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1993 


আমাদের 


তজ্যযাভিস্মী ও তজ্ঞযীভিজ্ৰ 


প্রথম ভাগ। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত। 


জ্যানিমলানস্া্ নিপনিদর্ধী ল গ্রান্ঘলজ্মানধল্‌। 
ব্লমনন নিজল্ল[অনু' নিলা ক্টলাঁ নন নন্বা | নহাস। 


কালকাতা 
২৫ নং রায়বাগান স্ট্, ভারতমিহির যন্ত্রে 
সান্তাল এও কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত 
এবং 
২৮৪ অখিল মিন্ত্রীর লেন, 
/কেদ্বারনাথ বন্থু বি. এ. কতৃক প্রকাশিত ; 





শক ১৮২৫: 


₹ওঞ্চরাধিপতি জ্রীমন্‌ মহারাজ ধনুর্জয় নারায়ণ 
ভগ্ঙ দেব মহোদয়ের 
কর-কমলে 
শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ 
এই গ্রন্থ সাদরে অপিত 


হইল। 


ভূমিকা । 


১৫।১৬ বৎসর পূর্বেব আমার ধারণ| ছিল যে আমাদের সংস্কৃত জো[তিবশ।্ত্রে তব 
বিষয় কিছু নাই। দৈবক্রমে মহামহে।পাধায় সামস্ত শ্রাচন্্রশেখর সি'ই মহাশয়ের 
সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে । তাহার সহিত যৎকিঞ্চিং আল!পেই বুঝিতে পারি যে, আমাদের 
প্রচলিত পঞ্জিকার মধোই অনেক চিত্তাকর্ষক গণনা আছে এবং দুরবীক্ষণ উদ্ভাবন! 
ও কোপার্ণিকের অভ্যুদয়ের পূর্ববকালের যুরোগীয় জোতিষ অপেক্ষা আমাদের জ্যোতিষ 
কিছুমাত্র নান নহে। 

তদনন্তর অবনরক্রমে আমাদের জ্যোতিষ আলোচনা! করিতে প্রবৃত্ত হহ। এই 
সময় একদিন ওড়িশর তৎকালীন কমিশনার মাননীয় তিচসিক প্রীযুন্ত রমেশচন্ত্র দত্ত 
মহাশয়ের সহিত আমাদের কোন জ্যোতিষীর আবির্ভীবকাল ও যবনগণের নিকট 
আমাদের প্রাচীন জোতিধিগণের তথা-কথিত ঞণ-মন্বন্ধে সংলাপ হয়। তিনি আমার 
টিপ্পনী সকল ইংরান্জি ভাষায় প্রকাশ করিতে উপদেশ করেন। আমার ছাত্র ও সুহৃদ 
শ্রীযুক্ত গোপালবল্লভ দাদ এম,এ, জোতিষ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে আমায় 'পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করেন। ওড়িশার অন্তর্গত ফেওঞ্চরাধিপতি শ্রীমন্‌ মহারাজ ধনুর্জয় নারায়ণ 
ভঞ্জ দেব মহোদয় আমায় সবিশেষ উৎসাহিত করেন। ইহাদের উৎসাহ পাইয়া আমার 
টিপ্ননীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষ জন্মে। 

আমাদের কোন কেন জোতিষীর বিবরণের নিমিত্ত মহামহোপাধায় হুধাকর দ্বিবেদী 
(১২৮ পৃঃ) এবং অকালে কৈলাসবাসী শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয় দ্বয়ের নিকট 
আমি সবিশেষ ধণী। গ্রন্থ আরম্ভ সময়ে ছ্বিবেদি মহ।শয়ের গণক-তরঙ্গিণী (শক ১৮১৪) 
আমার অজ্ঞাত ছিল। জোতিষীর বিবরণ শেষ করিবার সময় দীক্ষিত মহাশয়ের 
গ্রস্ত (শক ১৮১৮) প্রাপ্ত হই। ভীহার গ্রন্থের সংবাদ পুর্ব্বে পাইলে এই পুস্তক 
লিখিতে প্রবৃত্ত হঈত|ম কিনা, সন্দেহ । তিনি ১৭৭৫ শকে রতুাগিরি জেলাতে জন্ম 
গ্রহণ করেন। পুণা ট্রেনিং কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হুইয়া পরে সেই কলেজেই সহকারী 
শিক্ষক ছিলেন। ভারতীয় জো।তিষের প্রতি তাহার চিত্ত ১৮০২ শক হইতে আকৃষ্ট 
হয়। ইং ১৮৮৪ অন্দে পুণ|র “দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি' আমাদের জ্যোতিষের ইতিহাস 
নিমিত্ত এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। দীক্ষিত মহাশয় উক্ত কমিটি প্রদত্ত ৪৫০২ টাকা 
পুরষ্কার প্রাপ্ত হন। তদনস্তর গায়কবাড়-মহারাজ পঞ্চাল-বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার নিমিত্ত 
১০১০১ টাকা পুরষ্কার ঘেষণা করেন। দীক্ষিত মহাশয় উক্ত পুরফ্ষারও প্রাপ্ত হন। 
দুঃখের বিষয় এরূপ জো।তিঃশান্ত্র-1ারদর্শা অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন (১৮০ 
পৃঃ টিঃ)। তাহার প্রচুর গ্রবেষণ!ফল বঙ্গীর পাঠকগংণর নিকট যংকিঞ্চিৎ উপস্থিত 
করিতে না পারিলে ক্ষোভের অবধি থ।কিত না । কোন কোন পৌর।পিক রূগক 
ভেদ ও বৈদিক কাল নিরূপণ করিতে মাননীয় অধাপক বাল গঙ্গাধর টিলক € ১৭৭৮ 
শকে জন্ম ) মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম | মুখের বিষয়, তিনি আমাদিগকে বৈদিক 


19০ 


খধিগণ সন্বন্ধে অপর নৃতন সংবাদ শীত শুনাইবেন। বস্তুতঃ ধিনিই বৈদিক কাল 
অনুসন্ধান করিবেন, তাহাকেই টিলক মহাশয়ের গবেষণার গৌরব বোধ করিতে হইযে। 
নক্ষত্র-বিশেষে অয়নের পরিবর্ত ব! বিষুধনের স্থিতি দ্বার! প্রাচীন কাল নিরূপিত্ত হইতে 
গারে। এই গণনা হুবোধা করিবার নিমিত্ব রাশি ও নক্ষত্র চক্র প্রদপিত হইল। 

জামাদের ্্যোতিঃশান্ত্রের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিণ্ত ইতিহাস গ্রস্থন করাই জামার 
উদ্দেস্ট । দ্বিবেদি মহু।শয়ের গণকতরঙ্গিণীর সে উদ্দেশ্ঠ নহে । তিনি কতিপয় গণকের 
সময়াদি নির্ণয় করিয়। ক্ষান্ত হইয়াছেন। দীক্ষিত অন্য বন বিষয়ের আলোচন৷ করিলেও 
পুরাণ তাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'গণক ত্রঙ্গিণী', ও মরাঠি ভাবায় 
লিখিত “ভারতীয় জোতিঃশান্ত্র' ইতিহাস রচনার প্রধান সাধন হইলেও বঙ্গীয় সাধারণ 
পাঠকের নিমিত্ত অন গ্রন্থ আবগ্তক | উপস্থিত গ্রন্থ দ্বার এই উদ্দেগ্য কথঞ্চিৎ দিদ্ধ 
এবং চঅস্ঠের চিত্ত আকুষ্ট ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইলে আমার পরিএম সফল হুইবে। 
সমগ্র গ্রস্থ ৬০০ পৃষ্ঠে সমাপ্ত কর্রবার বাসন! থকিলেও বিষয়ের প্রাচ্্য-বশতঃ সে 
কল্পনা নিক্ষল হইয়াছে । আমাদের বহুগ্রস্থ বিলুণ্ত হইয়াছে, তথাপি এখনও কত 
আছে, তাহার ক্ষীণ আ|স পাইবার নিমিত্ত জ্যোতিযগ্রস্থ|বলীর নাম যোজিত হইল। 
বত গ্রন্থ আছে, তৎমমুদয়েরই নাম সংগৃহীত হইতে পারে নাই । এ গ্রদেশে যাহা নাই, 
মে প্রদেশে তাহা! আছে। যবদ্বীপ, মালয়, সিংহল হইতে কাশ্মীর ও নেপাল অল্প দূর 
নছে। এক শত বৎনরেই এক এক প্রদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে; বষ্টিশত 
বসরে কত গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কে তাহার সংখা! করিবে? তখ!পি 
ভাম্করের পুর্বে যে সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাদের অধিকাংশের নাম এই 
নম-পত্র ও পুম্তকের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সুচী হইতে পাওয়। যাইবে। 
ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে উপস্থিত পুস্তক ইচ্ছানুরূপ হুমম্পন্ন হইতে পারে নাই। 
আবশ্যক গ্রন্থের গভাব পদে পদে বোধ করিতে হইয়াছে । আবগ্যক অবক(ণের অভাবও 
জল্প নহে । এই সকল কারণে এট পুস্তকে বছ দোষ লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা । 
বদি কথনও ইহার পুনঃ সংস্করণ আবশ্যক হয়ঃ তখন সেই নকল দেব সংশোধনের 
চেষ্টা! হইবে। ওড়িয়াঙ্ষরে লিখিত গ্রন্থ পাঠ ও অন্যান্য বিষয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খনস্ঠাম 
মিশ্র মহাশয় আমায় যথেষ্ট সাহাধঝা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তৃতায় প্রস্তাব 
(ঘিদ্ধান্ত জ্যোতিষ) শেষ না হইলে জ্যোতিবিদা।র আদান প্রদান বর্ণনা করিতে 
পারা যাইবে না। দে প্রস্তাব এখনও শেষ করিতে পারি নাই । গ্রন্থের এই ভাগ 
মুদ্রিত করিতেই দুরস্থিত মুন্রীবন্ত্াধাক্ষের পৈথিল্ পঞ্চাধিক বর্ষ গত হইয়াছে। 
ভগবৎ কৃপায় যে দিন সমগ্র প্রস্থ পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতে পারিব, সেদিন 
এই ভূমিকার শেষ হইবে। অলমতি বিস্তরেণ 


কটক। শক ১৮২৫, আষাঢ় । পরন্থকার। 


অন্থক্রেমণিক। । 
উপক্রম । গ্রন্থের প্রয়োজন ও অভিধেয়-ক্সোোতিঃশান্ত্র বিভাগ ১7৫ পৃঠ 


- প্রথম খণ্ড । আমাদের জ্যোতিষী । 


১। বেদ-মধ্যস্থ জ্যোতিষ | 


ধগবেদে জ্যোতিবিদার প্রমাণ__খক্ষগগণ_-চক্দ্র-নক্ষত্র-_মান-নুর্যা-অধিমাল-_ 
পৃথিবী-শুক ও বৃহম্পতি-_শন ও সঙ্গল- নূর্যাগ্রহণ__মজুন্যিদি নক্ষত্র ধতু--খক্‌- 
সংহিতার কাল ৬-২০ পৃঃ 
বেদের ব্রাঙ্গণে জোতিষ-__ প্রজাপতি ও উষা-এতরেয় ব্রাহ্মণের কাল-_দিবার।ত্রি-_ 
দ্বাদশ আদিতা--নক্ষত্র-বিদা--বৃহস্পতি--তৈত্তিরীয় ব্রা্গণে প্রচ ও নক্ষত্র নাম-ফান্ক- 


নাদি মাস নাম-_তৈঃ সংহিতা ও ব্রাহ্মপের কাল-_নক্ষত্র-চক্র ২০-২৭ পৃ 
জ্যোতিব বেদাঙ্গ__ব্যারস্ত-_মাসারম্ত-_জ্যোতিষ সংহিতা ও দিদ্ধান্তের উৎপত্তি-_ 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল-_অগোরাত্র বিভাগ ২৭-৩১ পৃঃ 


্রন্ম সিদ্ধান্ত--সৌরবর্ষ চান্দ্রমাস-_তিথি-নক্ষত্র-যোগ দিব।মন গণনা-_উপপত্তি-_ 

যজ্ঞ ও সম্বংসর-খত্িক্‌ সম্বৎনর সাবন-_বর্ষ-_দেব ও পিতৃযান-_বর্ষারস্ত--বাহৃম্পত্যব্দ_- 

শঙ্ষুন্ত্ ৩১ ৪২ পৃঃ 
২। জ্যোতিষ সংহিতা । 


বৌদ্ধধর্শ প্রভাব কালের জোতিষ গ্রন্থের অভাব-__শুদ্বনথত্র-_জ্যোতিষিক ফলে বিশ্বাস" 
-ফল গণনার বিস্বাতি--সংহিতা-_-সংহিতা রচনার কাল-_পরাশর--গর্গ  ৪২-৫৮ পৃ 
৩। জ্যোতিষ নিদ্ধাস্ত। 

জ্যোতিঃশান্ত্র প্রবর্তিক--পৌর্ববাপধা-পৈতামহ সিদ্ধান্ত--সৌর দিদ্ধান্ত-_গ্রীক 
টউলেমী ও অস্গরময়__বর্তৃমান নুর্যা সিদ্ধান্ত--রোমক দিদ্ধান্ত--পৌলিশসিদ্ধাস্ত ৫৮-৭২ পৃঃ 
আধ্যভট-_ভূত্রমণবাদ-_আর্ধাসিদ্ধান্ত-_মহা সিদ্ধান্ত--লল্ল--ভূত্রমণথণওন-__বরাহমিহির 
--দিবারস্ত-গণনায় মতভেদ__বরাহের আবির্ভাব কাল ও গ্রস্থ-_পৃথৃযশ।-_কল্যাণবর্ঘা 
-বন্গুপ্ত_ ব্রকগক্ষঃট সিদ্ধান্ত-অয়ন-চলন-_ুত্রমণবাদের পরিপাম-_ মুগ্র।ল--শ্রীপতি 
-ভোজর।ঞ-_-শতানদ্দ__ভাক্য়াচা্ধ্য-_শ্রীংর ৭২-১০২ পৃঃ 


৪। জ্যোতিষ করণ। 
জ্যোতিঃশান্ত্রের উন্নতির বিচ্ছেদ__বল্লাল সেন - কেশবার্ক--কালিদাস গণক-_জ্ঞান- 
রাজ ও ছুন্টিরাজ--গণেশ বংশ- কেশব-গণেশ-নৃসিংহ--দিবাকরবংশ-বিঞু-মল্ল।রি- 
বিশ্বনাথ-নৃদিংহ দিবাকর-কমলাকর-রঙ্গনাথ ১০২-১১৩ পৃঃ 


॥০ 


কুচনাচার্ধা--বর্তমান সৃর্ধাপিদ্ধান্ত কাল--পরশুর[মণুত্র মহাদেব--মহেজ্ শুরি-- 
মলয়েন্দু নুরি__বোপদেৰ পুত্র মহাদেব__গঙ্গাধর-_লক্্মীদাস-_বল্লাল বংশ-_কৃষ্ণ রঙ্গ” 
নাথ মুনীশ্বর--শীলক্ঠ বংশ-__নীল কণ্-রাম-গোবিন্দ ১০২-১১৭ পৃঃ 

মকরন্দ _-দামোদর-_পিনকর--নাগেশ-_মহাদেষ পুত্র কুঝ--প্ীকাস্তবংশ-__অনভ্ত- 
নারায়ণ-গঙ্গাধর-_রত্বকঠ__বিদ্দণ _দাদাভট-মাঁধব-নার।য়ণ_-মপিতাম-তুলা-_চিন্তামণি 
-রাঘব-নীলাম্বর--চক্রধর--দিনকর-_রাঘবানদদ-__ন্নখুনাথ _নিতানলা_বলভত্র-_ 
গোপালপুজ গণেশ পুপ্নরাজ-_জয়সিংহ-জগন্লাথ__শঙ্কর--মথুর।নাথ-_ধনপ্রয়__বাপুদেব 


_ন্ুধাকর-_চক্জ্রশেখর-_বর্ভমান পঞ্জিক। সংস্ক।র চেষ্টা ১১৮-১৩৬ পৃঃ 
৫। জ্যোতিঃ শাস্ত্রের নেদাঙগত্ব। 
বৈদিক সাহিতা-_-জোতিষ বে€চক্ষুঃ ১৩৭-১৩৯ পৃঃ 


৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 
খক্‌ যুবরাজ জ্যোতিষ-_বধম।নাদি-অধর্বব জ্োতিয-_খাক্‌ যজুররেদাজের ও গর্গ 
পর।শরের কালবিচার__ ১৩৯-১৪৭ পৃঃ 
৭ ভারতীয় জোতিষের গ্রাচীনত্ব। 


জোতিষ দ্বার! বেদের মংহহত ও ব্রাহ্মণের কাল নিরূপণ-_নক্ষত্র-চক্র-কল্পনাকাল__ 
বৈদিক সময়ের কাল গণনা-_ চান্দ্রমাদ-__সৌরম।স-_-মধু মাধবাছি নাম__চৈত্রাদি সংজ্ঞা- 
কাল--বৈদিককালের সীম! নির্ধারণ-_বেদাঙ্গ ঞ্োতিধের উত্তর সীমা__মহাভারত রচনা 
কাল-_মেষ।দি সংজ্ঞাকাল ১৪৭-১৬৪ পৃঃ 


৮। প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল। 
পৈতামহ দিদ্ধান্ত__বাসিষ্ঠ সিদ্ধাস্ত--রোমক--পৌলিশ--বরাহের সুর্যা সিদ্ধান্ত-_ইহা 
দিপের কাল নি্ণয়-_বৃহস্পতি গ্রহাবিষ্কার ক।ল-_পঞ্চতার! গ্রহাবিদক্ষার  ১৬৪-১৭৫ পৃঃ 
৯। অপরাপর সিদ্ধান্ত । 
বর্তমান সুর্ধাসিদ্ধান্ত-_-সোম দিদ্ধাস্ত--রোমশ দিদ্ধান্ত-_-শাকলা ব্রদ্ষসিদ্ধাত্ত--সৌর- 
আর্ধা-বাদ্ষ-পক্ষ-_বুদ্ধ-আর্ধাভট-_ব্ন্গগুপ্ত__বরাহের করণীাঞ্ধ --লল্ল -দ্বিতীয়আর্যাভট-_ 
কাঁলবিচার ১৭৫-১৮৪ পৃঃ 


দ্বিতীয় খণ্ড । আমাদের জ্যোতিষ । 


উপক্রম ১৮৭-১৮৮ পৃঃ 
প্রথম প্রস্তাব । পৌরাণিক জ্যোতিষ । 
পুরাণে জো(তিষ-পুরাণের উদ্দেগ্ত-_পৌরাণিক আখ্যানে রূপক-_পুরাঁণের সহিত 


সিদ্ধান্তের বিরে।ধ_-কয়েকখানি পুরাণের পুর্বাপরত্ব ১৮৮-২০০ পৃঃ 
১। ঙ্গাও। 
পুরাণের ব্রহ্মাও-__ভূমণ্ল-_লোকালোক-_সপ্তবায়ু-_ত্রিভুবন_ গ্রহকক্ষা ২০০-২০৭ পৃঃ 
২) জদ্দুদ্বীপ। 
শৌরাণিক বর্ণন__ভাসক্কর কৃত বর্ণন_ স্বঃদিস্াস্ত কৃত বর্ণন-_মেরুপর্ব্বত ২০৮-২১৪ পৃঃ 
৩। গ্রহ। 
(১) শূর্যা- দ্বাদশ আদিতা-_গ্রীত্ম__ছুই হূর্ষ।-শুর্/রথ-_দিবারাত্রি--হুর্যোর গতি 
--ভাক্কর কৃত বিতর্ক-_ছায়া ও সংজ্ঞার কথা ২১৪-২২৩ পৃঃ 


(২) চন্ত্র-_ক্ষীরোদার্বে উৎপত্তি__দেবাশ্ররসংখ্রম_সোম ও চন্দত্র--বূপকভেদ-_ 
মহাভারতে নুর্যাগ্রহণ__তারাপতি__রোহিগ্নীপতি--শকটভেদ-_ওষধীশ-_চন্্র শোকের 
হাসবৃদ্ধি চন্দ্র ও পিতৃগণ--চল্দ্রের রথ--শশলাহন। ২২৩-২৩৭ পৃঃ 

(৩) বুধ-গ্রহগপের পৌরাণিক উৎপন্তি-_হারাহরণ ও.বুধের জন্ম-_( ৪ ) মঙ্গল-_ 
মঙ্গলের নাম সকলের অর্থ-€৫) বৃহস্পতি-_পুষাতারায় বৃহস্পতির জন্ম_-নাম সকলের 
অর্থ-_( ৬) শুক্র-জন্মকথ।--শুকু ও নেন__-নাম সকলের অর্থ (৭) শনি-_-শনির নাম 
সকলের অর্থ ২৩৭ ২৫৩ পৃঃ 

সিদ্ধান্ত ও পুরাণে প্রভেদ-__পুরাপণে অহোরাত্র বিভাগ-_দিবারাত্রির পরিমাণভেদ 
-_বর্ধবিভাগ-_হ্বাদশআদিতা--নুর্যা মেঘের কারণ-_অন্যান্ঠ গ্রহের দীপ্তির কারণ-_ 
চন্দ্রশৌরু-__পিতৃগপ-_ প্রবহবাধু-_গ্রহরূপী দেবতা-_বায়ু পুরাণ রচন| কাল ও স্থান--গ্রহ- 
গতি- গ্রহ-ব্যাসযোজন-_তারামযুহের ব্যামযোজন ও দীপ্তি--তারা-সংখা--গতি দর্শনে 
পঞ্চহেতু ২৫০-২৬০ পৃঃ 

৪। নক্ষত্র । 


(১) ধফবোপাথান-_( ২) ভগীরথের গঙ্গানয়ন-_(৩) দেবযান ও পিতৃষান-__ 
মার্গ ও বীখী-_দিবা অহোরাত্র- দেবয|ন কল্পনাকাল-_(৪ ) বৈতরণী-_যমন্ধারে কুকুর 
(৫) অদিতি, যম ও বমী--(৬) প্রজাপতি ও কুদ্র__গ্রজাপতি ও তাহার কম্া_ 
এতরেয় ব্রাহ্মণের কাল নির্দেশ_রু্র ও ভূতনাথ-_বজ্ঞ প্রজাপতি-_প্রজ্জাপতি সম্বংসর 
কুর্দ ও বরাহরূপ--( ৭ ) দক্ষযন্ঞনাশ-_রূপক ব্যাথা __-পশুপতি ২৬০-২৮৩ পৃঃ 


1%০ 


(৮) বৃত্রাহরাদি বধ-নমুচি বধ--সমূদ্রের ফেন_দধীচ--বৃধাকপি--(৮) কার্তিকের 
জন্ম-_বড়।নন__তারকাঙর-__ কৃত্তিকার সপ্ততারার ন।ম--উপাখানরচনা কাল-- 
(১০) অগন্তোপাখান_ইলুল-_(১১) পুররব! ও উর্ধশী--অগ্সরা--টর্বশী ও 
অগন্তা_(১২) ব্রদ্মার মাননপুত্র কল্পনা__একাদশ রুদ্র__-( ১৩) ত্রিশস্ধু ও হরিশ্চন্ত্রের 
কথা ২৮৩-৩১৩ পৃঃ 

(১৪) ব্রতপুজাদি-_চতুর্বরধ ক।লমান-_মুখা ও গৌণচান্্র_বৈদিককালের চান 
মাস-চান্দ্রমাস লাম--সৌরমাদকৃতা-দ্বাদশ মাসের তিথিকৃতা--উদ্দেশ্ঠ-_পর্বব 
শব্দের অর্থ ত্রিবিধ বর্ষবিভাগের চিহ্ব--হৃর্যাই বিধু- বীর প্রতিপদ্‌-_-দীপালী-- 
ভীম্মাষ্টমী _মাঘম।স পুণণাকাল-_চাতুর্ঘান্ত _গীকৃষের দোলযাত্রা__শিবরাত্রি-_অ।স্বিন ও 
চৈত্রমাস কৃত্য-_জহু,সপ্তমী-__ফুলদোল-_জগন্ন খদেবের স্নান ও রথযাত্রা--হিনে।ল-- 
তোজাগরী--রাঁসলীল। ৩১৬-৩৩৬ পৃঃ 


দ্বিতীয় প্রস্তাব । প্রাকৃত জ্যোতিষ । 
দুরবীক্ষণের অভাব--গ্রহগণের স্বরূগ।দি ৩৩৭-৩৩৮ পৃঃ 
১। পৃথিবী । 
পৃধিবীর আকার ও ও শূন্যে স্কিতি-পরিমাণ-_যে(জন প্রমাণ_---পরিধি ও বাস-__ 
পৃষ্ঠ ও ঘনফল-_ভূপপিধিনিরণয়ক্রম_সপ্তবায়ু__লাবহবিদা'__ভাবিবর্ধা__বৃষ্টিপরিমাণ-__ 
বিছাৎ--পরিবেষ-__প্রতিহ্ধা--ইন্ত্রধনু_-সন্ধা1-_হদিনগণ ন। --সন্ধারজঃ ও মেঘ--দও-_ 
রোহিত এরাবত অমে!ঘ-__সন্ধারবিকর-_-পরিখ_-সংহিতার শুভাশুভগনণার মূল__ 


সদ্ধ্যাদির দীপ্তি-_গন্ধব্ধনগর-_বজ্জ্রপাত।দির কাল ৩১৮-৩৬৬ পৃঃ 
২] চক্র । 
চক্র সলিলময়-_-চন্দ্রের গুরুবর্ণ- হাসবুদ্ধি -মধাগতি-_লম্বন--বা:সযেজন-_ 
লম্বন নিরপপক্রম ৩৬৬-৩৭৪ পৃঃ 
৩। শ্র্য। 
স্বরূপ-বিশ্বে চিত -তামদকীলক--:কতু শব্দের অর্থ__উদয়াস্ত সময়ে চন্দ্র সর্ধোর 
বৃহৎ বিম্ব-_সুর্য বাসযোঞজন ও অন্তর ৩৭৪-৩৮৩ পৃঃ 
৪1 গ্রহণ । 
গ্রহণ ও রাহু--গ্রহণের কারণ--দ্রশবিধ গ্রহণ ও মোক্ষ_-তারাগ্রহের গ্রাস-_ গ্রহণ 
সস্তাবন! ৩৮৪-- ৩৭২ পৃঃ 
৫1 তারাগ্রহ। 


শ্রঃ শব্দের অর্থ-_তারাগ্রহ__গ্রহকক্ষা--গ্রহের দীপ্বির কারণ-_প্রবহব।যু-_গ্রহগতি 
_ পীপ্রোচ্চ-মন্দে।চ্চ-পাত-গতি বৈষমোর কারণ কল্পন!-_বিক্ষেপের কারণ কল্পানা-_ 
গতিবৈষমোর কারণ ব্যাখা।--ভগণভোগকাল-__বিক্ষেপ--কক্ষাযোজন--তারাগ্রতের দ্বরূপ 
- গ্রহযুদ্ধ-_বিশ্বকলা_উদয়াস্ত ৩৯২-৪১১ পৃঃ 


11০ 


৬। ধূমকেতু ও উল্ত।। 
ধূমকেতু ও কেতু-_কেতুর তার! ও শিখ।-_উকা"** ৮ :8১২৪১৫ পৃঃ 
৭। নক্ষত্র। 


গণককেতু-_নক্ষত্র ও তার! শব্দের অর্থ--২৭ নক্ষত্র--যজুর্ব্বেদে বৃত্বিকাদির নাম 
দেবতা রূপ--খগবেদের সময়ে নক্ষব্র-চক্রকল্পনা-_নক্ষত্র/ধিপ--নক্ষত্রের তার[নংখা।-_ 
আকার-__অঙ্গিন্যাদি ২৮ নক্ষত্র বর্ণন--অগন্ত্য অগ্নি প্রজ্জাপতি অপাম্বৎন ও আপঃ-_ 
ফরবতারা ও শিশুার-_সপ্তর্ধি-শুলতার1--তারাগণের বর্ণ ও দীপ্তি_স্থল ও সুক্ষ 
ভার! ৪১৫-৪৫৩ পৃঃ 


৮। জগতের উৎপত্তি ও লয়। 


উৎপত্তি ব্রহ্মার পরিধি- নক্ষত্র সমুহের অন্তর--জগতের শেষ পরিণাম-_ভুত- 
স্থিতি কাল ৪৫৩-৪৫৮ পৃঃ 


পরিশিষ্ট । ফলিত জ্যোতিষ । 


১। সংহিতা স্বন্ধ | 


সংহিতা ও হোর1__সংহিতার উৎপত্তি_বৃহৎসংহিতা- প্রাচীন সংহিত।করগণ--. 
ধবন প্রশংসার অর্থ__নারদসংহিত।-_অত্ুতসাগর-_সংহিতাস্কদ্ধেব আরম্ত কাল- মুহুর্ভ- 
বিচার__গ্লীগতির রত্বমাল! ও রামের মুহুর্ত চূড়ামপি__মুহুর্তবিষয়ক গ্রন্থ--বিবাহবিষয়ক 
গ্রন্থ-শাকুনশান্ত্ ৪৫৯-৪৭৩ পৃ 


২) জাতকক্কন্ধ। 


হেরা শব্দের বুৎপত্তি-হোরার প্রয়োজন- গ্রহগোচর গণনা-_অষ্টবর্গগণনা-_ 
দশাকাল--জাতকে রাশির সংস্ঞ! রূপ 9 বিভাগ--গ্রহ ও গ্রহনাম সংখা! স্বরূপ--গ্রহ- 
ুত্তিকল্পনা_-গ্রহস্থভাব- উচ্চ-দৃষ্টি--গোচর এবং লগ্লাদি দশ! গণনার পুরববাপরত্ব-__ 
তাজক--গোচর গণনার আরম্ভ কাল--গোচরে গ্রহগণর কর্তৃত্ব--জাত কগ্রস্থ-- প্রশ্ন- 
গণনা--সামুদ্রিক- প।শক বা রমল-_-পাশক ও তাক্জক গণনার যুল এদশীয-_জাতক- 
গণন।র ম্বপক্ষ ও বিপক্ষমত ৪৭৩-৪৯৭ পৃঃ 
গ্রন্থ ও গ্রন্থকাগ সুচী ৪৯৮-৫০৮ পৃঃ 
বিষয় হুচী ৫০৯-৫১৪ পৃঃ 


৪৯ 
৫১ 
দও 


১১০ 
১১২ 


৬ 


১১৮ 


১৫৯ 


গংজি 
১৫ 


২৪ 
২১ 


৯১৩ 


শুদ্ধিপত্র। 


অশুদ্ধ 
বলভদ্র 
ভট্টোখলপ 
কলির ৪৫৭৭ 
রন্মপুত্র 
গ্রহসিদ্ধি, 
পদ্ধতি প্রকাশ ও তাহার 


আমার 
গ্রন্থলাঘব 
১৪২১ শকে 
শ্রীধরাচার্ধা 
৩$ 

“ওয়ারন” 

ই্য 

এক কথ । 
এক কথা 
রৌহিণী 

নন্দ 

শতাব্দী হইতে 
দৈব 

আর্য 

গ্রহরূপ 
বৃহম্পতি মঙ্গল 
বাযু চন্্র 
দশিবপুরণে 
মুখে 
মৃগশিরা'নক্ষত্রের 
উদয়ানস্তর রোহিণী 
প্রেমাম্পদী 


শুদ্ধ 
ভক্রবাহু 
ভট্োৎপল 
কলির ৩৫৭৭ 
রহ্গগপ্ত 
মধাগ্রহসিদ্ধি 
নিজের পদ্ধতি প্রকাশ নামক 
জাতক পদ্ধতির ৪ 
আব।র 
গ্রহলাঘব 
১৪৮৯ শকে 
শ্রীধরাচারধা () 
৭১ 
*ওরায়ণ” 
ই 
এক কথা, 
এক কথ]। 
রোহিণী 
মন্দ। 
শতাব্দী পূর্ব হইতে 
দৈবজ্ঞ 
আর্ধা| 
গ্রহরূপে 
বৃহস্পতি শনি 
বায়ু পুরাণ মতে চক্র 
শিবপুরাণে 
মূলে 
রোহিণী নঙ্গত্রের উদয়ানস্তর 
সৃখশির] 
প্রেমাম্প? 


প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুরুপক্ষ প্রথমে শুরু, পরে কুষপক্ষ 


পৃঃ 
৩৪৩ 
৪৩২ 
৪৬৩ 
৪৭২ 
৪৯১ 


কি 

ঙ 
১৪ 

১ 
১৩ 
ত্€৫ 
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অশুদ্ধ 
€০০০০ 

দ্বিবচনাস্ত পুনর্বহ 
হরণ্যগর্ভ 
কৌমারী, কৌশল 
জাণাভটী 


শুদ্ধ 
১০৫০ 
দ্বিবচনাস্ত পুনবর্বস্ঃ 
হিরণাগর্ভ 
কৌমারী কৌশল 
আপাভটী 


এতদূভিন্ ধনিষ্ট। ( ধনিষ্ঠা ), বমিষ্ট ( বমিষ্ঠ ), নুর্যা (সুধা), তূর্য (তুধা ), তুরীয় 
(তুরীয় ), ইত্যাদি মুদ্রিত হইয়াছে । 





রাশি ও নক্ষত্র চক্র । 


ভিতরে প্রথম, রাশিচক্র । উহার কল্পনা ক!ল ্রীঃ পুঃ ৫ম শতাব্দী। দ্বিতীয়, 
কৃত্রিম ও প্রচলিত নক্ষত্র চক্র । অস্বনীতে এবং আর্ধাতট ও বরাহ্ের সময়ে, অর্থাৎ 
খ্রঃ «ম শতাব্দীর প্রথমে উহার জ'রগ্ভ। এই কৃত্রিম নক্ষত্রক্রের ভরণীর, কৃত্তিকার, 
রোহিণীর আগতে যথা ক্রমে ৪৫১১ ১৪০০, ২৪০০ খ্রীঃ পুঃ শতাব্দীতে বিধুবন্‌ খাকিত। 
তৃতীর়, নৈসর্গিক নক্ষত্রচক্র। অভিজিৎ মহ জঙ্টাবিংশতি নক্ষত্র-্থান ক্রান্তিবৃত্ে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চক্রের জঙ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, ও মৃগ্গশিরা নক্ষত্রে 
কখন্‌ বিষুবন্‌ হইত, তাহা তরী: পুঃ শতাব্দীতে দেখান গিয়াছে । এক অংশে ৭১, এক 
নক্ষত্রে ৯৫০ বর্ষ, এবং প্রতিবর্ধে বিধুবনের ৫০*২ বি ধলা গতি স্বীকৃত হইয়াছে । যে নক্ষজে 
'বিষুবন্‌ থাকে, তাহার "ম নক্ষতে দক্ষিণাযন, এবং ২১ম নক্ষত্ে উত্তরায়ন আরম্ভ হয়। , 


[1 


জ্যোতিষ গ্রন্থাবলী । 


বন্ধ যত্বে এই ন!মপত্র সঙ্কলিত হইলেও কোন কোন স্থলে ভ্রম দৃষ্ট হইতে পারে। 
কারণ অধিকাংশ স্থলে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়ছে, এবং কোন কোন গ্রন্থ 
একাধিক ন।মে প্রসিদ্ধ আছে । তথাপি এই লামপত্র হইতে আমাদের জো তিষ বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্র্থর ও গ্রস্থকারের নাম পাওয়া যাইবে ৮ গ্রন্থের রচনাকাল নিবূপণে এই 
পুস্তক-বদিত কাল, দ্বিবেদী ও দীক্ষিত নিরূপিত কাল, এবং গ্রস্থাগার সমূহে রক্ষিত 
প্রতিশ্পিক।ল অবলম্বিত হইয়াঞ্চে। সমুদয় কাল শককাল এবং “শত” শতাব, বুঝিতে 
হইবে । কালের পরে পুঃ থকিলে বুঝিতে হইবে যে, সেই কালের কোন গ্রন্থে উল্লেখ 
পাওয়। পি্টাছে। গ্রন্থকার একাধিক গ্রাস্থর রচয়িতা হইলে ত'হ।র প্রসিদ্ধ গ্রস্থরচনা- 
কাল দ্বারা অন্থা্ত প্রন্থকাল প্রায়ণঃ বল! গিয়াছে। 


সুচী । 


* গ্রস্থযুদ্রিত। ? পুর্ব থাকিলে অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত, পরে থাকিলে বিষয় 
সন্দেহাজ্বুক। নাম হইতেই অনেক গ্রস্থের বিষয় অবগত হইতে পার! যাইবে। বধা, 
জাতকপদ্ধতি--জাতকবিষয়ক, গ্রশ্নসার--প্রশ্নবিষয়ক, ইতা(দি। অস্ত্র 


সিঃ সিদ্ধাস্ত | মুং মুহূর্ত 

বঃ করণ ;. বযঃ সিদ্ধাপ্ত সম্বন্ধীয় যত 
গঃ গণিত রঃ রমল 

জাঃ জাতক ব1 হোরা রেঃ রেখাগণিত 

টীঃ টীকা বাঃ বাস্তবিদা! 

তাঃ তাজক শঃ শকুন 

পাঃ পাটাগণিত সং সংহিত! 

প্রঃ প্রশ্ন সাঃ সারণী 

ফঃ ফলিত সামুঃ সাযুদ্রিব 


* কৌন গ্রস্থাগ।রে বা ভারতের কো'ন প্রদেশে গ্রন্থ আছে বা পাওয়া যাইতে পারে, 
তাহা গ্রস্থকারের কিংবা গ্রস্থের নামের পরে নিম্নলিখিত সক্কেতানুসারে জ্ঞাপিত হইল। 
প্রস্থ ও গ্রস্থকারের অভিজ্ঞান নিমিত্ত স্থাঃন স্থানে (পু) এই পুস্তকের পৃষ্াঙ্ক প্রদণ্ত হইল। 


অঃ অযোধায় (02621920579 
00117) 1310৮710105 0) 

ইঃ ইংলণ্ডে (17015 09109 11 
102 ) 

এঃ বঙ্গদেশের এচিয়।টিক সোসাইটির 

: গ্রন্থাগারে 


ওঃ ওপার্টলাহেবের নামপত্র 

কাঃ কাশীর সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে 

গুঃ গুজরাটে (0809102্ম ০01 
1055, 00]) 09020180) 

জঃ জন্দু ও কাশীরের মহারাজার 
গ্রন্থাগারে 
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তাঃ তাঞ্জবর (তাঞ্জোর ) মহ।র।জ।র 
প্রস্থ'গ।রে (130106105 0265- 
10205 ) 

দঃ দাক্ষিপাতা কলেজ 
(7090027 001155 ) 

দ্বীঃ দীক্ষিত লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ 

পুঃ পুরীতে (শঙ্কর মঠে ) 

বিঃ বিকানীর মহারাজার গ্রন্থাগারে 


গ্রন্থ।গারে 


অক্ষর চিন্তামণি ব! চুড়ামণি (প্রঃ) 
*** শিবপ্রোক্ত এ গু জং দঃ যুঃ; 


শীত গুঃ 
অগন্তাসংহিতা দঃ 
অন্ষগ্রস্থ (সটীক ১৩৯৫ পুঃ) 
** হর্যদীক্ষিত গুঃ 
"সংজ্ঞা: ** রামানন্দ তীর্থ দঃ 


অচল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ (ফ: ১৭১৮পুঃ) 
** আচলমিশ্র অঃ 

অদ্ভুত তরঙ্গিণী বলভদ্র মঃ 

* দর্পণ সেং) *** মাধব মিশ্র ইঃ এই 

-সাগর (সং ১০৯০) *** রাজ! 

বল্লালদেন ১০৩, ৪৬৬ পৃঃ ইঃ কাঃ 
ঃ দঃ বিঃ 

» সাগরদার (১৬ শত 1)-*-চতুভূর্জ রঃ 

-সারসংগ্রহ *** নবদ্বীপ নিত্যানন্দ 

বংশজ রাঃ 

টীঃ *** শিবল।ল ঘুঃ 

অনস্ত ফলনর্পণ ( ১৭৯৮). অনস্তাচাধা 

৪৯১ পৃঃ 

-ুধারস (সাঃ ১৪৪৭). শ্রীকান্ত 

পুজ অনভ্তদৈবজ্ঞ ১১৯পৃঃ কাঃ; টীঃ 
-চবক (১৪৫০ )**ঢুন্িরাঞ্জ ১০৭ 

পৃঃ কাঃ; বৃত্তি (১৫৪৩) *** 
কৃষ্ণপুত্র শিবদৈবজ্ঞ ১১২ পৃঃ কাঃ 


চি 


] 


মহ মধাপ্রদেশে (02651080 5% 
712115010 ) 

ম।ঃ মাঙ্রাজগবর্ণমেন্টের সংস্কৃত গ্রন্থাগারে 

ঘুঃ বুক্রপ্রদেশে (টব. ভা. 2) 

বেঃ আল তত্রুণীর গ্রন্থে উলেখ 

রাঃ বঙ্গদেশে- রাজেন্দ্রপাল 
সঙ্কলিশ নামপত্র 


মিত্রের 


অনুপপদ্ধতিদর্পণ (ফঃ ) *** হরিভানু 
শুরু অঃ 


অনুভবদীপিক1 গুঃ 
অনুপবাবহারসার (সং) "** মণিরাম 
দীক্ষিত বিঃ 


অপপ্রশ্ন (শঃ) *** গণেশ অঃ মাঃ 
অপূর্বভাবনে।পপত্তি'*" কমল।কর কাঃ 
অভিনবসিদ্ধান্ত €(গঃ কঃ ১২২০ পরে ) 
*** পৃঃ 
এ (সিঃ ১৩৪২) 
(ওড়িশার “শুভ হ্কর”) পুঃ 
অভিলবিতার্থচিন্তামণি ব। মানসোল্লাস 
(১০৫১) ** রাজা সোমেশ্বর বা 
সর্ববজ্ঞভূপাল ওঃ দীঃ 
অমরদেধবাবহার (কঃ) ** 
ক্সমলপ্রশ্নশাস্ত্ ** তাঃ 
অমৃতকূণ্ড € ১৫৪৮ পৃঃ) নারায়ণ গুঃ 
অস্তঘটিক। (মুঃ) »** ইঃ 
অয়নবাদ রামদত যুঃ 
অরিষ্টনবনীত ** নবনীত কৰি গুঃ ঘুঃ 
অর্গঙানির্গম অঃ 


দেবীদাস 


পৃঃ 


অর্গলা প্রশ্ন ** ভট্টোৎপল তাঃ 
ক অর্থপ্রকাশ ০০০ 

অর্থ প্রদীণ *'** পগ্সনাভ মিশ্র কাঃ 
অর্থদীপক *** বিষুশিব জঃ 


'অবচূরণী (সোমতিলক স্ুরির পাটার 
সংখ্বহ ) গুণরত্রশ্থরি রঃ 
অবিরোধপ্রকাশ বা দৌরপৌরণিক 
মত সমর্থন (পৃথিবীর আকার 
সম্বন্ধে ১৫০৯) ** নীলকণ্ঠ ইঃ 
টীঃ--মিতভাধিণী **'র।জচন্জ্র এ৫ মঃ 
বিরোধ প্রকাশ বিবেক (উক্ত মত 
খণ্ডন, ১৭৫৯).** সুরাজী-বাঁপু দীঃ 
এ (জোতিঃ পুর।ণ-বিরোধমর্দরন, 
১4৬০) বজ্র বা বাব! জোশী এঃ 


5৪৬ 


* অন্দ রত্ব *** ছুর্গাসহায় 
» রহমত যুঃ 
অশ্বরুড়ি কৃষ্দাস যুঃ 


আগার বিনোদ ( বাঁঃ)..*ছুর্গ।শস্কর যুঃ 

আপাভটা জাতক € ১৮০০) 
অনস্ঞাচাধ্া ৪৯১ পৃঃ 

গন (১৭০৪ পৃঃ) “রস্গনাথ গঃ 

আয়ুদ্ণার় টাঃ,-'মথুরানাথ তর্কবাগীশ রাঃ 

আযুব'দ[হরণ নীলকণ্ঠপুত্র যুঃ 

আর্ধাপক্ষগ্রহদীপ গুঃ 

* আর্ধযভটায় বা আর্ধাদিদ্ধান্ত বা লঘু 
আর্ষামিদ্ধান্ত (৪২১) বৃদ্ধ 
আধাভট ৭২-৯ পৃঃ ইঃ মাও রাঃ 

+ টী-প্রকাশিকা (৮৮৮--১০৩৬ ) 

সুষা দেবযজ্ব। ৭৪ পৃঃ মাঃ 

--* দীপিকা (১০৩৬-১৪৬০)...পরমেশ্বর 
৭৪ পৃঃ মাঃ 

ইনকুলতেজে।নিধি (জা$ ) *.* তুলঞ্জ- 
রাজ তাঃ 

ইন্্রজিং কেরলী 

ইষ্টকাল শোধন *** নিত্যানন্দ যুঃ 

ইঞ্দর্পণ (কঃ) *** নন্দাভিরাম খু; 
টাঃ_- উদাহরণ *** লঙ্্ীপতি বুঃ 

* উড়দায় প্রদীপ *** লু পারাশরী ] 
দেখ 


ইন্দ্রজিৎ রাঃ 


] 


উৎপাত তরঙগিণী (১৭ শত )... রঘুনাথ 
দাস ৩৭৯ পৃঃ পুঃ 


উদ্বোধ চল্ত্রিক ( জাঃ) রাঃ 
উপরাগঞক্রিয়া কশ্ম মাঃ 
উক্কাদেন্রূপ (সং) ০. শিব রাঃ 
খণভঙগাধায় চুণ্চিরাজ গুঃ 
খতুকাল নির্ণয় মাঃ 
এক।শীতি চক্রোদ্ধার গুঃ 


করণ কমল মার্তৃও (৯৮০ ).., দশবল 
রাজ। ১৭৯ পৃঃ দঃ 

? কঃণ কলদ্রুম রামচন্দ্র (করণ 
কুতুহলের ১৪৮, শকের টাকার়)দীঃ 

* করণ কুতুঙগল বা শ্রশ্তাগম কুতুহল বা 
ব্রন্তুলাকরণ (১১০৫) --* ভাস্কর!” 
চাষা ১০১, ১৭৯ পৃঃ 
টাং--বাসন।ভাষা (১৩২০)-*নররদ- 
পুত্র পদ্মনাভ ইঃ গঃ দঃ 

---5-20১৫৪১)-৮ শঙ্কর কৰি দঃ 

-_ উদাহরণ (১৫৪৫ ) ০. বিশ্বনাথ 
গুঃ মঃ যুঃ 

-_ গণককুমুদ কৌমুদী *** হর্ষগণি গুঃ 

(১৪৩৪) ০.১ ইঃ? 

সধাকর 


755 
স্বিবেদী 
করণ কেশরী (কুতুহল 1)+*" ভাক্করা- 
চাষ গুঃ 
রম আচধা গুঃ যুঃ 
করণ কৌন্ত্ুভ (১৫৭৫ ) ... মহাদেব- 
পুত্র কৃষঃ ১১৯ পৃঃ 
? করণ তিলক (৮৮৮).*"বিজয় নন্দী বেঃ 
? করণ পরাতলক ,.* ভ।মুভট বেঃ 
করণ পদ্ধতি মাঃ 
ঈ করণ প্রকাশ (১০১৪) ০. চন্ত্রপুত্র 
ব্রহ্ষদেব ১১৭ পৃঃ ইঃ কাঃ দঃ ম|ঃ 
টাঃ--প্রভ। শ্রীনিবাস ইঃ 


৬৩৩ 


] 


বৃত্তি দামোদর ইঃ (বলভদ্র 
পিতা? ১৬ শত) 
? করণ সার (৮২১) 
বিত্তেশ্বর ৪৯০ পৃঃ বেঃ 
করণালস্কৃতি বিউল মিশ্র যুঃ 
? করণোত্তস (১০৩৮) *** দীঃ 
কশ্প্রকাশ ব। মনুষ্য জাতক ... সমর- 
সিংহ অঃ কঃ (তাজিক তন্ত্রসার 
দেখ) 
টীঃ-_-শরীনাথ শশ্মা রাঃ; 
_ প্রবৃত্তি রাঃ 
কর্মপ্রকাশ (হুধ্যারুণ সংবাদ ) **. অঃ 


ভদত্ৃপুত্র 


কর্মমঞ্রী ১৮ বংশীধর দ্বিবেদী জঃ 
» রত্বাবলী বিল হন গুঃ 
ঈ১১ বিপাক পুঃ 
* কল্পলতা সম্বৎসরাদি ফল- 
কল্প্নতা দেখ 
কল্পঃতাবতার *** ভাক্কর বীজ দেখ 
কল্পবলীপদ্ধতি বিটল জঃ 
টাঃ-_আনন্দকন্দ ... জীবানন্দপুত্র 
 দেবকীনন্দন জঃ 
কশ্ঠপ সংহিতা জঃ দঃ ঘুঃ 


কাকবিষ্ট।পল্লীনরটাদিপতল বিচার**জঃ 
কামধেনু বা কামছুঘ। সারণী (১২৭৯) 


***বোপদেবপুত্র মহাদেব ১১৫ 
পৃঃ বিঃ 

টাঃ_( ১৪৮০). নীলকঠ পিতা 
অনন্ত ১১৭ পৃঃ 


কার্তিকবিবাহপটল ... মাগুবা গুঃ 
». পটল ( ১৫৭৭ পুঃ).-* রাঘব ওঃ 
ক।লচক্র জাতক .*" বেস্কটেশ গুঃ জঃ 
মঃ ঘুঃ ৪৭৭ পৃ 
টাঃ- প্রকাশ **, গুঃ 
কালজ্ঞান **' শিবশন্ব! ম1ঃ। 
রণা মাঃ 


বিদ্যা 


৫ 


] 


* কাঁলনির্ণয় ব! কালনাধব (মুঃ ১৩১৩) 
*** সায়ণাচার্ধা ভ্রাত। মাধবাচাধ্য 
ই -* বরদাচার্ধা পুজ্র নৃসিংহাচাধ্য 
দঃ মাঃ 
টীঃ__রামচগ্রাচাধ্য দঃ) মম্মট 
উপাধ্য।য় ওঃ, দীপিক1...হরজি ইঃ 
কালবিধান ..* ব্রিবিক্রম ওঃ 
কালবিধান পদ্ধতি *.. তাং মঃ 
টাঃ__কালপ্রদীপিক1 ... তাঃ 
কালবিবেকিনা ... শীদত্ত পুঃ * 
কালাদর্শ ... আদিত্যশ্রি দঃ 
ক।লাভিধান *** মাঃ 
কালাম্ৃত *** বেস্কট যজ্ঞ মাঃ 
টাঃ__মাঃ 
কিরণ।বলী ,.. ১২ পৃঃ সুর্ধা সন্ধাপ্ত 
দেখ 
কীন্তিদীপিক] (জাঃ) ... বাস্থদেব তর্কা- 
লঙ্ক।র ইঃ এঃ 
কুওকল্পলত। ( ক্ষেত্রব্যবহার ) ***ঢুণ্টি- 
রাজ ওঃ 
* কুণকপ্পদ্রম (ও ১৫৭৭ )...গোবিন্দ- 
পুত্র ব্যাসনারায়ণ, তৎপুক্র মাধব শুরু 
* কুণ্ডবিংশতিক! (এ)... ২০ খানি 
বিভিন্ন কুও রচন! বিষয়ক গ্রস্থ৪৪পৃঃ 
* কুণ্ডসিদ্ধি (এ ১৫৪১)" বুধশর্খম 
পুক্র বিট্রল দীক্ষিত 
টাঃ--এ 
* কুণ্ডাক (এ): নীলকণ্ঠ উষ্ট পুত্র 
শঙ্কর ভট্ট 
টাঃ-_মবীচিম।লা...কিটল পুত্র রঘুবীর 
কুগমার্ভও ** গোবিন্দ দৈবজ্ঞ এঃ 
ট:-_প্রভ। ... অনস্ত দৈবজ্ঞ এঃ 
কুগলীকল্পহরু (১৫৮১ পুঃ) :.* বাগে 
স্বর গুঃ 
কুটনিরপণ **, 


মাঃ 


[ ৬ 1 


কুগাপদ্ধতি :** জীবানন্দ পুত্র দেবকী- 
নন্দন জঃ 
কুষ্জন্মাষ্টমী নির্ণয় (১৪৪২) "* গণেশ 
দৈবজ্ঞ ১১৩ পৃঃ 
কেতুদর় ফল *** রাঃ 
কেরলজ্ঞান :.. এ 
কেরল জাতক *** মঃ যুঃ 
কেরল শান্তর বা কেরল পাশাবলী বা 
কের়ল প্রশ্ন (রঃ )...গর্থাচার্ধা অঃ 
জঃ মাঃ যুঃ 
কেরল প্রশ্নরত্ব - নন্দরাজ জঃ 
কেরল চুড়ামণি (রঃ ) ... ইঃ 
কেরল মুলগ্রন্থ *১* মুলদেব দঃ 
কেরল রহস্ত *** বিদ্যাধর কবিরাজ এঃ 
ফেরল রত্রমঞ্জরী :. বিশ্বনাথ ভট্ট জঃ 
কোশলাগম (সং) ** রাঃ 
কোঠীপ্রদীপ ... শ্রীনাখ ভট রাঃ 
কৌতুকচিস্তামণি *.* গণক সুরজি যুঃ 
» লীলাবতী ... লীলাবতী দেখ 
কৌশল .*. মা 
ক্ষেএসিতি ( ক্ষেত্র বাবহার ) ..* ছুর্গা- 
প্রসাদ ছিবেদী এঃ 
ক্ষেমকুতুহল *.. ক্ষেমশর্্মা দঃ 
খওখদ্য করণ € ৫৮৭ ) ০, 
৯২, ১১৯ পৃঃ দঃ 
$- বিবৃত্তি (৮৮৮).ভটোৎপল দঃ 
বিবরণ €৮৮৮-৯৬২)  * 
পৃথৃদকন্থাসী ৯৪ পৃঃ গুঃ জং দঃ 
--( ৯৬২ ) *** বরুণ দঃ 
স্উদাহরণ (১৬৮০) *** 
বাসী ইং 
খেচর কৌমুদী ... জয়রাম গুঃ 
» চল্িক *** যোগেশবর অঃ 
*. ভূষণ ... ভানুজিৎ গুঃ 
খেট কৃতৃহল (১৫৪২ পুঃ)...হরজিৎ গুঃ 


ব্রক্ষগুপ্ত 


কাশ্মীর- 


থেট কৃতি (কঃ ১৭৩২) ** রাধবৰ 
১২১ পৃঃ 

» চিন্তামণি *.. গু 

» তরঙ্গিণী *** রতুনাথ গুঃ 

». পঞ্চাঙ্গ (গ্রহণ) *** বিঃ 

॥ পদ্ধতি *** মাধবসিংহ অঃ 

»  প্লব (রাহ্থগতি )...কাশীরাজ বিঃ 

*. ভূষণ (১৫৫৬ পু$)... রামচন্দ্র গুঃ 
বোধ (১৬৩২পুঃ)- .পকোনেরী ণঃ 


থেটকসিদ্ধি লঘু ১৫০০) *** দিনকর 
১১৮ পৃঃ অঃ গুঃ দঃ 
ক্গণক তরজিণী (১৮১৪)... সুধাকর 


দ্বিবেদী ১২৮ পৃঃ 
গণক ভূষণ (শঃ)..'অঃ ; সমরসিংহ মুঃ 
--টী:..মবুরানাথ শুরু বুঃ 


গ্রণক প্রিরা প্রঃ ১৬৪১) "*" দাদ 
ভটপুত্র নারায়ণ ১২০ পৃঃ 

গণক মণ্ডণ *** নন্দিকেশ্বর দঃ 

গণক মোদকারিণী (সাঃ) ... হরিভানু 
শুরু অঃ 


গণিত কলদ্রম ... যুঃ 

গণিত কল্পদ্রুম মগ্রনী (পাঃ ১৫০০) 
*** ছুন্চিরাজপুত্র গণেশ ১৭৯পৃঃ 
ইঃ যুঃ 

গণিত চূড়াদণি কা বাসনাসর্বন্থ (গঃ. 
১১ শত?) ** আশাধর পুত্র 
হরিহর ইঃ 

গণিত তত্ব চিন্তামশি ...সিদ্ধাত্ত শিরো- 
মণি দেখ 

? গণিত দীপিক| ... ১০৮ পৃঃ 

& গণিত নামমাল। (১৫৮১ পু3) ১, 
হরিদত্ত ইঃ গঃ 

গণিত পঞ্চবিংশতিকা ..* শ্তৃদাস গুঃ 

গবিত ভূষণ (.গ: কঃ ১৪৪৭ পুঃ) ** 
হরিভানু শুক অঃ 


? গণিক মাপগতী (পাত ১৪৬৩) .*, 
জ্ঞানরাজ পিতা হুধ্যদাস ১০৭ পৃঃ 

গণিত রাজ (মুঃ ১৬৮৪ ) *** কেবল- 
রাম পঞ্চানন ইঃ এঃ ৃ 

€ গণিতনার বা পাটীসার বা ত্রিশতিকা 
(৭৭৫ পুঃ) ** শীধরাচাধা পৃঃ ইঃ 
গুঃ যুঃ 
টাঃ_..***বুন্দাবন শুরু ঘুঃ 
_শভুনাথ *** গু; 7 জঃ 

শণিতদার' (১০৯৭ ) 
৪৭২ পৃঃ দীঃ 

গশিতসার সংগ্রহ €(পাঃ ৭৭৫ ) ০. 
জৈন মহাবীর ইঃ দঃ 

গণিত সারে'দ্ধ!র (পাঃ ১৭৩৬ পু ) **ত 
আনন্দমুনি গুঃ 

উ *** (প্রহগঃ ) * ঘুঃ 

গণিত।ম্ৃত'****ভূপতি উপাধায় ওঃ দঃ 

গণিতামৃত সাগরী *** হুরজি গণক যুঃ 

গর্গপন্ধতি (১৪৭৭ পৃঃ)" গর্গাচার্ধা গুঃ 

*গর্গ বা গার্গিসংহিতা ** গর্গাচারা 
কাঃ তাঃ দঃ 

স্গ গর্গ মনোরমা। 
অঃ গুঃ দঃ 


১ 5৩৩ ৯৬৬ 


নরপতি 


€ প্রঃ)... গর্গাচার্যা 


পরম সুখ যুঃ 
*** বিশ্বের অঃ 
গর্গ লঘুপ্রকাশ *** দেবদত্ত দঃ 
গুরুনাড়ী *** বৃহম্পতি দঃ মাঃ 
গ্রোপাল রত্বাকর ( জাঃ) *** 
ভটট ওঃ মাঃ 
' গোপ্রস্থতি লক্ষণ *** দ্রুপদ মুনি জঃ 
গোঙ্দর্পণ ... মাঃ 
* গোগ প্রকাশ (রে ১৭৯৩) ,. 
নীলাপ্বর ঝা বা শর্মা ১২১ পৃঃ এঃ 
গোল বর্ণন (যুরো!গীয় মতে, ১৭৬৬) 
*** কাঃ 


গেপাল 


) 


] 


গোলানন্দ (যন্ত্র ১৭১৩)** চিস্তামণি 
দীক্ষিত ১২০ পৃঃ 
টীঃ- অন্ভাবিক। (১৭৬৪) 
যজ্ঞেশ্বর বা বাবাজোশী 


৬ 


গৌরী জাতক ,.* শিব জঃ যঃ 
৪৭৭ পৃঃ 
উ,লক্ষ্রণপতি অঃ 


গৌরী জাতক তিথি *.. বিনারক তাঃ 
গৌরী পঞ্চাঙ্গ ... মাঃ 
গৌতম জাতক ... জঃ 
গ্রহকৌতুক (কঃ ১৪১৮) *** গ্ণেশ 
পিতা কেশব ১০৮ পৃঃ অঃ এঃ 
দঃ মঃ 
টীঃ-_মিতাক্ষরা *** এ 
- উদাহরণ (১৫৫৩)..,বিশ্বনাথ মঃ 
0১৫০৯ 1) *** ( অনন্ত পুত্র £) 
নীলকণ্ঠ মঃ 
গ্রহ কৌমুদ্রী (গঃ ১৫১০ ) ... গণেশ 
জ্রাতৃপুত্র ও রামপুত্র নৃসিংহ 
১০৮ পৃঃ ইঃ 
গ্রহ কৌন্তরভ (জাঃ ) *** মায়াদাস বিঃ 
্রহথগণিত (১৪৪৪ পৃঃ) ১০৫৪ ?) *** 
আশাধর গুঃ 
টাঃ-_কল্পতরু...গোপীরাঞজজ পণ্ডিত বিঃ 
গ্রহ গণিত চিস্তামণি (সাঃ ১৭১৩ ? )*** 
চিন্তামণি কাঃ দঃ 
» এ (কঃ ১৬৯৬).""মণিরাজ ১২০ পৃঃ 
» গোচর (১৭২৮ পু3) ** জয়রাম গুঃ 
» চক্র (সাঃ ১২২০) *** বাবিজাল 
কোচ্চনাচার্যা ১১৩ পৃঃ পুঃ 
» চক্রসার (সাঃ ১২২০ পরে ) ** 
নিবাস পুত্র সামবেদী বিশ্বনাথ পুঃ 
» চরিতব! চার (কঃ ১৬৮৪) *** 
কেবলরাম পঞ্চানন ইঃ এঃ (গণিত- 
রাজ দেখ) 


|] 


চটী *** রামকিন্কর এঃ 
গ্রহ চিন্তামণি (কঃ ১৫১২). শ্রীনাথ দঃ 
গ্রহণ পদ্ধতি ****** নন্দরাম যুঃ 
* প্রকাশিকা -*" রাষচন্ দঃ 
% মুকুর বা আদর্শ (১৪--১৬ শত) "*. 
বিদবণ ১২০ পৃঃ 
টাঃ-_প্রবোধনী...বুধসিংহ শর্মা! জঃ 
» লিখনক্রম ... রামপুত্র নারায়ণ দঃ 
গ্র্তিলক (১৫২৫ পুঃ) “৮ গুঃ 
»১ দীপিকা *** দয়াশস্কর গঃ 
এ (জাঃ )-" নরসিংহ বিঃ 
” গীঠমাল। (১৬৬৮ পুঃ) *** অপ 
দেব গঃ 
» প্রবোধ (কঃ ১৫৪১) 
নাগেশ ১১৯ পৃঃ ইঃ দঃ 
» ফল *** *** নীরাজনগিরি ম$. 
গ্রহভাব ,. এই বিয়লাথ গুঃ 
» ব্যাখান '** গদাধর জঃ 
» যজ্ঞ (গঃ ১০৫৪)... আশাধর ইঃ 
১১ যজ্ঞ সারণী ... এ ইঃ 
» যেগিনাদশ! ... দঃ 
, রতুম।লিক! ... বরদাচাধা মাঃ 
* গ্রহলাঘৰ বা সিদ্ধাস্থরহস্ত (১৪৪২ ) 
***কেশবপুতর গণেশ দৈব ১০৮১০ 
পৃঃ 
* টাঃ-সদ্বাসনা (১৫২৪ ) ,., 
দিবাকর পুত্র মল্লারি ১১১ পৃঃ 
* __ উদাহরণ (১৫১২) ** 
বিশ্বনঃথ ১১০ পৃঃ 
- মনোরম! €(১৫০৮).,, নরয়ণ পুত্র 
গঙ্গাধর ১১৯ পৃঃ 
(১৪৪৯ ) *** কমলাকর মঃ 
নীলকণ্ঠ গুঃ 
(১৫৬১ পৃঃ) "৮ কেশব গুঃ 
ময়দানব গুঃ 


.. শিবপুক্র 


শপ ১৪৩ 


৮ 


| 
] 
ৰ 
র 
ৃ 
| 
| 
| 
| 


] 


গ্রহমাধব সারণী (১৪৪২) ... গণেশ 
দৈষজ্ঞ জঃ 
গ্রহবিজ্ঞন সারণী (১৭৩৪) **"" দিন, 
কর ১২১ পৃঃ 
গ্রহবিনোদ (১৪৬০)... সুর্যাদাস গঃ 
» বিদাধর ( সাঃ ১৫৬৩) *** বিদ্যা- 
কর ইঃ 
+ স্থিতিবর্ণন *** হরিরাম যুঃ 
», দিদ্ধি ***১১০ পৃঃ, মহাদরেবী সারণী 
দেখ 
» হোরা ** জঃ 
গ্রহাগম কুতৃগল *** করণকুতুহল দেখ 
গ্রহাদিনিখণ্ট, »,* মাং 
গ্রহালস্কার (জাঃ) *** কাশীরাজ পুত্র 


বীরনিংহ বিঃ 
ঘটতার্থ বিচার *** গুঃ 
ঘটিতালক্কার নত্তাত্রেয় ম: 
চক্র।বলী দঃ 
চক্রোদ্ধার (স্বরোদয় ) *** এঃ 
এ সার ... বিনায়ক জঃ 


চণ্ডেশ্বর জাতক (১৫০৯ পুঃ ) *** চণ্ডে- 
স্বর দঃ 

চন্দ্রকল[নিধি মাঃ 

চন্দ্রনাড়া ওঃ 

* চন্দ্র শৃঙ্গোন্নতি সাধন (গঃ) "৮ ধা 
কর ম্থিবেদী ১২৮ পৃঃ 

চক্দ্রষট তিংশদবস্থ। ... মাঃ 

চন্দ্র/কাঁ (কঃ ১৫০০) *** (1) দিনকর 
ভট ১১৮ পৃঃ ইঃ 2 দঃ 
টীং-_ উদাহরণ: গুঃ 

চক্রাভরপ ( জ।ঃ ) *** বনাচার্যা বিঃ 

* চত্্রো্ীলন ( শঃ)- চন্ প্রা ইং 
এই গুঃ জঃ দঃ মাং 
টী:__চত্ত্িকা ... এঠ, বুদ্দাবন গুরু 
বু, দীপিক। *** যুঃ 


[ 


নী 


* চমৎকারচিস্তামণি ( জং ১৪শত ?) জাতক কোম্তভ ** ঢুণ্টিরাজ গুঃ 


**নারায়ণ ভট 
* টী:__-অয়ার্থ দীপিকা...ধর্দেশ্বর 
জঃ মাঃ রাঃ 
-মিতাক্ষরা (১৫২২ পুঃ) 
রাজন্বি ভট্ট গুঃ তাঃ দঃ 
চান্্রমান তন্ত্র (কঃ ১৩৫৬) *** 
পুত্র গঙ্গাধব ১১৫ পৃঃ কাঃ 
উদাহরণ (১৪ শত) *** 
গন্গাধর পুত্র বিশ্বনাথ কাঃ 
চুড়ামণি (শঃ )--" চক্রচুড়ামণি ইঃ গুঃ 
*% সার *** লক্দ্রণ ভট কাঃ 
চূড়ারত্ব (মুই ১৪৪৪ পৃঃ) *** দঃ 
*্গ ছাদকনির্ণয় (গে ১৫৩০) .. 
পুত্র কৃষদৈবজ্ঞ ১১৬ পৃঃ 
ছ।পাম হোরা শাস্ত্র **" মাঃ 
ছার়াপুরুয় লক্ষণ ( ফঃ) *** যুঃ 
জগৎ ভূষণ *** হরক্ছি ভট পুত্র হরিদত্ত 
এই রঃ 
জগৎ কোষ্ঠক -** সমসিংহ গুঃ 
জগন্মণি '*" বীর ভট্টাত্মঞ্গ গিরিধর জঃ 


চন্দ্র তট 


বলাল 


৪ 


জগন্মোহন (১৫২৫ পৃঃ) ৮৮ লক্ষ্মণ" 
চাধা অঃ গুঃ যুঃ 

জন্মচিন্তামণি রামদৈবজ্ঞ্ঞ পুক্ধ 
শিব কাঃ 


জন্ম পদ্ধতি... সেধাকর পুত্র জয়া- 
নন্দ জঃ 
জন্ম প্রদীপ (১৪ শত?) জঃ যুঃ 
জাতক কর্ম্মপদ্ধতি *** মিত্রসেন জঃ 
৮ কল্পলতা ১." মথুরানাথ শুরু যুঃ 
»* কল্পলতা,.গণেশ জ্যোতিষী ধুঃ 
টীঃ ... হরিভবন যুঃ 
জাতক কল্লোল ... রঘুন।থ বিঃ 
* কানধেনু (১৫৭২) *** ভট জয়রাম 
ইঃ গুঃ জঃ দঃ 


চল্ক্রিক। (১৭২২ পৃঃ) ***প্রাণধর 
মিশ্রইঃ এও যুঃ 
চটী: ... পরশুরাম শুরু ধুঃ 
ঈ্*গ জাতক চন্ট্রিক...যাজ্জিকনাথ ওঃ দঃ 
মঃ মাঃ ূ 
এ :** বলভডর গুঃ 


জাতক চক্দ্রোদয় (১৭ শত ?1).*ধনঞ্য় 


দৈবজ্ঞ ১২৬ পুঃ পৃঃ 

জাতক চিস্তামণি (১৭ শত ).." লক্ষ্্ী- 
পতি যুঃ 

2... পরশুর।ম মিশ্র যুঃ 

জাতক জীবন ** তাঃ 

তিলক **. কমল!কর অ]চার্ধা 

রাঃ 

তত্ব'**উদুম্বর মহাদেব এঃ 

* এ ** রেবাশঙ্কর 

জাতক (দর্পণ 
ইঃ এঃ 

? জাতক দীপক (৫১৭ শত?) **, 
প্রশ্নদীপিকায় উল্লেখ 

+ঈ » পদ্ধতি) কেশরা (১৪১৮) 
গণেশ পিতা কেশব ১০৮ পৃঃ 
টা১--." শী 
--প্রৌটমনোরমা (১৫৪৮) 
গোল-গ্রামের নৃসিংহপুত্র দিবাকর 
১১৮ পৃঃ 
স্*_ উদাহরণ (১৫৪০ )..* বিশ্বনাথ 
১১১ পৃঃ 
--বাসনাভাব্য...ধন্দেশ্বর অঃ) মহে" 
স্বর মঃ 
বৃত্তি নস্বঙ্গোন্নল কামাভট মঃ 
-- ১০, হর্ষধর যুঃ) রধুনাথ যুঃ 
_- (১৫০৯) ".* গোবিন্দপুর 
নারায়ণ ১১৭ পৃঃ অঃ 


ঠঃ 


মাধব দৈবজ্ঞ 


৪৩৩ 


১০ 


জাতক পদ্ধতি... জগপ্রাম বিঃ 
এ .** ব্রিপাঠী ভট্ট মঃ 
ধর “* প্রভাকর পুত্র ধর্থেশ্বর জঃ 
এ... মাখনলাল ত্রিবেদী আঃ 
এ ** বিটল অঃ 
জাতক পদ্ধতি, শ্রীধরীয়... ভ্রীধর যুঃ 
* ত্র; প্রীপতীয় (৯৬১)-*-শ্রীপতি ৯৬পৃঃ 
$_জনবোধিনী (১১৮৫), মাধব 
গুঃ দঃ 
সা শী ১***** মহাদেৰ 
7 (১৪৭২ পৃঃ) ভবেশ রাঃ 
শ0১৫৩৪ পুঃ),রধুনাথ গঃ 
----** গোবর্ধীন গুঃ 
৮১০ সুমতিহর্ব 04৫৪২?) 
-- উদাহরণ (.৫৩৪)... বিশ্বনাথ 
গুঃ রাঃ 
70৫৩০) ১০, বলগালপুত্র কষ 
2; দেবীদাস (১৩ শত) 
জাতক পদ্ধতি (১৪৮০)... অনন্ত গুঃ 
এ, মলপ।রি 
টাং-- .* ছুর্গাশক্কর যুঃ 
* উদামোদরী (১৩৩৯). দামোদর 
মাঃ 
এ দিবাকরী ব! পল্মজাতক ব! জাতক- 
মার্গ পদ্ম (১৫৪৭)...নৃমিংহপুত্র দিবা 
কর ১১২পৃঃ অঃ কাঃ জঃ যু: বিঃ রা 
টীঃ__মঞ্জুভাষিণী বা গণিত তত্বঃ 
চিন্তা্ণি (১৫৪৯ ) *** এ অঃ দঃ 
যুঃ 
প্রকাশ ১১, লঙ্গীপতি 
জাতক পারিজাত*"* বেস্কটাজিপুত্র 
বৈদান।থ গুঃ জঃ 
** এ *** ভবানীপ্রসাদ 
* বোধিনী... সকলেশ্বর গুঃ 
» ভূষণ. শল্তুনাথ অঃ 


] 


জাতক ভাব"*'বিটুলপুত্র তাঃ 
* মুকুট (১৫৭৭ পুঃ)...বাস্ুদেব গুঃ 
» মঞ্জরী-নৃসিংহ যু রাঃ 
» যুক্তাফল... ওঃ 
»মুক্তাবলী (১৪০০)... গুঁজ রদেশের' 
ঢুণ্চিপুত্র শিবদাস ইঃগুঃ (তাজক 
মুক্তাবলী) 
» মার... প্রাণকৃষণ রাঃ 
« যোগার্ণব... মাঃ 


গু 
জাতক রত .. হরিদত্ব ওঃ ; হরিবংশ 


পওিত জঃ 
, বল্লভ**"রখুনন্দন অঃ 
»* শিরোমণি *** রাজা 
আজ্ঞায় মহাদেব ইঃ তাঃ 
» সংগ্রহ"** হরিভানু শুক্র সঃ জঃ 
। এ.**.ভোজদের €?) 
, সার (১৪ শত পরে) '*নৃহরি বাঁ 
নৃসিংহ এঃ গুঃ তাঃ বিঃ 
টী-দীপিকা'** এঃ 
» সার... শান্তহুরি গুঃ; হরিভজ্র গ:; 
হরিকব্রক্ম জঃ মঃ; রামেখবর অঃ 
* সারসংগ্রহ,*রাঘন ভট ওঃ 
»সুধাকর-_ দুংখভগ্রন অঃ 
জাতক দেখ) 
জাতকাদেশ..' দৈবজ্ঞ দামোদর জঃ 
* জাতকাভরণ (১৪৬০).-নৃসিংহপুত্র 
ঢুশ্চিরাজ ১০৭ পৃঃ 
টীঃ__... পরশুরাম সিশ্র গুঃ যুঃ 
জাতকাম্থত ব্যাখা... আদিশর্্। গুঃ 
* জাতকার্ব (কঃ লবুসিদ্ধান্তে ১৪৬৪) 
*বরাহমিহির ? 
চীঃ- রমাকাত্ত শর্শ। 
জাতকার্পণব”** মহাদেব শন্মা ইঃ 
চী:-_অর্থ রত্ুপ্রভ1 বা অর্থ-এভা 
বতী..গোবিদ্দনন্দ কবিকঙ্কণ ই£ 


রামভজের' 


ছু 
৯ 


(রেখ 


পির 


* জাতকালগ্কর (১৫৩৫), গোপালপুত্র 
গণেশ শুরি ১২৩ পুঃ 
ঈ টা: শ্ী-'জয়-কৃষপুত্র হরভানু 
শুরু এঃ জঃ মঃ যুঃ 
7 ৮ পরশুর।ম মিশ্র ঘুঃ; 
- - (১৭ শত) "* পীতাম্বর 
মিশ্র পুঃ * 
জাতকালম্বার ক...প্রীশুক দঃ 
জাতকোত্তম (১৪৯৩ পুঃ)*দীঃ 
* জৈমিনী সুত্র (গদা, জাঃ)...এঃ কাঃ 
তাঃ দঃ; 
টী২--কারিক।...কুষ্ণানন্দ ম্বরস্বতী 
কাঃ গুঃ দঃ বাঃ; জয়শন্ম পুত্র 
$৮* __ সুবোধিনী ... নীলকণঠ 
অ:গুঃ মঃ ;--উপদেশচল্দ্িক1 *** 
হরিভানু শুরু অঃ$-_ভাষ্য (১৭৮৮ 
পৃঃ), বালকুষ 2; ব্যাখ্যা" 
দর্তী রামচন্দ্র যুঃ (১৭৫৮ পুঃ) 
**বেঙ্কটাচাধা গুঃ ;-_ ** লক্ষী- 
পতি যুঃ; অন্বজি যুঃ; বুজরাজ 
শুরু যুঃ 
* জ্ঞানতিলক ( কে প্রঃ)***বীরলাভ 
জ্ঞান প্রদীপ বা দীপিকা (ফঃ ১৫৯১ পৃঃ) 
পদ্মনাভ কাঃ গুঃ জঃ ধুঃ 
রঃ বিঃ 
» এ "৮ ** বৃন্দাবন অং 
» বা লোক ভাস্কর (কঃ ১৪৭২ পু) 
*** ভক্কর[চাধা গুঃ মঃ ) টাঃ_মঃ 
জ্ঞানমগ্ররী (কঃ)... মহর্ষি ধষি শক্সা 
জঃ সঃ বিঃ 
এ (১৫৮৫ পুঃ) ১ সোমনাথ ভট্ট 
অঃ গুঃ মঃ 
» মুক্তাবলী *** ধনপতি দঃ 
*» রতাবলী *** ভাবরত্ব শিষা জয়- 
রত্বজঃ 


জ্যে।ৎপন্তিশির়োমণি (জ্রিকে।ণমিতি ) 
*** বিঃ 
, সার (ই)... বিদাানাথ বিঃ 
* জোতিগঁণিত উদাহরণ সহিত ( স।ঃ 
১৮২০ ১.০, রামকৃষ্ণ পুত্র বেহ্ছটেশ 
কেতকর 
জ্যোতিনিণয় (মু$) **রঘুনাথ ইঃ এঃ 
* গ্যোতিনিবদ্ধ (দ্মুঃ ১৪৪৬ পু)... 
শিব দাস বা শিবরাজ ইঃ গুঃ দঃ 
» নিবিদ্ব সর্বস্ব ,.. এ জঃ 
» তাক্কর (মুঃ) পমহামহোপাধার 
চক্রপাণি রাঃ 
জ্োতিভূযিণ ***রাঃ 
» বিদ্শূঙ্গার *** 'অচলাচার্ধয গুঃ 
ঈ জ্যোতিবিদভরণ (মুঃ ১১৬৪) ... 
কালিদান গণক ১০৫ পৃঃ 
ঈ* টাঃ--হথবোধিকা (১৬৩৪) *** 
মাগুণপুত্র ভাবরত্ব 
জোতিষ কল্পাতরু '** কবিচুড়ামণি গুঃ 
জঃ দঃ বিঃ রাঃ 
জ্যোতিষ কেদার (গঃ কঃ) ** কুপা, 
শঙ্কর অঃ জঃ যিঃ 
জ্যোতিষচন্দ্রার্ক সা সধাংশু তরণী (জাঃ 
১৬৪৮) ১, মহাদেব শর্ম পুজ 
রুদ্র/চার্ধা অঃ ইঃ জঃ যুঃ বিঃ 
* জো।তিব তত্ব (১৪০৯ )..'রখুনন্দন 
১২৬ পৃঃ ও 
জোতিষতত্বপঞ্চাশিক। 
কৰি দঃ 
জোতিষদর্পণ ,,, শ্রীপতি ভট মাঃ 
উই (মুই ১৪৭৯) ০১, কঞ্চপল, দীঃ 
জোতিষ নিঘণ্ট, '** মঃ 
৮ প্রকাশ (মুঃ ১৪৪৬ পু3) ... মং 
«এ. উ (কঃ) *** হীরানন্দ 
অঃ মঃ ? 


হরিরন 


[১২ 


জ্যোতিষ প্রদীপান্ধুর (জাঃ)-*" মহামহে- 
পাধ্যায় নরসিংহ শর্দ পুত্র মধুসুদন 
ইঃ এঃ 
জ্যোতিষ প্রদীপিক1.**লক্ষ্বণ।চার্ধা মাঃ 
« মণিসাল। (জ?১ ১৪৮৬) *** দিবা- 
করপুত্র কুঝের ত্রত। কেশব বিঃর12 
জ্োতিষ রত্ব (১৫৩০ পুঃ) *** গোবিনা 
পণ্ডিত (পীযুষধারাকর্ত। ? ) গুঃ যুঃ 
ক জোতিষ রত্বমাল! বা! জ্যোতিযার্থ 
মাল! বা রতুম(ল! (যুঃ ৯৬১)...ীপতি 
ভট্ট ৯৬ পৃঃ 
চীঃ-বিবরণ (১১৮৫).,,মাধব ইঃ যুঃ 
ঈ-7 5০ মহাদেব দই 
--বালবোধিনী *" পরম কারণ বিঃ 
-_অচ্যত মিহিরাচ।র্ধ্য ০৫ শত) এঃ; 
উমাপতি যু$ ; পণ্ডিত বৈদা দঃ ; 
লুনিগ্রাম শর্মা অঃ; বৈদানাথ 
(১৫০৫ পৃঃ) গুঃ 
জ্যোতিষ বেদাঙ *** ১৩৯ পৃঃ 
অথর্ব বেদীয় .** দঃ ১৪২ পৃঃ 
খগবেদীয় *** লঘধ এঃ গুঃ 
৬ ১৪০ পৃঃ 
যঙ্তুবেদীয় *** ইঃ 
টীঃ-_ ভাষা *** শঙ্কর ইং 
-- ০৮ শেষ গ্রোবিপপণ্ডিত গুঃ যুঃ 
জ্যোতিষ শ্লোক সঞ্চর বা সর্ববকর্ ... 
রামজি সেন রাঃ 
* সংগ্রহসার *** নন্দীকেশ্বর রাঃ 
» সাগরসার (জাঃ)*মথুরেশ বিদয।- 
নিধি ইঃ এঃ দ: রঃ 
* » সার (জা) ** লঙ্ণ ভটু স্ুরি 
পুজ শুকদেব ইঃ 
* এ (মুঃ).. কবিরাজ মিশ্র পুত্র 
রখুনাথ প্ডিত রাঃ 
এ তী **রাষেশ্বর অঃ 


মাঃ 


] 


জ্যোতিষ সার (গঃ) 
মিশ্র রাঃ 
» সারসংগ্রহ *"* হৃদয়ানন্দ বিদ্যাল- 
সকার এই রাঃ 
জোতিব সার মগ্ররী (জ।ঃ ১৫৪৯ ) *** 
বনমালী মিশ্র ইঃ এঃ 
॥ সার সমুচ্চয় *** দেবশর্্বপুত্র নন্দ 
পণ্ডিত গুঃ জঃ বাঃ 
» সারোদ্ধার €( জৈন জাঃ) .** হ্ষ- 
কীন্তি স্থারি ইঃ দঃ বিঃ 
»* সিদ্ধাস্তসার ( যুরোপীয় গঃ ১৭০৪ ) 
মালবেন মথুরানাথ শুক্লু কাং জঃ 
» এ (যাবনিক ) *** রঘুনাথ বুঃ 
» সুত্র (মুঃ) ৮ আ্ীকৃষণ রাঃ 
জ্যোতিষাঙ্কুর (জাঃ) *** ভবানীদাস 
চক্রবস্তা রাঃ 
* জ্যোতিষাচার্ধাশয় বর্ণন (ভূত্রমবিচার) 
বাপুদেব শাস্ত্রী ১২৭ পৃঃ 
* জ্যোতিবার্ণব *** উনাশকঞ্কর মিশ্র । 
1 ধ (১০৯৯ প৪).০, 
টোডরানন্ক ব। টোভডর।জ ( সং ১৫০৯) 
*০ নীলকণ্ঠ ১১৭ পৃঃ অহ মঃ বিঃ 
* তত্ব-প্রদীপ -** শ্ীপতি জঃ দঃ মঃ 
তাজক কৌন্তভ (১৭৭১) ** যাদৰ- 
পুত্র বালকুঞ্ণ ভ অঃ ইঃ গুঃ দঃ 
মঃ যুঃ 
» চন্দ্রিকা *** যাজ্ধিকনাথ গুঃ 
» চিন্তামণি *** মোদনাথ মঃ 
» জ্যোতির্ণি '*'সম্মানি দৈবজ্ঞ এঃ 
» তশ্ত্রসার বা কর্ম প্রকাশ ( ১৩৫৬ 
পৃঃ ১২ শতাব্দী?) কুমারসিংহ 
পুত্র সমরসিংহ গুঃ জঃ তাং দঃ 
টীঃ কর্ম-প্রকাশিক .ব। সুধা নিধি, 
*** নারায়ণ ভট সামুজ্িকজঃ 
মঃ যুঃ 


*** হুলাধুধ 


[ ১৩ | 


শু 


তাঁজক তন্ত্র বা সারোন্ধার (১৪৮১ পুঃ)-- [তাজক সার হুধানিধি (১৬৬০) ... দাদা 


বামন গুঃ দঃ 
» তিলক (১৫০৪ পুঃ ) ০০ কুফা গু; 
(তাজক তিলক ১৪৪৬ পৃঃ) 
,দীপক গুঃ 


* তাজক পদ্ধতি (১৪১৮) *. নন্দিগ্রামের 
গণেশ পিতা কেশব ১০৮ পুঃ ইঃ ওঃ মঃ 


* টীঃ __ (১৫৪৫) *** দিবাকর 
পুত্র বিশ্বনাথ ১১১ পৃ: গুঃ জঃ মই 
? 22 মল্প।রি 
ক তাজক পদ্ধতি, নীলকণ্ঠী ব| বর্ধতশ্্র 
(১৫০৯ ) *** নীলকঞ ১১৭পুঃ 
টীঃ রসাল (১৫৪৪ ).." নীলকণ্ 
পুরে গোবিন্দ ১১৭ পুঃ ;__শিশু 
বোধিনী ব। সমাবিবেকিনী (১৫৫৫) 
*শ*গোবিন্দ পুত্র ম।ধব ই; এঃ কাঃ 
জঃ দঃ 3*- উদাহরণ (১৫৫১) *** 
দিবাকর পুত্র বিশ্বনাথ ১১৮ পৃঃ: 
শ্রীফলবর্ধিনী হুধাকর পুত্র 
ধর পণ্ডিত অঃ জঃ; *--.০- 
মহীধর ; লক্্ীপতি যুঃ. 
তাজকভূষণ বা গণকভূষণ € ১৪৮০ ) 
*** ছুন্টিরাজপুত্র গণেণ ১৭৬ পৃঃ 
ইঃ গু; জঃ তাঁঃ দঃ বিঃ রা 
নি মণি (১৫৯৮ পৃঃ) ** মহীকাশ গুঃ 
» মিথ ব। তাজিক সার (১১৩ পুঃ) 
*** মণিথ ইঃ গুঃ দঃ 
» যোগহধানিধি (১৫১৩পুঃ )-শাযাদব 
লুরি গু; বিঃ 
* রত ১১১০ শঙ্গাধর 2ঃ 
তাজক সংহিতা *** জঃ 
» সার (১৪৪৫) *** তগ্ভিট বা 
হরিভদ্্ সুরি ই: ওঃ জঃ দঃ মঃ 
বিঃ রাঃ; ীঃ-কারিকা (১৫৪২) 
*** স্ুমতি হর্ষগণি ইঃ রাঃ 


ভট পু নারায়ণ ১২০ পৃঃ অং মঃ 
যুঃ 
» সারোদ্ধার (১৫১৩পু$) *** বামন দঃ 
তাজিকালক্ক(র (১৪৬৩ ) .*** ভান- 
রাজ পিতা সুর্যাকবি ১০৭ পৃঃ দঃ 
বিঃ; টীঃ (১৬৫২) **'শজুর!ম ইঃ 
তারাপথপ্রকাশিকা *** মাঃ 
» বিলাস (তারাপারচয় ).**বৈদান।থ 


তিধিকল্পদ্রুম সে12)... ইঃ; কলা গুঃ 
»* চিন্তামশি (সাঃ ১৪৪৭ )**" গণেশ 
দৈবজ্ঞ ১১৩ পৃঃ কঃ জঃ মঃ 
টাঃ উদাহরণ (লঘু বৃহৎ দেখ)** দিবা- 
কর পুত্র বিশ্বন[থ গুঃ সং; শ্রীকুষ্পুল 
নৃসিংহ বিঃ 
--গণিততত্বচিন্তামপি***লক্ষ্ীদত্ত যুঃ 
তিথি চুড়ামণি ... 
টীঃ__কামধেনু ** রামচন্দ্র বিঃ 


» নির্ণয় ভট্জি দীক্ষিত দঃ 
» নির্ণয় কারিক] শ্রীনিবাস 
রাঘবাচারা* 


» পত্র নীরাজনাবলী... প্রীপতি অঃ 
» পারিজাত (১৭৬৭) *** মহাদেব 
পুত্র শিবদৈবজ্ঞ 
» রত্বমাল। (১৫০৯) *** নীলকণ গুঃ 
» লল্লি ** গোম্বামী গুঃ 
» সৌরভ নক্ষত্র সৌরভ জঃ 
তিথ্যর্ক (সাঃ) *** দিবাকর অঃ 
তিথাদিচন্দ্রিক৷ (সাঃ ১৬২৪ পৃঃ) *** 
হরিভানু শুরু অঃ 
» ভান্বতী (সাঃ) ** এ 
তুরীয় বস্ত্র *** অঃ 
ব্রিংশৎ যোগাবলী *** 


মাঃ; পল্প 
নাভ ওঃ 


1১৪ 


* ভ্রিকোণমিতি .** বাপুদেব শাস্ত্রী 
১২৭ পৃঃ 

ভিবিক্রম শতক ব! জাতক (১১৮৫ পু$) 
নারায়ণ পুত্র ত্রিবিক্রম অঃ ইঃ কাঃ 
গঃজঃ. 
টাঃ.. গোগীন।খ জঃ 


] 


* দৈবজ্ঞ বল্পভ। (প্রঃ), নীলকণ্ঠ 
(১৫০৯ ?) মঃ 
» এ **" ধৃতিকর পণ্ডিত দ্বিবেদী জঃ 
» বান্ধব রাঃ 
* বিলাস (গ্রহুশ।স্থি) *** যললার্ধা বিঃ; 
লঙ্্রণ।চার্য্য ব। লক্ষণ ব্। মাঃ 


* ত্রিশতিক1** শ্রীধর (গণিতসার দেখ ) ৯, বিনোদ *** 


ত্রিক্ষদ্ধতৃষণ (কঃ) ... যোগরাজ অঃ 
ব্রৈলোক্য প্রকাশ বা দীপক ** হেম- 
প্রভানগরি দঃ মঃ 
[লোক্য দীপক **- 
দশ। চিন্তামণি 
চিন্তামণি রাঃ - 
* সার *** শ্রীনিবাস পণ্ডিত মাঃ 
দিক্সাধন যন্ত্র (১৫০৪) *** গু 
+* দিনচন্ট্রিকা (সাং ১৫২১) ... রাখবা- 
নন্দ ১২২ পৃঃ 


আদিনাথ অঃ 
কল্যাণ পুত্র 


দিন সংগ্রহ (মুঃ ১৬৩৩) রখুদেব 
স্যায়ালঙ্কার ইঃ এঃ 
দিবাচুড়ামণি (জাঃ) *** চূড়ামপি 


মাঃ রাঃ 
* দীর্ঘবৃত্ত লক্ষণ (গ$*) *** সুধ।কর 
দ্বিবেদী ১২৮ পৃঃ 
দৃগগণিত তন্ত্র *** মাঃ 
» গোল বর্ণন "** গিরিধারী মিশ্র যুঃ 
» দৃষ্ঠবিবেক ** বিশ্বেশ্বর ওঃ 
দৈবকেরল অচাত মাঃ 
দৈবজ্ঞ চিত্তামণি (মুঃ ১৬৩৭ পু$) *** 
কংসরিপুত্র শোধর মিশ্র অঃ মঃ 
যুঃ রাঃ 
" দীপিকা '** তাঃ 
শ ভূষণ (১৫৪০ পৃঃ) ০** 
পণ্ডিত অঃ মাঃ 
* বদভ জোঃ ৯৬১) ** 
(১১৯৫ পুঃ) 


প্র।ণনাথ 


শ্রীপতি ইঃ 


শিরোমণি ***কাঞ্চি জোশী তাঃ 

দৈবজ্ঞালস্কৃতি তোঃ ১৩ শত) *.. তেজ- 
সিংহ ওঃ ূ 

ঈ* ছুাচরচার (১৮০৪) ** 
দ্বিবেদী ১২৮ পৃঃ 

দ্বাদশ ভাববিচার 

* ধনুবেদ সংহিতা ,. 

ধনুবেদি চিন্তামণি *..* নরসিংহ ভট মঃ 

ক ধরাত্রম ৮” সুধাকর দ্বিবেদী ১২৮ 
পৃঃ 

* ধন্দ্রসিদ্ু স্থ্বেতি ১৭৯১) ১০ অনস্ত 
পুত্র কাশীনাথ 

ধীকোটি করণ (৯৬১) '** শ্রীপতি 
৯৬ পৃঃ গুঃ হু; এ (চন্দ্র যয 
এহপাধিকার) *** হরিকুফ জঃ; 
ডীত ১.১ অঃগুঃ 

* ধীবৃদ্ধিদ তন্ত্র (৫৬০ ) *.. 
৭৯১ ১৮০ পৃঃ 

করবচক্র ***ও£$ -নাড়ী ১৮ ও 

» ভ্রমণ যন্ত্র (যন্ত্ররত্বাবলীর অংশ 
১৩২০) *** নম্মদ] পুত্র পক্মনাভ 
১১৮ পৃঃ দঃ ম; বুঃ বিঃ 
টী2--.*১ দঃ ; লক্ষ্বীপতি ঘুঃ 

» মানস শ্রীপতি গুঃ 

নক্ষত্র চূড়ামণি ** বন অঃ দঃ মঃ 
মাঃ যুঃ 

* শকুনাবলী '** বিশ্বনাথ কঃ 

নক্ষত্র/ভধ।ন '"' রাঃ 


সুধাকগ 


কাঃং দঃ মাঃ 


লল্লাচার্যা 


[ ১৫ 


নরচন্ত্র জ্োতিষ ব! পদ্ধতি (১৫১৯ পৃঃ) 
** নরচজ্জ গুঃ দঃ 

* নরপতি জন্চর্যা (শাও ১১০০ 1) 
নরপতি (2) 
% টীঃ-জরলঙ্গী (১৪৩৭) 
হরিবংশ মহাদেব ইঃ জঃ রাঃ 
_ব্যাখ্যাপ্নব (১৬৯৩ )** নরহরি 
_-- ভূর রাঃ; রামনাথ যুঃ 

নরেশ্বর পরীক্ষা *** দঃ 

নলিকাবন্ধ পদ্ধতি (যন্ত্র ১৬১৫ পৃঃ )*** 
রাসকুক গুঃ | 

নষ্টজাতক *** জঃ তাঃ মাঃ 

* নারদসংছিতা,নারদ ৪৬৫ পৃঃ গুঃদঃ 

নারায়ণীয় প্রশ্নাবলী (ব্রঙ্গযামলোক্ত ) 
* রাঃ * 

নাবপ্রদীপ (১৪২০) *** গণেশ পিতা! 
কেশব ১০৮১ ৪৯৩ পৃঃ দঃ 

নির্ণয় কৌমুদী *.* বেস্ট যজ্ মাঃ 

৪. সিদ্ধান্ত *** গুঃ 

সিশ্ধু (ম্বৃতি ১৬১৬) *** কমলাকর 

ভট্র 

নিবদ্ধ চুড়ামণি ( ফঃ) *** বিঃ 

নিষেক বিচার ... নিত্যানন্দ যুঃ 

» স্বর *** হুই 

নীহারারি লক্ষণ (জ্ঞানমঞ্রী প্রশ্ন)ইঃ 

বৃপতি যাঁত্র' মঙ্গল *** ঘনশ্তাাম এঃ 

নৌক! বা দশাধ্যাক্সী *** ঘুঃ 

পক্ষীজাতক *** কৃষ্ণ ওঃ 

**' পঞ্চপক্ষী (শা)... শিবপ্রোক্ত এঃ 
দঃ যু; টা: প্রকাশ '** গঙ্গাধর 
ঘু$;-রাঘবানন্দ র1ঃ;-_রামেশ্বর 

8; কৃপারাম (১৭১৪ ) ঘুঃ ;- 

কৃষঃ (১৪৬৮ পু) গু: 

* পঞ্চদিদ্ধান্তিক। (কঃ ৪২৭) ** বরাহু 
মিহির ৮২ পৃঃ দঃ 


* টী-_প্রকাশিক! 
কর ্বিবেদী 
* পক্ষ্বর! বা গ্রস্থসংগ্রহ জোঃ১৫ শত 1) 
»বৈদা কুলজ।ত প্রজাপতি দাস 
এঃ পু বুঃ বিঃ রাঃ € পঞ্স্ররায় 
বাঙ্গ।ল! খন। উদ্ধত) ; টাঃ (নিদান* 
তন্থের) ***সংউপাধায় রাঃ; প্লোঘ- 
বানন্দ ১৫২১?) গৌড় ভটাচাধ্য দঃ; 
অগ্লয় দীক্ষিত বু; পরম শুরু 
8৪ বিশ্বেখর অঃ; বৈজনাথ বুঃ ? 
শ্রীকৃষ্ণ যুঃ 
পঞ্চঙ্গ কৌতুক (সাঃ ১৫৮০)--'রত্বকণঠ 
১১৯ পৃঃ দঃ 
» কৌমুনী ... মাঃ 
» গণি ব্যাথা ** মাঃ 
5 তত্ব... যোগীভট গুঃ 
** প্রপঞ্চ -*" শ্ধাকর দ্বিবেদী 
* ফল (১৫ শত)..*ঢুণ্ডিরাল গুঃ 
*. রত্বাবলী *** গুঃ 
বিনোদ *** গুঃ 
বিদাধন্ধী (১৫৬৫) গাঙ্গের 
ববিদ্যাধর ইঃ 
পদ্মলীল। বিলানিনী (কঃ)**'নারায়ণ দঃ 
পদ্য পঞ্চাশিক! *** শ্রীপতি অঃ গুঃ 
পদ্ধতিচন্দ্রিক| (জা:)...বাহ্থদেবপুজর বিঃ 
» (জাঃ ১৭৪৩ ) *** রাঘব 
*. ভূষণ (১৭৫৯) *** রুদ্রভটাত্মঙ্জ 
সোমদৈবজ্ঞ অঃ গুঃ মঃ 
» রত্ব..-শ্রীধর সান্বৎদরিক (১৫৩৪পু৪) 
গুঃ 
পরাশর হোরা ব1 পারাশর্যা বা বৃহৎ 
পারাশরী... পর।শর ৪৭৭ পৃঃ কঃ 
গুঃদঃ মঃ সঃ রাং বেম্থে মুদ্রিত পারাঃ 
শরী মূল নহে ); চীঃ'ভৈরব ওঃ; 
লক্্মীপতি_ যু$ 7 _বাণীবিলাদু ,ত 8 


৫১৮১ ১), মধ 
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৩ 
৩ £+ 


সঙান্ন শাঙ্গাধর 2; 
শ্রীকৃষ্ণ মঃ 

+ঈ* এ লঘু বাউড়,দায় প্রদীপ-**পরাশর 
দঃ যুঃ 3. টীঃ-উদ্যোত *** ভৈরব 
গুঃ জঃ যু$; পরম শুরু ধুঃ; হীরা- 
রাম শশী রাঃ 

পরিভাষাপত্র ... ইঃ । 

পর্ববপ্রকাশ **" শ্রীপতি গুঃ (১৮০ পুঃ) ! 
প্রবোধ'*নাগ নাথ গু2 (২৭১০পু$) 
স্বভাব (শ্রহণ) ... জগন্ন।থ যু$ 

পলভা খণ্ডন (১৫৬৫ ) **" নৃসিংহপুত্র 
রঙ্গনাথ ১১৩ পৃঃ কাঃ 

* পলীপতন সরট প্ররোহণ ফল *** 
গ্র্গ জঃ 

* পবন বিজয় ম্বরো দয় ...*ঈশিব মঃ 

পাতদারণী (১৪৬০-৭৬)-""গণেশ দৈব 
১৩৮ পৃঃ দঃ 3 টা (১৫৫৩)--* দিবা- 
কর পুত্র বিশ্বনাথ জঃ দঃ 

পারদী (বা ফারসী) প্রকাশ (পারস্ত 
ভাষার জ্োতিষিক পরিভাষা 
১৫৬৫ ) *** বেদাঙ্গরায় অঃ ইঃ জঃ 
দঃ মঃ বিঃ রঃ 

পারসী (বা ফারসী) বিনোদ " 
ত্রজভৃষণ নন্দ দঃ 

* পারিজাত পঞ্চপক্ষী (স্বরশান্ত্র ) ** 
শিবোস্ত কার্তিকেয় কধিত 

+* পাশক কেরলী... গর্গ কাঃ গুঃ জঃ 
মং রাঃ 

+* পিও প্রভাকর... সধাকর দ্বিবেদী 
১২৮ পৃঃ 

প্রুষ জাতক "--গুঃ 

. পরীক্ষ1-** হরিহর যুঃ 
« লক্ষণ*** বাৎসায়ন বিঃ 
প্রতাপ মার্ভগ... প্রতাপ ভানু গুঃ 
গ্রতোদ বা তর্জনী গর যেঃ ১৪৪৪).., 


] 


গণেশ দৈবজ্ঞ ১০৮ পৃঃ দঃ মঃ যুঃ 
বিঃ; টীঃ--মুনীশ্বর জঃ দঃ; সখা 
রাম দীঃ; ভৈরবপুত্র গোপীনাথ দীঃ 
প্রয়াণ বিচার, গুঃ 
প্রশ্ন কল্লতরু... যুঃ 
» কৌমুদী (১৫০৯)-*,নীলকণ্ ১১৭পৃঃ 
অঃ কাঃ গুঃ মং 
* », এ্র**.বিভাকরাচধা রাঃ 
ঈত। চণ্ডেশ্বর (১৫০৩ পুঃ )**চগশ্বর 
জঃ দঃ 
প্রশ্ন চ্রিকা'*বরাহ মিহির (9 দঃ 
» চিন্তামপি... গুঃ মঃ মাং 
» চুড়ামপি,** গঃ রাঃ; 
শুরু ধুঃ 
ঠ জ্ঞান বা সপ্ততি (৮৮৮),,ভটোৎ- 
পল ৪৯২ পৃঃ অঃ গু জঃ দঃ 
-টীঃ (১৫৪৪ পৃঃ) ... মহেশ্বর পত্র 
্রহ্ষার্ক ব! ব্র্মাদিতা গু: দঃ বিঃ 
উ***ভোজদেব দঃ 
প্রশ্ন তত্ব... সতাধর পুত্র চক্রপ(ণি 5: 
,, তন্ত্র,.চিন্ত'মণি পণ্ডিত অঃ 
» তিলক... দঃ 
»১ দীপক-**ভবানীন।থ জঃ 
»*দীপিকা বা প্রদীপ € ১৬৩৯ পৃঃ 
*কশীনাথ গুঃ জঃ দঃ মঃ 
ঈ্গ এ (১৫৩৫)... 
প্রশ্ন নির্ণয়... 
৯,» নিধি..-জয়দের গু?) 
» নির্বাচন... রাঃ 
» পঞ্জিকা" হরিভানু শুরু অঃ 
» প্রকাশ" অভিমন্থা বিঃ; নরায়, 
গু? 
* » এ“. রত্েখর ওঃ 
*« ভৈরব *.. ভৈরবপুত্র গঙ্গাধা 
গুঃ দূঃ মঃ বিঃ 


বুন্দ(বন 


2 গু? 


প্রশ্ন মীর, রাম অঃ 
** মনোরমা'গর্গ কাঃ গুঃ জঃ; টা 
মিতাক্ষরা** মথুরানাঞ্চ শুরু যুঃ 
দয়াস্কর যুঃ; পরম সখ যু) 
মুকুন্দ যুঃ ; শিবলাল যুঃ 
প্রশ্ন মাণিক্য... যুঃ 
» মণিক্য মাল (১৬৭০). পরমানন্দ 
পাঠক জঃ 
» মর্গ** গুঃ যুঃ 
»১ যত ব্রহ্ম ইঃ 
১, রত্ব'** কুদ্র অঃ 
»১ এ** ননারাজ অঃ দঃ মঃ বিঃ 
», রত্বান্থর... মথুরানাথ চক্রবত্বা রাঃ 
» দত্তাবলী-.** হয়শ্রীব গু জঃঃ 
লাল পিত্ত ভঃ 
» রহস্য... বিদ্বরাজ গুঃ 
॥ রত্ব সাগর." বিজয় হুরি যুঃ 
প্রশ্ন বিবেক."" বুন্দাবন যুঃ ) শিব যুঃ 
* বিনোদ... শিব যুঃ 
* ১, বৈষব বা অর্ণব প্রব (১৭ শত ?):-- 
'. ব্রক্মদাসপুত্র কায়স্থ নারায়ণ দাঁস 
(সিদ্ধ, গে'সাই) অঃ কাঃ গুঃ জঃ দঃ 
মঃ বাঃ 
» শিরোমণি... ক্র্রবাণি ভ্রিপাঠী যুঃ 
£ সমুচ্চয়*** গুঃ তাই মহ 
» সার***বিধু। দৈবজ্ঞ মঃ; বিঝুঃপুত্র 
গোবিন্দ অঃ; অপপয় দীক্ষিত যুঃ ; 
নরহরিপুত্র জীবাগঞর্জর জঃ 
» সার সমুদ্প**" তাঃ 
» সারোদ্ধার... গু জঃ 
প্রশ্ন হধাকর-** লালমপি মঃ 
প্রশ্ন। সৃত"*' জন্বুনাথ মাঃ 
প্রশ্নার্থ... পদ্মনাভ অঃ, চী অঃ 
প্রস্তাব-রতু।কর 
দঃ মঃ 


হরিদাস 


১৭,] 


ফত্েসাহ প্রকাশ কেঃ ১৬২৬)**'বননালী 
পুত্র জটাধর দঃ 

ফলকল্পলতা*** গুঃ 

» দীপিকা (১৬০২ পু$) *.* হরজি ভট 
ওঃ গুঃ 
» রতুনাল। (সাক). কুঝমিশ্র মাঃ 
ফলান্ধ..* সৃতুঞ্জয় কোটিল »ঃ 
বাদরানণ প্রশ্ন" বাদরায়ণ অঃ রাও; 
টা2.-" ভটে।খপল রাঃ 

বাল বিবেক (মুঃ) ... নহনি দত্ত বিঃ ; 
গ্রপপতি মিশ্র 2; মহীদত্ত €? 
কীদত্ত গুঃ; টীঃ (১৫৮৯ পুত) ১০ 
ভিল্লীনাথ গুঃ 

» বোধ জাতক (১৬৭২ পু2)...হরিদত্ 
| ইঃ কাঃ মা 

+ » এ (১৪৭৯ পুঃ)..মুপ্তাদিতা জঃ সঃ 
টাঃ (১৪৮১ পু2),১১ গুঃ 

? বীজ গণিত পদ্মনাভঃ বিব্ত 
দৈব্জ্ঞ (ভা? বীজে উল্লেখ) 

* বীজগণিত, ভাঙ্করীয় (১০৭২) 
ভ'স্করাচার্ষযা ৯৮ পৃঃ 
টাঃ-হুর্যাপ্রকাশ € ১৪৬৪৯ 
জ্বানরাজ পুত্র শুর্ধাদাস ১০৭ পৃঃ ইঃ 
ও2 কাঃ ভু মহ মাঃ 
-বলপলতাবতার বাপলব বা! 
অন্কুর (১৫২৪) বল্লাল পুত্র 
কষ ১১৬ পৃঃ ইত এই কাঃ গুঃ জঃ 
মাও যুঃ বিঃ 
_অন্কুরে।দাহরণ-..ভাক্কর 
গিরি প্রবাসী অঃ 
-বালবোধিনী (১৭১৪)...কৃপারাম 
মিশ্র ইঃ কাঃ 
_প্রবোধ (১২৫৭ )-*লক্্রণ পুত্র 
নৃসিংহ পৌত্র রামকু্ঃ ইং 
-বিবৃত্তি কল্পলতা.**পরম শুরু হুঃ 


৬ 


৯৯৬ 


রাজ 


[ *১৮ 


-শিশুবোধন উদাহরণ (১৫৭৪) 
**জঃ বিঃ 
- (১৭৭০) *** জীবনাথ শর্মা 
ক *কুধাকর দ্বিবেদী 

বীজগণিত, নারায়ণীয় (১৫০৯) *** 
গোবিন্দ পুত্র নারায়ণ কাঃ 

এ, সুন্দরসিদ্ধান্ীয় (১৪২৫) 
নাগনাথ পুত্র জ্ঞানরাজ কাঃ 

বুধনাড়ী ওঃ 

বুদ্ধিবিলাস *** *** ওঃ দঃ মঃ 

ক বুহজ্জাতক (৪২৭) ***বরাহুমিহির 
৮২ পৃঃ) ৯ -টাঃ-বিবৃত্তি (৮৮৮)-০ 
ভট্টোৎপল ৫১পৃঃ ) * *জগচ্চন্দ্িক! 
0১৫৮১ পুঃ) ৮ মহীধর ইং গু 
দঃ যুঃ বা3-_ব্যাথা। (৯৬১ 1)" 
শ্রীপতি ভটট মাঃ: (3১৫8৫) ** 
বিশ্বনাথ অঃ; 1? বলভদ্র 

+ বৃহৎ জ্যোতিযার্ণব (প্রঃ ১৭৯২ )... 

বাক্কটরাম পুত্র হরিকুঝ শর্শ। ; 

*চ:...& 

তিথিচিস্তামণি (১৪৪৪) ... গণেশ 

দৈবজ্ঞ ১০৮ পৃঃ) টী2-_শবোধিনী 

(১৫৩০) *** বিষু। দৈবজ্ঞ ১০ পৃঃ 

গুঃ 

বৃহৎ পর্ববমাল। ..* রষ্ুনন্দন দঃ 

* » মুহুর্তনিদধ দেবকীনন্দন 

» বাত্রা বরাহমিহির গুঃ 

* » সংহিতা (৪২৭) *** বরাহমিহির 
৪৬০ পৃঃ 
* টীঃ-বিবৃত্তি ৮৮৮) ** ভট্যোৎপল 
৮৯ পৃঃ. টীপ্লন**'মথুর।নাথ শুরু যুঃ 
».. ছুর্গাপ্রসাদ 

বৃহৎ সামুদ্রিক চিন্তামণি ১.১ বিঃ 

বৃহস্পতিসংহিতা .** বৃহস্পতি কাঃ মঃ 
যুঃ রাঃ 


নি 


] 


ঈ ত্রঙ্গাতুলা *** করণকুতূহল দেখ 
্রহ্মতুলাগণিতসার (১১৬৪)***কেশবার্ক 
১০৫ পৃঃ গুঃ 
» সিদ্ধান্ত *** পৈতামহ সিদ্ধান্ত দেখ 
* ত্রন্মনিদ্ধান্ত বা ব্রান্মাদ্ষট সিদ্ধাপ্ত 
(₹৫০).*, ব্রহ্মগুপ্ত ৯০ পৃঃ ইঃ কাঃ 
জঃ দঃ যু$ 
টাঃ-বাসনাভাষা (৮৮৮-৯৬২)...মধু- 
নুদন পুত্র পৃথুদক হ্বামী ৯৪ পৃঃ ইঃ 
* নুতনতিলক (১৮২৩) *** সধাকর 
ভ্বিবেদী 
» বিঞু ধর্থোত্তরীয় (৯ শত 1): কাঃ 
» বা সাকলাসংহিতা। (৮ শত 1) *** অঃ 
ইঃ কাঃ দঃ ঘুঃ রাঃ 
রহ্মসিদ্ধাস্তনার (১৭০৩) *** ভূল! দীঃ 
» বাবহার *** জ্রিবিক্রমাচার্যয দঃ 
ভঙ্গীবিতঙ্গী (কঃ ১৫৬৫),*গোলগ্রামের 
রঙ্গনাথ ১১৩ পৃঃ কাঃ। 
ভটতুল্য (কঃ ১৩৩৯) *** পল্মনাতপুজর 
দামোদর ১১৮ পৃঃ দঃ 
ভদ্রবাহু সংহিতা (৮৮৮ পু$1)**ভদ্রবাহছ 
কাঃ 
ঈ*ঈ ভাত্রম রেখ নিরূপণ (গঃ).. হধাকর 
দ্বিবেদী ১২৮ পৃঃ 
ভার্গব মুহুর্ত '*"বররুচি জঃ 
ভাব কৌমুদী .*. বেস্কটেশ্বর মঃ 
% কলললত।'*'মুদ্গল যুঃ 3 টী-_কুষঃ" 
নাথ যুঃ 
» চন্ড্রিকা *** বৈদ্যনাথ যুঃ 
») চিন্তা! *** দঃ 
» চিস্তামণি *-* শিব যুঃ 
» এ *” চিন্তামণি আচার্য অঃ; টীঃ 
পরশুরাম মিশ্র যুঃ 
ভ।বদর্পণ ..* বাঞ্চানাথ মাঃ 
* 5 প্রকাশ (১৭৭০). লীবনাথ শর্শ| 


[ 


ভাবফল :** জনন্তপগ্ডিত মঃ 3 গঙ্গারাম 

যুঃ. 
» রত সমুচ্চয় (১৬৫০ পু$) *** রখুনাথ 

গুঃ 

ভাবি জ্ঞান ... পণ্ডিত আমীরচন্দ জঃ 

* ভান্বতী করণ (১০২১) ** শতানন্দ 
৯৮ পৃঃ 
ঈ টীঃ--বিবরণ (১৪৪৭) *** কন্দর্প- 
পুত্র মাধব মিশ্র কাম্কুজ) ইঃ দঃ 
-বালবোধিনী (১৩৩০) ** বল- 
ভদ্র অঃ ইঃ কাঃ দঃ যুঃ বাঃ 
-স্গবোধিনী*** মুরারি শুকুলপুত্ত 


মধুহ্দন ইঃ 
»-প্রকাশিকা '*'গোপীনাথ সুধী ইঃ 
জঃ __ রত্বদীপিকা1 (১৪২৭-_-৫৬) 


*** সাগর ভট পুত্র অচাত ভট্ট ব| 
মিহিরাচার্ধাচ্যুত ভট্ট ইঃ 
-্ব্যাথ্য। (১৬০৭) *** কুবেরমিশ্র 
ইঃ জঃ _-(১৪১৭).*অনিরুদ্ধ দঃ 
--(১৬০৭) *** গঙ্গ।ধর দঃ 
-তত্বপ্রকাশিক রামকুষ 
নৈবজ্ঞ অঃ;__চক্র বিপ্রদাস অঃ) 
গোপাল অঃ) বুন্নাবন যুঃ ; রাজেশ 
ঘুঃ, বনমালী কাঃ 
ভাম্বতা পদ্ধতি *.. দঃ 
ভূক্তি দীপিক। *** মাঃ 
ঈ ভূবন দীপক বা গ্রহভাব প্রকাশ (জাঃ 
১৫০*পুঃ ).পন্মপ্রভঙ্থরি ইঃ গঃ 
ঘঃ বাঃ) টীঃ ভট্রনারায়ণ * ট? 
বিদ্বরাঞজ মঃ যু$ বাঃ 
ভুবন দীপক *** নরচন্ত্র গুঃ 
তুগোল খগেল বিরোধ পরিহার ( বিশ্ব- 
ও প্রকাশের অংশ ) .. যুঃ 
». নির্ণয় *** বেদাস্তদদেশিক মাঃ 
». বিস্তার (ব্রহ্মা গুপুরাণের)...তাঃম1ঃ 


১৯] 


ভূগোল শান্তর" মাঃ 
» হস্তামলক *** ওঃ 
ভূক্রমবাদ খণ্ডন নিরাস *** সিহোর 
গ্রামস্থ সভ। মঃ 
* ভূভরম বিচার *** বাপুদেব ১২৭পৃঃ 
ভূপালবললভ (যুদ্ধ মু ১৪৪৪ পুঃ) *** 
জীকু্ণ শিষা পরশুরাম গুঃ দঃ বিঃ 
* ভৃগু সহিত! ব। যোগসার (ভগ 
শুক্রের কথোপকথন ) *** ভূ গুঃ 
রঃ 
ই'*তাঃ যুলশ্রস্থ নহে ) 
ধ (লগ্নকুগুলী) ,১* কাঃ জঃ 
বর (১৩৪৭৩৫ শ্লেক) "যুঃ 
* ভূগুবুত্র (গবা, জাঃ ) "ভৃগু 


* মকরনা (সঃ১৪০০) *** সকরন্দ 
১১৮ পৃঃ 
* টীঃ_ উদাহরণ *** বিশ্বনাথ 
১১১ পৃঃ 
*--বিবরণ (১৫৪৯ ) *** নি 


পুত্র দিবাকর ১১২ পৃঃ 
+--উৎপত্তি (১৬৮৮ ),০, পা 
নাথ দৈবজ 
বিবরণ (১৪৭৪প3)***দিনকর ঘু: 
শত শর্মা অঃ 
ইঃ ০ দীর্ঘগিক! মাখনলাল 
ত্রিবেদী অঃ ; সারণী"*লক্ষমীপতি 
যুঃ ঃ রাম দত্ত যু:; সদাশিব যু: 
মনিথ (১৪ শত পুঃ)-মহীধর ভট ওঃ 
মণিপ্রদীপ (কঃ ১৪৮৭ ) *** সোমভট 
পুত্র রঘুনাথ ভট্ট যুঃ 
মৎভ্ডেন্্র মুহুর্ত .** মতস্তিন্্র গুঃ 
মদনমহার্ণব *** ক্ষেমেন্দ্র গুঃ 
* মনুযাজাতক বা নর জাতক (১৫ শত 
পুঃ) ** সমরসিংহ অঃ মঃ 7 * টীঃ 
(১৬৬০),,নার হণ 


] 


* ময়ুরচিত্্রক ** বৃহৎসংহিতোক্ত 

এ ***নারৰ দঃ 

মলমান নির্ণয় *** দশপুত্র যুঃ 

অল্লবেন সিদ্ধান্ত *** মল্রবেন ওঃ 

* মহাদেবী সারণী বা গ্রহসিদ্ধি 
(১২৩৮) পদ্মনাও পৌত্র 
পরশুরাম পুত্র মহাদেব ১১৪ পৃঃ 
--টাঃ এ গুঃ 
-দীপিকা (১৫৫৭) ...ধনরাজ গুঃ 
1 মাধব গুঃ 

মহার্ণর মান্ধাতা গুঃ 

মহার্ধাসিদ্ধাস্ত ব। মহা সিদ্ধান্ত ৮৭৫), 
*দ্বিতীয় আর্ধাভট ১৮১ পৃঃ দঃ রাঃ 

মাওবাসংহিতা ১৫২৭ পৃ) *১* মাওবা 
ঃ 

মানলার (বাস্ত) 

ঈ* মানমাগরী পদ্ধতি 
সরি 

মাসপ্রবেশ সারণী তে।ঃ ১৭৬৪). দিন- 
“কর ১২১ পৃঃ দঃ 

মিতাঙ্ক (পঞ্চাঙ্গ) ... বিশ্বনাথ অঃ জঃ 

মীনরাক্জ জাতক বা বৃদ্ধ যবনল্গাতক 
(৮৮৮ পুঃ) ৮" যবন মীনরাজ অঃ 
ইঃ গুঃ দঃ যুং রা 

* মুকুন্দ বিজয় (কঃ ৪৪৫৬) '** বছু 
মণি পুত্র পরম মিশ্র ইং জঃ দঃ 
রাঃ; মুকুন্দ মঃ 

মুজ্াবলী ( সটীক ) ... ভট্টাচার্য গুঃ 

এ পদ্ধতি ... শিব গুঃ 

মুহূর্ত কলপ্রম'*** কেশব গুঃ 

কল্পদ্রুম (১৫৪৯)-..বিটল দীক্ষিত 

ইঃ এ? কঃ গুঃ মঃ বিঃ 

টীঃ__মঞ্জরী ... শী এঃ কাঃ মঃ যুঃ 

* * গণপতি (১৬০৭). হুরিশহ্কর 
সুরি পুক্র গণপতি রাওল 7 টীঃ *.. 


২০ 


৬৩৩ 


এও 


মাননাগর 


পরমশুক্স বুঃ; পরশুরাম বুঃ 
চক্রাবলী *** গঃ 
» চক্্রকলা *** হরজি গুঃ 
* মুহুর্ত চিন্তামণি (১৫২২) *৫* নীল- 
ক ভ্রাতা রাম দৈবজ্ত ১১৭ পৃঃ 
* টীঃ প্রমিতাক্ষর। *** এ 
* পীযুষধারা ( ১৫২৫ )...গোবিন্দ 


১১৭ পৃঃ 
-কামধেনু *.* অঃ) "* নীলকণ্ঠ 
() এঃযুঃ; * -_মহীধর 


মুহূর্ত চূড়ামণি ৫১৫৪০) ** শ্রীকৃষ্ণ পুত্র 
শিব দৈবজ্ঞ ১১২ পৃঃ এঃ ক'ঃ তাঃ 
দঃ বিঃ 
এ তত্ব ১৪২০),*গণেশপিত( কেশব 
১০৮ পুঃ এই কাঃ দঃ বিঃ; * টাঃ 
(১৪৪২) *** কেশবপুত্র গণেশ 
১০৮ পৃঃ দঃ মঃ বিঃ বু$ ০১৭১৪) 
*কুপারাম যুঃ 
» দৃপুর্ণ ** লালমণি জঃ মাঃ ধিঃ 
ৰ মুহুর্ত দীপ (১৪৪৭ পুঃ)."*জয়ানন্দ গুঃ 
ঙঁ শিবনদৈবজ্ঞ কঃ 
, দীপক (১৭৮৭ পৃঃ) *** নাগদেৰ গুঃ 
* » দীপক দেবাদত্ত পুত্র রাম 
সেবক ত্রিবেদী 
* » দীপক (১৫৮৩) কাহুজি 
পুত্র মহাদেব ইঃ এ গু£ দঃ মঃ যুঃ 
টিঃ ... এ ওঃ মং যুঃ 
* * দীপিকা ব। দর্পণ *** বাদরায়ণ 
তাঃ 
» পরীক্ষা ,.. দেবরাজ গুঃ 
ভৈরব ভৈরব পুত্র গঙ্গাধর 
বিঃ; দীনদয়াল পাঠক অঃ 
মগ্রয়ী ..* বছুনন্দন ই অঃ জঙিযুঃ 
ম্ুষা ** বিঃ 
মণি ** বিশ্বনাথ গুঃ 


৬৪৬ 


[ ২১ 


মুহুর্ত মালা (১৫৮২) "** সারস পুত্র 
রঘুনাথ কবি এঃ মঃ যু$ বিঃ 

এ চিন্তামণি গুঃ 

* ১) মার্তগ (১৪৯২) *** অগন্ত পুত্র 
নারায়ণ ১১৯ পৃঃ 
*-টাঃ মার্তওবললভ।'** এ এঃ জঃ 
যুঃ রাঃ 
মুক্তামণি গুঃ 
মুক্বলী (১৬১১ পু) *** হরি 


৬৩৪ 


528 
দেবরাম গুঃ 
মুহুর্ণ রত্ব বা রত্বাকর জ্যোতিষ 
রায় পুত্র ঈশ্বর দাস দঃ রাঃ বিঃ 
--টাঃ হরিনন্দন অঃ 
»» রত্াভিধান *** শিরোম ণ ভট্ট বিঃ 


শ্রীকণ্ঠ ইঃ গু দঃ; 


» বৃত্তশতক *** গু; টীঃ..গুঃ 
সংগ্রহ '** এই গঃ দঃ 
লক্ষ্ীপতি যুঃ 


» সর্বস্ব (১৭১১ পৃঃ)” রঘুবীর বা 
রঘুনাথ অঃ এঃ কাঃ মঃ যুঃ রাঃ 
, সার ভানুদত্ত গুঃ 
, সিদ্ধি *** নদেব গুঃ; 
গুঃ (শ্রহসিদ্ধি) 
* ০ সিদু (১৮০৫) ** গঙ্গাধর শাস্ত্রী 
মৃহূত্তার্ক প্রত *** মৃত্াপ্্য় কোকিল 
মঃ 
মুহ্র্তীলঙ্কংর *** ভৈরব পুত্র গক্ষাধর 
জঃ; টীঃ *** জয়রাম ওঃ দঃ 
ঈ্* মেঘমালা (মেঘ সং) ক্দ্র 
(শিব) ইঃ এঃ কাঃ গুঃ দঃ) টী 
“মাঃ; বাহদেব গুঃ 


মহাদেব 


মেঘজ্জয়ন ( বর্ধাগণন1 ) *** পদ্মনাভ ঘুঃ | 


যক্ষেখ্বর মেধীয়,*'বরাহমিহির 0) গঃ 


বস্ত্র চিন্তাসণি (১১-১৫ শত) .. বামন- 


পুত্র চক্রধর ইঃ 
*** এ ইঃ 
টীঃ দীপিকা (১৫৪৭). সধুস্থদনপুত্র 
রাম ইঃ এঃ কাঃ জঃ বুঃ 
-__দীপিকা (১৬০৭ পুঃ ) ,** হরি- 
শঙ্কর যুঃ 
-বিবৃত্তি *** পারণ শুরু যুঃ 
-উদাহরণ (১৭১৪) *** কপারাম 
মিশ্র যুঃ (১৭৬৭ )**দিনকর ; 
ভবানীশঙ্কর যুঃ ;-_মালিকা-""র।ম 
শুরু যুঃ £ পরম শুরু যুঃ 
যন্ত্ররত্বাবলী (১৩২০) *... নর্শদাপুত্র 
পদ্মনাভ ১১৮ পৃঃ গুঃ যুঃ 
* যন্ত্ররাজ বা! বস্ত্রজাগষ ব! সদ্যস্ত্ 
(১২৮২)-* মহেল্জ সরি ১১৫ পৃঃ 
+-টাঃ বা।খান (১২৯২)***মলয়েন্দু 
সরি ১১৫ পৃঃ 
যন্ত্র রচনা প্রকার ব1 যস্ত্রসিংহ 
*কারিক। (১৬৫০)...সভাই জয়পিংহ 
১২৩ পৃঃ জঃ দঃ ঘুঃ বিঃ; টীঃ যু 
যন্ত্ররাজঘটন| (১৭০৫ ) *** মথুরা- 
নাথ শুরু ১২৫ পৃঃ কাঃ বুঃ 
যন্ত্রাধায় বিবৃত্তি ** রামচন্দ্র গুঃ 
যন্তরলার (১৭৯৩) *** নন্দর।ম মিশ্র জঃ 
* যবনজাতক *৯ যবনাচাধ্য গুঃ দঃ 
যবন রমল শান্তর '*' রাম গুঃ 
যবনীয় মত গোলাধ্যায় ব্যাখা! *.. দঃ 
যাত্র। প্রকরণ'*** বরাহ লল্ল বাদরায়ণ ঘুঃ 
যাম বিচার (গ্রামস্থাপন ) *** যুঃ 
যুদ্ধ কৌশল *** শ্রীরদ্র গুঃ দঃ 
জয়োৎসব *** গঙ্গারাম মঃ; টীত 
মথুরানাথ শুরু বুঃ; রামদন্ত হু 
» জয়ারণব (১০৯৭ পুঃ):৮৪৭২ পৃঃ ইঃ 
গুঃ জঃ 


» রত্কাবলী *** ধুঃ 


[ ২২ 


যোগচজ্িক! ( তাঃ) ..* বৃন্দাবন বুঃ 

» তারাবলী (গঃ) .** মাং 

» দীপিকা দেবীপ্রসাদ শুকুল 
অঃ; শ্রীদেব অঃ 

» যাত্র। (৪২৭) *** বরাহমিহির 
৮৮ পৃঃ ইঃ গঃ দঃ 
-_টীঃ (৮৮৮). ভটোৎপল এঃ জঃ 
রাঃ 

* রত্বাবলী বা যোগেশ্বর পদ্ধতি .**জঃ 


»শতক *** বলভজ্র অঃ মঃ 
» সারাবলী ... কাঃ 
যোগার্ণব *** বরাহমিহির (1) দঃ 


এ ৮ (জাঃ) " নৃসিংহদৈবজ্ঞ মাঃ 
যোগিনী দশাকর্ম ... “বালক দঃ 
» দশাজ্ঞান *** দঃ 


» দশাফল ১, গুঃ জং মঃ রাঃ 
* দশাধায় রার্থি গুঃ 
রজন্বলাচক্ মাঃ 
বপহত্তী ব|রাজবিজয় ... রণহত্তী 
অঃ দঃ অঃ 
1 রত্বকোশ (৫৬০) ** ললপ ৭৯ পৃঃ 
রত্বপঞ্চক *** বজ্জমিশ্র মঃ 


»* দীপক বপ্রনাপ ** গোপাল 
শিষা গণপতি এঃ জঃ দঃ রাঃ 
এ *** নামদেব গুঃ 


*»পদোত ** গঙ্গারাম দঃ 
» মাল! ** জ্যোতিষ রত্রমাল। দেখ 
» সার লমুচ্চয় গু; 


রত্তাবলীপদ্ধতি "*" গণেণ গঃ 

রমল "** ভটোৎপন্ গুঃ 7 শ্রীনাথ গুঃ 

* রমলচিন্তাষশি (১৯০০ পুঃ) 
চিন্তমণি অঃ ইঃ এং ক।ঃ দঃ মঃ বুঃ 

* » নবরত় (১৭৩২) ..* লীতারা 
পুর পরম সুখোপাধার এঃ'জঃ দঃ 
মঃ বিঃ 


৭০৩ 


রমপ রহন্ত ব1 সার সংগ্রহ **.ভয়ভঞ্জন, 
শন্ধা অং ইঃ কাং জঃ দঃ যুঃ 


» শাস্ত্র (১৩৭৭ পু) "* ভরম্বাজ- 
বংঙীয় রাম ইঃ মঃ 
»এসার *** লক্ষ্মী নৃসিংহ ভট্ট পুত্র 
শ্রীপতি অঃ গু; রাঃ 
ঈ*» সিনা ***  হরিপুত্র সোমনাথ 
অঃ রাঃ 
* রমলামৃত (৪৬৬৭) ০-* জয়রাম 
গুঃ 


এ ** মাধব মিশ্র এ১; পরমন্থ 
অঃ; যবন গুঃ 
রমলেন্দু প্রকাশ (১৬০৫ ) ..* রুদ্রমশি' 
ত্রিপাঠী ইঃ গুঃ জঃ দঃ মঃ 
রমলোতৎকর্ষধ *** চিন্তামণি পণ্ডিত 
গুঃ জঃ 
ঈ রাজমার্ভঁও (মুঃ ৯৬৪ ) *.* ভে(জ- 
দেব ৯৭ পৃঃ) টী১...অঃ 
রাজ মুগান্ক ( কঃ ৯৩৪) 
পৃঃ দঃ 
রাজাবলী (ফঃ) ** দঃ 
* রাজবল্পভ (শিল্প) মঃ 
রামবিনোদকরণ ব। পঞ্চাঙ্গ নাধনগ্রহো- 
দাহরণ (১৫১২). আনন্তপুত্র 
রামভট্ট ১১৭ পৃং ইঃ কাঠ জঃ দঃ 
বিঃ) টীং _-উদাহরণ (১৫৪৫): 
বিশ্বনাথ ১১১ পৃঃ কাঃ 
রামাবতার কালনির্ণয় .. 
রাহুচার :** বিশ্বামিত্র গুঃ 
রাশিনিঘণ্ট মাঃ 
রেখাগণিত ( ক্ষেত্রতত্ব। ১৬৪১ ) 
জগন্নাথ পরত ১২৩ পৃঃ এঃ কাংজঃ 
* এ (১ম অধ্যায়) ** বাপুদে বশান্ধী: 
রেখা প্রতীতি গঃ 
» প্রদীপ কেবলরাম গুঃ 


৯৭ 


৪৩৪ 


৪৬৩ 


মাঃ 


৮৬৩ 
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রেখা জাতক সুধাকর (সামু) ছূর্গ 
ভগ্ন অঃ রাঃ 
রোমক সিদ্ধান্ত *** শ্রীষেণ ৬৯,১৬৬ 
পৃ ইঃ কাঃ গু; দঃ যুঃ 
এ -** দেবদত্ত পুত্র নিত্যানন্দ কাঃ 
রোমশ দিদ্ধন্ত ** জঃ 
লগ্নচন্দ্রিক। *** যবনচার্যা 
* এ *** কাশীনাধথ গুঃ জঃ দঃ যুঃ রাঃ 
লগ্রদোত (বিবাহলগ্র) *** শ্রীকৃষ্ণ যুঃ 
» পঞ্চাঙ্গ .** গর্গাচার্ধা গুঃ 
» বাদ *** রামদত্ত ঘুঃ 
লঘৃকরণ (১৫২০) *** ভাবসদাশিব 
ভটু ইঃ 
» খেরসিদ্ধি (কঃ ১১৪৯) 
শ্রীধরাচার্যা ই 
* খেটসিদ্ধি (কঃ ১৫০৩) *** ঢুন্টির 
প্রপৌত্র দিনকর ১১৮ পৃঃ ইঃ 
» গর্গপ্রকাশ দেবদত্ত দঃ 
* লঘুজাতক (৪২৭) *** বরাহমিহির 
৮৮ পৃঃ; চীঃ বিবুত্তি (৮৮৮) ১, 
ভটোৎপল ৮৯ পৃঃ১--দীপিকা 
€ ১১০০) *** ভাস্কর পিতা মহে- 
স্বর ৯৯ পৃঃ ইং গুঃ মঃ ১--১৪৫৬) 
*** গণেশ ভ্রাতা অনস্ত দৈবজ্ঞ ১ 
মাধব অঃ মাঃ 
* লঘু তিথিচিন্তামণি (১৪৪৭) 
গণেশ দৈবজ্জ (১১০ পৃঃ) ইঃ গুঃ 
-চী: চিন্তামশি কান্তি ,.* বজ্ঞেশ্বর 
» পদ্ধতি (১৪১৮ পৃঃ) ... রাম গুঃ 
» পবন বিজয় *** দঃ 
» পারাশরী পারাশরী দেখ 
লঘু মানস (৮৫৪) .. মুগ্রাল ভট্ট 
*. ৯৫ পৃঃ কাঃ মাঃ) টীঃ উদাহরণ 
কাঃ; মল্পয়াচাধ্য মাঃ 


* » বসি সিদ্ধাত্ত ** বমিষ্ট ৬৩ পৃঃ 


] 


লঘু শৌনকী *** রাঃ 

*» সংগ্রহ ** লক্ীনারায়ণ কাঃ 
» সারাবলী (জাঃ) ** হু 
লতাদি নির্ণয় *** গোবিন্দ গুঃ 

লম্পাক (কেঃ জাঃ)...পন্মনাভ অঃ মাঃ £ 


টীঃ অং ম।ঃ 

*্ লীলাবতী ( পাঃ ১০৭২) ভাস্কর! 
চার্ষ্য ৮৯ পৃঃ 
--টীঃ অঙ্কামৃত বা গণিতামৃত 


সাগরী (১৩৪২) ... গোবর্ধন পুত্র 
গঙ্গাধর ইঃ এঃ দঃ রাঃ 
_গণিতামৃত কুপিক। (১৪৬৩), 
সরদাস বাহুর্যাদাস বাকবি ১০৭. 
পৃঃ ইঃ এই দঃ 

গণিত কোৌমুপী (১২৭৮)**নৃসিংহ 
পুত্র নারায়ণ ইঃ গুঃ 

-গণিতানৃত লহরী (১২৫৭) ৮৮ 
সোমনাথ শিষা নৃপিংহ পৌর লক্ষণ 
পুত্র রামকুঝ্চ ইঃ এ দঃ 
_বুদ্ধিবিলাদিনী(১৪৬৭).. গণেশ- 
দৈবজ্ঞ অঃ ইঃ এঃ কাঃ জঃ 
--মনোরপ্রিনী'**সদাদেবপুত্র রাম- 
কুষ্দেব ইঃ এঃ 

-ভুষণ,-*রামচন্দ্র গুঃ জঃ যুঃ 
_মিত্তভাষিণী (ইঃ মতে ১৫৫২)... 
রঙ্গনাথ সার্ভৌম ইঃ 

-নিহষ্টদূতী বিবৃতি (১৫৫৭ )... 
মুনীস্বর ১১৬ পৃঃ কাঃ 

_-বিবরণ (১৫৫৭ পরে).."মহীদাস 
দঃ যুঃ 

-উদাহরপ..-বীরেশ্বর পণ্ডিত ইঃএঃ 
-বিলান (১৬ শত)... দেবী 
(দাস ব1) সহায় জঃ যুঃ 
-বুত্তি *** সবর্ণকার ভীমদেবের, 
পুত্র মোপদেব জঃ 
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--উদ্াহরণ ... চন্দ্রশেখর পষ্ট- 
নায়ক মঃ 
-কৌতৃক...রামভট দঃ বিঃ 
এ ০১৭৪৭ পুঃ) *পরম হখ গু; 
"দামোদর গ£3 পামদত্ত যুঃ; 
কুপারাম (১৭১৪ ) এ৪; বুন্দ।বন 
যুঃ; লক্্রীনাথ যুঃ ? শ্রীকৃষ্ণ যুঃ 
*-_."'বাপুদেব শাস্ত্রী, হ্ধাকর দ্বিবেদী 
লোনশনংহিত।,ততঅহ জঃ যুঃ 
লোহগোলক খগডন ** নৃদিংহপুর রজ- 
নাথ ১১৩ পৃঃ কাঃ 
বগঘন সারণী-**ক।ঃ 
বর্ণনিঘন্ট, স্থাননিঘণ্ট,..জঃ 
বর্ষতন্ত্ব...নীলকঈ তাজিক দেখ 
ক্ষ বর্ধ দীপক পত্রী মার্গ...মহাদেব 
». প্রনীপ..-বুধ দৈবজ্ঞ অঃ 
ঘধফল...নরসিংহ কবি তাঃ 
» ফলপদ্ধতি *** গঙ্গ'ধর দঃ ; দিবা- 
কর মঃ; মহীধর যুঃ 
» মর্জরী'বামদের নং 
» কৃতা কৌমুলী বা সংবৎদর কৃতা 
কৌমুনী--গোবিন্দ কবিকম্কণাচাধা 
কাঃ 
+ বসন্তরজ বা শকুনার্ব (১০৯০ পু3) 
»০* বসম্ভভট অঃ এঃ জঃ দঃ বিঃ 
* টীঃ বিবৃত্তিঃ ... ভানুচন্দ্রগণক কাঃ 
জঃ রাঃ, মাধব দঃ; কাঃ বিঃ 
? বমিষ্ঠ তুলা ... ভাক্ষরাচাধা (বাসন- 
বার্তিকে উল্লেখ ) 
বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত *** বদিষ্ট (৫৮ পৃঃ) জঃ 
তাঃ দঃ 
বাঞ্যগণিত (কঃ ১৪১৩).*বররুচি মাঃ; 
টাঃ মাঃ 
বাকাসার (১৫২৫ পুঃ)-*গঃ 
বাক্যান্ৃত (গঃ ১৮ শত) ... তুলজরাজ 





তাঃঃ টীঃ কুট্াকার শিরোম পি... 
বরদাচ।ধা পুত্র দেবরাজ তাঃ 
বামনজাতক (১৫ শত পু): 
বারচিস্তামণি"'জঃ 
বারধিকতত্ত্র (কঃ ১৪-১৬ শত)-.' বিদ্দপ 
১২০ পৃঃ 
বাস্ত প্রকরণ...দঃ 
». প্রদীপ'*'বাহদেব দঃ 
* » রতাবলী '**জীবনাথ 
» শিরোমণি -.* মহারাজ গ্ভামা- 
সাশক্কর যুঃ 
1 » সংখ্যা (টোভরানন্দের অংশ)'*"যুঃ 
।ঈ » সার-*-সুত্রধর মাওবা যুঃ 
বিজয়কল্প লতা1.**চক্রপাশি দঃ 
* ভৈরব'*'মহেন্দ্রচার্ধা শিষা তাঃ 
| * বিদগ্ধতাবিণী ( জাঃ )... রাঘবানন্দ 
১২২ পৃঃ 
' বিদ্বজ্জনবল্লভ (প্রঃ৯৬৪) *** ভোজদেব 
'.. তাহ বিঃ 
1 বিধিরত্ব (জ্ঞাত ১৪৫০ পুঃ)...তাঃ 
1 বিবাহতব্বদী পিক1.-"হুঃ 
* পটল (১৪০০ পৃঃ) *** শারঙপাণি 
ব। শাঙ্গধির ৪৭০পৃঃ ইঃ দঃ 
এ (১৪৪৪) *** রামপুত্র পীতান্বর 
৪৭০ পৃঃ; টাঃ নির্ণয়।মৃত'**ই 
,ব (১৪১১ পুঃ)'শ'জনার্দন গুঃ 
। ভূষণ... দত্তাত্রেয় দৈবজ্ঞ মং 
» বুত্রনংক্ষেপ'*ক্ষেমস্কর জঃ 
| * বিবাহ বৃন্দাবন(১১৬৫) ..* রাণগণপুত্র 
| কেশবাক ১০৫ পৃঃ 
! 


--টীঃ দীপিক1 (১৪৭৬ )..গণেশ- 
দৈবজ্ঞ জঃ ম£ /*১----(১৬৫৩পুঃ) 
***কলা।ণবম যুঃ 

বিবাহ দিদ্ধান্তরহন্ত € ১৪০০ পুঃ1) 
*গদাধর গঃ 
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বিবেক মার্ভও (ুঃ) "৮ শতগুন।চার্যা 
বিঃ 
বিশ্ব প্রদীপ (সং).** ভূবনানন্দ কবিকঞ্ঠা- 
ভরণ ইঃ এঃ 
বিশ্বাদর্শ-বিবরণ.**আদিতা কবি মঃ 
* বিশ্বকর্ম প্রকাশ (বাস্তু ১১৮৫ পৃঃ) 
*বিশ্বকমণ 
* বিশ্বকর্ম বিদ্যাপ্রকাশ *.* শিবনহায় 
পুত্র রবিদত্ত শাস্ত্রী 
বিষুুকরণ বা সৌরপক্ষ শরণ (১৫৩০)-* 
দিবাকর পুত্র বিধুঃটদবজ্ঞ ১১১ পৃঃ 
ইঃ এঃ 7 টীঃ (১৫৩৪) ..* বিশ্বনাথ 
ইঃ রঃ কাঃ বিঃ ? ব্রাম্বকভট দঃ 
বিষুদিদ্ধান্ত (গঃ ফঃ)-রাঃ 
বীর পরাক্রম**বাহুদেব গুঃ 
* দিংহাবলোক (পুবজন্ম বৃত্তান্স ) 
*'বীরানহ অং গুঃ 
» সিংহোদয় বা হোরাস্বন্ম নিরূপণ 
€(জাঃ ১৫ শত)..ঝামপুত্র বিশ্বনাথ 
পণ্ডিত দঃ 
বীর।বলী...বীরভদ্র গঃ 
বুস্তশতক (মু: ১০৩৩ ৪০ ).** ভাক্কর- 
পিতা মহেশ্বর ৯৯ পৃঃ অঃ দঃ মঃ 
বৃদ্ধ গাগা সংহিতা "বৃদ্ধ গর্গ জঃ দঃ 
». পারাশরী...দঃ 
* যবনজাতক...দঃ মীনরাজ জাতক 
দেখ 
*» বসিষ্ঠ সংহিতা *** বৃদ্ধ বসিষ্ঠ ইঃ 
কা: জঃ মাঃ 
* বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বা বিশ্বপ্রকাশ *** 
বৃদ্ধ বলিষ্ঠ ইঃ কাঃ তাঃ দঃ রাঃ 
-টীঃ,*লঙ্গ্রণাচ।ধা জঃ 
«. সু্যার্ণব "ওঃ 
বৈষধক রণ (১৬৮৮) ** শুকপুত্রে শঙ্ধর 
১২৫ পৃঃ কাঃ বিঃ 


] 


বেস্কটাদ্রিনাধীয় গ্রহতন্ত্র *** সিজ্ঘণপুত্র 
নৃসিংহ সুরি তাঃ 
বাবহার চমৎকার (১৪৪৬ পুঃ)."' রূপ- 
নারারণ দঃ 
» দীপ...কৈলান বম? অঃ 
» প্রদীপ (১০৭২ পরে) .** কৃষ্দাস 
পুত্র পদ্মনাভ মিশ্র কাঃ দঃ বুঃ 
* মহোদয়*মণিনন্দ পণ্ডিত মঃ 
» রতু*'ভানুনাথ দৈবজ্ঞ রাঃ 
ব্যাস সিদ্ধান্ত *** ব্যাস কাঃ গুঃ জঃ যুঃ 
রাঃ (ব্যানম্বৃতির অংশ); গোলা, 
ধ্যায় ০০, গঃ 
শকুন দীপক *** গণেশ রাঃ 
» প্রদীপ (১৩৯৬ পুঃ),*লাবণ্যশর্শা গু: 
» রত্বাবলী ব। কথা শেষ *** অভয় 
দেব শিষা বর্ধমান শ্থরি বিঃ 
» সারোদ্ধার *** মাণিকা নুরি গুঃ বিঃ 
শকুনার্ণব *** বসম্তরাজ দেখ 
শকুনাবলী**-কাঃ বিঃ) গঙ্গাভ।ক্কর গুঃ 
শ।কুন ব। শাকুনার্ণব "ভট্ট শিবরাজ ইঃ 
শঙ্কুবিচার ( যঃ ).**লক্্ীপতি যুঃ 
শত যোগ মগ্ররী (১২০০ পৃঃ) *** ওঃ 
শত্র পরাজয় (যুদ্ধমুঃ) ** কালীদাস-. 
গণক জঃ বিঃ 
* শল্তুহোর! প্রকাশ (১৫৮৪)-*পুশ্ররাজ 
১২৩ পৃঃ; টাঃ *** পরম শুরু যুঃ 
শলোযোদ্ধার্ ( সটাক ) **' যুঃ 
* শিবসংহিতা। (ফ )...শিব প্রোক্ত অঃ 
» লিখিত (মু) ** ধ যুঃ 
শিশুবোধিনী (সং) *** শিবচক্রবত্বাঁ রাঃ 
* শিষাবী বৃদ্ধিদ (কঃ) *** লল্ল ৭৯ পৃঃ 
ক শীন্রবোধ (মুঃ) *** কাশীনাথ ভষ্টাচার্ধা 
_টীত তত 2 লক্্ীপতি ঘুঃ 
শুকজাতক ব! সুত্র *** শুক গুঃ মঃ 
শুক্র জাতক ** জঃ $-_নাড়ী *** মাঃ 
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* শুদ্ধি দীপিক! ( মুঃ ১০৮০ ইঃ মতে ) 
*ভ্রীনিবাস 
* টীঃ অর্থকৌ মুদী* গণপতিভ টপুত্র 
গেবিন্দানন্ন কবিকন্কপা চার্যয 
_প্রভ1 ..* কুঞ্ণানন্দাচাষ্য এঃ 
- প্রকাশ *** রাঘবাচার্যা এঃ রাঃ 
-_বৃত্তি *** মথুরানাথ চক্রবস্তা এঃ 

শৃগাল শকুন *** ল্রপতি বিঃ 

শীকুষ্ণজন্মপত্র *.. নন্দরম মিশ্রজঃ 

ঈ* ষটপঞ্চাশিক। (ফঃ ৫ শত)-"'বরাহপুত্র 
পৃথুবশ! ৮৯ পৃঃ" 

-_টীঃ বিবৃত্তি (৮৮৮)**ভটোৎপল ৮৯ 
পৃঃ 7. দামোদর দৈবজ্ঞ দঃ যুঃ; 
কাশীদীক্ষিত গুঃ 

* যীদাস (ফঃ ১৫ শত) ... বন্নাঘটীয় 
ষঠীদাস 

ষোড়শ যোগ €আ'বাঁ হইতে) *** 
লন্ীপতি :ঘুঃ 7; টাঃ *** রামদত্ত 
যুঃ ৪ 

সংক্কান্তি প্রকরণ (মুঃ) *** নাগেশপুত্র 
শিব দৈবজ্ঞ গুঃ বিঃ 

সংহিতাদীপক...পুরুযোত্তমভটাজ্বজ মঃ 

» প্রকাশ ..* কাহুকবীশ্বর পুর যুঃ 
» পর্ব *** বল্গয় তাঃ 
» শিরোমণি ... মাঃ 

সঙ্কেত কৌমুদী (জাঃ) .*. হরিনাথ 
আমার্যা কাঃ গুঃ জঃ দঃ বিঃ; শক্ত 
ন।খ আচাযা গুঃ 

সঙ্কেত চল্লিকা (১৬৯৯) ** নন্দন- 
রামমিশ্র জঃ 

ক.» নিধি (সটীক) ... 

সজ্জন বলত ( মুঃ ১৪৪৪ পু$) **' ভানু 
পগ্ডিত ইঃ গুঃ 

সৎকৃতামুক্তাবলী *** রখুনাথ সার্বভৌম 
এঃ কাঃ রাঃ 


সম্তনদীপিক] *** মহাদেব জং যুঃ ? 
কেশব অঃ; হরিনাথ আচার্ধা গুঃ 
সগ্ুনাড়ী চক্র **' জঃ 
সভাকৌমুদী (মুঃ) ... বামোরি বাঁ 
বাস্ছরি নারায়ণ তাঃ 
সমরবিজয় *** *** শিব মং 
* সমর সার (স্বরোদয় যুদ্ধ মুঃ ১৪ 
শত)... শুর্যাদাসপু্থ রামচজা 
বাজপেরী বা সোমযালী ইঃ এঃ 
" জঃ দঃ -টাঃ * সরলা *** ভরত ইঃ 
এঃ জঃ মৃঃ বাঃ;-সঙ্কেত মঞ্ররী **. 
দামোদর কাঃ যু; দীক্ষিত সাম্বৎ- 
সপগিক দঃ; রামদত্ত যুঃ 2" রামচন্জর 
দঃ মঃ; রামশক্কর যুঃ ; বিটলমিশ্র 
8; শিবদাস রাঃ 
সময় প্রদীপ *** রঘুনন্দনপিতা৷ হরিছর 
ভট্চার্যা এঃ রাঃ 
সআাউ যন্ত্র... ... লক্্রাপতি ধু 
সম্বৎসরাদিফস কললতা (১৫৬৪) ** 
রুদ্রভটপুত্র সোম দৈবজ্ঞ অঃ ইঃ 
এঃ গুঃ দঃ মং 
» ফল ..* ১. ছুর্গদে গু) ১৫০৮ 
যুঃ 
সন্বিত প্রকাশ *** গোবিন্দ কবীশ্বর দঃ 
টীঃ .*" কাহ্ৃকবীশ্বর জঃ দঃ 
সর্ববচক্র বিগার ** *.* ***কা5 
? সর্ববতাভদ্র যন্ত্র (ষঃ)***ভাক্কর(চ। ধ্য 
€গোলাধ্যাঃয় উল্লেখ ) 


সর্বাতোভদ্র (চক্র). ১ গু জু; 
--টীঃ অয়শলীবিষ্ভাস *** দৈবভ 
গেকুলানন্দ ইঃ 


সর্ববসংগ্রহ ... *১. দ্রীননাথ মঃ 

ঞ* সর্ববার্থ চিন্তামণি (জাং ১৫০৭ পু) 

, অপ পর় পুত্র বেস্কটশ্্া ; টা১--, 
অবগতি'"'দিবানচন্দ্রপুত্র রাধাবু ন* 


গঃ জঃ; কৃপারাম 0১৭ শত) যুঃ; 

মল্লারি গুঃ 
সহজ জন প্রশ্নাবলী *** বৃদ্ধগঞ্গ জঃ 
সহম (তাজকের) কলতরু (জাঃ) 

**্গ্রীনিবা.ষুঃ 

» চক্দ্িক (জাঃ) **" মথুরানাথ গুরু 
যুঃঃ রামনাথ যুঃ 
* সামুদ্রিক *** ** এই কাঃ বিঃ 

-টীঃ বিষুবত্ত দক্ষিণাত্য জঃ 

» চিস্তামণি মাধব বিঃ চীঃ. মা 

»কঠাভরণ *** ১৯ ও 5 

»তিলক ব। নরলক্ষণ (১৫ শত 

পুঃ)-"ছেলভিরাজ এঃ' 

» সার পঞ়্োনিধি '***শবিঃ 
সারণী (বান্ত ) *** ** লঙ্ষ্ীপতি যুঃ 
সার সংগ্রহ *১* *১* ১০ গু মাঃ 

এ “*মুঞ্রাদিত্য গুঃ ; ব্যাসগণপতি গুঃ 
সার সমুচ্চয় *** বৈদ্যনাথ দৈবন্ঞ দঃ 
সারাবলী *.. মশিথ অঃ; শ্রীপতি গুঃ 

(৮২৭ )***কল্যাণবশ্না ইঃ প্রেতি- 

লিপি ১২০৮), গুঃ জঃ দঃ নঃ বিঃ 
রাঃ; টীঃ--সার সাগর "দঃ 
সাগ্পোদ্ধার (ফঃ ) "জৈন শ্রীহ্য কীর্তি 
হরি গুঃ বিঃ; টীঃ *** গু 
সিদ্ধান্ত কৌন্তভ ( দিঃ)*** গোপীরাজ 
দৈবজ্ঞ জঃ 
চূড়ামণি'*মাধব (সিং শিরো- 
মণিতে উল্লেখ ) 
*. চুড়ামণি (১৫৬৫)*গেলগ্রামের 
রঙ্গনাথ ১১৩ পৃঃ এঃ যুঃ 
ঈ* ০ তত্ববিবেক (১৫৮০) *** কমলা- 
কর ১১২ পুঃ 7 * টীঃ শেব বাদন। 

* ইং এঃ 
* ৮. দর্পণ (১৮১৪),০চভ্্রশেখর সিংহ 

১২৭৯ পৃঃ 


? রঙ 


সিদ্ধাস্ত সপ্ররী (১৫৩১)-*মধুরানাথ ইঃ 
» মপিমঞ্জরী ( আ।২).**বেচারাস 
স্ায়ালঙ্কার রাঃ 
সিদ্ধান্ত রহন্ত'*-গ্রহলাঘব দেখ 
» বাক্স (১৫৬১) *** নিত্যানন্দ ৬৮ 
পৃঃ কাঃ দঃ যুঃ 
* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ব| ব্রহ্মতুল্য 
দিদ্ধাত্ত (১০৭২ ) ০. ভাক্করাচার্ধা 
৯৮ পৃঃ 
* টাঃ বসনাভাষা (১১০৫) **& 
-__বাসনাবার্তিক(১৫৪৩),* কৃষ্ণপুত্রে 
নৃনিংহ ৮১১ পৃঃ ৯: এ জঃ 
_মরীচি (গোলাধার টীঃ ১৫৫৭) 
“মুনীর ১১৬ পৃঃ ইং এঃ জঃ ঘুঃ 
-গণিততন্ব চিস্তামণি (১৪৯২)**" 
বাচম্পতি মিশ্র পুত্র লক্প্ীদাস ১১৫ 
পৃঃ ইং এঃ গুজঃ বিঃ 
-মিতভাধিণী ৫১৫৮০) *১* গেল, 
গ্রামের রঙ্গনাথ ১১৬ পৃঃ ইঃ এঃ 
--হুর্যাপ্রকাশ (১৪৫০).,*জ্ঞানরাজ 
পুত্র হুধ্যদান ১৫৭ পৃঃ এঃ 
--উদাহরণ ( ১৫৪৫)... বিশ্বনাথ 
১১১ পৃহ মং যু প্রকাশ ১৯ 
রামচন্ত্র এঃ; বাধ্য।-"হরিহর ঘুঃ) 
জন়লক্ষণ গুঃ; চক্রচুড়ামণি যুঃ? 
মহেশ্বর উপাধার (১৫৩৬ পৃঃ); 
বাজগিরি প্রবাপী অঃ; বাচম্পতি 
€:7? গণেশ দৈবজ্ 
? সিদ্ধাভ্তশেখর (৯৬১)... শ্রীপতি ভট্ট 
সিদ্ধাপ্তনংহিতা সার সমুচ্চয় (১৪৬০) 
**জ্ঞানরাজ পুত্র কুর্ধা দৈবজ্ঞ 
জঃ 
* সম্রাট, (১৩৫০),-*জগম।খ ১২৩ পৃঃ 
কাঃ 
» সার কৌন্তভ... জঃ 
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সিদ্ধান্ত সার্বভৌম (১৫৬৮ ).**মুনীশ্বর 

১১৬ পৃঃ ইং এঃ কাঃ জঃ রাঃ 

_ চীঃ আশয় (১৫৭২)...কাঃ জঃ 

হন্দর (১৪২৫)...নাগনাথ পুত্র জ্ঞান 

রাজ ১*৭ পৃঃ ইঃ গঃ কঃ দঃ মঃ 

রাঃ 

--টীঃ গ্রহগণিতমণি *** 

পুত্র চিস্তামণি গুঃ জঃ 

» হোরা ..বিঃ 

হখবোধ (১৭৬৯ পুঃ)'শরঘুনাথ মঃ 

হধারপ্রিনী (ফঃ)...কেশব অঃ 

হুবোধমণ্ররী (ফঃ ১৪৮৪ )...রঘুনাথ 
১২২ পৃঃ দঃ 

সুশ্নেক শতক--বিটুল শুরু জঃ 

সুর্যানাড়ী...ওঃ 

? হুর্যাসিদ্ধান্ত প্রাচীন (১ শত 7): 
( পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ) 

* সুর্বাসি্ধীস্ত € ১১ শত ?),,০ ৬৭ 


জ্ঞানরাজ 


খে 


* __টীঃ গুঢার্থ প্রকাশিক! (১৫২৫) 
*প্রঙ্গনাথ ১১৬ পৃঃ 

-পীরভাধ্য (১৫৩৩ )--কুঞ্ণপুত্র 
নৃসিংহ ১১১ পৃঃইঃ এঃ কাঃ মঃ রাঃ 
-_কিরণাবপী (১৬৪১).*"দ[বভাই 
১২০ পৃঃ ইঃ এই দঃ 

-গহনার্থ প্রক।শিক| (১৫৫০)... 
বিশ্বনাথ ২১১ পৃঃ অঃ কা? জঃ গুঃ 
যুঃ রাঃ 

-বিবরপ (১৪৯৪) দেবদত পুক্র 
ইঃ এঃ জঃ রাঃ 

_কল্পবনী ..* শ্রীধরা চার্য্যপুত্র 
বল্লায়াচার্যা তাঃ ম।ঃ 

-মঞ্জদী (১৫৩১)'"মথ্রানাথ চক্র- 
বর্তা িদ্যালক্ক(র ) ইঃ এঃ কাঃ 
_ উদাহরণ **কৃষ দৈবজ্ঞ (বললাল- 


পুত্র ?) কঃ) * উদ্বাহরণ (১৫০১) 
্রস্থক।রের বাস কাশীতে ;- 
»চগডখর গু) মহে্বর গু; 
ধনেশ্বর গু; মাঁধবাচার্ধা যুঃ; 
কামাভট পুঃ$ দেবী দাস কৃত 
'্মাড়ণ। (১৩৪২) ১২৭ পৃঃ পুঃ 

* সুর্যাসিদ্ধাণ্ত রহস্ত (১৫২১),..রাবব. 
নন্দ ১২২ পৃঃ 

সুর্যা প্রজ্ঞপ্তি টীঃ...এঃ 

সু্যযার্ণব.*-গুঃ 

সৃষ্টি প্রথ্রণ টীঃ (*৬ শ?)-. চতু- 
ভুর্জ দঃ 

সোমনিন্ধ ই্র...লোম রাঃ জঃ দঃ কাঃ 
এ (জাঃ)..*পিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ইঃ 

* সত্রীজাতক**শ্যবনাচার্যা গুঃ 
এ""গণেশ দৈবজ্ঞ ১০৮ পৃঃ যুঃ 

+ এ... বামনাচাধ্য যুঃ; ত্রিবিক্রম 
এঃ বিঃ 
এ *** বিদেশ্বরী প্রসাদ যুঃ ; হংস- 
রাজ পুত্র রামচন্দ্র গুঃ বিঃ; টাঃ 
রামেখর যুঃ; সোমসিদ্ধান্তী এঃ 

স্পন্দন চরিত্র "রাঃ 

স্পষ্ট জাতক পদ্ধতি...রঘুনন্দ শর্মা রাঃ 

প্কটচন্দ্রাকী (ক$ ১৫৪০ পু )*"*বন- 
মালী গুঃ 

» দর্পণ (কঃ ১৫২১).,তমুকুন্দ দৈবজ্ঞ 
পুত্র নারায়ণ পুঃ মঃ 

* বিবরণ'*কন্র মিশ্র এঃ 

ঈ* স্বপ্ন চিন্ত।মণি (১৫৫২ পুঃ)...ছুল“ভ 
রাজ পুত্র জগদ্দেব ইঃ গুঃ বিঃ 

স্বপ্ন চরিত... রাঃ 

» ফল .. নির্ণয় জঃ 

* ্বপ্রাধার..বুহস্পতি ই; জঃ দঃ মঃ 
বিঃ; ত্রান্বক ওঃ 

স্বরোদয়...ইঃ মঃ; নরপতিজয়চর্ধা1 দেখ 


২৯ 


স্বরোদয় বিচার'**বিঃ 

স্বরতত্ব চমৎকার:.-*যল্্য় তাঃ 

হংসচক্র প্রকাশ *** ষুঃ 

» রামপ্রথব ১০ অঃ 

হস্ত সপ্তীবন (সামু)... জৈনাচার্যা বিঃ 
রাঃ; টাঃ ভাষা ** রাঃ 

*হায়ন ওত তাঃ ১৫৬৪) *** দামোদর 
পুত্র বলভদ্র ১২২ পৃঃ 

হিলাজ তোঃ) ... হিলাজ মঃ যুঃ রাঃ 
__টীঃ দীপিকা '*নৃসিংহ দৈবজ্ঞ গুঃ 
জঃ মঃ; .পগিত ক্ষীরসাগর যুঃঃ 
লক্ত্বীপতি যু; রখুনাথ 23 
রামেশ্বর গু ০৩৯৫ পু) 
চড়ামণি***রাম অঃ 

হোরাহকর *»** জীবানন্দ পুত্র 
পেবকীননন জঃ 


হোর! কৌস্তভ (১৬০০). নরহরি 
পুত্র গোবিন্দ ( ছীঃ) 
*, চক্র ৮ জঃ 


» প্রকাশ * রবি অঃ 
» প্রদীপ (১৪ শত) ** মহাদেব 
গুঃ দঃ 
* ৯, মকরন্ন (১৪১৮ পু) ** গুণা- 
কর; টীঃ *** হুমতিহর্ষ গুঃ 
» শাস্্রর্ণবসার ..* ভাক্কর শিষা দঃ 
» শান্ত সত্য ওঃ 


2 সার (১৫০৫ পৃঃ) ০ 2 বিঃ . 
»১ সার সুধানিধি (১৬৬০) 

দাদাভাই পুত্র নারায়ণ ১২০ পৃঃ জঃ 
» সেতু ১৮ তাঃ 


অতিরিক্ত । 


ক। আর্ধ্যগণের পুরাতনত্ব ও প্রাচীন নিবাস । 

এই গ্রন্থের ভূমিকা মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলকের 
নুতন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে । সেই গ্রন্থে (71) £১1০60 
(2027 10 0১৪ ০৫93) তিনি প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈদিক 
প্ষিগণের পূর্ব পুরুষগণ গ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৮০০০ বৎসর পূর্বে মেরু- 
সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। তৎকালে সে প্রদেশ বর্তমান 
ক্ষালের স্তায় শীতল ছিল না; পরস্ত সে প্রদেশে চির শরৎ খতু বিরাজিত 
'ডিল। কালক্রমে সে প্রদেশ হিমাচ্ছন্ন ও বাসের অযোগ্য হুইলে পূর্ব 
পুরুষগণ ত্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে এশিয়ার মধ্যভাগে 
বসতি করিয়াছিলেন। সে সময় তাহাদিগের মধ্যে পুর্ব বাসস্থান সগ্ন্ধে 
শ্রুতি ছিল। বৈদিক সাহিত্যে মেই শ্রুতির নিদর্শন আছে। জ্যোতিষ 
সাহায্যে জান। যায় যে, মেরু সন্নিহিত প্রদেশে গ্রীষ্মকালে কয়েক মাম 
ব্যাপিয়! হুর্য্যের অন্ত হয় ন1, শীতকালে কয়েক মাস ব্যাপিয়! হুর্ষে)র 
উদয় হয় না, এবং বৎসরের অন্ত সময়ে প্রত্যহ স্্যোদয়ান্ত হইয়! 
থাকে। দীর্ঘ রাত্রির আরস্তে ও অবসানে স্থ্ষযোদয়াস্তারস্তের পূর্বে ও 
পরে কয়েকদিন ব্যাপিয়! উষ! থাকে । 

বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা টিলক মহাশয় স্বীয় অনুমান সমর্থন করিয়া- 
ছেন। বৈদিক পঞ্িতগণ এই সকল প্রমাণ গ্রহণ করিলে কতকগুলি 
বৈদিক ও পৌরাণিক উক্তির সঙ্গত অর্থ পাওয়া! যাইবে। জামর! 
টিলক মহাশয়ের অঙ্থমানকে সারগর্ভ মনে করি ('প্রবাসীর+ ৩য় তাগ 
দেখ) যে যে বিষয়ের সহিত আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের সম্বন্ধ আছে, 
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কেবল সেইন্ধপ কয়েকটি প্রধান বিষয় সম্বন্ধে টিলক মহাশর্নের ব্যাখ্যা 
প্রদত্ত হইতেছে । 

পুরাণ, জ্যোতিষ, মহাভারত ও বৈদিক সাহিত্যে আমাদের এক 
বৎসরে দেবতার এক দিন বলিয়! কথিত আছে। আমাদের ছয় মাস 
দেবতার রাত্রি, এবং আমাদের অগ্ভ ছয় মাস তাহাদিগের দিন । ইহাই 
পিতৃষান ও দেবধান নামে বেদে খ/ত (২৭৯ পৃঃ) । টিলক মহাশয় 
বলেন, মেরু প্রদেশে বাসের সময় পূর্বার্ধ্গণ উহা! প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রুতি 
রাখিয়৷ গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে থাকিয়াও জ্যোতিষ দ্বারা মেরুতে 
ছয় ছয় মাস ব্যাপী দিবা! ও রাত্রি গণিত হইতে পারে। কিন্তু ত্রাহ্মণ- 
রচনার সময় জ্যোতিষিক জ্ঞানের এতদুর বিস্তৃতি সম্ভবপর বোধ হয় 
না। পার্সাদিগের বেদেও এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং 
উহার মুলে জ্যোতিষিক গণন! ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 

বেদে উষার এমন রমণীয় মৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা গ্রত্যক্ষ না 
করিলে কেবল কল্পনায় আসিতে পারে না। অন্ত প্রদেশে উষা দীর্ঘ- 
কাল-মাসাবধি-_স্থায়ী হয় না; রাত্রি! এত দীর্ঘ হয় ন! ষে, তাহার 
অবসানের নিমিত ব্যাকুল হুইয়! উষার প্রতীক্ষা করিতে হয়। কিন্ত 
বেদে উষার বর্ণনায় এই ভাব প্রকাশিত আছে। খক্‌ সংহিতায় (১1১২ 
৩1৪, ৬1৫৯৬) উধষাগণ ত্রিংশৎ যোজন বা ত্রিংশৎ পদ পরিঞ্রমণ 
করেন। তৈঃ সংহিতায় (৪1৩১১) উষাগণ ত্রিংশৎ শ্বসা। আমর! 
সায়ণের অর্থে সন্ষ্ট হইতে পারি নাই (১২পৃঃ)। টিলক মহাশয় বলেন 
যে, ত্রিশৎ যোজন, শ্বস! ও পদ দ্বারা ত্রিংশৎ দিবস ব্যাপী উষ বুঝাই- 
তেছে। 

দক্ষিণ ও উত্তর শব্দ্বয়ের অর্থম্পষ্ট। কিন্তু উত্তর শার্ষর আদিম 
অর্থ উচ্চ (উৎ-তর); দক্ষিণ শব্দের এক প্রতিশব্দ অধর । মেরু প্রদে- 
শের লোকেরাই উত্তরদিকৃকে উত্তর বলিতে পারে । তাহারাই দক্ষিণ 
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দিকে ক্ষিতিজের অধোভাগ হইতে সৃুর্য্যকে উদ্দিত হইতে দেখে । পুরাণে 
আছে (২০১ পৃঃ ), সপ্গধিগণের অধোভাগে সুর্যের পথ; [ উর্াভাগে 
ধরব অবস্থিত ]। দ্রষ্টার মন্তকের নিকটে সপ্তষিগণ ন! থাকিলে, এরূপ 
কথ। বলা চলে না! [ অবশ্ত বর্তমান কালের প্রবতারা সেকালের 
গ্রবতারা ছিল না (৮ পৃঃ দেখ )।] 

পৌরাণিক জ্যোতিষ বর্ণনার সময় আমরা স্বীকার করিয়াছি যে, 
গ্রাচীন পঞ্জিকার বর্ষ, অয়ন, মাস, সংক্রান্তি প্রভৃতির স্বতি পরবর্তী- 
কালের ব্রতপুজ! দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে । টিলকমহাশয়ও সেই মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্গণে বাশ আদিত্য দ্বাদশ মাস হইতে 
কল্পিত হইয়াছে । উপনিষদে ও পরবর্তাঁ সাহিত্যে সর্বত্র আদিত্য 
দ্বাদশ । অথচ খক্‌ সংহিতায় আদিত্য সপ্ত কেন (২২ পৃঃ)? ইহার 
উত্তরে টিলকমহাশয় বলেন যে, মের প্রদেশে বাসের সময় বত্সরে যত 
মান সুর্ধ্য দেখা ধাইত, আধ্যগণ তত গুলি স্ুর্ধ্য কল্পনা করিয়াছিলেন । 
সেই 'পুর্ববুগের” কথা খগ্‌ বেদে পিখিত হইয়াছে। সপ্তমাস ব্যাপী সুর্য 
হইতে স্ৃর্য্য সপ্তরশ্মি, সপ্তাশ্ব প্রভৃতি নাম পাইয়াছেন। আর্ধ্যগণ যেমন 
দক্ষিণ দিকে আগমন ও বসতি করিতে লাগিলেন, আদিত্য সংখ্যাও 
সাত হইতে আট, নয়, দশ, হইল । ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু আছে। 
ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত শতরাত্রি ব্যাপিয়! সত্র অনুষ্ঠিত হইত। তিনি সোম 
পান করিয়া শশ্বরের নবনবধতি (৯৯) পুর বিনাশ করিয়া! হৃর্ধযকে মুক্ত 
করিয়াছিলেন । এই রূপ উপাখ্যানে শতরাত্রি ব] তিন মাস ব্যাপী শীত 
কালের কথা আছে। 

ইন্দ্র, অহি নমুচি বা বৃত্রকে বধ করিয়। দেবযানের পথ মুক্ত 
করিয়াছিলেন | অস্থরের! দক্ষিণ সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিত। বৈদিক 
খধষিগণ মনে করিতেন যে, দিব্য অপ দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত। বৃত্রা- 
সুর ষেন ক্ষিতিজের তলে লুক্কীয়িত থাকিয়া! হুর্ষেযোদরয় রোধ করিত। 
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এই হেতু ইন্ত্র বৃত্রকে বধ করেন । অর্থাৎ দীর্ঘ রাত্রির পর হ্ু্ধ্য উদ্দিত 
হইতেন (১৮৬ পৃঃ)। 

খগ.বেদে (১1৫৫৫) বিষ্ুুর তিন পদের মধ্যে এক পদ অনৃষ্থ। 
টিলক মহাশয় বলেন, তিন পদে বৎসরের তিন খতু । ছুই খতু (৮ মাস) 
সূর্য্যের উদয় হইত, এক খতু ( শীত খতু ) তিনি ক্ষিতিজের অধোভাগে 
অনৃশ্ত থাকিতেন । তখন তিনি অপে অহির (বৃত্রের) মন্তকে শয়ন 
করিতেন। ইহা! হইতে পরবর্তী কালের চাতুম্ণন্ত ব্রত । কিন্তু প্রাচীন 
অর্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । বিষু্র ন্যায় সবিতার তিন হ্র্গ, তন্মধ্যে 
একটি যমলোকে (১1৩৫৬ )। অগ্নিরও তিন স্থান (৬৭ ৭১)। অস্থি- 
ছয়ের রথের তিন চক্র, তন্মধ্যে এক চক্র মন্ুষ্যের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত। 
টিলকমহাশয়ের অন্ুমানে এই সকল রূপকে বৎসরের তিন খতুভাগ 
হুচিত হইয়াছে । 

যুগ ও কল্নান্তে প্রলয় হয়। ইহা পুরাণের এক গ্রপিদ্ধ কথা। 
অধর্ববেদে (৮1২।২১) যুগ অর্থে ১০০০০ বৎসর | মন্থু ও মহাভারতে 
যুগের পরিমাণ ১০০০০ বৎসর । মন্থু ও ব্যাস &ঁ পরিমাণের সহিত 
সন্ধযাংশ-স্বর্ূপ আর ২০০০ বৎসর যোগ করিয়াছেন । কালক্রমে পুরাণে 
এই মহাধুগ বা চতুযু'্গ দৈব যুগ নামে কথিত হইয়া! মহাযুগের 
পরিমাণ অত্যন্ত দীর্ঘ কর! হইয়াছে । প্রলয়ের পর সত্য যুগের 
আরম্ভ। টিপকমহাশয়ের অনুমানে, অথর্ববেদ, মনত ও মহাভারত মতে 
তাহাদ্িগের সময়ের ৪০০০ বৎসর পূর্বে 'প্রলয় হইয়াছিল । টিলকমহাশয় 
বলেন, ভূবিদ্যাবিৎ পগ্ডিতগণ হিমপ্রলয়ের যে কাল অনুমান করেন, 
তাহার সহিত উক্ত শরস্্ীয় উক্কি সমূহের সামগ্রস্ত আছে। ইত্যাদি 

আধ্্যগণের প্রাচীনত্বের সহিত আমাদের জেযোতিষের প্রাচীনত্ব 
গ্রথিত। অতএব টিলকমহাশয়ের অনুমিত প্রাচীন কালের পৌর্বাপধ্য 
দিয়। এই সংক্ষিপ্ত সার শেষ কর! বাইতেছে। 


| ৩৫ ] 


স্রীঃ পৃঃ ১০০০০--৮০০০ বর্ষ! হিমগ্রলয় হেতু মেরুপ্রদেশে মনুষ্য- 
বাসের অযোগ্যতা। | 

৮০০০--৫০০০ বর্ষ পূর্ববাসস্থান ত্যাগ ও নূতন বাসস্থান নিমিত 
আর্ধ্যগণের পর্যটন | এজন এই সময়ের নাম “কৃত” যুগ হইয়াছে। ইহ! 
অদ্দিতি কাল। তৎকালে পুনর্বস্থ নক্ষত্রে বিধুবন্‌ থাঁকিত। 

৫০০০--৩০০০ বর্ষ । মুগশির! কাল। এই সময়ে প্রাচীন পঞ্জিকা! 

ংস্কৃত হয়। এই সময়ে অনেক খক্‌ রচিত হয়। 

৩০০০--১৪০০ বর্ষ। কৃত্িকাকাল। তৈঃ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ 
সমূহের রচন! কাল। শেষ সময়ে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয়। 

১৪০০---৫০০ বর্ষ । বুদ্ধ পূর্বকাল। শ্ুত্র ও দর্শন রচন1 কাল। 

খ। বৃহস্পতি ও গন্ধবর্ষপুর | 

তৈঃ ব্রাঙ্মণে লিখিত আছে, তিষ্যনক্ষত্রে বুহম্পতির জন্ম হইয়াছিল 
(১৭৩ পৃঃ )। বোম্বাইর বেঙ্কটেশ কেতকর মহাশয় গণন! দ্বার! দেখা- 
ইয়াছেন যে, শ্রীঃ পৃঃ ৪৬৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে বৃহস্পতি পুষ্যার 
যুতি প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, অন্য সময়ে নহে । অতএব এ সময়কে 
বুহম্পতির আবিষ্কার কাল বল! যাইতে পারে । খগ বেদের বৃহম্পতিকে 
বৃহম্পতি-গ্রহ বলিতে আর সন্দেহ থাকিতেছে ন| ( ১৬ পৃঃ) 

আমর! গন্ধর্ধনগরকে মেরুতেজঃ (৪0:012 )মনে করিয়াও শেষে 
মরীচিক1-বিশেষ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম (৩৬১ পৃঃ)। পূর্বার্ধ্যগণের 
বাস ভারতে ছিল না,--ইহ! আমাদের পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছিল | এখন 
বোধ হইতেছে, মেরু সন্নিথিত প্রদেশে যে গন্ধর্ধনগর দৃষ্ট হইত, 
তাহারই বর্ণনা জেযাতিষসংহিত| ও পুরাণে লিখিত হইয়াছে । এইরূপ, 
জ্যোতিষ সংহিতোক্ত আবহুবিষয়ক অনেক তত্ব উত্তর প্রদেশে নিরূপিত 
হইয়াছিল । | 


আমাদের 
জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ । 


উপক্রম । 

যে জাতি, যে বিদ্যা যত প্রাচীন, তাহার আদিম ইতিহাস ততই 
তমসাচ্ছন্ন। ভারতীয় আর্ধ্গণের প্রাচীনত্ব আধুনিক বহুবিধ গবেষণায় 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের কীর্তির ধারাবাহিক ইতিহাস 
নাই। সুতরা* আমাদের কোন বিদ্যার প্রাচীন অবস্থা এবং তাহার 
ক্রমিক উন্নতি পরিজ্ঞাত হইতে হইলে পরবর্তী নানাবিধ সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ, এবং স্থলবিশেষে প্রসঙ্গত; লিখিত ছুই এক কথার উপর নির্ভর 
করিয়া কেবল অন্ুমানেই সন্তষ্ট হইতে হয়। অপরাপর শাস্ত্রের স্তায় 
জ্যোতিঃ-শান্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার কর! অতীব ছুষ্র। ভারতের এত 
প্রাচীন প্রস্থ বিলুপ্ত হইয়াছে যে, জ্যোতিষ কেন, কোন বিদ্যারই ধারা- 
বাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা অসম্ভব । 

ধারাবাহিক ইতিহাস ন! জানিলেও, আমাদের কি আছে, তাহার 
অনুসন্ধান করিতে দোষ নাই। সংসারে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি 
উত্তরাধিকার-স্থত্রে বিষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার সীমা-চিন্ন নির্ণয়. করে, 
তাহার মরু খিল ও কষ্ট ভূমির পরিমাণ করে, তাহার বিস্তসামগ্রীর 
সাধন করিতে চেষ্টা করে। আমরা হতভাগ্য ; বিভববৃদ্ধির চেষ্টা দুরে 
থাক্‌, পৈতৃক ধনের সথ্যা-পত্রই নষ্ট করিয়াছি, কি ছিল কি নাই জানি 
না, যাহা আছে তাহাও রক্ষ' করিতে উদাসীন। পাশ্চাত্য পত্ডিতগণের 


[ ২ ] 


গবেষণা-মানযস্ত্রে কোন কোন বিষয়ের সীমা কতকট! জানা গিয়াছে, 
কিন্ত আমর! তাহাদের কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করিতেও বিরত। পৈতৃক 
দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি স্বভাবতঃ সকলেরই অনুরাগ থাকে, আমাদের কিন্ত 
সে অনুরাগ নাই, লুপ্ত-বিতোদ্ধারের চেষ্টা নাই,পরকীয় অনুগ্রহ আকাঙ্ঞা 
করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুক্ষ 
দৃষ্টিতে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ন্প ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু দরি্্ 
দায়াদ ছিন্ন ক্থীরই আদর করে।* অল্প যাহা কিছু আছে, তাহ! 
পুজ্যপাদ পিতামহেরা বহ্যত্রে বহুকালে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, আমাদেরই 
জন্য করিয়াছিলেন। তাহ! আমাদেরই ;) অপরের নিন্দায় আমাদের না 
হইয়া অন্তের হইবে না। 

একে জ্যোতিঃশীস্ত্র দুরূহ, তাহার উপর প্রাচীন গ্রন্থ ছুস্প্াপ্য। 
স্বতরাং বর্তমান প্রসঙ্গ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। বাস্তবিক; 


* পণ্ডিতপ্রবর বিচক্ষণ কোলক্রক সাহেব সংস্কত জ্বোতিষের কেবল অয়নচলন 
(19150555101) ০01 0১5 60121770599 ) বিচার করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, * ঢা০ছ) 
0015 ৮৮6 [25 061017905196 160 60 2. 0010097 001701051017) 0790 055 25007 
1001085০606 17100051065 2 0)015 0971000127 63212279002) 020 1 
185 556 00021178905 ৮ * 005015000৫6 079 5015005 2170. 075 
850810211075170 06 005 01081555 ৮1710) 25100515 20805.৮ যদি পাশ্চাতা 
পণ্ডিতগণের পক্ষে সংস্কৃত জোতিব গবেষণ। ও শিক্ষার বিষয় হইতে পারিয়াছে, আধাভূমির 
বংশধরগণের পক্ষে তাহার আলোচন! কথনই উপেক্ষণীয় নহে। কোলক্রক সাহেব 
এই অভিপ্রায় প্রায় ৮২ বৎসর পুর্ধের প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু তদবধি কয়জন এ পর্যযস্ত 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? পাশ্চাতা দেশে এখনও লিখিতে পারে, «1১৩ চ180০০ 
0707555 90806 090 075 5210 85050 500 50000109007) (6156 
0111815. % ক *::10075 71100952150 1510765210180. 006 6210] 25 & 
10600150061 50000010005 000 515079905 51210010000 0৩ 550৮ 
062, 60:00195, 300 0019) 60 2. 1696 65161715202 105 21152011621) 075 
€151011805 150155617008 006 10117 0210102] 0087055 ৮10115 00509700155 
550015011360 50151050) 01 6061010.৮--2%4 212%222412%, (11501011127 
250 ০০০ 1894.) 
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প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব যতই উপলব্ধ হইতেছে, এই, উদ্যমকে ততই 
আঁকঞ্চিংকর প্রয়াস বলিয়া! মনে হইতেছে। কিন্ত যেমন চিত্রকর 
প্রতিমা-নির্মাণ-সময়ে মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করিয়া “একটি স্তরের উপর 
অপরাপর স্তর বিস্তস্ত করে, উপস্থিত প্রস্তাবও আমাদের জ্যোতিষের 
ইতিবুত্তের একটা অপূর্ণ হুক্ন্তর বিবেচিত হইলেই লেখক কৃতার্থ বোধ 
করিবে। 

কৃতি বুঝিতে গেলে কর্তার ইতিহাস অবগত হওয়া আবগ্তক। কিন্ত 
কর্তা কৃতিতেই বিদ্যমান, এ বাক্য এ দেশে যত সত্য, অন্য দেশে তত 
নহে। পুজাপাদ আধ্য পিতামহগণের জীবনী বলিতে কিছুই জানি না 
অনেকের কৃতিও জানি না, কেবল নাম মাত্র জানি। তথাপি কোন্‌ 
সময়ে কাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, কে কিগ্রন্থ গুণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় 
থণ্ডে আমাঁদের জ্যোতিষের প্রধান প্রধান বিষয় প্রকটিত করা যাইবে । 
যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়! এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইল, 
ততসমুদয়ের উল্লেখ করা অসম্ভব । প্রদত্ত কোন কোন মত বিদ্জ্জনের 
মধ্যে এখনও বিবাদবস্ত হইয়! রহিয়াছে । তবে স্থানে স্থানে প্রমাণ 
প্রয়োগ দ্বারা বর্ধিত বিষয় সমর্থনের চেষ্টা করা যাইবে । 

গণিত, হোরা এবং সংহিতা, এই তিন শাখায় আমাদের জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্র বিভক্ত। * যে শাস্ত্রে গ্রহগণের গতি আলোচিত হয় তাহার নাম 
গণিত। ইহার অপর নাম তন্ত্র। যে শাস্ত্রে জ্ম-যাত্রা-বিবাহাদিকার্ষেয লগ্ন 
ও গ্রহবশে উৎপন্ন শুভাশুভ ফল বিবেচিত হয়, তাহার নাম হোরা। ইহার 
অপর নাম অঙ্গবিনিশ্চয়। হোর! শান্ত্রও বিষয়ভেদে বিভিন্ন হইয়াছে। 

* এই তিনই জ্বোতিংশান্ত্রর অন্তর্গত হইল কিরপে? উৎপল ভট্ট লিখিয়াছেন, 


জ্যোতীংষি গ্রহণক্ষত্রাদীনি তান্ধিকৃতা কৃতং শান্ত্ং জোোতিঃশাস্্ং । গ্রহনক্ষব্রযোগেন 
জগতঃ শুতাগুভসত্তবাৎ জো।তিঃশাস্ত্রে গণিতহোরাশাখাধ্যানি অঙ্গাদি। 


[৪ ] 


জাতক, প্রশ্ন, চেষ্টা প্রভৃতি শাখায় উহ। বিভক্ত হইয়া থাকে। কেহ 
কেহ জাতক ও হোরা একার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যে শাস্ত্রে জ্যোতি- 
ষের যাবতীয় বিষয় বণিত হয়, তাহার নাম সংহিতা । গ্রহ-নক্ষত্রোভূত 
শুভাগত এবং দিব্য আস্তরীক্ষ ভৌম উৎপাতসমূহের ফলজ্ঞান, ইহার 
অভিধেয়। গণিত-জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থের সামান্য নাম তন্ত্র হইলেও, 
তাহা সিদ্ধান্ত ও করণ ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধান্তে যাবতীয় গণনার 
উপপত্তি থাকে, কিন্তু করণে উপপত্তি থাকে না, গণক-স্খার্থ কেবল 
গণনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি থাকে । কিন্ত কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয় ন! 
করিয়। করণ হয় না। সিদ্ধান্তের আবার ছুই ভাগ আছে। এক ভাগে 
গণনাব্রম এবং অন্তভাগে গণনার উপপত্তি থাকে - প্রথম ভাগের নাম 
গ্রহগণিত এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম গোলগণিত। আধুনিক জ্যোতিষে 
প্রাকৃত জ্যোতিষ” নামক নূতন এক শাখা হইয়াছে । দুরবীক্ষণ, বর্ণ- 
বীক্ষণ, আলেখ্য যন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রসহযোগে প্রাকৃত জ্যোতিষের 
উৎপত্তি হইয়াছে । বলা বাল্য, সংস্কত জ্যোতিষে প্রারকত জ্যোতিষ 
নাই বলিলেই হয়। যাহা হউক, এই গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষই প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হইবে । 

এই বিষয়বোধ সুকর করিবার নিমিত্ত একটা কালবিভাগ আঁবশ্তক। 
আর্ধ্য ধর্ম-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বেদ, ব্রাঙ্গণ, দর্শন, বৌদ্ধ ও পুরাণ, 
এই পাঁচভাগে ভারতের প্রাচীন কাল বিভক্ত হইয়া থাকে । কিন্ত অতি 
প্রাচীন কালের কোন জ্যোতিথগ্রন্থই আজ কাল পাওয়া যায় না। 
সুতরাং কোন্‌ সময়ে জ্যোতিষের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহাও সম্যক্‌ 
জানিবার উপায় নাই। 

যাহা হউক, নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে ভারতের জ্যোতিষ-চর্চা-কাল 
স্থলতঃ বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা (১) বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল, 
(২) জ্যোতিষ ৮1 (৩) সিদ্ধান্তকাল, (৪) করণকাল। 


[৫ ] 


কিংব! উল্লিখিত পঞ্চভাগানুসারে (১) নক্ষত্রচক্রকল্পনা! ও রবিশশিগতি- 
নির্ণয়, (২) গ্রহগতি-নির্ণয়, (৩) জ্যোতিষ-সংহিতা রচনা, (৪) সিদ্ধান্ত- 
প্রণয়ন, এবং (৫) করণ-গ্রন্থ-রচনা । দেখ! যায় খগ্বেদে জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের বীজবপন, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে, তাহার উদ্ভেদ, সংহিতায় তাহার 
ক্ষুপরূপ, সিদ্ধান্তে পূর্ণ বিকাশ এবং করণে বার্ধক্য ঘটিয়াছিল। যদি 
এক একট! কাল নির্দেশ আবশ্তক হয়, তাহ! হইলে শকের ১২শ শতাব্দী 
পূর্বে বেদ-মধাস্থ জ্যোতিষ, তদবধি শকারন্ত পর্্যস্ত জ্যোতিষ-সংহিতা, 
তদনস্তর শকের ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, এবং অবশেষে 
জ্যোতিষ করণ রচন1-কাল বলা যাইতে পারে। 
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আমাদের জ্যোতিষী | 


শাাশীীশী্টিশস্পীপস্পজী পিপিপি 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । 
(শ্রী পৃঃ ৪৫০০--১২০০ বর্ষ ।) 

ভারতীয় আধ্্যগণের আদিগ্রস্থ, বেদ। বেদেই ভারতীয় জ্যোতিষের 
আদি হৃচনা। কিন্তু বেদের ব্যাখ্যা সহজ নহে। প্রতীচ্য ও শ্রাচ্য 
পগ্ডিতগণ একই খকের বিবিধ অর্থ করেন। বেদকে আর্ধ্যগণ ব্রহ্গ 
জ্ঞান করেন। তীহারা মনে করেন, বেদ চিরস্তন সত্য, সুতরাং 
অপৌরুষেয় অপরিবর্তনীয় বিজ্ঞান । কিন্তু যুরোগীয় পণ্তিতগণ বেদকে 
অদ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির রচনা! মনে করেন। তাহা হইলেও দেখা যায়, 
অনেক দ্ূপকে বেদে জ্যোতিষিক তত্ব নিহিত রহিয়াছে। এমন কি, 
কোন কোন যুরোগীয় পণ্ডিত খগ্বেদের অনেক খকেই হুর্ধ্য, উষ 
প্রভৃতি নৈসগিক ব্যাপারের বর্ণনা দেখিতে পান। যে যে. স্থলে বড় 
একট৷ মতভেদ নাই, বেদের সেই সেই অংশ হইতেই জ্যোতিবিদ্যারস্তের 
একটা আভাস পাওয়। যাইতে পারে । 

বাস্তবিক, বৈদিক খষিগণের তীক্ষ ও কৌতুহলোদীপ্ত দৃষ্টির নিকট 
চন্দ্র-হুরধ্য-গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্তিত নীল নভোমগুল বিস্ময়ের আধার ছিল। 


৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


পৌরাণিক কবিগণের কবিত্বোচ্ছাঁস বিকশিত করিবার এতদপেক্ষা অন্ন 
বিষয়ই ছিল। পুরাতন খধষিগণ সবিম্ময়ে বলিতে লাগিলেন, “রী যে 
খক্ষগণ, ১ যাহারা উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, 
দিবাযোগে কোথায় চলিয়া! যায়? ( খগ্বেদ ১মঃ ২৪১) * অর্থাৎ 
তারা-সমূহ রাত্রি হইলেই আকাশে ফুটিয়া উঠে এবং শ্রাতঃ হইলেই 
অদৃস্ত হয় কেন? হ্ৃর্য্যোদয়ে সকল বস্তই প্রকাশিত হয়, অথচ তারা 
সকল হয় না কেন? তীহাদ্দের বিম্ময়ের আর এক কারণ ছিল। 
তাহারা জানিতেন, সৃর্য্যের তেজেই চন্দ্র তেজোময় দেখান। তীহার! 
বলিতেন, “আদিত্য-রশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমগ্ুলে অন্তহিত ত্বষটুতেজ 
(হুরধ্যতেজ ) এইরূপে পাইয়াছিলেন |” ( ১৮৪/১৫)। 

যাহা হউক, চন্দ্রকে প্রত্যহ তাহাদের মধা দরিয়া গমন করিতে 
দেখা যায়। তাহারা বলিতেন, “উদকময় অন্তরীক্ষে বর্তমান চন্দ্র 
সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে” যে তারাটির 
নিকট হইতে আজ চন্দ্র গমন করিলেন, ২৭২৮ দিনের পর আবার 

১ খক্ষ-ভলুক ও নক্ষত্র। ভল্গুক অর্থ যুরোপে প্রচলিত হইয়া খক্ষশব্দ হইতে গ্রীক 
472০5 এবং পরে লাটিন 075৫ হইয়াছে । কিন্তু খক্ষগণ বলিলে সপ্তষি (015৪ 
[0210৮ ) কেন বুঝিতে হইবে? সকল তারাই দিবাভাগে অনৃষ্ত এবং রাত্রিতে দৃগ্ত হইয়া 
থাকে। “বেদার্থযত্রে”ও খক্ষগণ অর্থে 07526 1362: কর; হইয়াছে । বেদের সময়ে 
কি “সপ্তৰি নক্ষত্র” নাম হইয়াছিল? পণ্ডিতবর মোক্ষমুলর এ খকের এই অর্থ করিয়াছেন, 
+]0555 505 760 10181 80০৮০, 1010 21515562005 10120 ৮1710061 
৫10 0:55 ৪০ ৮১ ৪১?” কিন্তু তিনি ভাষাকারের মতামুমারে ইহাও বলিয়াছেন যে, 
ভারতের উত্তরাংশ হইতে দেখিলে সপ্তর্ধিগণকে রাত্রিকালে অন্তগত হইতে দেখা যায় না, 
সুতরাং দিবাভাগে তাহাদের অদর্শন স্বতঃই বিস্ময় উৎপাদন করে। আরও এক কথা। 
খীঃ পুঃ তিন চারি সহত্র বৎসর পুর্বেব « 77/222% বতার। ছিল । সপ্তধিগণ এ তারার 
সন্গিকটে অবস্থিত। এজন্য পশ্চিমে তাহাদের অন্তগমন হইত না, অথচ দিবারস্তেই অদর্শন 


হইত। এইরূপে হয়ত খবিগণ খক্ষগণ অর্থে সপ্তর্ধিই বুঝিতেন। প্রাচীনের1 মনে করিতেন, 
প্রহগণের স্কায় তারা সকলও নুর্যোর আলোকেই জোতি্য় দেখায়। 


* খগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের খগ্বেদের 
ব্্গ।2বাদ হইতে গৃহীত হইল । 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ ৯ 


তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। আকাশে ত অনেক তাঁরা আছে; 
কতকগুলির সহিত নিশ্চিত চন্জরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 'মাছে। নতুব! চন্দ্র 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া যান না কেন? খষিগণ বলিতেন (১০৮৫২ ), 
“এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়। দেওয়! হইয়াছে” যে 
সকল তারার সহিত চন্দ্র প্রতিরাত্রে বাস করেন, প্রাচীন খষিগণ তাহাদের 
নাম নক্ষত্র ২ রাখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সপ্তধি, মুগশিরা, মৃগব্যাধ প্রভৃতি 
কতকগুলি নক্ষত্রের ( তারাসমষ্টির ) নাম সৃষ্টি হইল। আকাশে চন্দ্রের 
গতিপথ নির্দিষ্ট হইল, এবং ২৭।২৮ দিনে চক্জ সেই পথ একবার ভ্রমণ 
করিয়া আসেন বলিয়া কালক্রমে চন্দ্রপথ ততগুলি নক্ষত্রে বিভক্ত হইল । 
কিন্ত কোন কোন দিন চক্র একেবারে অদৃশ্ত হন, কোন কোন দিন 
পূর্ণাকারে আকাশ হইতে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকেন। খধিগণ দেখিলেন, 
এক অমাবস্তা বা পৃর্ণিম! হইতে পুরর্ধার অমাবস্তা বা পূর্ণিমা পর্যাস্ত 
৩০ বার হৃর্ষ্যোদ্য় হয়। স্থতরাং ত্রিশ দিনে মাস * হইল। কিন্তু 
-স্ুর্য্যোদয়াস্তকালে আজ যে নক্ষত্র উদিত বা অন্তগত হইল, কয়েকদিন 
পরে তাহার! তা! হয় ন1 (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১:৫1২।১)। খষিগণ বুঝিলেন, 
হুর্যাও ঠন্দ্ের ন্যায় নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া আকাশে ভ্রমণ করেন। তাহার! 
দেখিলেন, চন্দ্রের নক্ষত্র কয়েকটির মধ্য দিয়! ঘুরিয়া আমিতে হুর্য্যের 
ষত সময় লাগে, তত সময়ে ১২টি “মাস” হয়। অতএব ৩০ দিনে 
২ প্রথমেই চন্দ্রপথ ২৭ বা ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হয় নাই। সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশ 
আছে। পজোতিধিদার আদান প্রদান” নামক প্রস্তাব দেখুন । 
নক্ষত্র শব্দের তিনটি অর্থ প্রচলিত আছে। প্রথমে উহার অর্থ কতকগুলি তারা 
ছিল, পরে নক্ষত্র ও তার] একার্থবাচক হইয়! পড়ে, অবশেষে চন্ত্রনূর্ধ্য গ্রহাদির বৃত্ত।কার 


পরিভ্রমণ পথ ২৭ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে যে ১৩ অংশ ২০ কল! হয়, সেই অর্থে 
বাবহৃত হয়। পরে এতদ্বিষয় স্পষ্ট হইবে। 

ও চন্ত্রমস্‌ শব হইতে ম।স শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । মাস বলিলে পূর্বে কেবল চান্দ্রমাস 
বুঝাইত। ইংরাজি 11007) ও 100130) শবদ্বয়ও এইরূপ । মাস শব্দের একটি অর্থ চত্র। 
পনুর্ধামাসা”স্পনুর্যা ও চন্দ্র €(খগবেদ ৮৮০ )। চন্দ্রের আর এক নাম "ম।সকৃৎ আছে। 


১০ আমাদের জ্যোতিষী । 


“মান” এবং ১২ “মাসে বৎসর হয়। তাহার! বলিতে লাগিলেন, 
“স্বাদশ পরিধি, এক চক্র ও তিন নাভি, এ কথা৷ কে জানে ? এ চক্রে 
৩৬০ সঙ্খাক চলাচল অর সন্নিবি্ট আছে” ( খগ্বেদ ১মঃ ৯৮ সঃ) 
ইহার ব্যাখ্যায় সকলেই বলেন, চক্রই, সংবৎসরাত্মক কালচক্র। 
উহার দ্বাদশ মাস-রূপ দ্বাদশ পরিধি, তিন চাতুর্মান্ত রূপ তিন নাভি, 
এবং ৩৬০ অহোরাত্র রূপ ৩৬০টি অর আছে। ৪ 


* ৩৬০ দিবসে ন্র্ধা একবার চক্র ব্রমণ করিয়! অ'সেন। যাহার! জ্যোতিষের কিছুই 
জানিতেন না, তাহাদের পক্ষে এ তত্ব নিরূপণ করা সহজ কাজ হয় নাই। জো।তিষানভিজ্ঞ 
কোন বাক্তিকে রবিবর্ষমন নিরূপণ করিতে দিলে তিনি যে এতদপেক্ষা সুল্্রমান নির্ণয় 
করিতে পারেন এমন বোধ হয় না। পরস্ত শঙ্কু (81)07)01 ) প্রভৃতি কোন প্রকার যন্ত্র 
ব্যতিরেকেও বধমান নিশ্চয় করা কঠিন । যাহা হউক, ধধিগণের আবিষ্কৃত ৩৬০টি অরযুক্ত 
চক্র হইতেই চক্র বা বৃত্তকে ৩৬০ ভাগে বিভাগ করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। 
€ 'জোতিবিদ্যার আদান প্রদান' দেখুন )। কালক্রমে যখন সৌরবর্ষমান ৩৬৫ দিনাদি বলিয়া 
নিরূপিত হইল, তখন ৩৬০ দিনে বর্গণন|র আর এক বাবহার দীড়াইল। যে সময়ে 
রূবি রাশিচক্রের এক অংশ গমন করেন, কালক্রমে তাহা “সৌর দিন” নামে সিদ্ধান্তে 
প্রসিদ্ধ হইল । বলা বাহুলা, এই অর্থে ঠিক ৩৬০ দিনে এক বৎসর হয়। এই অর্থেই 
বোধ হয় অ।মর! ৩০ দিনে মাস এবং ৩৬০ দিনে বংসর বলিয়৷ থাকি। প1ঠক মনে 
রাধিবেন, আমাদের "সৌর দিন” ইংরাজির 50121 089 নহে । ইংরাজিতে যাহাকে 
50191 ৫2) বলে, সে অর্থে সিদ্ধান্তে কু-দিন (কু-্পৃথিবী ) অর্থাৎ পৃথিবীরধীদন বলা 
হইয়। থাকে । 

ধগ্বেদের ১মঃ ১৬৪ নুঃ ৪৮ কেও উল্লিখিত তত্ব প্রকাশিত অছে। প্ডতপ্রবর 
সতাব্রত সামশ্রমি মহাশয় তৎসম্পাদিত “উষা" নামক পত্রিকায় (৮০] [1]. ০. 2) 
সেই খকের অর্থ দিয়! লিখিয়/ছেন যে, “সে সময়ে এ পৃথিবীর আকার কিছু ক্ষুদ্র ছিল, 
(সেই জন্থই একবার সুর্ধাকে প্রদক্ষিণ করিতে ৩৬০ দিন লাগিত ; ইদানীং তদপেক্ষ! পৃথিবী 
কিছু পরিপৃষ্টা হইয়াছে, সেই জগ্ঠই কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ দিন লাগে । এত।বতা জানা গেল 
যে, এ পৃথিবী ক্রমেই স্থূল! হইতেছে এবং ইহাও অনবগত থাকিতেছে ন! যে এ মন্ত্র এত 
পুর্ববকালের যে পৃথিবীর এতাদৃশ শরীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।* 

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞ।নিকদিগের মতে পৃথিবী স্থুল৷ না হইয়া তাপ বিকিরণ-বশতঃ 
ক্রমশঃ কৃশা হইয়| পড়িয়াচে | যদি মনে কর! বায়, হূর্যা হইতে পৃথিবীর দুরত্ব পরিবর্তিত 
হয় নাই এবং পৃথিবী স্থুল1 অর্থে যদি পৃথিবীর জড়মানের (17985) বৃদ্ধি স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলেও সামশ্রমি মহাশয়ের বাখা। ঠিক হয়না) পরস্ত উক্কাদি 
আত্তরীক্ষ পদধার্থপতন বাতীত পৃথিবীর জড়মান বৃদ্ধি ঘটিতে গানে না, এবং বর্ধমান ৬৬০ 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ ১১ 


কিন্তু ৩৬০ দিনে বা এক বৎসরে ১২টি “মাস” হইয়া প্রায় ৬ দিন 
অবশিষ্ট থাকে। বৎসরের আরস্তে কোন নক্ষত্র হইতে রবিশশী গমন 
করিলে বৎসরের শেষে তাহার! তথায় পুনর্ধার একত্র হন না। অতএব 
৩৬০ দ্িনাত্মক পাঁচ বৎসরে ৩০ দিন বা এক “মাস” অধিক হয়। এই 
অধিক মাস বা অধিমাস ৫ বর্ষ অন্তর ত্যাগ না করিলে 'মাস' ও 
বৎসরের, স্থতরাং খতুর এঁক্য থাকে না। 

খধিগণ বলিলেন, “যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী 
দ্বাদশ মাস জানেন এবং অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়, 
তাহাও ব্গানেন।” (খগ্বেদ ১মঃ ২৫হ2)।  এইরূপে তাহারা 
গগণ-পরিদর্শনে ক্রমশঃ বুত্পন্ন হইয়া চান্দ্র ও সৌর বৎসরের 
ধ্রক্য রক্ষার নিমিত্ত অধিমাঁস ( মলমাস ) আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 


দিন হইতে ৩৬৫ দিন হইতে পারে, এতাদৃশ জড়মান-পরিবর্তনের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। 
উক্ষা'দি জড়পিও অবিরত ভূতলে পতিত হইতেছে বটে. কিন্ত তাহ।দের জড়মান অতান্ত 
অল্প। বস্ততঃ উক্কাপতনবশতঃ বর্ষমান বৃদ্ধি না হইয় হাস হইবার কথা । আর এক কথা । 
যদি সামশ্রমি মহাশয়ের অনুমানই ঠিক হয়, তাহা হইলে বেদের মধোই পচ বৎসরে 
এক অধিমাসের কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়ে। খধিগণই" অভিনিবেশপূর্বক নুর্যাগ্তি 
পর্যবেক্ষণ করিয়! বর্ধমান ৩৬০ দিন হইতে ৩৬৬ দিন স্থির করিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যোর বিষয়, আর্যাভটও পৃথিনীর হু/সবৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, 
্রঙ্মদিবসেন ভূমেরুপরিষ্ঠাৎ যে'জনং ভবতি বৃদ্ধিঃ । 
-দিনতুলোধৈৰ রাত্রা! মৃুপচিতা য'স্তদিহ হানিঃ ॥ 
€(গোলপাদ ৮ শ্লেক)॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবসে পৃথিবীর সমস্ত/ৎ যোজন বৃদ্ধি ঘটে। তাহার রাত্রিতে পৃথিবীর 
ততথানি হাস ঘটে । ভাক্করাচার্যাও এই রূপ লিখিয়! বলিতেছেন যে, বৃক্ষাদি জন্মিয়! 
পৃথিবীতেই থাকিতেছে, এন মৃণ্ময় পৃথিবীর আকার-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। প্রাচীনের। 
মনে করিতেন, আবহ বায়ু (80770901067) পৃথিবীর অংশ নহে। একথ। অঙ্গী- 
কার করিলে কালক্রমে পৃথিবীর আকার বৃদ্ধি পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না, 
আবহ অল্পে অল্পে গন পৃথিবীতে শোধিত হইতেছে । যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে 
পুর্ধ্বে আর্ধাগণ পৃথিবীর পরিমাণের হাঁস বৃদ্ধি স্বীকার করিতেন। ব্রহ্মার দিবসে 
অস্বতনথষ্টি এবং রাত্রিতে লয় হয়। ুতরাং চেষ্টা: করিলে আধুনিক মতের সহিত এই 
পৌরাণিক মত মিলাইতে পারা যায়। (পপৌর।পিক জোতিয” দেখুন । ) 


১২ আমাদের জ্যোতিষী । 


তীহারা ক্রমে দেখিলেন যে, ৩০টি চান্দ্র দিনে [তিথিতে] মাস 
[ চান্দ্রমাস ] হয়, কিন্তু ৩৬০ চান্দ্রদিনে এক বৎসর হয়না। পরস্ত 
৩৬৬ দিনে [ সাবন দিনে ] হুর্ধ্য একবার ঘৃরিয়া আসেন । সুতরাং ৩৬৬ 
দিনে সৌর বৎসর নির্ণয় করিয়াছিলেন । ইহার প্রমাণ এই যে, তীহার। 
ঘ্বাদশটি দিনকে স্থলবিশেষে বিশেষ দিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । * 
চান্দ্রমাসের পরিমাণও ঠিক ত্রিশ দিন নহে। বস্ততঃ ১২টি চান্দ্রমাসে 
প্রায় ৩৫৪ দিন। ৩৬৬ দিনাত্মক বর্ষ হইতে এ ৩৫৪ দ্দিন হীন করিলে 
১২ দিন অবশিষ্ট থাকে । অপর এক প্রমাণ এই যে, বেদ হইতেই 
পৈতামহ বা ব্রাহ্ম সিদ্ধান্তের উৎপন্তি। পৈতামহ সিদ্ধান্তে ৩৬৬ দিনে 
বৎসর গণিত হইয়াছে । তবেই, বৈদিক খধিগণ চান্দ্র ও সৌর বৎসরের 
কতকট। হুক্্ম পরিমাণে উপনীত হইয়াছিলেন। 

বৈদিক খষিগণ পৃথিবীর পরিমাণ-সন্বন্ধে কিছু জানিতেন কি? এক- 
স্থলে আছে, “প্রতিদিন তাহারা ( উষাদেবীগণ ) বরুণের (স্ুর্য্যের ) 
অবস্থিতিস্থান হইতে ত্রিংশৎ যোজন অগ্রে অবস্থিত হয়েন। * € খগ্বেদ 
১মঃ ১২৩)। এস্থলে দেখ| বাইতেছে, তাহারা পৃথিবীর একটা না 
একট! পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন। তাহাদের নিরূপিত পরিমাণে ও 


ঈ।032] 0278901)27 0012৮-2/6 0729%, 088৩ 16. 


« সায়ণাচারয এ খকের বাখ্য।য় বলিয়াছেন, ৃর্যা-সিদ্ধান্তািমতে পৃথিবীর পরিধি 
৫০৫৯ যোজন । এক অহোরাত্রে বা ৬০ দণ্ড হুর্যা অত পথ ভ্রমণ করেন। সুতরাং ৩০ 
যোজন যাইতে ৩০/৮৪ দণ্ড [৮4* মিনিট ] সময় লাগে । অর্থাৎ শুর্যোদয়ের অত মিনিট 
পূর্বে উ্ধার উদয় স্বীকৃত হইয়াছে । যাহা হউক, সায়ণের এই উক্তি অতান্ত স্থল অনুমান 
বলিয়া বোধ হয়। কেন না, খধিগণ'নিরূপিত পৃথিবী-প্রমাণ কিন্ব। তাহ।দের বাবহাত 
যোজনংপ্রমাণ আমরা জানি ন[। আর, ৮৫* মিনিট পুর্বেবে উষার (11118) ) উদয় 
নিরক্ষবৃত্তস্থিত প্রদেশের পক্ষেও অল্প । অন্যপক্ষে, প্রতোক গ্রহ প্রতাহ আকাশে ঘাদশ 
সহম্র যোজন ভ্রমণ করেন বলিয়া সিদ্ধান্তে ব্যক্ত আছে। তদনুসারে শুর্বোর অগ্রে 
উধার অবস্থিতিকাল প্রায় ৩৫ মিনিট শাত্র হয়। উষা স্বারা খধিগণ কি বুঝিতেন, 
তাহা আমর] জানি না। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ১৩ 


পরবর্তী সিদ্ধান্তোক্ত পরিমাণে যে এ্রক্য থাকিবে, এমন বলিতে পারা যায় 
না। বোধ হয়, খষগণ পৃথিবী গোলাকার বলিয়া স্বীকার করি- 
তেন। পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার ন| করিলে সুর্যের অগ্রে উধার উদয় 
বলার তাৎপর্য্য থাকে না। যাহ! হউক, দেখ। যাইতেছে, বৈদিক 
খষিগণ পৃথিবীর আকার পরিমাণাদি দুরূহ বিষয়ও স্থির করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

বেদপারগ সত্যব্রত সামশ্রমি-মহাশয়ের বেদব্যাখ্যায় অনেক বিম্ময়কর 
ব্যাপার অবগত হওয়া! যায়। খগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ম স্ৃক্তের 
২য় খকের তিনি এইরূপ অনুবাদ করিরাঁছেন *। “একচক্র-স্বর্ূপ রথে 
সপ্তরশ্মি [ অশ্ববলগা ] বুক্ত রহিরাছে। এ সপ্তরশ্বিধুক্ত এক অশ্বই 1 
সেই একচক্র রথকে বহন করিয়া থাকে! প্র চক্র নাভিত্রয়োপেত, 
জরাশুন্ত ও অনন্তাশ্রিত) সেই চক্রে এই বিশ্বতুবন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ।” 

ইহার ক্াখ্যায় সামশ্রমি-মূাশয় লিখিয়াছেন, “এক চক্র-_সতত 
ভ্রমণশীল সৌরজগন্মগল ও সংবৎসরাত্মক কালচক্র। সপ্ত--সোম মঙ্গল 
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ও রাহ [পৃথিবী]। জ্যোতিষশাস্ত্রাদির সমা- 
লোচনেও জানা যাঁয় বে কেতু, রাহু হইতে ভিন্ন নহে; সম্ভবতঃ 
গৃথিবীরই অপরার্ধ। * * এই সপ্ত গ্রহেই স্ৃধ্-কিরণের সংযোগ 
আছে; অতএব হুর্য্যের কিরণ সপ্ত অংশে বিভক্ত। এ্রহৃর্য্যই স্বীয় 
কিরণের দ্বারাই গ্রহনামে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন পৃথিবীরূপ এই সপ্ত লোককে 
সতত স্পর্শ করিয়! রহিয়াছেন; অতএব কিরণজালের নামাস্তর কর 
অর্থাৎ সুর্যের কর। * * রশ্মি--অশনশীল অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপনশীল, 
এবং এই সপ্ত পৃথিবীকে সতত স্র্ধ্যাভিমুখে আকর্ষণ করে, এই পৃথিবী 

* তত্প্রকাশিত উব। নামক পত্রিকার ০. [1]. ০, 


+ এখানে একটি অশ্ব আসিল কিরূপে? পূর্ব্ে সাতটি অশ্ব বল! হইয়াছে। তবে 
বেদে একই শঙ্দ বিভিন্ন অর্থে বাবহৃত হইয়াছে । 


টি আমাদের জ্যোতিষী । 


সমূহও স্ব স্ব আকর্ষণে বিপরীতদদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে, কাজেই স্ব স্ব 
কক্ষায় ঘুরিয়। বেড়ায়; এইরূপে শী অশনশীল রশ্মি কর্তৃক বাহিত 
অর্থাৎ ভ্রামিত হইতে থাকে; অতএব ইহাদিগকে অশ্ব কহে ও স্ু্য্য- 
কেও সপ্তাশ্ব কুয়া! থাকে । * নাভিত্রয়__-সৌরজগৎ পক্ষে ভুলোক,' 
ভূবলোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও ছ্যুলোক। কালচক্র 
পক্ষে, গ্রীষ্ম বর্ষ হেমস্ত। * * |চারিমাসে এক খতু]* * * 
জরাশূন্য-__অনাদ্দি অনন্ত। অনন্যাশ্রিত-কুর্যযই একমাত্র আশ্রয় 
অর্থাত সর্ষের আকর্ষণ-বলেই পৃথিব্যাদি গ্রহ ঘমৃহ স্ব স্ব কক্ষায় সংস্থিত 
রহিয়াছে ।” ইত্যাদি । 

সামশ্রমি মহাশয় খগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ম হ্ৃক্তের ৯ম খকের 
এই বঙ্গান্গবাদ দিয়াছেন। “পৃথিবী স্থর্য্যকে দক্ষিণে রাখিয়া সতত 
ঘুরিতেছে ১ স্থধ্য-শক্তি এই ঘূরান কার্ধ্যে নিবুক্ত রহিয়াছে। ঈৃুশ 
শক্তিসমূহের মধ্যস্থলে গর্ভদেবতা অচলভাবে স্থির রহিয়াছেন। যেন 
বৎস গোকে দেখিতেছে, পশ্চা হম্বারব করিতেছে । এইরূপে যোজন- 
ত্রয়েই বহুরূপত! স্থষ্ট হইতেছে।” ইহার ব্যাখ্যায় সামশ্রমি মহাশয় লিখি- 
যাছেন যে, “দক্ষিণে__বলিয়াই পৃথিবীর একটি নাম “দক্ষিণা? | গর্ভ-- 
ুর্যযই সৃষ্টিকর্তা; তাহ! হইতেই জগৎ প্রহুত হইয়া থাকে, এজন্য 
“সবিতা”ও ইহার নামাস্তর । বৎ্স-_পৃথিবীর রস পান করেন বলিয়া 
ুধ্য পৃথিবীর বস । গো-_পৃথিবী সতত গমনশীল বলিয়া গে! শবে 
পৃথিবী । হম্বারব__“নাদ” পৃথিবীর বেগভ্রমণজাত শব । যোজন-_ 
যোঁজক-_পৃথিবীতে পূর্বে তিনটি যোজক ছিল বলিয়া যোজনত্রয়ে 
পৃথিবী । বহুরূপতা-_রূপ শবে নানাবর্ণ এবং স্থাবর জঙ্গম সর্ববিধ- 

৬ খধিগণ যদি পৃথিব্যানির ভ্রমণ স্বীকার করিতেন, তবে ১০ম ১৭৩ন১ ৪র্ব থকে 


কেন বল! হইয়াছে, "আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই লমণ্ত পর্বত নিশ্চল, এই 
বিশ্ব জগৎ নিশ্চল €”? 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ১৫ 


উৎপন্ন বস্তও বুঝায়, তৎসমুদায়ের উৎপন্তির বা! প্রকাশের হেতুও সেই 
হ্র্যযসংযোগ |” * 

এইরূপে সামশ্রমি মহাশয় অনেকগুলি খকের ব্যাথ্যায় পৃথিবীর চলত্ব, 
সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ হৃর্যের স্থিতি, র'বশশী ভিন্ন অপর পাঁচটি 
গ্রহের গতি প্রভৃতি অনেক বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন ।৮ 

বেদের ব্যাখ্যা বেদবিদ্গণ করিবেন। সকলে এই সকল নিগৃড় 
রহস্ত স্বীকার করিবেন কি ন। জানি না। কিন্তু খধষিগণ সপ্তগ্রশ্গ 
আবিষ্কার না করিয়! থাকিলেও শুক্র» ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয় তাহাদের বিদ্দিত 


৭ রমেশ বাবু উক্ত খকের এই বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন । "মাতা (ছালেক ) অভিলাষ” 
পুরণ-সমর্থা ( পৃথিবীর ) ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভতৃত ( জলরাশি ) মেঘপঙ্ক্তির 
মধো ছিল। বৎস শব্দ করিল, এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপী গাভীকে দেখিল।” রমেশ 
বাবু সায়ণ হইতে ইহার এই বাখা দিয়াছেন। পবৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল, এবং 
তিনের যোগে, অর্থাৎ মেঘ ঝায়ু ও কিরণের যোগে গাভীরাপী পৃথিবী বিশ্বরূপী হইল, অর্থাৎ 
নান! শস্তাচ্ছাদিতা হইল ।” সামশ্রমি মহ।শয়ের এবং রমেশ বাবুর বাখা।য় কত প্রভেদ ! 


৮ ১মঃ ১৬৪নুঃ ১১শ খকের সামশ্রমি মহাশয়ের কৃত বাখা! বিশেষ ডরষ্টবা। রমেশ 
বাবু করিয়াছেন, “সভা।ত্মক আদিতোর দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র ন্বর্গের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ 
ভ্রমণ করিতেছে ও কদাচিৎ জরাগ্রস্ত হয় না। হে অগ্নি! এই চক্রে পুভ্ররূপ সপ্তশত 
বিংশতি মিথুন বান করে।” সায়ণ বলেন, “৭২০ মিথুন-৩৬০ দিন+৩৬০ রাৰ্রি, 
এবং মেবাদি দ্বাদশ রাশিই দ্বাদশ অর ।” বেদের সময়ে কি দ্বাদশ রাশি কলিত হইয়াছিল? 
ঘ্বাদশ মাসে বৎসর, সম্ভবতঃ ইহাই বলা খধিগণের অভিপ্রেত। রাশি-কল্পনা-সন্বন্ধে 
“জ্যোতিবিদার আদান প্রদান” প্রস্তাব দেখুন। 


*খগবেদের ১০ম: ১২৩ ্ুক্তে আছে, “বেন নামে যে দেবতা তিনি জ্োতিঃ 
দ্বার পরিবেষ্টিত, তিনি জঙ্গনির্মণকারী আক।শমধো হুর্বাকিরণের সস্তানম্বরূপ 
-জলদ্দিগকে প্রেরণ করেন।”__রমেশ বাঁবু। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় 
দেখাইয়াছেন যে, বেন দেবতাই পাশ্চতা 6105 এবং আমাদের শু্রগ্রহ। 
(22 072%. 00. 7611625, ) শুক্রের সঞ্চারে বৃষ্টি হয়, তাহা অন্ঠান্ গ্রন্থেও জানা 
যায়। ভাগবত পুরাণ ৫ ন্বন্ধ ২২।১২ দেখুন। মবস্তপুরাণে (১২৭ অঃ) ল্পষ্টই 
আছে, শুক্রঃ যোড়শরশ্মিন্ত বস্তু দেবো হাপোময়ঃ | পুনশ্চ ১০মঃ ৮৫হু১ ১৩ম খকে 
আছে, “মনই তাহার শকট হইল, আকাশই উর্ধাচ্ছাদন হইল। ছুই শুক্র ( অর্থাৎ 
ছুটা শুকতার1) তাহার শকটবাহী হইল; এইরপে নুর্যা পতির গৃহে ' গমন" 
করিলেন ।” | 8 [ও ১ 
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ছিল বলিয়া! বোধ হয়। বস্ততঃ শুক্রগ্রহ স্থধ্যোদয়ের পূর্বে এবং অস্তের 
পরে এমন দীপ্তি পাইতে থাকেন যে, তাহা গগন-পরিদর্শক বৈদিক 
খষিগণের অজ্ঞাত থাক! অসম্ভব। সময়ে সময়ে বুহস্পতিগ্রহও অতিশয় 
উজ্জল দেখান। খগ্বেদে বৃহস্পতি শব্ধ অনেক স্থলে আছে। ৫ম 
৪৩ম্থঃ ১২শ খকে আছে, “বলবান্‌ স্ষ্টিকারক স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যক্ত- 
গৃহে স্থাপন কর, তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়। সর্বত্র প্রভা বিস্তৃত 
করিতেছেন; তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান, আমর! তাহার পুজা করি।” 
এই খকে বৃহস্পতির ১* যে সকল বিশেষণ প্রবুস্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় 
বৃহস্পতি গ্রহেই সম্যক্‌ যোগ্য বোধ হয়। পুনশ্চ, যজুর্বেদে শুক্র ও বৃহ- 
স্পতি গ্রহদ্বয়ের উল্লেখ পাঁওয়। যায় *। সময়ে সময়ে শনি ও মঙ্গল এত 
উজ্জ্বল হন যে, তাহারাও খ'ষগণের অবিদিত থাক! সম্ভবপর বোধ হয় 
না। খগ্বেদে ইহাদের কোন উল্লেখ দেখা বাঁয় না বটে, কিন্তু প্রাচীন 
কালে এই সকল তারকাকার গ্রহ, নক্ষত্র নামেই ব্যক্ত হইবার সম্ভা- 
বনা **। পরে দেখ! যাইবে, আকাশের অনেকগুলি নক্ষত্র লইয়া 
স্বভাবকবি বৈদিক খধিগণ উপাখ্যান রচনা! করিয়াছিলেন। তাহারা 


১* বুহস্পতি শব্দের অর্থ সায়ণ এইরূপ দিয়াছেন, “বৃহস্পতি বৃহতাং মহতাং 
দেবানাং রক্ষক এতৎসংজ্ঞেদেবঃ।” ইহার সহিত মৎস্তপুরাণের (১২৭ অঃ ) “বৃহস্পতি 
বৃহিত্তেজ।” মিলাইলে বেদের বৃহস্পতি বৃহম্পতি গ্রহ বলিয়া! মনে হয়। 


* মাধান্দিনী শাখার ২৭ অধায়ের সামশ্রমি কৃত বঙ্গানুবাদ দেখুন । 


১১ তিলক মহাশয় লিখিয়াছেন, [006 71011001০06 0১6 75 70115 
10 [18 ৮1057 10109) 1206199 ০0115106760 ৪5 50701617117 51101 
€০:0610015 (6 5৮6 71219697000 স1786 51911 9 585 00 05 হ5610101) 
০৫ 500াথক 200. 112170010 09850067 2) তি 06 32. 2 00146, 42 
755 36৩ 60 ০৩ 5%10617001601570055 00 005 55555150211. 9170108 
270. 1127000058৫ 10520710055 200. 1095 7667 30 17050375150 
7 076 ০0015700001 80৮ 2৩1095৩0501 09567৮60, (76 
ড6555]3 10 075 32011605  (1)617561563 ৪0681 6০ 102৩0571৬6৫ 
03610021055 পিতোও। 00501625719 001৩3 2190 061663 15207 ৪৫ (6 
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যে শুক্র বৃহস্পতি শনি মঙ্গল লক্ষ্য করেন নাই, এ কথা সহজে বিশ্বাস 
হয় না। যাহা হউক, এই সকল তারা-গ্রহের যখন নাম ধারয়! উল্লেখ 
নাই, তখন অন্ুমান দ্বার| কিছুই স্থির হইতে পারে ন! | 

পুর্ব্বে দেখ। গিয়াছে যে, স্র্্যকিরণ পাইয়। চন্দ্রের জ্যোতিঃ, ইহ! 
খষিগণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন । চন্রনূ্য্যগ্রহণ সবিশেষ দেখিবারই কথা। 
চন্ত্রগ্রহণ অপেক্ষ! সৃর্যযগ্রহণ সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার! হৃর্ধ্যকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “হে হ্বর্যয ! বখন আন্তুর শ্বর্ভান্থ তোমাকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল, নিজ স্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি 
যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিতৃবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।” (খগ্‌ 
বেদ ৫1৪০,৬)। এখানে আস্থুর স্বর্ভানু হুধ্য গ্রহণের কারণ বলা হইয়াছে । 
খগ্বেদে কোন কোন স্থলে দেবকেও অসুর বল! হুইয়াছে। প্রথমে 
উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আস্থর অর্থে বলবান্‌ বা দৈব, 
স্থর্তানু স্বর্গীয় দীপ্তি । পৌরাণিকেরা আস্মর স্বর্তান্থকে রাহু নামক অস্ত্রে 
পরিণত করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রুতি থাকাতেই পরবর্তী সিদ্ধাস্তকার- 
গণকে রাহ লইয়। বিষম সমস্তায় পড়িতে হইয়াছিল । * 

প্র সৃক্তের ৬ষ্ঠ ও ৯ম খকে আছে, “হে ইন্দ্র! যখন তুমি হুর্ষ্যের 
অধঃস্থিত হ্বর্তান্থর সেই সকল মায়! (অন্ধকার) দুরে অপসারিত করিয়া- 
ছিলে, তখন অত্রি ঢারিটি খকের দ্বারা কাধ্যবিঘাতক অন্ধকার দ্বার! 
সমাচ্ছন্ন হর্য্কে প্রকাশিত করিলেন।” “আস্মর স্বর্ভান্ অন্ধকার দ্বার 


01776, | সং দ11016160076 00201075080 07500606107 ০0£ 
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* “প্রাকৃত জ্যোতিষ, প্রস্তাব গেখুন। 
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সুর্ধযকে আবৃত করিল, অত্রিপুক্রগণ অবশেষে তাহাকে মুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, অন্ত কেহই সমর্থ হয় নাই।” উক্ত ষ্ঠ খকে বে চারিটি 
খকের দ্বারা” আছে, বেদে তাহ। 'তুরীয়েণ ত্রহ্ষণা”। এই ছুই পদের 
অর্থ বিচার করিয়। তিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অত্রিমুনি 
তুরীয় যন্ত্র ১২ দ্বারা স্থুর্ধ্যগ্রহণ জানিয়াছিলেন। বস্তুতঃ চারিটি খকের 
দ্বার” অন্ধকারাচ্ছন্ন হূর্যকে প্রকাশিত করার কোন অর্থ পাওয়! 
যায় না । এজন্ত বোধ হয়, অত্রি কোন প্রকার বেধবস্ত্র সহযোগে 
ু্য্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়৷ গণন৷ দ্বার সু্য্যের এই পূর্ণগ্রহণ পূর্বেই অব- 
গত হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী খক্‌ হইতে জান! যায়, অত্রিবংশ 
বন্ত্নহষোগে গ্রহবেধ-কাঁধ্যে সবিশেষ দক্ষ হইয়াছিল । 

খগ্বেদ, বৈদিক খধিগণের জ্যোতিষ গ্রস্থ নহে। সুতরাং ইহ 
হইতে তাহাদের জ্যোতিষজ্ঞানের পরিসর সম্যক পরিমিত হইতে 
পারে না। তথাপি স্থানে স্থানে যে সকল উপম। আখ্যান ও স্ততি 
আছে, তাহা হইতেই জান! যায় যে, তাহারা আকাশস্থ নক্ষত্র 
সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, অজ্ঞুনী (ফন্তুনী), অঘ1 (মঘা) প্রভৃতি 
কয়েকটি নক্ষত্রের১* নামকরণ করিয়াছিলেন। তাহার! জানিতেন, 
“এক জন চন্দ্র) ভুবনে খতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার 
অবলোকন করেন। দ্বিতীয় (হুর্ধ্য) খতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।” ** (খগ্বেদ ১০।৮৫।১৮)। তাহার! “মাস' ও 

১২ সিদ্ধান্তে তুরীয় বস্ত্র (08901970) বণিত আছে। কিন্ত অত্রিঞষির তুরী় 
সিদ্ধান্তের তুরীয় না! হইতে পারে । 


৯৩ “মঘা নক্ষত্রের উদয় কালে, অর্জুনী অর্থাৎ ফাস্তুনী নামক ছুই নক্ষত্রের 
উদয় কালে” ইতা!দি, ১০।৮৫।১৩। 

১৪ অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই।.ছুই। কের এই ইংরাজি। অনুবাধ করিয়াছেন। 
50055 (005 501) 2100. 70001) 0৮211 5 10617 0৮7 000৮6150276 
৪667 075 ০0767 (০7 69052560055 )১ ৪3 0185176 017110167) 
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বৎসরের স্থুল পরিমাণ জানিতেন, মাস ও বৎসরের এক্য স্থাপন নিমিত্ত 
অধিমাস কল্পন! করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, এক এক 
নির্দিষ্ট পথে চন্দ্র ও স্ধ্য গমনাগমন করেন) জানিতেন হথ্য বিষুবদ্‌ 
বৃন্তের উত্তরে ও দক্ষিণে গিয়া থাকেন। অধ্যাপক লডবিক বলেন যে, 
সুর্যপথ এবং বিষুবদ্দ বৃত্তের পরস্পর অবনতি (১/১১০।২) এবং পৃথিবীর 
মেরুদণ্ডের বিষয় (১০।৮৬1৪) খগ্বেদেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

বস্ততঃ ষাহারা মনে করেন, বৈদিক খধিগণ নিরক্ষর অর্ধসভ্য ঝা! 
অসভ্য কৃষক ছিলেন, তাহাদের উক্তির তাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
খধিগণের আচার ব্যবহার, তাহাদের শিল্প বাঁণিজ্য রাজধর্ম্ম বুদ্ধ প্রভৃতির 
বিবরণ পড়িলে তাহাদিগকে কদাপি অসভ্য কৃষক-শ্রেণীভূক্ত করিতে পারা 
যায় না। তীহারা রথে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন, বাণিজোর 
জন্ত দেশ ভ্রমণ ও সমুদ্র গমন করিতেন, এবং ক্রয় বিক্রুয়ে মুদ্রা বিনিময় 
করিতেন। তাহারা স্থুবর্ণ অলঙ্কার ধারণ করিতেন) তাহাদের যোদ্ধারা 
লৌহব্ম” তন্ুত্রাণ স্বর্ণ বক্ষাচ্ছাদন পরিধান করিয়া অশ্বে আরোহণ 
পূর্বক বুদ্ধ করিতে যাইতেন। রাজগণ অমাত্যবেষ্টিত ও গজার় 
হইয়া যাইতেন। তাহাদের লৌহনির্রিত ও প্রস্তরনিশ্টিতি নগর, 
সহ দ্বার ও সহজ স্তস্তবিশিষ্ট অট্টালিকা, শত দ্বারবিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ 
ছিল। তাহাদের বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র ছিল, নর্তকী ছিল। বস্ততঃ 
যাহাদের রমণীগণও খক্‌ দ্বারা দেবগণের স্তূতি করিতে জানিতেন, যাহার! 
বলিতে পারিতেন, “বিনি ইহা স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা বুঝিতে 
পার না, তোমাদিগের অস্তঃকরণ তাঁহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। 
কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে, তাহারা 
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২০ আমাদের জ্যোতিষী । 


আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তবস্ত তি উচ্চারণ করতঃ 
বিচরণ করে ।”__তীহার। কি সভ্যতার নিম্ন-সোপানে অবস্থিত ছিলেন ? 
এ সকল আবার কোন্‌ সময়ের কথা! কোন্‌ অতীতকালে পুজ্য 
পাদ খধিগণ নিজেদের আকাঙ্ষা উদ্যম খক্দ্বারা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন? অধ্যাপক তিলক ও জেকবী প্রতিপাদদন করিয়াছেন যে, 
খগ্বেদেই খ্রীষ্ট জন্মের অন্ততঃ চারি সহশ্র বৎসর পূর্বের ঘটনা বিবৃত 
হইয়াছে, যখন মুগশির! নক্ষত্রে বাসস্ত বিষুবদ্‌ দিন হইত, যখন গ্রীক ও 
পাসি আমাদের আর্ধ্যগণের সহিত ভ্রাতুভাবে একত্র বাস করিতেন । 
তিলক মহাশয় আরও তমসাচ্ছন্ন অতীতকালে প্রবেশ করিয়। বলেন যে, 
যখন পুরর্বসুনক্ষত্রে দিবারাত্র সমান হইত,অর্থাৎ খ্রীষ্ট-জন্মের অন্ততঃ পাঁচ 
ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের ধষিসমাজের ইতিবৃত্ত খগৃবেদেই লিখিত আছে। 


এক্ষণে প্রকৃত বেদ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণগণে প্রবেশ করা যাউক। খগ্‌- 
বেদের অন্তর্গত এঁতরেয় এবং শুরু যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে 
অনেক জ্যোতিষ-তত্ব উপাখ্যানাকার ধারণ করিয়াছে । ধীতরেয় ব্রাহ্মণ 
হইতে এখানে একটি উপাখ্যান অনুবাদ কর! যাইতেছে । “একদা 
প্রজাপতি স্বীয় কন্তা উষ প্রতি আসক্ত হইলে দেবতার! নিজেদের 
ঘোরতম অংশ একত্র করিয়া ভূতবানের স্থৃষ্টি করিলেন। সেই ভূতবান্‌ 
শ্রীজাপতির অকুতকে শরবিদ্ধ করিয়া! আকাশে গমন করিলেন । লোকে 
তাহাকে মৃগ ও মৃগব্যাধ বলে। প্রজাপতি-ছুহিতা রোহিত নামক মৃগে 
রুপাস্তরিত হইলেন, আকাশে তাহা রোহিণী নক্ষত্র হইল।” ইত্যাদি 
€ এ্তরেয ব্রাহ্মণ ৩ পঞ্চিকা ৩৩ অধ্যায়। ) 

গর ব্রাহ্মণে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি, যজ্ঞ ও 
সম্বৎংসর এক। সম্বৎসর ব্যাপিয়া সত্র নির্বাহ হইত বলিয়া যজ্ঞের 
নামান্তর সম্বংসর | আবার, যন্ত ন! করিলে প্রজজান্য্টি হয় না, এজন্ম 


বেদমধাস্থ জ্যোতিষ । ২১ 


প্রজাপতি যন্ঞ। প্রজাপতির কন্তা যে রোহিণীনক্ষত্র ** তাহা উদ্ভূত 
'অংশ হইতেই বুঝা যায়। তবেই, কোন সময়ে গ্রজাপতি বা বৎসর 
রোহিণীনক্ষত্রে আরম্ভ হঈত; প্রজাপতি যেন স্বীয় কন্তাতে উপগত 
হইতেন। তঙ্কালে বাসস্তবিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারস্ত গণিত হইত। 
মুগশিরানক্ষত্রে বর্ষারস্ত হইয়া থাকে; খর্ষগণ বেদ হইতে ইহাই 
জানিহেন। ব্রাঙ্গণের খষগণ দেখিয়া বিল্মিত হইলেন যে, বিষুবন্‌ 
পূর্বের স্তায় মৃগশিরানক্ষত্রে নাই, রোহিণীতে চলিয়া আসিয়াছে। 
কালে অয়নচলন বা বিষুবনের পশ্চিমগতি অজ্ঞাত ছিল। এজন্য 
বিষুননের এরূপ স্থান পরিবর্তন খ'ষগণের নিকট প্রজাপতির “অ-কৃত' 
(যাহা পূর্বের হয় নাই ) বলিয়৷ বোধ হইল | অর্থাৎ বিধুবনের পশ্চিম. 
গতি এই উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে । * 
এক স্থানে (৩ পঞ্চিক1 ৪৪ অধ্যায়), দিবারাত্রি-ঘটনার কারণ সম্বন্ধে 
একট কথ! আছে। তাহার অনুবাদ এই | প্রান্পি অবসান হইলে 
প্রাতঃকালে যখন লোকে মনে করে হৃর্ধ্য উদ্দিত হইলেন, বাস্তবিক 
তখন হুর্ধ্য আপনাকেই বিপর্যস্ত করেন। দ্িবাবসান সময়ে লোকে 
যখন মনে করে নুর্য্য অন্তগত হইলেন, বাস্তবিক তখন হৃর্য্য বিপর্যস্ত 
হয়েন। হৃুর্ষ্যের সম্মুখ ভাগে দিবা এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। 
বন্ততঃ “স বা এষ ন কদাচনস্তমেতি নোদেতি” । তাহার অন্তও নাই 
উদ্দয়ও নাই ।১৬ 


১৫ রোহিত ও লোহিত শব্দদ্বয়ের অর্থ এক। রোহিণী তারা (441/1762/% ) 
'লোহিত বর্ণ বলিয়া নামটি সাথক হইয়াছে। 

* ভূতবান্‌, শরনিক্ষেপ গ্রস্ৃতির রূপক-ভেদ পৌরাণিক জ্যোতিযে' করা যাইবে। 
এই প্রকার অনেক উপাধ্যান আছে। 

১৬ ভাঃ হৌগ (701. 7298 ) প্রথমে এই অংশটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
করেন। তিনি এই টিপ্লনী করিয়াছিলেন,-:40)15 10855855 15.06 00105%- 
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২২ আমাদের জ্যোতিষী । 


সুর্য শ্বীয় দেহ বিপর্ধ্যস্ত করিয়। কিরূপে দিবারাত্রি সংঘটন করেন, 

তাহা! এই অংশ হইতে সম্যক্‌ বুঝিতে পার। যায় ন1। খগ.বেদে (১০৮৫) 
আছে, “সু্য্য খতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ভন্ম গ্রহণ 
করেন। সেই স্ৃর্ধ্য দিনের পতাক! অর্থাৎ জ্ঞাপন করত প্রত্যহ নূতন 
নৃতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়! থাকেন |” কবল ইহাই নহে, 
দ্বাদশ মাসের সুর্যের নামে দ্বাদশ আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। খগ বেদের 
কোথাও আদিত্যগণ ৬, কোথাও ৭, এবং কোথাও ৮ বলিয়! নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে আদিত্য ৮ জন এবং শতপথ ব্রাঙ্গণে 
১২ জন হুইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, এতরেয় ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অংশে 
পৃথিবীর চলত্ব এবং স্থর্ষ্যের স্থিরত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই । বিষুপুরাণে 
€২ অংশ ৮ অধ্যায়ে ) ঠিক এ ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে । যথ!,__ 

বৈ ধর দৃশ্ততে ভাম্বান্‌ তেষা মুদয়ঃ স্মৃতঃ | 

তিরোভাবঞ্ধ যটত্রিতি তত্রৈবাস্তমনং রবে ॥ ১৪ ॥ 

নৈবান্তমনমর্কম্ত নোদয়ঃ সর্বদ1 সতঃ। 

উদয়াস্তমনাখাং হি দর্শনাদর্শনং রকেঃ ॥ ১৫ ॥ 

অর্থাৎ পৃথিবীর যেখান হইতে হ্ৃ্ধ্য দহ হন, সেখানের পক্ষে 

তাহার উদয়, এবং যেখান হইতে তিনি দৃশ্ত হন ন1, সেখানের পক্ষে 
তাহার অন্তমন মনে হয়। বাস্তবিক, স্থর্ধের উদয় ব অস্তমন নাই। 
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35 6110 06 0009101005-7-1%222% 1 57/7522%4 অর্থাৎ তিনি মনে করেন, 
এস্থলে যেন বল হইয়াছে. পৃথিবীর আবর্তন বশতঃ দিবারাত্র হয়। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ২৩ 


তিনি সর্বদা আছেন, কেবল তাহার দর্শনাদর্শনকে উদয়াস্তমন বলা 
হইয়া থাকে । 

পুরাণে মেরু পর্ববতকে ্ৃর্য্য প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি সেই 
পর্বতের যখন যে পার্থে আসেন, তখন সেই দিকের পৃথিবীতে দিবা 
এবং অন্যদিকে রাত্রি হয়। বস্ততঃ সুর্যের উদয়াস্ত নাই। * এ্রতরেয় 
্রাহ্মণে মেরুপর্বত কল্পিত হয় নাই। সেখানে বল! হইয়াছে, তৃর্ধ্য 
সর্বদা আকাশে আছেন, কদাচ তাহার তিরোভাব ঘটে ন!। বেদের 
সুর্ধ্য প্রত্যহ জন্ম গ্রহণ করিতেন । ভাগবতপুরাণে (৫1২১) এই শ্রুতির 
উল্লেখ করিয়া শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্্যা চ। অদ্ট্ো 
বা এষ প্রাতরুদ্যেপঃ সায়ং প্রবিশতি ইতি শ্রুতি ব্যবহারে! ন বস্ততঃ1৮ 
বোধ করি, ব্রাহ্মণ-রচয়িতা মনে করিতেন মে, সুর্যের এক পার্থ তেজোময়, 
অন্তপার্থ অন্ধকার । এজন্য তাহার শরীর বিপর্যযাস-বশতঃ দিবারাত্রি হয় । 

বস্ততঃ বেদে ব্রঙ্গণে কিংব! পুরাণে পৃথিবীর আবর্তন স্বীরুত হইলে 
সে মত এ দেণে প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিত। পরবর্তী জ্যোতিধিদ্গণ শ্রুতির 
প্রমাণ কদাপি অগ্রাহ্ করিতে পারিতেন না। *শ্রুতির্যত্র প্রমাণং 
স্তাদ্‌ যুক্তিঃ কা তত্র নারদ ।” 

ব্রাঙ্মণ-রচনার সময়ে “নক্ষত্র বিদ্যা, নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার চর্চা 
আরম্ত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই এ দেশে 
জ্যোতিবিদ্যার আরম্ভ হয়। যাহারা এই বিদ্য| শিক্ষা করিতেন, তাহা- 
দের নাম 'নক্ষত্রদর্শ হইত। তাহারা সম্বৎসরব্যাগী সত্রাদির নিমিত্ত 
রবির উত্তরদক্ষিণায়ন, বিষুবদ্দিন *' ও তিথ্যাদ্ি নির্দেশ করিতে লাগি- 


্* পৌরাণিক মত 'পৌর[ণিক জোতিষে' বলা যাইবে । সিখ্ধান্তীরা এই মত কিরূপে 
খণ্ন করিয়াছিলেন, তাহা 'প্রকৃত জোতিষ" প্রস্তাবে লিখিত হইবে। 

১৭ বিষুষৎ (বিষুস্দ্বিযুল্ছুই সমভাগে ; বতু অস্তার্থে )__যাহা৷ মধাস্থলে 
অবস্থিত-_যজ্ঞের মধাস্থলে অবস্থিত__সম্বৎসরবা!গী যজ্ঞের মধাস্থলে অবস্থিত--বৎসরের 
মধাস্থলে অবস্থিত। বিধুবদূদিনে বংসর যেন ছুই সমভাগে বিভক্ত । 


২৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


লেন। বেদরচনার সময়ে রবিশশী ভিন্ন অন্য পাঁচ গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়! 
না থাকিলেও এ সময়ে তাহার! আবিষ্কৃত ও পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন । 
তৈত্তিরীয় ব্রা্গণে (৩।১/১।৫ ) আছে, বৃহস্পতি প্রথমে তিষ্যনক্ষত্রে 
( পুষ্যা ) জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য সংহিতায় পুষ্যার সহিত বৃহস্পতির 
যোগ শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে । গ্রহনামান্ুসারে সোমরস-পান- 
পাত্রের নাম হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গ্রহগণের নাম প্রথম দৃ 
হয়। ** তৈত্তিরীয় সংহিতায় (8181১০ ) এবং তদনস্তর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
(৩1১।১) কেবল নক্ষত্রগণের নাম নহে, প্রত্যেক নক্ষত্রের অধিপতি 
প্রদত্ত হইয়াছে । তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২৭টি নক্ষত্র (রবিপথের ৮০০ 
কলা! পরিমিত প্রদেশ ) কথিত হইয়াছে । অভিজিতের নাম নাই। * 
ইতঃপূর্ববেই নক্ষত্রনামানুসারে ফাল্গুন মাগনার্ষয পৌষাদি দ্বাদশ মানের 
নামকরণ হইয়াছিল। যে নক্ষত্রে চন্দ্রের অবপ্থিতিকালে পুরিম৷ হইত, 


১৮ এতৎসম্বদ্ধে বেবর সাহেব, লিখিয়াছেন, “11617 77217065 276 136001187 217৫ 
০ 09761) 1700120 0171817) 3 0075501 00607 215 0006759 06518128650 
85 50205 15506001615 ০0 0115 507 (58001100১01 005 52710) ( কও) 
810. 06 079. 27007 (71610015 )১ 200 1106 16102101705 150 25 16015" 
3620505550£ 66 ০ 010650 21011165 06 1২151)15--15281725 (0001658) 
870. যত (5৮05). এই সকল কথ! তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহার 
77%772% 221274£475 নামক পুস্তকে । কিন্তু দেখিতেছি ত্রীঃ ১৮৭৫ অব্দের 
42127 4477/224275/ নামক পত্রিক।য় লিখিয়াছেন, “1015 817)0500511217 (086 
07510170005 8০৮ 05617 00095150£5 2150 ০1 006 £//2765 ি0 05 
37555 (00117 005 01956 792552825 61) %/1)101) 0105% 215. 27612010159 
1215 500 এনা 11670079820 ০090006705১ ] 01316652170. 5901170181] 
21021 25. 0100817610097512090)) 2770 10175 [756170101717096 006 
10187555517 07522727272 0০011005800 0900 00 2 105 1761) 0056 
02150197) 17)0097)08 925 21) 5512101151)20 015601737১8 249. প্রাচা 
ও প্রতীচা পওডিতগণের মধো কত মত-বিরোধ, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত । 'জ্যোতি- 
বিদ্যার আদান প্রদান! প্রত্ত/ব দেখুন । 


* “প্রাকৃত জোতিয প্রস্তাবে এতদ্ধিষয় আলেচন। কর| যাইবে। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ। ২৫ 


সেই নক্ষত্রের নামে চান্দ্রমাসের নাম হইত। এই সময়ে সত্য ত্রেতা 
দ্বাপর কলি, এই দীর্ঘকালজ্ঞাপক বুগচতুষ্টয়ে কাল বিভক্ত হইয়া- 
ছিল। * 

এ সকল কোন্‌ সময়ের কথা ? তৈত্তিরীয় সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে 
কৃত্তিকানক্ষত্র আদি নক্ষত্র স্বরূপ গণ) হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা! 
হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সে সময়ে শ্রীতায়ন মঘানক্ষত্রে হইত, 
সুতরাং মঘ! হইতে ৭ম নক্ষত্র কৃত্তিকায় বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইত। তদবধি 
ক্রাস্তিপাতের পশ্চিম গতি-বশতঃ সম্প্রতি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় 
পার্দে হুর্ধ্য আসিলে দিবারাত্রি সমান হইতেছে। 

ইতঃপূর্ববে দেখা গিয়াছে যে, খগ্বেদের সময়ে মৃগশিরানক্ষত্রে, 
€( এবং তিলক মহাশয়ের গ্রামাণানুসারে প্রথমে পুনর্বাস্থ নক্ষত্রে ), তরেয় 
্রাঙ্মণ রচনার সময়ে রোহিতীতে কিংবা তাহার পূর্ববর্তী কৃতিকায়, এবং 
তৈত্তিরীয় সংহিত। ও ব্রাহ্মণের সময়ে স্পষ্টতঃ কৃত্তিকায় বাসস্তবিধুবদ্‌ দিন 
হইন। বৎসরে বিষুবন্‌ প্রায় ৫০ বিকলা এবং প্রায় ৯৫০ বৎসরে এক 
নক্ষত্র (৮০০ কল!) করিয়া পশ্চিমে গমন করে। সুতরাং উত্তর- 
ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইতে এই সকল নক্ষত্রের অস্তর--অংশকলা-__জানিলে 
অনায়াসেই সময় নির্ণয় করিতে পারা ধায় । 

এই গণনায় কিন্তু একটু গোলযোগ আছে। নক্ষত্র শব্দে কি বুঝা 
যাইবে? কয়েকটি তারা লইয়া মুগশিরা, রোহুণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি 
নক্ষত্র; আবার মুগশিরা নক্ষত্র বলিলে অশ্বিনী হইতে পঞ্চম নক্ষত্র বা 
৫১৮০০ কলা'-প্রায় ৬৭ অংশ দুরবন্তা গ্রাদেশ বুঝায়। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতেরা কৃত্তিক। নক্ষত্রে বিষুবনের অবস্থিতি বুঝিতে শেষোক্ত অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর ভাদ্রপদের দ্বিতীয় পাদ হইতে কৃত্তিকার 
আরম্ভ পর্যন্ত ৩।০ নক্ষত্র। ৩1০ নক্ষত্র পিছাইতে বিষুবনের প্রায় 

* “কালমান' প্রস্তাব দেখুন । 


২৬ আমাদের জ্যোতিষী। 


৩৩২৫ বৎসর গিয়াছে ।* স্থৃতরাৎ গ্রীষ্টের প্রায় ত্রয়োদশ শতাৰী পূর্ব 
কৃত্তিক। নক্ষত্রের প্রথমে বাসস্ত বিষুবদ্‌ দিন হইত। 

তিলকাদি অন্তেরা বলেন যে, অতি পূর্বকালে নক্ষত্র-চক্রের উক্ত 
কৃত্রিম বিভাজন সন্তাব্য ছিল না। তৎকালে কৃত্তিক৷ নক্ষত্র অর্থে 
কৃত্তিক৷ নামক তারাপুঞ্জ বুঝাইত। সিদ্ধান্তে কৃত্তিক-তারাপুঞ্জের 
স্থান অশ্বিন্যাদি হইতে ৩৭৩০ অংশীদি পূর্বদিকে নির্দিষ্ট আছে। 
অয়নাংশ প্রস্তাবে দেখা যাইবে, এই অশ্বিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের 
আদি নক্ষত্র বলিয়া ৪২৭ শকে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ৪২৭ 
শকের পূর্বেই বিধুবন্‌ ৩৭৩৩ অংশীদি পিছাইয়া পড়িয়াছিল; অর্থাৎ 
তৎপূর্বেই প্রায় ২৭০০ বৎসর অতীত হ্ইয়াছিল। এইরূপে জান! 
যায়, খ্রীঃ পৃঃ প্রায় ২২০০ শতাব্দীতে কৃন্তিকা নক্ষত্রে বাসস্ত বিষুবদ্‌ দিন 
হইয়াছিল। স্থতরাং তাহাই তৈত্তিরীর় সংহিতার রচনাকাল । 

এত অধিক প্রাচীনকালে আসিয়! পড়িতে হয় বলিয়া পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! শেষোক্ত গণন! গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্ত তাহার! শ্রী 
পুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী গ্রহণ করিয়া থাকেন।+ কিন্তু এস্থলে বলা 
আবস্তক যে, পক্ষপাত-প্রোৎসাহিত বেবর সাহেবের মতেও তৈত্তিরীয় 
সংহিতা শ্রীঃ পৃঃ ১৭৮০--১৮২০ অবের মধ্যে কোন সময়ে রচিত। 
আমাদের বিবেচনায় খ্রীঃ পৃঃ ২২০০ শতাব্দীতে উহা রচত হইয়াছিল। 


* লুঙ্গ্র গণনায় অদ্যাবধি প্রায় ৩৩১১ বৎসর হয়। ৪২৭ শকে অশ্বিনী নক্ষত্রে 
ক্রাস্থিপাত ছিল। তাহার পূর্বে ২ নক্ষত্র-২৬।৪০ অংশাদি যাইতে ১৯১২ বৎসর 
লাগিয়াছিল। 

1+ কিন্তু ভাহারা ভুলিয়। যান যে, কৃত্রিম বিভাজন স্বীকার করিলে আর্ধাগণের 
জো।তিষিক জ্ঞানোন্নতি সবিশেষ স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহ|র। বিষম সমস্ায় 
পড়িয়াছেন। একদিকে ত্রীঃ পৃঃ ২২০০ বৎসর, ' অন্যদিকে রীতিমত জোতিষচর্চা ৷ 
এই সমস্ত! হইতে এক উপায় বাহির করিয়াছেন, এবং বলেন, অনেক পূর্বের কথ। 
অনেক পরে লিখিত হইয়৷ছে। এই যুক্তির দৃষ্টান্ত পরে অনেক পাওয়। যাইবে। 


বেদ্মধ্যস্থ জ্যোতিষ । ২৭ 


কিন্ত আজকাল যেমন উত্তরভা্রপদ নক্ষত্রে বিষুনন্‌ থাকিলেও আমরা 
অশ্বিনী নক্ষত্রে আছে বলিয়! থাকি, সেইরূপ খ্রীঃ পৃঃ ২২০০ শতাব্দীর 
বহুকাল পরেও কৃত্তিক আদি-নক্ষত্র বলিম্! গণ্য হইত। তৈত্তিরীয় 
সংহিতা-রচনার পর আর্ধ্যগণ নক্ষত্র-চক্রকে নিশ্চিত ২৭ সমান ভাগে 
বিভাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তদনন্তর উহার কৃত্রিম বিভাগ জ্যোতিষে 
বিধিবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছিল | এতদ্বিষয় পরে বল1 যাইবে । 


আমাদের বেদের ছয়টি অঙ্গ । তন্মধ্যে জ্যোতিষ একটি। যজ্ঞ 
সম্পাদনের কাল নির্ণয় করাই বেদাঙ্গ জেযোতিষের উদ্দেস্ত | একখানি 
খগ.ংবেদাঙ্গ জ্যোতিষ পাওয়! গিয়াছে, তাহাতে ৩৬টি মাত্র শ্লোক আছে ।* 
কোন কোন শ্লোকের অর্থও ঠিক জান! যায় নাই । যাহা! হউক, উহ্থাতে 
আছে, শ্রবিষ্ঠা (ধনিষ্ঠ।) নক্ষত্রের আদিতে সৃর্ধ্য উত্তরদিকে এবং 
সর্পার্দে ( অশ্নেবার্দে ) দক্ষিণদিকে গমন করেন। এই উত্তর ও দক্ষিণ- 
দিকে গতি সর্বদ। মাঘ ও শ্রাবণ মাসে ঘটিয়া থাকে। উত্তরায়ণ কালে 
দিব! বৃদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হয়। হাস বৃদ্ধির পরিমাণ এক প্রস্থ জলের 
সমান । দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত হয়। উত্তর ও দক্ষিণায়নে দিবা- 
রাত্রির পরিমাণে ৬ মুহূর্ত গ্রভেদ হয়। ইত্যাদি 

এই সকল উক্তি হইতে জান! যায় যে, বেদাঙ্গ জ্যেতিষ রচনার সময়ে 
ধনিষ্ঠানক্ষত্রের জািতে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ এবং অশ্লেষার্ধে শেষ 
হইত। আরও জান| যায় যে, ধনিষ্তীর আদিতে রবি ও শশী আসিলে 
যখন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তখন বৎসরও আরম্ভ হইত। ইহার 
পূর্বে বর্ষারস্ত কখনও বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইতে এবং কখনও রবির): 
উত্তরায়ণ শেষ হইতে গণিত হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় রবির 


* জো|তিষের বেদাঙ্গ হইবার কারণ এবং অসন্তান্ত বেদাঙ্গ-জো।তিষের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 


২৮ আমাদের জ্যোতিষী 


উত্তরায়ণারস্ত হইতে নূতন বৎসর গণনার রীতি প্রবন্তিত হুইয়াছিল। 
পুর্বে চান্দ্রমাস পুর্ণিমা হইতে গণিত হইত । বেদাঙ্গ জোতিষের সমঃ 
অমাবস্ত। হইতে গণনার রীতি প্রচলিত হইল । তৈত্তিরীয় সংহিতা 
সময়ে মাঘী পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে 
মাঘী অমাবস্ত। হইতে গণিত হইত । তবেই তৈত্তিরীয় সংহিতার সমক্ে 
জ্যতিষের কালগণনাদি যে প্রকার ছিল, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে 
তাহার পরিবর্তন হইয়াছিল । পরে দেখ! যাইবে, বরাহের সময়ে-- 
শকের পঞ্চম শতাব্দীতে-__তাহার আবার পরিবর্তন হইয়াছিল, এবং তৎ- 
কালের সংস্কৃত পঞ্জিকাই মআাজকাল চলিতেছে । তবেই খণ্বেদের অনিশ্চিত 
অগুমান-সাপেক্ষ পিক! ছাড়িয়! দ্বিলে, তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়ের 
পঞ্জিক। পুনঃ পুনঃ সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়! বর্তম'ম আকারে আসিয়াছে । 
গ্রকৃত সিদ্ধান্ত রচনার সময় 5ইতে আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকার বর্তমান 
“আকার ীড়াইয়াছে । বরাহাদি এই নূতন সংস্করণের সময় ছিলেন। 
কাজেই দেখা ধায়, তাহারা স্থানে স্থানে পুবাতন পঞ্জিকার নক্ষত্র-কালাদি 
গণনার উল্লেখ করিয়াছেন । এমন কি, বৃহস্পতির বর্ষাদি গণনার ক্রম 
এখনও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনার সময়ের মত চলিয়! আসিতেছে। 
সংহিত/রূপ জ্যোতিষশাখার উৎপন্ভিও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে 
হইয়াছিল । ব্রহ্ম সিদ্ধস্ত আমাদের আদি সিদ্ধাস্ত। তাহারও উৎপত্তি 
এই সময়ে হইয়াছিল । এইরূপে, এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ কাল হইতেই 
আমাদের জ্যোতিষের পূর্ণ আরম্ভ বল! যাইতে পারে। 

কোন্‌ সময়ে উক্ত বেদাঙ্গ গ্রণীত হইয়াছিল? যখন অশ্লেষার 
অর্ধাংশে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত । বরাহমিছিরের উক্তি হইতে জান! 
যায়, তাহার সময়ে--৪২৭ শকে-_কর্কটের আদিতে উত্তরায়ণ নিবৃত্তি 
হইত। অশ্বিনী হইতে অশ্লেষার অর্ধ পর্য্যস্ত ৮1০ নক্ষত্র, কর্কটাদ্য 
পর্যন্ত ৬৮০ নক্ষত্র । তবেই ৪২৭ শকের (খ্রীঃ ৫০৫ ) পূর্বেই উত্তরায়ণ 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ । ২৯ 


১৪” নক্ষত্র পিডাইয়া আপিয়াছিল। অর্থাৎ খ্রীষ্টায় ৫০৫ অবের পূর্বে 
১৬৬২ বৎসর গত হইয়াছিল। এইরূপে জান! যায়, শ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ 
শতাবীতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল । ১৯ 

পূর্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার কাল গণনার সময় কৃত্তিকানক্ষত্র অর্থে 
কৃত্তিক! নামক তারাসমষ্টি করা গিয়াছিল। কারণ অতি প্রাচীনকালে 
২৭টি নক্ষত্র দ্বারা ২৭টি সমান ভাগ না বুঝিবার সম্ভাবনা । কিন্ত 
তৈত্তিরীয় সংহিতার পর বেদাঙ্গজ্যোতিষ রচনা পর্যযস্ত প্রায় সহজ বৎ- 
সরে জ্যোতিষের বনুল উন্নতি সাধিত হইয়া থাকিবে । এখন আর 
আকাশস্থ নক্ষত্রর্ূপ স্বাভাবিক সীমাচিহ্নে জ্যোতিষিক জ্ঞান আবদ্ধ 
না থাকিবার কথা। নক্ষত্র ( তারাসমাষ্ট ) সমৃহ আকাশে সমান সনান 
দুরে নাই, অথচ চন্দ প্রত্যহ সমান পথ অতিক্রম করেন। এই রূপেই 
২৭টি কৃত্রিম বিভাগ বুঝাইতে নক্ষত্র শব্দের অন্য অর্থ দড়াইয়াছে। 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় এই অর্থ নিশ্চিত প্রচলিত হইয়াছিল। 
পৈতামহ বা ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের সহিত এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সমুদয় বিষয়ে 
পরক্য দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য “নক্ষত্র বা অংশাঁদি দ্বারা নক্ষত্র-চক্র 
বিভক্ত না হইলে সিদ্ধান্তের উৎপত্তিই অসম্ভব । 


১৯ বেদ।ঙগজো।তিষ রচন| কাল অন্য প্রকারেও আনিতে পার! বায়। এ জোতিষের 

পঞ্চম শ্লোক এই, 

মাধ শুরু প্রপন্নস্ত পৌষকুষ্ঃদমাপিনঃ | 

ুগস্ত পঞ্চবর্যস্য কালজ্ঞ'নং প্রচক্ষতে ॥ 
অতএব তৎকালে পৌষ অমাবস্থাস্ত (মাধী শুরু প্রতিপদ) হইতে বর্ষ গণিত হইত। 
ইহার ১৫ দিন পরে মাধী পুর্ণিম। হইত।' তখন মথা৷ নক্ষত্রে চন্ত্র ধাকিতেন। তথাঁ 
হইতে ১৪ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিলে শতভিযায় আসা বায়। অতএব মাধী পূর্ণিমার 
দিন রবি এ নক্ষত্রে এবং ১৪ দিন পূর্বের ধনিষ্ঠাতে থাকিতেন। উপরেও আমর! তাহাই 
পাইয়াছি। বল! বাহুলা ধনিষ্ঠানক্ষত্রের আদিতে দক্ষিপায়নাস্ত হইলে তাহা হইতে ৯০ 
অংশ পূর্বদিকে বিষুবন্‌ থাকে । ৯০ অংশগ' যাহা ৬%* নক্ষত্রও তাহা! । সুতরাং বেদা্গ 
জ্যোতিষের সময়ে ধনিষ্ঠা হইতে অনুলোমে ৭ম নক্ষত্র ভরণীর শেষ পাদে বিষুবন্‌ থাকিত। 


৩১ রর আমাদের জ্যোতিষী 


কেহ কেহ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ খানিকেই পূর্বতন আর্ধ্গণের জ্যোতি- 
ষিক জ্ঞানের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিয়াছেন । 
বোধ করি ইহারা আমাদের পুরাতন পঞ্রিকা দেখিলেও বলিতেন 
আমাদের জ্যোতিষ-জ্ঞান অল্প, আমাদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নাই, জ্যোতি- 
ষের ছুই একটা স্থল বিবরণ মাত্র আমাদের পরিচিত। ইহার! ভুলিয়া 
যান, বৈদ্দক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ যে ছুই একটি জ্যোতিষিক বিষয় জানা 
আবপ্তক, তাহাই বেদাঙ্গ জ্যোতিষে প্রদন্ত হইত। জ্যোতিষ শিক্ষা 
দেওয। ইহার উদ্দেশ্তই ছিল ন|। স্থতরাং ইহা হইতে তৎকালের 
জ্যোতিষিক জ্ঞান পরিমাণ করিতে ধাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র । ** 

সিদ্ধান্ত ন| হইলেও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ হইতে কয়েকটি বিষয় অবগত 
হইতে পারা যায়। দেখ! যায়, তত্কালে আর্ধ্যগণ ঘটাযস্ত্রাদি দ্বারা 
কাল পরিমাণ করিতেন। অহোরাত্র ৩০ মুহূর্তে বিভক্ত হইত; দণ্ড- 
পলাদি বোধ করি তখন প্রচলিত হয় নাই। তাহারা ঘটীঘন্ত্র ব্যবহারে 
এত অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, প্রস্থাদি ২১ জলের পরিমাণ বলিলেই সময় 


২* আচার্ধা মোক্ষমূলর ঠিক বলিয়ছেন-__“ব০: 1518 07৩ ০১0৩০% ০৫ 0১৩ 
5102]] 05806100020 25000010016 18520150005] ০21০৮ 
₹111100 15 00 0017%65 5101) 1000%180865 06 09৩ 1162501215 1000193 85 15 
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৯৯ প্রস্থের পরিমণ সকল সময়ে সমান ছিল না॥ কিম্ব! সকল প্রদেশেও সমান 
ছিল না । তবে কথাটা এই, কপাল যন্ত্রের ছিত্র দিয়া জল প্রবেশ করিতে থাকিলে 
তাহা ১ দণ্ডে পুর্ণ হয়। কালমান প্রস্তাবে এতদ্বিষয় বলা যাইবে। কিন্তু মুহূর্তের 
পরিমাণ চিরকাল ২ দণ্ড বা ৪৮ মিনিট রহিয়াছে । ৬ মুহূর্ত -৪ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ। 
পরম দীর্ঘ ও হুম্ব দিবা যথাক্রমে ১৪ ঘঃ ২৪ মিঃ ও ৯ ঘঃ ৩৬ মিঃ হইলে উত্তর ও 
দক্ষিণায়ন সময়ে দিবামানে ৬ মুহুর্ত প্রভেদ ঘটে। দেখা! যায়, উত্তর ও দক্ষিণায়নাস্ত 
দিবনে প্রায় ৩৪ অক্ষাংশে ৪ ঘঃ ৪৮ মিঃ এবং ৭ ঘঃ ১২ মিঃ সময়ে পুর্যো।দয় হয়। 
অতএব অনুমান হয় যে, তৎকালে ৩৪ অক্ষাংশে ( পঞ্জাবের উত্তরাংশে ) আর্যাগণের 


বাম ছিল। 
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৪ 


বুঝিতে পারিতেন। রব্যাদির গতি ও স্থিতি জানিবার নিমিত্ত তাহার! 
নিশ্চিত কোনপ্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন। শশ্ষুযন্ত্র অপেক্ষা সহজে 
নিশ্মীণযোগ্য যন্ত্ও আর নাই। বোধ হয়, তাহারা শঙ্কু দ্বারাই রবির 
দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন নিরূপণ করিতেন। 


যদি সে সময়ের আধ্যগণের জ্যোতিষ জ্ঞানের পরিচয় পাইতে হয়, 
তাহা হইলে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করা আবশ্তক | ছুঃখের বিষয়, প্রাচীন 
্রহ্মসিদ্ধাস্ত লুপ্ত হইয়াছে । তবে, বরাহণমহির সেই পুরাতন ব্রহ্মসিদ্ধ।- 
স্তের সার সঙ্কলন করিয়া নিজের পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা নামক করণে লিখিয়া 
গিয়াছেন। বরাহাচার্ষ্য কোন সিদ্ধান্তের কোন বিষয়ের পরিবর্তন করেন 
নাই। সিদ্ধান্তগুলি দেখিলে তাহাই মনে হয়। পরিবর্তনের মধ্যে তিনি 
সম্ভবতঃ নিজের ভাষায় পুরাতন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্গসিদ্ধাত্ত 
সকল সিদ্ধান্তের আদি; তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বস্ততঃ কি 
আর্ধ্যভট, কি বরাহ, কি অন্তে, সকলেই এক বাকো প্রথম মুনি” কথিত 
সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়াছেন। বরাহের সঙ্কলিত পৈতামহ সিদ্ধান্তের প্রাচী- 
নত্ব সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবগ্তকতা নাই। আধ্যভট বরাহাদি প্রাচীন 
সিদ্ধাস্তকারগণের উক্তিতে যদি সন্দেহ হয়,এই পৈতামহ সিদ্ধান্তের গণনা- 
ক্রম দেখিলেই তাহাকে বহু পুর্ববকাঁলের বলিয়া বোধ হইবে ।* বস্ততঃ 
ইহার নাম হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । আমরা 
দেখিয়াছি আর্ধ্য জ্যোতিঃশীস্ত্রের মূল, বেদ। বেদ ব্রহ্ম; সুতরাং পৈতা- 
মহ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ব্রাহ্ম সিদ্ধাস্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের নামান্তর । 

এই প্রাচীন বৈদিক সিদ্ধান্ত জানিতে সকলেরই কৌতুহল হইতে 
পারে। মূল দিদ্ধাস্তের অভাবে আমরা বরাহোছুত পৈতামহ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে ৫টি মাত্র শ্লোক আছে। স্থতরাং নামে 

* ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পরে 'জ্যোতিষ সিষ্ধান্ত" ্রস্ত/বে বল যাইবে। 


৩২ আমাদের জ্যোতিষী । 


সিদ্ধান্ত হইলেও ইহা একখানি ক্ষুদ্র করণ মাত্র। হয়ত এঁ নামের 
একখানি বৃহত্তর দিদ্ধাস্ত ছিল; তাহ! হইতেই বরাহ গণনোপযোগী 
কয়েকটি হুৃত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এক্ষণে প্রথমে বরাহের পৈতামহ 
সিদ্ধান্তের শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়া! যাউক। 

“পিতামহ বলিয়াছেন, ৫ বর্ষে রবি-শশীর ১ বুগ হয়, ৩০ মাসে ১ 
অধিমাস, এবং ৬২ দিনে ১ অবম (ক্ষয় তিথি) হয় । 

শকাব-সঙ্ঘ্য/ হইতে ২ হীন করিয়। ৫ দ্বারা হরণ করিবে । যে অব- 
শেষ থাকিবে, তাঁহার অহর্গণ (দিন সঙ্ঘ্য') করিবে । মাঘ শুরু প্রতিপদ 
হইতে দিন গণন|। করিবে । হৃর্ষ্যোদয় হইতে দিন হয়। 

যত অহর্গণ হইবে, তাহার সহিত তাহার ৬১ ভাগ যোগ করিলে 
তিথি সঙ্্যা হয়। অহর্গণকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া ১২২ দ্বার ভাগ করিলে 
রবির নক্ষত্র হয়। অহর্গণকে ৭ দ্বারা গুণ এবং ৬১০ দ্বারা ভাগ করিলে 
যে লব্ধ হইবে, তাহা! অহ্গণ হইতে হীন করিলে চন্দ্রের নক্ষত্র জান| যায়। 
ধনিষ্ঠা হইতে নক্ষত্র গণনা করিবে । 

মাসের পূর্বার্ধে পর্ব (পুিম! ও অমাবন্তা ) জানিতে হইলে, পূর্বোক্ত 
প্রকারে আনীত তিথি শুরুপক্ষীয় বলিয়! জানিবে; মাসের অপরার্ধে 
হইলে কৃষ্ণাতিথি বলিয়। জানিবে। অহর্গণ ১২ দ্বারা গুণ এবং ৩০৫ 
দ্বারা ভাগ করিলে যে লব্ধ ফল হয়, তাহ! বুগারস্ত হইতে গত ব্যতিপাত 
যোগ হয়। 

হৃর্য্যের উত্তরায়ণকালে, যত দিন গত হইয়াছে, এবং দক্ষিণায়ন- 
কালে যত দিন অবশিষ্ট আছে, সেই দিনসঙ্ঘার সহিত ৭৩২ যোগ 
করিবে! যোগফল ২ দ্বার! গুণ এবং ৬১ দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল লব্ধ 
হইবে, তাহা হইতে ১২ হীন করিলে দিবামান মুহূর্ত হইবে ।” 

এই কয়েকটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তৎকালে সৌরবর্ষ, 
চান্্রমাস, শুরু ও কৃফপক্ষীয় তিথি, রবিচন্দ্রে নক্ষত্র, ব্যতিপাতাদি যোগ 
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এবং দ্িবামান গণন|। আধ্যগণের আবশ্তক হইত, এবং তৎসমুদয় গণ- 
নার নিয়মও তাহাদের জ্ঞাত ছিল। আমাদের আধুনিক পঞ্জিকাতে 
বার ও করণ ভিন্ন এতদপেন্স! অধিক প্রদন্ত হয় না। 

প্রথমে দেখ! যায়, তৎ্কালে চান্দ্রমান প্রচলিত থাকিলেও চাক্্রমানের 
সহিত সৌরমানের এ্রফ্য রক্ষিত হইত। এক্ষণে আমরা চান্দ্র ও সৌর, 
উভয় মানহই গণন! করিয়া থাকি। তৎ্কালে হৃর্্োদয় হইতে দিন, 
৩০ মুহূর্ত দ্বারা দিরারাত্রি বিভাগ, ধনিষ্ঠাদি ২৭ নক্ষত্র, এবং ব্যতিপাতাদি 
২৭ যোগ গণিত হইত । আমরা এখনও এ প্রকারে গণিয়া থাকি; 
প্রভেদের মধ্যে ধনিষ্ঠাদি নক্ষত্র না গণিয়া অশ্বিনী হইতে এবং ব্যতি- 
পাতাদি যোগ ন। গণিয়! বিজ্ুম্ত হইতে গণিয়া থাকি। 

এই সিদ্ধান্তে ২ শককে করণান্দ কর! হইয়াছে । সম্ভবতঃ পৈতামহ 
সিদ্ধান্তকে কালোপযোগী করিবার নিমিত্ত এ শকে কেহ এই নিয়মটি যোগ 
করিয়! দিয়াছিলেন। বরাহ অবিকল তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
মূল বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই । এই অনুমানের হেতু এই যে, 
আমাদের সিদ্ধান্ত উৎপন্ভি-ভেদে তিন প্রকার। ব্রন্ধা, হূ্ধ্য, সোম 
প্রভৃতি দেবদন্ত সিদ্ধান্ত দৈব, পরাশর বসিষ্ঠাদি কৃত সিদ্ধান্ত আর্য, 
এবং আধ্যভট ভাস্করাদি প্রণীত সিদ্ধান্ত মানুষ । মানুষ সিদ্ধান্তের 
রূপান্তর সম্ভব, আর্যসিদ্ধান্তে বীজ প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু দৈব সিদ্ধা- 
স্তের কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে সেকালের লোকের সাহস 
হইত না। মূল গণনাক্রম ঠিক রাখিতে হইত, কেবল অবাস্তর বিষয়ে 
সংস্কার চলিতে পারিত। তাই বলিতেছি, এই সিদ্ধান্তে ২ শককে 
করণাব করিলেও ইহা বহু প্রাচীন । 

এখন গণনাক্রম বুঝা যাঁউক।* ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রবি শশী একত্র 

্ মহামহোপাধায় হুধ/কর দ্বিবেদি-মহাশয়ের পৈতামহ সিদ্ধান্তের প্রকাশিকা- 
নায়ী টীকা দেখুন। 


৩ 
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থাকিলে (অর্থাৎ রবি ধনিষ্ঠী নক্ষত্রে থাকিবে এবং সেইসময় 
অমাবন্তা হইবে) বর্ষারস্ত বলা যায়। তদবধি ৫ সৌর-বর্ষ 
হইলে এক যুগ হয়। অভিপ্রায় এই যে, পাঁচ বৎসর অন্তর রবি শশী 
পুনর্বার একই নক্ষত্রে একত্র হন। তবেই এক ঘুগে ৫ সৌরবর্ষ। সেই 
সময়ে ১২১৫ ৫_-5৬০ সৌবমাঁস, এবং ৬২ চান্দ্রম/স, কাজেই ২ অধিমাস। 
এক চান্দ্রমাসে ৩০ তিথি, ৬২ চান্দ্রমাসে ৩০ * ৬২-১৮৬০ তিথি । ৬২ 
তিথিতে ১ দিন ক্ষযতিথি, কাজেই ১৮৬০ তিথিতে ৩০ ক্ষয়তিথি। তিথি- 
সঙ্ঘ্যা হইতে ক্ষয়তিথি ত্যাগ করিলে দিনসঙ্থ্যা পাওয়া যায়। অতএব 
৫ সৌরবর্ষে ১৮৬০--৩০- ১৮৩০ দ্িন। 

[৫ বৎসরে ১৮৩০ দিন, ১ বৎসরে ৩৬৬ দ্দিন। ৫ বৎসরে ৬২ 
চান্ররমাস। সুতরাং চান্দ্রমাসের পরিমাণ ২৯৫১৬ দিন। (হুর্যাসিদ্বাস্ত 
মতে ২৯৫৩১ দিন )। ১২ চাক্রমাসে ৩৫৪-১৯২ দিন। বৎসরের ৩৬৬ 
দিন অপেক্ষা ১১৮০৮ দিন অল্প। « বৎসরে ৫৯*০২ দ্দিন বা ছুই চান্দ্র- 
মাস তবে অনিক হয়। ৩০ দিনে চান্দ্রমাস হয় না, ০৪৮৪ দ্িন কম 
পড়ে । . প্রতি ৬২ দিনে ১ তিথি ছাড়িয়া দিলে তিথিসঙ্খা!৷ দিনসঙ্খযার 
তুল্য হয়। ] 

প্রথমে অহ্গণ সাধন করিবে । এ নিমিন্ পঞ্চবর্ষাম্মক যত বুগ গত 
হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া! যে অবশেষ থাকিবে, তাহা ইষ্টবর্ষসঙ্ঘা| 
হইবে। ইহাতে কত দিন ( অহর্গণ ), পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে গণনা 
করিবে। আমরা বঙ্গদেশে মাসের দিন ১, ২, ৩ ইতাদিক্রমে গণনা 
করিয়া থাকি। কেননা, আমর! সৌরমাস গণনা করি। পূর্বে চান্দ্রমাস 
গণিত হইত, এবং আজিও যেমন ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে তিথিসঙ্যা 
দ্বারা মাসের দিন গণিত হইয়া থাকে, পূর্বকালে (এবং আমাদের যাবতীয় 
মিদ্ধাস্তেও) সেই প্রকার গণিত হইত। এজন্য তিথি ধরিয়! অহর্গণ আন- 
য়ন করিতে হয় এবং তনিমিন্ত নিয়ম প্রদত হইয়। থাকে । কিন্ত যত 
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অহ্্গণ, তত তিথি হয় না; এজন্য অহর্গণ হইতে তিথি আনয়ন 
করিতে হয়। 
তিথি আনয়ন। যদ্দি ১৮৩০ দ্রিনে ১০৬০ তিথি হয়, তবে অহর্গণে কত? 


১৮৬০ ১৮ অহ ৬৯ ৯ অহ 
১৮৩০ ৯ ৬১ জি ভি 


রবির নক্ষত্র আনয়ন। যুগের আরন্তে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। এক ঘুগে 
বা পাঁচ বর্ষে ধনিষ্ঠাদি নক্ষত্রে রবি ৫ বার গমন করেন। অতএব এক 
বুগে রবিনক্ষত্র ৫*২৯। তার পর অনুপাত কর। যদ্দি ১৮৩০ দিনে 
৫১৮২৭ নক্ষত্র হয়, তবে অহর্গণে কত ? 
৫১২৭১ অহ_ ৯৯৮ অহ ৰঁ 

১৮৩০ ১২২ 

করের নক্ষত্র আনয়ন । পাঁচ সৌর বর্ষে চক্র কত বার ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে 

আমেন ? এই সময়ে হুর্য্যের পরিবর্ত ৫ বার হয়, চন্দ্রের সহিত স্থ্ধ্য 
মিলিত হন ৬২ বার। অতঞ্ব চন্দ্রের পরিবর্ত ৬৭ বার হয়। তবেই 
এক বুগে চন্দ্র নক্ষত্র ৬৭১২৭ যদি ১৮৩০ দিনে ৬৭৯২৭ নক্ষত্র হয়, 
তবে অহর্গণে কত ? 


৬৭১৫১৭১৫ অহ ৬০৩১৮ অহ ৭ অহ 
সু লু অহ -7- ॥ 
১৮৩০ ৬১০ ৬১০ 


যোগ আনয়ন । রবি ও চন্দ্রের নক্ষত্র যোগ করিয়া ২৭ ভাগ করিলে 
ষে অবশেষ থাকে, তাহা ব্যতিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭ যোগের 
মধ্যে কোন এক যোগ হয়। আজ কাল আমরা বিষুস্ত হইতে ২৭ যোগ 
গণনা করিয়া থাকি। তেমনই প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী ধরিয়া থাকি। 
অশ্বিনী হইতে ধনিষ্ঠ! ২৩ নক্ষত্র। ধনিষ্ঠার পুর্বে শ্রবণা ২২ নক্ষত্র। 
অশ্বিনী হইতে শ্রবণাস্ত পধ্যস্ত রবি নক্ষত্র ও চন্্র নক্ষত্র যোগ করিলে 
৪৪ হয়; ইহাকে ২৭ দ্বার! বিভক্ত করিলে ১৭ অবশেষ থাকে। বিছুত্ত 
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হইতে গণিয়া আসিলে ১৭ যোগে ব্যতিপাত পাওয়া যার | এজন্য পৈতা- 
মহ সিদ্ধান্তে ব্যতিপ'ত হইতে যোগ গণনা করিতে বল! হইয়াছে। এক 
বুগে রবিনক্ষত্র ৬৯:২৭, চন্ত্রনক্ষত্র ৬৭৯২৭, উভয়ের যোগফল ২৭ ভাগ 
করিলে ৭২ লন্ধ হয়। তবেই এক বুগে ৭২ বার ব্যতিপাত যোগ হয়। 
যদ্দি ১৮৩০ দিনে ৭২টি ব্যতিপাত হয়, অহর্গণে কত ? 


৭২ ৮ অহ ১২৮ অহ । 
১৮৩৩ ৩০৫ 





দিনমান আনয়ন । এ নিমিত্ত পরমাল্প দিবা ১২ মুহূর্ত এবং পরমাধিক 
দিবা ১৮ মূহুর্ত, উভয়ের অন্তর ৬ মুহূর্ত পরিমিত হঈয়াছিল। প্রাত্যেক 
অযনে ১৮৩ দিন। এখন অনুপাত কর। যদি ১৮৩ দিনে ৩ মুহূর্ত 
অস্তর হয়, তবে উন্তরায়ণ আরম্ত হইতে গত উষ্ট দিনে ( এবং দক্ষি- 
ণারনে গম্য অবশিষ্ট দিনে ) কত মুহুর্ত অস্তর হইবে? 
৬৯% ইষ্টদিন _ ২ ৯ ইষ্টদিন ৰ 


উহার সহিত ১২ মৃহূর্ত যোগ করিয়া দিনমান ১২+২১ দিন | 
১84 দিন _১২-২৪ ০ *ইউদিন_ ১২ ৪২০১৭ 


হি র্যা রা তারে ] 

বৈদিক সময়ে কি প্রকার গণন! প্রচলিত ছিল, তাহার আভাষ 
পাওয়! গেল। খগ্বেদই প্রাচীনতম বেদ। তাহাতে যজ্ঞের বিস্তর 
বর্ণনা আছে । কিন্ত বজ্ঞ সম্পাদন করিতে গেলেই মাস খতু অয়ন 
বত্সর গণন! আবম্তক হয়। -কখন্‌ কোন্‌ মাস, কোন্‌ খতু আরম্ত 
হইল, অন্ততঃ এটুকু ন| জানিলে বজ্ঞ সম্পাদনের কাল নির্দিষ্ট হইতে 
পারে না। তিথি মাস খতু, রবির উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন প্রভৃতি কয়েকটি 
দ্বারা সন্তের কাল নির্ধারিত হইত। বেদ ও ব্রাহ্মণাঁদিতে ইহার ভূরি 
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ভূরি গ্রমাণ পাওয়া! যায়। এমন কি, ডাঃ হৌগ প্রমুখ কোন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, সম্ধংসরব্যাপী সত্র আর কিছুই নয়, 
সুর্যের বাধিকগতির অভিনয় বা অনুকরণ মাত্র। সন্্গুলি ছুই ভাগে 
বিভক্ত হুইত। প্রত্যেক ভাগ ব্রিশদিনের মাসের ছয় মাসে শেষ 
হইত। মধ্যে বিষুপন্‌ অবস্থিত হইয়া সমুদয় সত্রকে দুই ভাগে বিভাগ 
করিত। প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ]ায়, অমাবস্তা। ও পূর্ণিমায়, খতু ও অয়নের 
প্রথমে, সোমযোগের বিধান আছে, এমন কি সম্বৎসর ব্যাপিয়া যজ্ঞ 
হইত বলিয় যক্ত ও সম্বংসর ক্রমে একার্থ-বাচক হইয়৷ পড়ে। খিক 
শব্দের বাৎপত্তি দেখিলে খতু ও যভ্তের সম্বন্ধ বুঝিতে পার! যায়। 
সম্বৎসর শবের অর্থ, যাহাতে বাস করে-_যাহাতে খতু বাস করে । হৃধ্যো- 
দয় হইতে যে দিন গণিত হইয়া থাকে, তাহার নাম সাবন দিন। কিন্তু 
সাবন শব্ধের অর্থ, সবন-সন্বন্ধীয় । সবন অর্থে-যজ্ঞ বা সোমরস-সন্ধান। 
এইরূপে হৃুর্ষেোদয় হইতে ষ্ত আরম্ভ হইত বলিয়! সাবন অর্থে-_ 
সামান্ততঃ দিবস বুঝাইয়াছে। 

বৈদ্দিক খষগণ ৩০ সাবন দিনে এক সাবন মাস, এবং ১২ সাবন 
মাসে ব! ৩৬০ দিনে এক বৎসর গণনা! করিতেন । ১২টি সাবন মাসের 
নামে দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা হইল। কিন্তু ৩০ সাবন দিনে এক 
“মাস, হয় না। প্রায় ২৯॥ সাবন দিনে এক চান্দ্রমাস হয়। তবেই 
১২ মাসে" ৬ দিন অন্তর গড়ে। ৩৬০ দিন হইতে ৬ দিন ত্যাগ করিলে 
৩৫৪ সাঁবন দিনে ১২টি চান্ত্রমাস হয়। চান্দ্রমাস ও সৌর মাসের এই 
গ্রভেদ বশতঃ চান্জমাস ও খতুর, সুতরাং ষজ্ঞকালের অনৈক্য হয়। * 
ইহা দূর করিবার অভিপ্রায়ে খবগণ অধিমাস কল্পনা করিয়াছিলেন । 


* মোসলমানেরা কেবস চাল্দ্রম(স গ্রণনা করেন। ফলে এই দাড়ায় যে, মহরমাদি 
পর্র্ব বৎসরের যে ফোন খতুতেই আসিয়া পড়ে। 
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প্রথমে ৩৬০ দিনে বর্ষ গণিত হইত। পরে বর্ষ-পরিমাণ ৩৬৬ দিন 
বলিয়া! নিরূপিত হইল । ৩৫৪ দিনে ১২টি চান্দ্রমাস। কাজেই এক 
সৌরবর্ষে ১২টি চান্্রমাস হইয়। ১২ দিন অধিক থাকে । এই দ্বাদশ দ্রিন 
ক্রমশঃ গ্রসিদ্ধ হইয়! পড়ে । প্রতি বৎসর এই দ্বাদশ দিন সংশোধিত 
হইত, কি ২। বৎমর অন্তর হইত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন।* যাহা 
হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতেই মার্ধ/গণ সাবন দিন, চান্দ্রদিন, এবং 
চন্দ্র ঘবার৷ “মাস+, ও হ্থর্য) দ্বার! বর্ষ গণন। করিতে আরম্ভ করেন। “মাস” 
গণনা প্রথমে পূর্ণিম। হইতে হইত, কালক্রমে অমাবস্ত। হইতে হয়। 
ইহাই সিদ্ধান্তে গৃহীত হইয়াছে । অদ্যাপি ভারতের কোন কোন প্রদেশে 
পূর্ণিমার পরদিন হইতে “মাস' গণিত হইয়। থাকে ! 

কিন্ত কোন্‌ সময় হইতে বর্ষারস্ত গণিত হইত? বর্ষ শবের এক 
অর্থ-_বর্ষণ ঝ! বুষ্টি। বর্ধাকাল হইতে অর্থাৎ রবির উত্তরায়ণাস্ত দিন 
হইতে তশকালে বর্ষ গণিত হইত । খগবেদের স্থানে স্থানে আছে, শত 
হ্মস্ত আযুঃ দাও,_-অর্থ শতবৎ্সর আয়ুঃ। তবেই হেমন্ত শক 
বৎসর বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ তৎকালে দক্ষিণায়নাস্ত 
হইতে বৎসর গণিত হইত। বেদাঙ্গজ্যোতিষে ও রবির দক্ষিণায়নাস্তের পর 
দিন হইতে বৎসর গণিত হইয়াছে । পৈতামহ সিদ্ধান্তেও তাই। দক্ষি- 
পায়নাস্ত হইতে উত্তরারণান্ত পর্য্যস্ত দেবকাল। খগবেদে ইহা! দেবধান 
নামে প্রসিদ্ধ । উত্তরায়ণ শেষ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থর্ধ্যের গতি যতদিন 
থাকে, তাহ! দক্ষিণায়ন কাল। ইহার নাম পিতৃান। কালক্রমে 
দেবযান বা উত্তরায়ণকাল পুণ্য কাল বলিয়! প্রসিদ্ধ হয়। 1 


* অধিমাস কল্পন! বড় সহজ কাজ নহে। এজন্য বেবরাদি পাশ্চাতাপপ্ডিত এতদ্‌- 
বিষয় সন্দেহ করেন। পূরববাচার্ধাগণকে অসভ্য বর্ধধর তুল্য জ্ঞাননা করিলে এ সন্দেহ 
উদয় হইতে পারিত না । 

1 পৌরাণিক জ্যোতিষ দেখুন। 


বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষ। ৩৯ 


কিন্ত কোন অয়নাস্ত দিন হইতে বৎসর গণিত হইলে বিধুবন্‌ বৎ- 
সরের মধ্যদিন হয় না। এরূপ হইলে বিষুবনের একদিকে ৩ মাস 
অন্তদিকে ৯ মাস থাকে । এজন্য তিলক মহাশয় বলেন প্রাচীন বৈদ্দিক- 
সময়ে বিষুবন্‌ হইতেই বৎসর গণিত হইত। আরও কথ৷ আছে। 
পুর্বকালে বসন্ত প্রথম খতু ছিল। * শতপথ ব্রাহ্মণে বসস্ত গ্রীক্ম বর্ষা 
দেবখতু এবং শরৎ হেমস্ত শিশির পিতৃখতু বলা হইয়াছে । এইরূপ, 
দেব ও পিতৃ বা যম নক্ষত্র আছে। অতএব বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে 
ছয়মান রবির উত্তরায়ণ এবং শারদ বিষুবদ্দিন হইতে ছয়মাস রবির 
দক্ষিণায়ন গণ্য হইত। কালক্রমে ইহার অন্তথা হইয়! দক্ষিণায়নাস্ত 
দিন হইতে উত্তরায়ণ গণন। প্রচলিত হইয়াছে । আরও পরে আবার 
বাসন্ত বিষুবদূ-দিন হইতে বর্ষ গণনা চলিতেছে । 

পুর্বকালে পাঁচ সৌরবর্ষে এক বুগ গণিত হইত। বেদাঙ্গজ্যোতিষে 
ও পৈতামহ সিদ্ধত্তে তাহার গুয়োগ দেখ! গিরাছে। পরেও সে গণনা 
অপ্রচলিত হইল ন1। পঞ্চবর্ধাত্বক বুগের সহিত বৃহস্পতির ভগণ-ভোগ- 
কাল বুক্ত হইয়। বাহ্ম্পত্য অবের স্থচন| হইয়াছে। ইহার কার্তিকাদি 
বর্ষ গণন। দেখিলেই বুঝ। যায়, যখন কৃত্তিকায় বিবুবন্‌ ছিল, তখন এই 
অব্‌ প্রবন্তিত হইয়াছিল। ? 

কৃত্তিকায় বিষুবন্‌ থ।কিলে আশ্লেবায় রবির উত্তর গতি শেষ 
এবং ধনিষ্টার় দক্ষিণ গতি শেষ হইত। অতএব বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 
যে সময়ে রচিত, অন্ততঃ সেই সময়ে বৃহস্পতির বর্ষগণনার আরম্ত 
হইয়াছিল। বস্ততঃ এই সময়ে আর্ধযজ্যোতিষের এক যুগান্তর উপ- 
স্থিত হইয়াছিল। ইহার অনেক প্রমাণ ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে। 


* *ঞ্োতিব সংহিতা, প্রস্তাব দেখুন । খগ বেদের সময় শ্রীন্ম বর্ধা হেমন্ত এই তিন 
খতু গণিত হইত। বস্ততঃ এদেশে এই তিনটিমাত্র খতু দেখ যায়। 
1 কালমানাধ্যায় দেখুন। 


৪০ আমাদের জ্যোতিষী 


বেদাঙ জ্যোতিষের পূর্বে সপ্তগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষে কিংবা পৈতামহ সিদ্ধান্তে রবিশশী ভিন্ন অন্য পাঁচ গ্রহের 
উল্লেখ পাওয়া! যায় না । ইহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কিছুই নাই । রবি শশীই 
আধ্যগণের যজ্ঞকাল পরিমাণ-যস্্ব ছিলেন। সুতরাং বুধাদি অপর পঞ্চ- 
গ্রহের আবিষ্কারে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের কোন প্রয়োজন সাধিত হইত 
না। জ্যোতিষসংস্হিতার উৎপত্তি হইতে এই পঞ্চ তারাগ্রহের শুভাশুভ 
ফলদাতৃতা বিবেচিত হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি এই কয়েক গ্রহ 
সিদ্ধান্তেও স্থান প্রাপ্ত হয়। 'আজকালই আমাদের কোন কোন পঞ্জিকায় 
এই পঞ্চ তারাগ্রহের কিছু কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। বস্ততঃ 
আমাদের অধিকাংশ নিত্য নৈমিন্তিক কর্ম এখনও তিথি ও নক্ষত্র 
লইয়াই নির্বাহ হুইয়! থাকে । পরবর্তী প্রস্তাবে দেখা বাইবে, জ্যোতিষ 
সংহিতার উৎপত্তি শ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল । 
সুর্য্যসিদ্ধান্তে গ্রহগণের আট প্রকার গতি বর্ণিত আছে। অথচ সেই 
সিদ্ধান্তে কিংবা অন্ত কোন পিদ্ধান্তে গ্রহগণের ছুই তিন প্রকার 
গতি ভিন্ন অপর গতিব ব্যবহার দেখা বায় না। ইহার কারণ 
এই বোৰ হয় যে, সেই সকল অষ্ট প্রকার গতি সংহিতা হইতে 
চিরাগত প্রথা! অনুসারে সিদ্ধান্তে স্থান পাইয়াছে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ 
বরাহের বৃহৎ্সংহিতায় পাওয়া যায়। তথায় পরাশরতন্্ব হইতে বুধের 
সপ্তবিধ গতির উল্লেখ আছে ।* এখানে যদিও নক্ষত্রযোগে বুধের সপ্তবিধ 
গতি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বুগগ্রহ সবিশেষ পরিদৃষ্ট না হইলে তাহার 
গতি কদাপি বর্নিত হইতে পারিত ন!। গ্রহগণের গতির হুক্ম বিভাগ 
অন্সারে কৃর্ধ্যসিদ্ধাস্তোক্ত অষ্টবধ গতির উত্পন্তি। এত প্রকারভেদ 
সিদ্ধান্তে আবশ্তক হয় না । সেইরূপ, দশবিধ গ্রহণ এবং দশবিধ মোক্ও 


*. প্রাকৃত-বিমিশ্র সংক্ষিপু-তীক্ষ-যে গস্ত ঘোর-পপাখ্যাঃ | 
সপ্ত পরাশরতন্ত্ে নঙ্ষত্রৈঃ কীর্ভিত। গতয়ঃ ॥ যুধচারে ৮ ক্লেেক। 


বেদমধাস্থ জ্যোতিষ ৪১ 


সিদ্ধান্তে আলোচিত হয় নাই, অথচ সংহিতায় তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া-যায়! বৈদিক সময়ে চন্দ্র সর্য্য গ্রহণের কারণ নিশ্চিত হইতে 
পারে নাই। অন্ততঃ তত্সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জ্যোতিষ 
সংহিতার উৎপন্তির সময়েও রাহু কেতু উভয়েই গ্রহস্থানীয় হইয়াছিল, 
এবং তাহাদের সম্বন্ধে বহুবিধ আখ্যান রচিত হইয়াছিল । এতদ্বিষয় 
প্রাকৃত জ্যোতিষাধ্যারে বলা যাইবে । 

উপধুক্ত বন্ধ বাতিরেকে ভ্রোতিক্ষের স্কান পরিমাণ করিতে পারা যার 
না। দিবাভাগে রক্ষাপ্দির ছায়ার হ্রাসবৃদ্ধি দেখির| মানব-মনে শঙ্কু-ব্তর 
কল্পনা নিশ্চিত উদ্দিত হইয়াছিল । এমন অনায়াসসাধ্য যন্ত্র যে পুরাতন 
আর্ধ্যগণের অজ্ঞাত ছিল, তাহ! বিশ্বান করিতে পারা যায় না। বিষুবদ্‌- 
দিন, অয়নাস্ত দিন দেখিতে শশ্কুনস্ব নবিশেষ উপযোগী | সিদ্ধান্তে অন্তান্ত 
বস্ত্র থাকিলেও শঙ্কু অত্যাবন্তক। সেইরূপ, ধাহারা বৃনকে নক্ষত্র দ্বারাই 
হউক কিংব। অংশাদি দ্বারাই হউক বিভাগ করিতে জানিতেন, তাহাদের 
পক্ষে চক্রন্তর কিংবা তুরীয়যন্ত্র আবিষ্কার করাও কঠিন কাজ নহে। স্থতরাং 
খগ্ে:দের উল্লিথিত তৃরীর যন্ত্র সহযোগে স্ৃ্ধ্যগ্রহণ দর্শন একেবারে অসম্ভব 
বোধ হয় না যাহা হউক. দৃগ্জ্যোতিষে দ্বিবিধ যন্ত্র আবশ্তুক হয়। একের 
উদ্দেন্ত বৃাৎণ পরিমাণ, আন্টের উদ্দেশ্ত কাল পরিমাণ । শশ্ষুদারা উভয় 
উদ্দেস্তই সম্পন্ন হয় । কিন্তু রাত্রিকালে তত্বার৷ কাঁল পরিমাণ করিতে 
পারা যায় না। এজন্ত আধ্ধ্যগণ কপালযন্ত্র আবিক্ষার করিয়াছিলেন। 
অলপদিন পূর্ব পর্যন্ত এই ঘন্র( ঘটা বা তবি ) দ্বার! কাল পরিমিত হইত, 
এবং কোন কোন দেবমন্দিরে অদ্যাপি ইনার ব্যবহার আছে । 

বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষের এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃন্তের উপমংহার করা 
যাউক। এই অন্ধতমপাচ্ছন্ন দুশ্রবেশ্ত অতীতকাশের আর্ধ্যজ্ঞানগরিমা 
প্রকটিত কর! আমাদের সাঁধ্য নে । বৈদক গ্রন্থের সম্যক বিচারে 
ও পুঙ্থান্থপুঙ্ অন্থসন্ধীনে এখনও অনেক বিষয় আবিষ্ত হইতে পারে। 


৪২ আমাদের জ্যোতিষী 


যাহ। হউক এই প্রস্তাবে আমরা জ্যোতিষ ভিন্ন জ্যোতিষী পাই নাই 
তআর্ধ্য ধষিগণই জ্যোতিষী ছিলেন। ভগবান্‌ গর্গ বলিয়াছেন, 

স্বয়ং স্য়স্তবা স্থ্টং চক্ষুতূতিং দ্বিজন্মনাম্‌। 

বেদাঙ্গং জ্যৌভিষং ব্রহ্গপরং যক্তহিতাবহম্‌ ॥ 


২ $ জ্যোতিষ সহহিতা | (প্রঃ পুঃ ৯২০১০ বর্ষ) 


্ীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব 
সময় পর্য্স্ত আমাদের জ্যোতিষের কি ফি বিষয়ের কতদুর উন্নতি হইয়া- 
ছিল, তাহ! নির্ণয় কর! কঠিন । বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রায় সহস্র বৎসর 
পরে আর্ধ/ভটের ন্যায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদি আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
তিনি দেরূপ সর্বাঙ্গ হন্দর জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হইতেছে 
যে, তাহার আবির্ভাবের পুর্ধে এদেশে জ্যোতিবিদ্ার সম্ধিক চর্চা 
হইরাছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহ! এক বা 
ডুই পুরুষের গগনপব্দিশনে অবদারিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
গ্রহগণের পাতগতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক সুক্ষ যন্ত্র 
সাহায্যে তাহ! অল্প সময়ে নিরূপিত হইতে পারে সতা, কিন্তু প্রাচীন 
কালের স্থল যন্ধ সহবোগে তাহ! কদাপি সম্ভবপর ছিল ন। খ্রীষট পূর্ব 
ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যস্ত-এই প্রায় ছুই 
সহস্র ব্সর, জাতীয় জীবনের পক্ষে অল্প নহে। ঘুরোপের বর্তমান 
ইতিহাস এত্দপেক্ষ। অধিক দিনের নহে। প্রাচীন কালে মৃছুবেগে জ্ঞান 
বিস্তৃত হইত সত্য, তথাপি ছুই সহজ বৎসর ব্যাপিয়া আর্ধ্য-চিন্তক্ষেত্র 
অক্বষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। বে জাতি উন্নতির সোপানে আরো- 
হণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার গতি মন্থর হইলেও সহত্র বসরেই 
গতিফল প্রত্যক্ষ"যোগ্য হইয়! পড়ে। অনেক পাশ্তত্য পণ্ডিত বিশ্বাস 


জ্যোতিষ-সংহিতা। ৪৩ 


করিতে বলেন যে, বেদাঙ্গ জেযোতিষে আর্ধ/গণের যে জ্যোতিষ জ্ঞান 
সুচীত হইয়াছিল, সহস্র বৎসর পরেও তাহার প্রায় সেই প্রকার অবস্থা 
ছিল। তাহার! মনে করেন, ছই সহজ বর্ষ পরে যে উন্নতি দেখ! যায়, 
তাহ।র কারণ বিদেশীয় জ্যাতিষের মিশ্রণ। তাহাদের মতে বেদে যে জ্ঞান 
আরন্ত হইয়াছিল, যাহার ক্রমবিকাশ বেদাঙ্গ জোতিষে দৃষ্ঠ হইয়াছিল, 
তাহ! সহশ্র ব্সরাধিক কাল তদবস্থায় ছিল। কিন্তু জাতীয় জ্ঞান- 
বিকাশে অকম্মাৎ কেন বিরাম উপস্থিত হইবে, তাহ। আমাদের অল্প 
বুদ্ধির পক্ষে গহন বলিয়া বোধ হইতেছে । আমাদের বিশ্বাস, এই 
সংআ্রাধিক বর্ষ সময়ে আর্য)গণ নিশ্চিন্ত না থাকিয়। জ্যোতিষের মুলভিত্তি 
অল্পে অল্পে দু করিতেছিলেন। এই অধ্যায়ে এই বিষয় স্থুলতঃ বর্ণত 
হইতেছে। 

্রষ্টপূরব ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু পুর্বে ব1 পরে আধ্য-সাহিত্য স্ত্রা- 
কার ধারণ করিয়াছিল । বোধ হয়, ততৎকালে জ্যোতিমও স্ত্রাকারে 
লিখিত হইত। দুঃখের বিষয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ব্যতীত অন্ত কোন 
জ্োতিষ্ত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ন৷ হইবারই কথা | জ্যোতি- 
বিদ্য। বৈপ্িক শাস্ত্রের স্তায় অপরিবর্তনীয় নহে। উহ্থা বিশিষ্টর্ূপে পরি- 
দর্শন-সাপেক্ষ, এবং পুনঃ পুনঃ সংস্করণ-যোগ্য | পর্সে যে সকল সংহিত! 
ও সিদ্ধান্ত প্রণীত হইয়াছিল, এই সময়ের গগন-পরিদর্শন তাহাদের মুল। 

সুখের বিষয়, তৎসময়ের ক্ষেত্র-ব্যবহার-বিষয়ক একখানি সুত্র পাওয়া 
গিয়াছে । জগতে গ্রীকগণই ক্ষেত্রতত্বের আবিষ্র্তী বলিয়৷ এতদিন 
সকলের বিশ্বাস ছিল) কিন্তু কল্পহ্ত্রের অন্তর্গত শুন্ব-হথত্র দেখিয়া সে 
বিশ্বাস পরিত্ঠাগ করিতে হইয়াছে । বৈদিক যক্তাহুষ্ঠান করিতে হইলে 
নানাবিধ বেদী নির্মাণ করিতে হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিভিন্নীকার 
যন্ধবেদীর আকার বর্ণিত আছে। বৌধায়ন ও আপন্তদ্বের শুন্ব হুত্রে,কাত্যা- 
়নের গুপরিশিষ্টে এবং মানব ও মৈত্র য়ণীয় শুনসত্রে যন্তুঃ নংহিতোক্ত যক্ত' 
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বেদী ও কুণ্ডের প্রমাণ ও নিম্মাণ সথত্রাকারে লিখিত আছে । কোনটার 
আকার গ্ভেন পক্ষীর স্তায়, কোনটার আকার বৃত্ত, কোনটার অর্দবৃত্ত, 
কোনটার ত্রিকোণ, কোনটার চতুষ্কোণ ইত্যাদি। বভ্বিধ আকারবিশিষ্ট 
হইলেও সকলের ক্ষেত্রফল এক কিংবা! নির্দিষ্ট ভাগ, এবং প্রমাণ বর্ধিত 
হইলেও অঙ্গ সমূহের পরস্পর অনুপাত সমান করিতে হুইত। সুতরাং 
বিভিন্নাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল গণন1 করা আবশ্তক হইয়াছিল। চতুরশ্র 
ক্ষেত্রের বাহুর সহিত তাহার কর্ণের সম্বন্ধ নিরূপণ, আয়তক্ষেত্রের সমান 
বর্গক্ষেত্র রচনা, বুস্তাকা'র ক্ষেত্রের সমান বর্গক্ষেত্র নিন্মাণ প্রভৃতি বিবিধ 
প্রশ্নের সমাধান করিতে হইয়াছিল । ভূমির ক্ষেত্রফল পরিমাণ করিবার 
প্ররোজন হওরাতে মিসরে বা! গ্রীসে ক্ষেত্রতত্বের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। 
কিন্ত যক্ঞানুষ্ঠান-পরায়ণ আর্্যগণকে যজ্ঞ-কর্ম্ম নির্ববাহ নিমিত্ত ক্ষেত্রতত্তের 
মুল বিষয়সমূহ প্রতিপাদন করিতে হইয়াছিল। যুর্বদের ক্রিয়াকাণ্ড হই- 
তেই যক্ঞবেদী ও অগ্নিকুণ্ড নিশ্মাণোপযোগী ক্ষেত্র-বাবহার জ্ঞানের আরম্ত 
হইয়াছিল। বস্ততঃ এদেশে ক্ষেত্রতত্বের উতৎ্পন্তি বেদের সমসাময়িক 
বলিতে হইবে। অবশ্ত প্রাচীন ক্ষেত্রতত্ব আধুনিক কালের মত উন্নত 
ছিল না; তথাপি আর্ধ/গণকে বিদেশীয় চিস্তাফল প্রার্থন! করিতে হয় 
না । ডাঃ থিব সাহেব শু্ব-সথত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! প্রাচীন 
আর্ধ্যগণের ক্ষেত্রতত্ব-রূপ পরস্বাপহরণ-কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন ।২২ বল! 
বাহুল্য, এই নকল স্ুত্রের ক্ষেত্রব্যবহার হইতে আর্ধ্যগণের ক্ষেত্রতত্বজ্ঞান 
পরিমিত হইতে পারে না । 


*২ শু অর্থে রজ্ছু বা শুত্র। রজ্ছ্ধার| পরিমাণ হইত খলিয়। গু শাস্ত্র । এফালে 
বৈদিক ঘত্ঞানুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। কিন্তু দেবমন্দিগ-প্রতিষ্ঠাদি কোন কোন কার্ধো 
পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে যজ্ঞ নল্পাদন করিতে হয়। সে সময়ে বন্তকুণ্ড রচন! সাব" 
স্যক হয়। পুর্বে এপ কুও রচন! প্রায়ই আবস্তক হইত এবং তাহার ফল-স্বরূপ কুও- 
সিদ্ধি নামক ক্ষেত্র ব্যবহার (71575815007) বিষয়ক পুস্তক সকল লিখিত হইয়া- 
ছিল। সম্প্রতি প্রায় কুড়িখানি কুওসিছি মুত্রিত হইয়াছে । অন্নিপুরাণে কুও*রচন! দেখ। 
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টের অন্ততঃ সহ বত্ণর পুর্ব হইতে আর্ধাগণ জ্যোতিমিক ফলা- 
ফলে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন৷ খগ্‌ বেদেই শাকুন শাস্ত্র সুচনা 
হইয়াছিল ( ২৭২,৪৩)। সামবেদ পরিশিষ্টের অন্তর্গত গোভিলীয় 
পরিশিষ্টে নবগ্রহ শাস্তির বাবস্থা আছে। অপর্ববেদ পরি শিষ্টে নক্ষত্রকল্প, 
গ্রহধুদ্ধ, বাহুচার, কেতুচার, খতুকেতুলক্ষণ, নক্ষত্র গ্রহোত্পাত-লক্ষণ 
প্রভৃতি জ্যোতিষ সংতিতার উপবুক্ত বিষয় সমূহ বর্ণিত হইয়াছে । এই 
সকল পরিশিষ্টের বহু পুর্বে রাহুকেতু স্চ নবগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; 
শুধু তাহাই নহে, তৎপূর্বে গ্রহগতি নিশ্চিত নিরূপিত হইয়াছিল। 
নতুবা গ্রহগণের অবস্থিতির সঙ্গে আমাদ্দের ভাগ্যের সম্বন্ধ কোনক্রমে 
নিরূপিত হইতে পারিত না। গ্রঠগণের আবিষ্কার, তাহাদের গতি নির্ণয় 
হইবার পর বহুকাল অতীত না হইলে তাহারা যে ফল প্রদানে সমর্থ, 
এ বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, এবং তাহাদের শাস্তিরও ব্যবস্থ। হইতে 
পারে না। 

বৈদিক সময় হইতেই অয়ন, খতু, নক্ষত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ 
আরম্ভ করিবার বিবি হইয়াছিল। সেই বিধান, মন্থুনংহিতায় যাবতীয় 
পুণ্যকর্মানুষ্ঠানেই প্রবুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ফল ও ব্যবহার ভেদে 
জ্যোতিষিক-গণনাও দ্বিবিধ হইয়! পড়িল। অমুক তিথি বা অমুক 
নক্ষত্রে অমুক কর্ম প্রশস্ত, ইহাই ব্যবহার গ্রন্থে লিখিত থাকে। কিন্তু 
যেখানেই কর্ম্মবিশেষ নিমিন্ত তিথি নক্ষত্রাদ্দির বিচার আবশ্তক হয়, 
সেইথানেই জ্যোতিষিক ফল গণনার স্থত্রপাত হয়। প্রথমে ব্যবহার, 
পরে ফল; এবং জাতীয় জীবনের যৌবন কালে ব্যবহ'রের পরিবর্তন 
সম্ভাব্য, বার্দক্যে নহে । ত্রাঙ্গণ রচনার সময়ে বৈদিক আধ্যগণের 
প্রৌটাবস্থা ; তখনও, বোধ করি, গ্রহফলে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস 
জন্মিতে পারে নাই। জাতীয় জীবনের কর্পশীলতার উদ্যোগযোগ্যতার 
অবসানে ব্যবহার ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরি- 
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বর্তনের ও বিধান লঙ্ঘনের দওও নির্দিষ্ট হইল । বোধ হয়, মন্ুসংহিতার 
সময়ে (শ্রীঃ পুঃ ৮ম শতাব্দী ?) ফলগণন! বিলক্ষণ প্রসারিত হুইয়াডিল। 
নতুবা তাহাতে ফলগণনা দ্বারা জীবিকা! উপার্জনের জন্য গণকের প্রতি 
তীব্র তিরক্ষর থাকিত ন1 (৩/১৬২)। বিষুপুরাণে (২।৬/১৭) আছে, 
যে নক্ষত্রম্থচক অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রহনক্ষত্রাদি গণনা! করিয়া থাকে, সে 
অধংশিরা নরকে গমন করে। মহাভারতে (অন্ুঃ পঃ ১০৪ অঃ) 
আছে, ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পুর্ধক তিথি নক্ষত্র নিরূপণ 
করিবে না। 

বোধ করি, ফল-ব্াবসায়ী নক্ষত্রহ্ছচীর (বর্তমান সময়ের গণকের ) 
উপদ্রব ও গণনার অনিষ্ঠকাণরতা লক্ষ্য করিয়া এই সকল বিধান প্রদত্ত 
হইয়াছিল। জ্যোতিষচ্চ। নিষিদ্ধ হয় নাই, পরন্ত তাহার গুরুত্ব ও 
আবশ্যকত। সম্যক্‌ উপলব্ধ করিয়া, মন্থু,মশুচি হইয়া জেয তিক্ষদর্শন নিষেধ 
করিয়াছেন (81.৪৯)। পুরাণকার নক্ষত্রহ্চকের নিন্দা করিলেও 
জ্যোতিবেব নিন্ম] করেন নাই। মহর্ষি ব্যাস সেই অনুশাসন পর্কেই 
অণুচি হইয়। স্র্ধা, চন্দ্র, নক্ষত্র, এই ঠিন তেজঃ পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে 
নিষেব করিয়াছেন, এবং কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্রে দৈব ও পৈত্রকার্ধ বজনীয়, 
তাহা জ্যোতিষশাস্ত্র হ্টতে জানিতে বলিয়াছেন। অন্থাত্র (সভা পঃ ৫মঃ) 
নারদ বুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যে ব্যক্তি তোমার জ্যোতিঃ 
শাস্ত্রের প্রতিপ।দক, তিনি সাদুদ্রিক শাস্ত্রান্ুসারে অঙ্গ পরীক্ষায় স্থুনিপুণ, 
দৈবাভিপ্রায়বেতা ও দৈবাদি উৎপাত সময়ে প্রতিকার-দক্ষ বটেন ত?” 

্রীষ্টের অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্বে পরাশরাদির সংহিতায় ফলগণনা 
বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। বস্ততঃ তৎকালে গণিতাগত গ্রহস্থান অব- 
লম্বন করিয়া বর্ধাধাতাদির সম্ভাবনা, জাতিবিশেষের, ব্যক্তিবিশেষের 
শুভাশুভ ঘটন! প্রভৃতি নান! বিষয় গণিত হইত। বোধ করি তখনও 
নক্ষত্র্বচকের ভাগ্য স্ুপ্রসন্্ হয় নাই। বিদেশ হইতে এদেশে হোরা 
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শান্তর আসিবার পর ফলব্যবসায়ীর কার্ক্ষেত্র প্রনারিত ভইয়াছিল। 
্বষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহাার্ধ্য পিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রদীপ-রহিত 
রাত্রি যেমন, স্্ধ্য-রহিত আকাশ যেমন, দৈবভ্ঞ-রহিত রাজ! পথে তেম- 
নই অন্ধব ভ্রমণ করেন । * * যে দেশে সাংবৎসরিক নাই, সে দেশে 
সমৃদ্ধিলাভেচ্ছুক বাক্তি বাঁস করিবে না। কারণ দৈববিৎ চক্ষুস্বরূপ, 
এবং তিনি যে দেশে থাকেন সে দেশে পাপ থাকে না । * * সাঁংবৎসর- 
শাস্্র-পাঠনশীল দৈববিৎ নরকে গমন করেন না। পরস্ত তিনি ত্রঙ্গ- 
লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । মে দ্বিজ কৃৎস্স জ্যোতিঃ-শান্ত্র ও তাহার 
ব্যাথ্যান জানেন, তিনি শ্রাদ্ধে সকলের প্রথমে ভোজন করেন; তিনি 
পুজিত হন, এবং যে পউ্ক্তিত্কে উপবেশন করেন, সেই পঙ্ভ্তিকে পবিত্র 
করেন। এমন কি, যবনেরা ব্েচ্ছজাতি, কিন্তু এই শাজ্ঞ অবগত আছে 
বলিয়! তাহারাই যখন খধিবৎ পুজা, তখন ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞের কি কথা!” 
ইত্যাদি। 

বস্ততঃ আমাদের নিতা নৈমিত্তিক এমন কর্মমই নাই, যাহা শুভতিথি 
নক্ষত্র ব্যতীত অন্ত সময়ে করিলে দোষ হয় না। কোন একখানি 
প্রচলিত পঞ্জিকা দেখিলে মনে হয় যেন গশুভদিনের নির্থন্ট দেওয়াই 
তাহার প্রয়োজন । বিবাহ, সাধভক্ষণ, নামকরণাদি হইতে নববন্ত্ 
পরিধান, ক্ষৌরকর্্মাদি পর্ষ্যস্ত যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বিহিত 
দিনে বিহিত মুহূর্দে সম্পাদন করা আবশ্যক । স্মার্ভচুড়ামণি রঘুনন্দনের 
অষ্টাবিংশতিতত্ব এক্ষণে এ সকল বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে। তিনি 
পুরাকালের অগাধ শাস্ত্র মস্থন করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া 
ছেন। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রের আদি, ঠিক বেদ ন! হইলেও তাহার 
শাখা প্রশীখা বটে। পরাশর ক্ষৌরকম্মাদিনও নির্দেশ করিতে ভুলেন নাই। 

মানবমন রহন্তোদ্বাটনে চিরদিনই আনন্দ লাভ করে। মনুষ্যত্ব- 
বিকাশের পক্ষে কৌতৃহুল যেমন বিশেষ অনুকূল, কুসংস্কারাদি বহুবিধ 
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অজ্ঞানতার উহা তেমনই জনক। গণিত হইতেই সংহিতা আরম্ভ; 
এবং সংহিতা ও (হারা, সোপান হইতে সোপানাস্তর মাত্র এই স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির বশবর্তা হইয়! প্রাচীন আর্ধ্যগণ সংহিতা ও হোরাঁব অল্পবিস্তর 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। বরাতের সময় হইতেই গণিত, সংঠিতা ও 
হোঁরা, 'জ্যাতিষের তিনটি শাখাই পরিপুষ্ট হয়াছিল। তিনি পূর্ববর্তী 
আচার্যাগণের মতামত ত্রিস্কন্দ জ্যোতিষে লিখিয়া গিয়খছেন। কিন্ত 
ভারতে ষন্নগণের আগমনের পরে বিদেশীয় হোনাশাস্ত্র ভারতীয় আদি 
জ্যোতিষেব উপর সঙ্কীর্ণসলিল! তটিনীচ্ে বঙ্তার ন্যায় আসিয়া! পড়ে। 
তদবধি জোতিষিক ফলগণনা বিলক্ষণ প্রচলিত হয়। শকের সঞ্জুম 
শতাব্দীতে ভবভূতি ছিলেন | তাহার মালতীমাধবে গ্রাচার্যোর প্রতি 
সবিশেষ সন্ম'ন প্রদিত তইয়াছে | মুদারাক্ষসের কথায় কথাব গ্রহা- 
চার্যোর পরামর্শ আবশাক হয়াছে। ভাক্করের ন্যায় জোতিবিদও ফল 
গণনায় অবিশ্বাস করিতেন না । তিনি লিখিয়াছেন, 


জ্যোন্তিঃশান্্রফলং পুরাণগণটরাদেশ ইতাচাতে | 
নূনং লগ্রবলাশ্রিতঃ পুনরয়ং তৎস্পষ্টথেটাশ্রয়ম্‌। 


অর্থাৎ, পুরাণগণকের! ফলগণনাকেই জোতিঃ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলি- 
সাছেন। কিন্তু ফলগণন! লগ্রবল আশ্রয় করে, এবং লগ্রবল স্প্টগ্হ 
অপেক্ষা করে। 

জেযোতিঃ শাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য শুনিয়। 'আধুনিকেরা আধ্যগণের প্রতি 
উপহাস করিতে পারেন । কিন্ত স্মরণ করিবেন, পাশ্চাত্য দেশেও এরূপ 
ষ্টান্ত বিরল ডিল না । কেপ্লার ও তায়কোব্রাহি অসাধারণ জ্যোতি- 
বিদ হঈলেও হোরা-শান্ত্রে অবিশ্বাস করিতেন না। কেপ্লার ফলগণনা 
দ্বারা কিছুকাল জীবিক! নির্বাহ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, কি মিসরে 
কি বেবিলনে, সর্বত্রই ফলগণনা হইতেই গণিতজেযাতিষের স্ত্রপাত 
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হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যথাসময়ে সম্পাদন 
করিতে গিয়! গণিতের আবশ্তক হা উপলন্ধ হইয়াছিল । 
এই সকল বিষয় এই পুস্তকের অবান্তর হইণেও মধ্যে মধ্যে ইহাদের 
উল্লেখ আবগ্তক হইয়া পড়ে। গণিত-জোতিষের সঙ্গে সংহিতা ও 
হোর! জ্যোতিষের ঘনিষ্ঠ সন্বপ্ধ। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পুর্বে ভারতীয় 
জ্যোতিষ, সংহিতার আকার গ্রহণ করিরাছিল। প্রাচীন কাল হইতে 
আর্্যগণ যে জ্যোতিবিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সংহিতায় তাহাই 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অপরাপর প্রাচীন গ্রস্থের স্তাঁয় তৎকালের 
জ্যোতিষ গ্রন্থও বিলুপ্ত হইয়াছে; কোনট! বা পরবন্তী লেখকগণ কর্তৃক 
ংশোধিত হইয়! নু'্তন কলেবর ধারণ করিয়াছে। কোন কোন সংহিতা 
হয়ত পরে সিদ্ধান্ত নামেও আখ্যাত হইয়াছে । বরাহের বৃহৎ সংহিতার 
টাকাকার উৎপল-ভ্র গ্রীষ্টের দশম শতাব্দীতে ছিলেন। তাহার সময়েই 
যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থ ছিল, তাহাদের অধিকাংশের নাম পর্যযস্ত বিলুপ্ত 
হইয়াছে। তিনি খ'ষপুভ্র,কশ্প,কাঁশ্তপ, গ্গ, বৃদ্ধগর্গ, দেঁবল, নন্দি,নারদ, 
পরাশর, বৃহস্পতি, বলভদ্র, ভান্গভক্ট, ব্যাস, সিদ্ধসেন, বীরভদ্র, বলভদ্্র 
প্রভৃতি অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-নামা আচার্ধ্যগণের বচন উদ্ভুত করিয়া- 
ছেন। হায়! ইহাদের নামই আছে, একখানি কৃতিও নাই। খ্রীষ্টের 
দশম শতাব্দীতে যাহ! ছিল, তাহা বিগত নয় শত বৎসরে লুপ্ত হইয়াছে। 
্বষট-পুর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুর্বে ও পরে যাহ! ছিল, তাহার কতগুলির 
নাম পর্য্যন্ত কাল-গ্রাহ-কবলে নিপতিত হইয়াছে, কে তাহার হয়ত! 
করিবে? 
কিন্ত সংহিতা-গ্রণয়নের কোন কাল নির্দেশ করিতে পারা যায় কি? 
পাঠক স্মরণ করিবেন, অতি প্রান কালের কোন বিষয়ের সময় নির্দেশ, 
আধুনিক সময়ের স্তাঞ বৎসর ধরিয়া! করিতে পারা যায় না। তৎকালের 
কোন বিষয়ের সময়-নিদেশ অর্থে কালের পূর্বাপর সীমা-নির্দেশ মাত্র। 
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নিম্নে পরাশরের সময় নির্ণয় করিয়া জ্যোতিষ-সংহিতার সময় স্থুলতঃ 
হবধারণের চেষ্ট। করা যাইতেছে । 

কেহ কেহ বলেন, পরাশরই আদি সিদ্ধান্তকার। এই অনুমান 
ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমমুনি ত্রহ্ধকৃত সিদ্ধাত্তই সমুদয় 
জ্যোতিষের আদি । ব্রহ্মসিদ্াস্ত বৈদিক সিদ্ধান্তের নামান্তর । যেহেতু 
বেদ ব্রহ্মার স্থষ্টি। এ বিষয় পূর্ব কিঞ্চিৎ বল! গিয়াছে। বাহা হউক, 
পরাশরের সিদ্ধান্তের নাম পরাশর তন্ত্র! কোন্‌ সময়ে পরাশর আবিভূতি 
হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মত-ভেদ আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
মতে তিনি খ্ীষ্টের ছুইশত বৎসর মাত্র পূর্বে ছিলেন। কোন কোন 

ত তাহার অস্তিত্বই শ্বীকীর করেন না। ডাঃ কার্ণ সাহেব বলেন, 
পরাশর গর্গাদি নামে কোন খধিই ছিলেন না, তাহাদের নামগুলি 
পৌরাণিকী কথা ।* 

পরাশরাদি প্রাচীন খবিকে এক কথার উড়াইয়। দিতে পারিলেও 
তাহাদের উক্তিদমৃহকে এত সহজে উড়াইয়৷ দিতে পার! যায় না। 
তাহাদের উক্তি হইতেউ তাহাদের জময় নির্ধারণ করিতে পারা যায়। 
এ সকল উল্ভি তাহাদের হউক কিবা অন্তের ভউক, সে প্রশ্নে সম্প্রতি 
প্রয়োজন নাই । আমরা এক্ষণে তাঁহাদের অস্তিত্ব বিশ্ৃত হইলেও 
প্রাচীনের। তাহাতে বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেন, এবং আমরাও কখন 
কখন করিয়া থাকি । নিয়ে প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে | 
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(১) বরাহ-মিহিরের বুহৎ্সংহিতার টীকাকার ভক্টোত্লপ, পরাশর 
হইতে মগন্তা-তাঁরার উদয়াস্তকাল-গণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরাশর 
লিখিয়াছেন, হস্তানক্ষত্রে স্থধ্য প্রবেশ করিলে অগন্তযতার! দৃশ্ত, এবং 
রোহিণীতে প্রবেশ করিলে অন্তগত হন।২ উহা হইতে কোঁলক্রক সাহেৰ 
গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন বে, শ্রীষ্টপূর্বব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অগন্ত্য- 
তারার এই প্রকার উদরাস্ত হইত। কিন্তু এত প্রাচীনকালে আসিয়া 
পড়িতে হয় বলিয়! তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পরাশর পুর্ব কালের 
নিরম দিয়া গিয়াছেন, বস্ততঃ তিনি অত পুর্বে ছিলেন না। 

এই প্রকার অন্ুমাঁনে প্রধান আপত্তি এই যে, লোকে স্ব স্ব সময়ের 
অগন্ত্যোদয়াদির কাল দিয়! থাকেন। নিজের সময়ের উপযোগী নিয়ম 
ন! দির সহত্র বত্স্র পুর্বে কি নিয়মে অগন্ত্য-তারার উদয়াস্ত হইত, 
তাহ! প্রাচীন কালের ইতিহাসে বল! চলে,কিন্তু জ্যোতিষ-গ্রন্থে চলে কি ? 
যদি তাহাই হইত, তবে বরাহাদি তাহাদের সময়ের উপযোগী করিয়া 
অগস্ত্যের উদয়াস্ত কেন বলিয়াছেন? বরাঁহ কেন বলিরাছেন, সিংহ 
রাশির ২৪ অংশে কুর্ন্য গ্রবেশ করিলে অগস্ত্যের উদর হয় ? গ্রস্থ-রচনা- 
সময়ে যেমন দেখা যায়, তেমন না বলিয়! সহ বৎসর পুর্বে কখন্‌ 
অগস্ত্যের উদয়াস্ত হইত, তাহ জানাইর! জ্যোতিষে কি ফল আছে ? 

(২) বরাহ লিখিরাছেন, “পুর্ব-শীস্্-সমূহে উক্ত আছে, অশ্লেষার 
অর্দধে রবির দক্ষিণাঁয়ন এবং ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ হইত ।৮২৪ পপুর্ব্- 
শাস্ত্রে অর্থে উৎপল বলেন, “পরাশরাদি”; এবং পরাশর তন্ত্র হইতে 
বরাহের উক্তির প্রমাণ ও২* উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর্রার আদিতে এখন 


২৩ হস্তস্থে সবতযুদেতি রোহিণীস-স্থে প্রবিশতি। 
২৪ আল্লেযার্দাদ্দক্ষিণমুত্তরময়নং রবে ধনিষ্ঠাদাম্‌ ॥ 
নুনং কদাচিদাসীদ্‌ যেনোক্ত*, পূর্ববশাস্ত্রেযু ॥ 
২ “পরাশরতস্ত্র, সৌম্যাদাৎ সার্ার্ধং শ্রী” অর্থাৎ মৃগ্গশিরার (সৌমা ) 
প্রথম হইতে অঙ্লেষার ( সার্স ) অর্থ পর্বান্ত ্রীন্মকাল। রবির উত্তরায়ণ শেষ হইলেই 
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রবির উত্তরায়ণ শেষ হইতেছে। সুতরাং পরাশরের সময় হইতে এক্ষণে 
অয়ন ৩॥০ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িয়াছে। অতএব অদ্যাবধি প্রায় ৩৬০০ 
বৎসর পূর্বে অশ্লেষার অর্াংশে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। এতদস্থুসারে 
দেখা যায়, পরাশর গ্রীষ্টের অনুযুন ১৩।১৪শ শতাব্দী পূর্বে ছিলেন । 

(৩) এই সকল প্রমাণ ত্যাগ করিয়! বুথ! অনুমান আশ্রয় করা ন্যায়- 
সঙ্গত নহে। বরাহ তীহার বৃহৎ্-সংহিতা লিখিবার উদ্দেশ্ত বর্ণনস্থলে 
লিখিয়াছেন, পপ্রথমমুনি ব্রক্মাদির অতি বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের অর্থ বিচার 
করিয়া তিনি নাতিলঘুবিপুল শাস্ত্র রচন। করিতেছেন। ব্রহ্জাদি-বিনি:স্থত 
গ্রন্থ বিস্তর; তৎ্সমুদর তিনি সংক্ষেপে বলিতেছেন |” ইহু| হইতে সহজেই 
বোধ হইবে, বরাহের পূর্বে সংহিভা-জ্যোতিয-শাস্ত্র অত্যন্ত অধিক হইয়া 
উঠিয়াছিল। বরাহ তাহার সংহিতায় পুর্বরবন্তাী শান্ত্রকারগণের মত সক্ষলন 
করিয়াছেন। সুতরাং বৃহতৎ্-সংহিতার, সমুদয় না হউক, অধিকাংশই 
প্রাচীনকালের সংহিত|। উহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, 

সংহিতা-শান্ত্ররচনার আরম্ভ সময়ে শিশিরাদি বড় খতু গণিত হইত 
অতএব রবির তৎকালে উত্তরায়ণারন্ত হইতে বৎসর গণিত হইত ।** 
বৃহৎ-সংহিতার আদিত্য-চারান্যায়ে শিশির প্রথম খতু। কোন্‌ কোন্‌ 
মাসে কোন্‌ কোন্‌ খতু হইত, তাহ! উৎ্পলের টাকা পাঠ করিলে অবগত 


শ্রীক্ম তুর অবস।ন হয়। বল! বাহুলা, আম|দের উত্তরদক্ষিণায়নগণন! ইংরাজীগণনার 
অনুরূপ নহে । বিধুবদ্বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে সূর্যা ভ্রমণ করিলে ইংরাজীঙ্তে রবির 
উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন হয়; কিন্তু আমাদের মতে রবি-পথের দক্ষিণ কাঠা হইতে উত্তর 
পদকে আরোহণের নাম উত্তর(য়ণ, এবং উত্তরক।্ঠ। হইতে দক্ষিণে অবরোহণের নাম দর্ষি- 
পায়ন। কিন্ত বল! আবশ্ঠক, এই নিয়ম চিরকাল ছিল ন1। 

২৬ পুর্ববপ্রস্তাবে ( ২৯্পৃ) বলা গিয়াছে যে, আমাদের দেশে কখনও রবির 
উত্তরায়ণারস্ত হইতে কখনও ব।সস্ত বিধুবদ্দিন হইতে বৎসর গণিত হইত। কোন সময়ে 
বর্ধাধতু অর্থ/ৎ রবির দক্গিপায়নারস্ত হইতেও বর্ষগণনার রীতি ছিল। বর্ধাধতু হইতেই 
বধ ( বৎসর ) শবের উৎপত্তি । বাসন্তবিযুবদ্দিন হইতে নববর্ষ গণন|র রীতি বরাহের 
ময় হইতে চলিয়া আসিতেছে । বল! ঝাহুলা, এই সমুদরয়ই সৌরবর্ধ। 
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হইতে পার! যায়। উৎপাতাধ্যায়ে (৮৪ শ্লোক) বরাহ মধু-মাধব 
মাসদ্ধয়কে বসন্ত বলিয়াছেন। খতুভেদে হৃুরধ্--বিষ্বের যে যে বর্ণ দৃষ্ট হয়, 
পরাশর ও বৃদ্ধগর্গ হইতে বরাহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে 
জানা যায় যে, যখন চৈত্র বৈশাখ ছুই মাস বসন্ত কাল ছিল, তদবধি 
প্রায় ৩৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছে । 

(৪) পুন্চ, নক্ষত্রব্যহে জন্ম-নক্ষত্রের ফল বলিবার সময় বরাহ 
কপ্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন্‌ মাসে গ্রহণ হইলে কোন্‌ 
দেশের কি ফল হয়, তাহা বর্ণন করিতে গিয়া রাহুচারাধায়ে তিনি 
চান্র কার্তিক হইতে আরস্তু করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই এই 
স্থলে তিনি পুর্বচার্ধ্গণের পদান্ক অনুসরণ করিয়াছেন। নতুবা তিনি 
'্মাশ্িন হইতে ফল বলিতেন। বাহস্পরত্যি বর্ষ, অদ্যাপি কার্তিক হইতে 
গণনার রীতি আছে। এই সকল প্রমাণ বিবেচনা করিলে বলিতে 
হইবে, যে সময়ে কৃণ্তিকা আদি-নক্ষত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, অন্ততঃ 
সেই সময়ে বৃহস্পতির গতি এবং তাহার গতি-জনিত শুভাশুভ ফল 
পর্যযালোচিত হইত। এই সকল, বরাহেব নিজের উক্তি নহে। তিনি 
পরাশর, গ্র্গ অসিত, দেবল, নারদ প্রভৃতির নাঁম উল্লেখ করিয়। তাহাদের 
মতামত দিয়াছেন। পরাঁশর ও কশ্তুপ হইতে উৎপল, বরাহের উক্তির 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, 

ংহিতাশীন্ত্র এত পূর্বকালে প্রণীত হইয়াছিল” যে, তৎকালে ক্ৃত্তিকা 
আদি নক্ষত্র ছিল। | 

(৫) পরাশর, কুষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিত! ছিলেন। নিরুক্তমতে 
পরাশর বসিষ্ঠের পুত্র, মহাভারত ও বিষুঃপুরাঁণমতে তিনি বসিষ্টের পৌন্র 
এবং শক্তির পুক্র। যাহা হউক, ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । 
মহাভারত গ্রীষ্টের অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসরের পুরাতন ।* তবেই 

* 'যুধিতিরাক, প্রস্তাব দেখুন । | 
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বে দিকেই দেখা যাক্‌, পরাশরাদি গ্রীষ্টজম্মের ছুই এক শত বর্মমাত্র 
পুর্বববস্তী নহেন। 

কিন্ত আরও কথা আছে। পরাশর লিখিয়াছেন, মাঘ মাসে গ্রহণ 
হইলে বঙ্গ অনর্ভক ববন কাঁশিদেশ উৎসন্ন হয়। এইরূপ, শনৈশ্চারা- 
ধ্যায়ে উৎপলোদ্ুত পরাশরে বাহিলক, গান্ধার, চীন প্রভৃতি অনেক দেশের 
নাম আছে। এই এই স্থলে “যবন” নাম দেখিয়া পরাশরকে কেহ কেহ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিতে চাহিবেন। ইহাদের মতে কোন শাস্ত্রে যব- 
নের নাম পাইলে তাহা ভারতে ঘবনাগমনের পরে লিখিত বলির! গ্রহণ 
করিতে হইবে । আমাদের বিবেচনায় এরূপ অনুমান সকল স্থলে হাঁয়- 
সঙ্গত নহে। ভারতে আগমন ও বসতি করিবার পূর্বেও যবন-জাতি 
ছিল, এবং গ্রীসের লৌকেরাঁই বে ষবন বলিয়া! অভিহিত হইত, তাহাও 
নহে। ইহাদের অনুমান ঠিক হইলে বলিতে হইবে যে, ভারত্তে যবন- 
গণের আগমন বা! আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে আর্্যগণ যবন-জাঁতি বা যবন- 
দেশের অস্তিত্বই জানিতেন না। কিন্তু এরূপ অগ্রমানের প্রমাণ দেখিতে 
পাই না। মনে করুন বেন, আধ্ধ্যগণ ভারত ছাড়িয়া পশ্চিম দেশে এক 
পদও অগ্রসর হন নাই। কিন্তু যবনেরাও কি স্বদেশ ছাড়িয়। ভারতে 
বাণিজ্যাদি করিতে আসিত না? অনেকে এই প্রকার প্রমাণের উপর 
নির্ভর করির1 জ্যোতিষ 'ও অন্ান্ত গ্রন্থের সময় নিরূপণের চেষ্টা করিয়! 
থাঁকেন। কিন্ত এই প্রমাণটি কত দুর্বল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! 
কর্তব্য। 

পরাশর-তন্ত্র এক্ষণে পাওয়! যায় না। এক্ষণে এ নামে যে খানি 
পাওয়। গিয়াছে, তাহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রস্থ। উহা যে আধুনিক, 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, উহাতে অয়নচলনের বেগ প্রদত্ত হইয়াছে। 
পরে দেখ! যাইবে, অয়নচলনের বেগ ভারতে পঞ্চম শতাব্দীতেও অজ্ঞাত 
ছিল। তবে, এমনও হইতে পারে, উহ! প্রাচীন পরাশর তন্ত্রের নূতন 
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সংস্করণ। কেহ কেহ বলেন, লোক সমাজে স্ব স্ব গ্রন্থ সমাদূত করিবার 
অভিপ্রায়ে কোন কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখক প্রাচীন খধিগণের 
নাম তাহাদের গ্রস্থে যোজিত করিতেন । আমাদের বিবেচনায় এ অনুমান 
তত প্রবল নহে। গ্রন্থের সমাদর অপেক্ষা গ্রন্থদ্থার। লেখক নিজের সমা- 
দরই অধিক আকাক্ষ! করিয়া থাকে। অন্য পক্ষে, প্রাচীন গ্রন্থের নূতন 
কলেবর-বটনাও বিরল নহে। পরে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়! যাঠবে। 
পুরাতন গ্রন্থ সংশোধিত হইয়া একবার প্রচারিত হইলে প্ররত্মতত্বান্বেষী 
ব্যতীত অপরে সেই মূল পুবাতনের অনুসন্ধান করেন না। আবার, 
পুরাতন মূল ও নূতন সংশোধিত গ্রন্থ কখনও ছুই নামে আখ্যাত হয় ন1। 
এজন্য আমাদের বিবেচনায় অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসরের পুরাতন পরাঁশর 
তত্ত্রে নুতন বিষয় বোজিত, এবং স্থল-বিশেষ পরিবর্তিত ও সংশোধিত 
হইয়। উহা নূতন আকারে প্রসিদ্ধ হইয়! থাকিবে । এইরূপে বর্তমান 
পরাশর-তন্ত্র শ্রীষ্টর ছুই তিন শত বৎসর পূর্বের বলিতে আপত্তি নাই । 
প্রাচীন গ্রন্থের নবসংস্করণের আর এক দৃষ্টান্ত, গার্গী সংহিতা । গর্গ 
প্রাচীন কালে অতি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। তাহার পুর্বে বৃদ্ধগর্গও 
একজন প্রসিদ্ধ সংহিতাকার ছিলেন। উৎপল ভট্ট তাহাদের সংহিতা 
হইতে ভুরি ভূর বচন উদ্ধার করিয়াছেন। ডাঃ কার্ণসাহেব একখানি 
অসম্পূর্ণ গার্গাসংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । গ্রস্থের প্রথম ৪১ পত্র নাই,এবং 
৯১ পত্রেই উহ! শেষ হইয়াছে । উহাতে গ্রহবুদ্ধ, গ্রহশৃঙ্গাটক, ইন্দ্রধবজ! 
প্রভৃতি সংহিতোপযুক্ত বিষয়সমূহ বর্ণিত আছে। উহার এক স্থানে 
লিখিত আছে যে, “্যবনগণ সাকেত ( অযোধ]) এবং পুষ্পপুর (পাটলী- 
পুত্র বা পাটন!) পর্য্যস্ত অধিকার করিবে ।” এই প্রঁতিহাসিক প্রমাণ 
সাহায্যে কার্ণসাহেব বলেন যে, গ্রষ্টপূর্ব একশত বর্ষ সময়ে গর্গনংহিত| 
লিখিত হইয়াছিল। এই সময়ে যবনদিগের সহিত আর্ধ্গণের পরিচয় 
ভয়। : তখনও বিদেশ হইতে আধ্যগণ জ্যোতিঃশান্্র শিক্ষা করেন নাই। 
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ইহার পরে যে সকল সিদ্ধাস্তাদি রচিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পপ্ডিত- 
দ্িগের অন্ুমানে ততৎসমুদয় নিরবচ্ছিন্ন আর্ধ্য-চেষ্টোভাবিত নহে । এসস্বদ্ধে 
আমাদের বক্তব্য “জ্যাতির্বিদ্যার আদান প্রাদান+ প্রস্তাবে লিখিত হুইবে। 

আমাদের বিবেচনায় ডাঃ কার্ণসাহেব যে গার্গীসংহিতা পাইয়াছেন, 
তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও মূল-সংহিতা খ্রীষ্টের অন্ততঃ সহত্র 
বৎসরের পুবাতন। তিনি বে খানি পাইয়াছেন, সে খানিই যে আদি 
গর্গন'হিতা, তাহার প্রমাণ কই ? প্রাচীন গর্গনংহিতা পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত 
হইয়া যে এইখানিতে দীড়াইয়া্ছে, তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কই ? বর্তমান 
সুর্যাসিদ্ধান্ত দেখিয়া উহার, আদি আধুশিক অন্থমান করা যেরূপ, এই 
গারগাঁমংতিতা দেখিয়া আধুনিক বিবেচনা করাও সেইরূপ। আমাদের বোধ 
হয় সেই প্রাচীন সংহিতার সমাদর-বুদ্ধির নিমিত্ত কেহ হয়ত ভবিষাং 
ঘটন! উহাভে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 

গর্গই গর্গনংহিতার লেখক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
নাউ। গর্গ কখনও ্রীষ্ট-পূর্ব ছুই এক শতাব্দীর পুবাতন নহেন | 
যেহেতু গণের নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। গর্গ নামে বহুব্যক্তি 
থাকিতে পারেন । কিন্ত মহাভারতে গর্গের যে বর্ণনা আছে, তা! হইতে 
জানা যায়, তিনি নিশ্চিত সংহিতা-লেখক গর্গ ।* শুধু তাহাই নহে, 
মহাভারতের বহুপুর্ধে তিনি ছিলেন । কেন না বহুকাল গত না হইলে 
তাহার নামে একটা তীর্থ প্রসিদ্ধ হইত না। বলা বাহুল্য, তিনি 
বুদ্ধগণ্গ হইলেও আমাদের ঘুক্তি অসার হইবে না । 


* গর্গআোতো মহাতীর্থ-ভাজগামৈককুগুলী। 

তত্র গর্গেণ নৃদ্ধেশ তপসা ভাবিতাজ্মন ॥ 

কালজ্ঞানগতিশ্চৈর জো।তিষাঞ্চ বাতিক্রমঃ। 

উৎপাতা। দরুপ।শ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয় ॥ 

সরন্বতাঃ শুজে তীর্ধে বিদিত] বৈ মহাত্মনা । 

তশ্ত নান্স। চ যত্তীর্ঘং গর্গস্রোত ইতি স্বতং ॥--শলা.পঃ.৩৮ অঃ। 
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আমরা যে কেবল কনা আশ্রর করিয়া! এই কথা বলিলাম, এমন 
নহে। বুহৎসংহিতার শুক্রচারাধ্যায়ে তিন তিনটি নক্ষত্র লইয়া বীথী- 
গণনার* ক্রম বর্ণিত হইয়াছে । নিজের সময়ের মত বরাহ, অঙ্থিনী ভরণী 
কৃ্ভিকার প্রথম বীথী (নাগবীী )গণন! করিয়াছেন । তন্ত্র, পুর্বকালে 
কোন্‌ কে|ন্‌ নক্ষত্র লঈর| কোন্‌ কোন্‌ বীথী গণিত হইত/তাহাও বলিয়া- 
ছেন। একমতে ভরণী, কৃন্তিকাঁ, স্বাতী, এই তিন নক্ষত্রে প্রথম বীথীর 
উল্লেখ আছে। পরাশর ও গর্গ গ্রস্থতির বচন উদ্ভূত করিয়া উত্পল ভষ্ট, 
বরাঁহের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন । দেখ! বায়, পরাঁশর মতে কৃত্তিকা, 
ভরণী, স্বাতী এই তিন নক্ষত্রে নাগ বীথা। গর্গও বলিতেছেন, “কৃত্তিকা 
ভরণী স্বাতী নাগবীথী প্রকীর্ভিতা |” এখানে এই তিন নক্ষত্রকে প্রথম 
বীথী বল! হইরাছে। কৃনিক! ও ভরণীর সহিত স্বাতী আসিল কেন? উভ- 
য়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ দেখা যায় যে, কৃন্তিকা পাঁর হইয়া যখন ভরণীতে 
বামস্ত বিধুবদৃদিন হইত, তখন স্বাতী নক্ষত্রে অপর বিষুবদ্দিন হইত। 
কুত্তিকা ও বিশাখা, ভরণী ও স্বাতী, পরস্পর ১৩ নক্ষত্র ব্যবধানে অব- 
স্িত। পুনশ্চ, উৎপল পিখিয়াছেন, গর্গাদি মতে ভরণী হইতে নয়টি 
নক্ষত্রে উন্তরমার্গ। এখানে উপরের সংশয়ও ছিন্ন হইরাছে। তবেই 
পরাশরের ও গর্গের সময়ে কৃত্তিকা, বোধ করি, আদি নক্ষত্র ছিল না। 
কতক পার হটয়। ক্রান্তিপাত ভরপীতেও আপে নাই; উভয়ের মধ্য- 
স্থলে ছিল। গ্রীঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে কৃত্তিকাঁয় ক্রান্তিপাত হইত। 
তাহার প্রায় ৯৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ শ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ত্বরণী 
নক্ষত্রে হইত। সুতরাং পরাশর ও গর্গ, গ্রীঃ পুঃ পঞ্চম হইতে চতুর্দশ 
শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে ছিলেন। পরাশরের সময় উপরে পাওয়া 
গিয়াছে । এখন জান1 গেল, গর্গ আধুনিক হইলেও শ্রীঃ পুঃ পঞ্চম 


* পৌর!ণিক জ্যোতিষ প্রস্তাবে দেবয।ন ও পিতৃধান দেখুন ॥ 


৫৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


শতাব্দীর পুর্বে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। ভরণী নক্ষত্রে ক্রাস্তপাত হইবার 
পরে গর্গ থাকিলে তিনি ভরণী হইতেই বীথী গণিতে আরম্ভ করিতেন। 

শুক্রচারাধ্যায় হইতে আরও জানা যায় যে, দেবল ও কাশ্ঠপের 
সংহিতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাহাদের গ্রন্থে অশ্বিনী আদি নক্ষত্র 
হইয়াছিন। কিন্তু ইহা হইতেই দেবল ও কাশ্তপকে আধুনিক মনে 
করিলে দোষ -হইবে। মহাভারতে অসিত ও দেবলের নাঁম 
আছে। অতএব ইহারাও প্রাচীন কালের, বলিতে হইবে 


৩$ জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত | (প্রঃ ০১২০০) 


কথিত আছে,পুর্বে অগ্টানশ জ্যোতিষ-শাস্ত্-প্রবর্তক ছিলেন । তাহ।- 
দের নাম এই,_- 


১। হার্য্য। ৭। কণ্তপ। ১৩। লোমশ। 
২। প্রন্ধা। ৮1 নারদ। ১৪। পৌলিশ। 
৩। ব্যাস। ৯) গর্গ। ১৫ চ্যবন। 
৪1 বসিষ্ঠ। ১০1 মরীচি। ১৬। যবন। 
৫। অত্রি। ১১। মনু । ১৭। ভূণ্ড। 
৬। পরাশর। ১২। অঙ্গিরা। ১৮। শৌনক । 


এতস্তিন্, কেহ কেহ পুলপ্ত্যকে অন্ততম আচাধ্য মনে করেন, এবং 
কেহ ব। লোমশ ও রোমককে অঠিন্ন অন্মান করেন। ইহাদের প্রণীত 
গ্রন্থের কোনটি সিদ্ধান্ত বা! তন্ত্র, কোনটি সংহিতা নামে অভিহিত হইত। 

কিন্ত ক্ষোভের বিষয়, ইহাদের নাম মাত্র আছে, স্ব স্ব রচিত শান্তর 
বিলুপ্ত বা দৃশ্রাপ্য হইয়াছে। ছই একটির সংশোধিত নূতন সংস্করণ রচিত 
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হইয়াছে। তাহা হইতেই কোন কোন শাস্ত্প্রবর্তকের নাম অদ্যাপি 
শুনিতে পাওয়া যায়। আচার্য বাপুদেব শাস্ত্রী বলেন যে প্রাচীন স্র্য্য, 
্র্ষ, শৌনক বা সোম, এবং বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অদ্যাপি পাওয়। যায়। ডাঃ 
ভাউদাজী বসিষ্ঠ ব্যাস ব্রন ও রোমকসিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এই এই গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও বে উহারা মৃলগ্রস্থ নহে, তাহার 
অনেক কারণ পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

এই সকল জ্যোতিষশান্ত্রপ্রবর্তকৈর মধো দেখা যায়, পরাশর, কশ্তপ, 
নারদ, গর্গ, বাস,২" মন্তু, ভূপ্ত,২৮ ও যবন সংহিতাকার ছিলেন । বৃহৎ- 

ংছিতার বিবৃ্ততে উৎ্পলভ্র সংহিতোপধুক্ত বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ ইহা- 

দের বচন উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতসিদ্ধান্তোপবুক্ত বিষয়ে করেন 
নাই। সেস্থলে বসিষ্ঠ, আর্ম্যভট, পুলিশ, ব্রহ্ম গুপ্ত ও হৃর্য)সিদ্ধান্তের প্রমাণ 
দিয়াছেন। (সাংবৎসরন্ুত্রাধ্যায়। ) 

যখন পুরাতন গ্রস্থেরই অভাব, তখন তৎসমুদয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ 
কিংবা! তৎসমুদয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে 
এ আঠারখানি গ্রন্থের কয়েকখানির মধ্যে কোন্‌ খানি কাহার পরে 
লিখিত হইয়াছিল, তাহ! পরবন্তী কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়া- 
ছেন। ইহার! ক্ষোঁন বিশেষ প্রমাণ দেখিয়াই লিখুন কিন্বা' কিশ্বদস্তিই 
আশ্র করিয়! থাকুন, পূর্বকালে লোকে তাহাদের প্রাদন্ত পুর্ববাপর্য্যে 
বিশ্বাস করিত। 

শকের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যতাগে বরাহমিহির পুরাতন পাঁচখানি 
সিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিয়। পঞ্চসিদ্ধান্তিক! নামে একথানি করণ লিখিয়া- 


২* উৎপল ছুই পাঁচটি বাসবচন উদ্ধত করিয়াছেন। দিবেদিমহাশয় দেখা- 
ইয়াছেন, সে গুলি মহাভারত ও হরিবংশ হইতে উদ্ধৃত। 

২৮ ভূগুসংহিত! অন্যাপি বর্তমান । এখানি প্রাচীন কি নবীন, তাহা জানিবার 
উপায় নাই । 


৬০ আমাদের জ্যোতিষী। 


ছিলেন। এই পুস্তকে পৈতামহ বা ব্রাহ্ম, বসিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও 
সৌর সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে লিখিয়াছেন,__- 
দিনকরবসিষ্ঠপূর্বান্‌ বিবিধমুনীন্দ্রান্‌ প্রণম্য ভক্ত্যাদৌ | 
ইহাতে বরাহ্মিহির পিনকর বা সুর্ধ্য এবং বসিষ্ঠকে সর্বপ্রধান বলিয়াছেন । 

পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার টাকায় মহমহোপাধ্যায় স্থধাকর-দ্বিবেদি-মহাঁশয় 
নূয্যারুণ-সংবাদ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ভুত করিয়াছেন। তাহা 
হইতে এ পাঁচখানি সিদ্ধান্তের রচনাকল সম্বন্ধে এই ইতিহাস পাওয়া 
ষায়। “যে জ্ঞান বেদাঙ্গরূপ বেদমধ্যস্থ ছিল, তাহা পিতামহ বর্গ 
কর্তৃক লব্ধ । পিতামহ সেই জ্ঞান নিজ পুত্র বসিষ্তকে প্রদ্দান করেন। 
বিষু সেই জ্ঞান আবার আমাকে [ হুর্ধ্কে ] দান করেন। তাহাই 
সৌরসিদ্ধাস্ত নামে খানত। সেই সিদ্ধান্ত আমি [কৃর্য্য] ময়কে দিয়া- 
ছিলাম। বসিষ্ঠ সেই পরম জ্ঞান নিজ পুত্র পরাশরকে শিক্ষা! দিয় 
ছিলেন। তাহাই বাসিগ্ঠ সিদ্ধান্ত। পুলিশ স্বরচিত সিদ্ধান্ত গর্গাদি 
মুনিগণের নিকট বলিয়াছিলেন। আমি [হৃর্য্য] শাপগন্ত হইয়া যবন 
জাতিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক রোমককে রোমক-সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলাম। 
রোমক নগরে রোমক সেই সিদ্ধাস্ত প্রচার করিয়াছিলেন। এই পাঁচ 
খানি পুরাতন গণিত |” 
ইহার টিপ্লনীতে দ্বিবেদ্-মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, “বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষ রচনার নিকটবর্তী সময়ে ব্রহ্মসিদ্ধাত্ত প্রীত হইয়াছিল । . বসিষ্ঠ 
ইাহাঁকে পৈতামহ সিদ্ধান্ত নামে প্রচার করেন। এইরূপে জানা যায় 
যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অল্পকাল পরে বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়। ব্রদ্ম সিদ্ধান্ত 
স্থল, বসিষ্ঠ সিদ্ধাত্ত তদপেক্ষা সুষম । সুতরাং উভয়ের গণনাক্রম পর্ধ্যা- 
লোচনা করিলেও উহাদের পূর্বাপরত্বে সন্দেহ থাকে না।” 
. পুঅশ্চ, ছ্বিবেদি-মহাশয় তাহার গণকতরঙ্গিণীতে পরাশর' হইতে 
কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা হইতে জান! যায় যে, ব্রহ্গ! 


জ্যোতিষ-সিদ্ধাস্ত। ৬১ 


নারদকে ) স্থধাকর শৌনককে $ সুর্য, ময় অরুণ কৃতকে ) পুলস্তা, 
গর্গ অত্রি প্রভৃতি স্ব স্ব শিব/কে, পরাশর 'মৈত্রেয়কে অতিহুর্লভ গুহ 
আদ্যশান্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন । 

শক ৮৮৮ অন্দে উতপলভট্ট বরাহমিহিরের বুহৎ সংহিতার টাকা 
লেখেন। তাহাতে তিনি কয়েকটি গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই 
সকল শ্লোক হইতে জান! যাঁয় যে, ুর্ধ্য দানবেন্ত্র ময়কে, বিষ্ণু বসিষ্ঠকে, 
সোম পরাশরকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা! দিয়াছিলেন।*৯ 

সিদ্ধাস্ততত্ববিবেকে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা নারদকে, চন্দ্র শৌনককে, 
বসিষ্ঠ মাগুবাকে, ্ষর্ধ্য ময়কে প্রত্যক্ষাগমবুক্তিশালী জ্যোতিবশান্ত্র উপ- 
দেশ করেন।ৎ* সিদ্ধাস্ততত্ববিবেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বোধ হয়, 
পরম্পরাগত ইতিহাসই তাহাতে লিখিত হইয়াছে। 

এই সকল প্রমাণ হইতে জান] বাইতেছে সমুদর সিদ্ধান্ত অপেক্গ! 
্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রাচীন, এবং তাহা বেদ অবকদ্বন করিয়া প্রথমে রচিত হইয়া 
ছিল। স্থতরাং বেদই সমুদয় জে/তিঃশান্ত্রের মূল, ব্রহ্মা হইতেই উত- 
পন্ন। তাহাই শিষ্য প্রশিব্যাদি কর্তৃক নান! নামে ক্রমশঃ প্রচারিত 
হইয়াছে । সেট এক সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিরা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাতে সংস্কার করিয়! কালক্রমে নানা সিদ্ধান্ত হইয়াছে ।৩১ 

পৈতামহ দিদ্ধান্ত ।_-যে পৈতামহ দিদ্ধান্ত বরাহমিহির সঙ্কলন 
করিয়াছেন, তাহাঁও অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া! বোধ হয়। ডাঃ থিব 


২» যদ্‌ দানকেন্্রায় ময়ায় সুর্যাঃ শান্ত্ং দদৌ সম্প্রণতায় পূর্বম্‌। 
বিষের সে্ঠশ্চ মহধিমুখো। জ্ঞানামৃতং যৎ্পরমাসসাদ ॥ 
পরাশরশ্চাপাধিগমা সোমাদ্‌ গুহাং হরাণাং পরমাডভূতং যও। 
প্রকাশয়াং চক্রুরনুক্রমেণ মহদ্ধিসন্তো! ষবনেষু তত্তে & ইতি। 
**  ব্রদ্ধা প্রাহ চ নারবায় হিমগুযচ্ছোৌনকায়ামলং | 
.  মাওবার বসিষ্ঠমংজ্ঞকমুনিঃ হুর্যো ময়ায়াহ যৎ॥ 
১ কিস্বদত্তি আছে আব্রাহাম্‌ মিসরবাসিগণের জোতিবিবদ্যার আদিগুর 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন আমাদের ত্রন্মা এবং গাশ্চাতাজাতির আব্রাহ।ম্‌ অভিন্ন 


৬২ আমাদের জ্যোতিষী । 


সাহেব উহাকে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ, গর্গ*-সংহিতা, সুর্যয-প্রজ্ঞপ্তি গ্রভৃতির স্তায় ' 
পুরাতন মনে করেন। এরূপ অস্ুমানের বিশিষ্ট কারণও আছে 
বৈদিক সময়ের পঞ্চবর্ষাত্মক রবিশশিধুগ ইহাতে বধিত হইয়াছে। কিন্ত 
বেদের ৩৬০ দিনের বর্ষ পরিবর্তে ইহাতে সৌরবর্ষ ৩৬৬ দিন বলা হই- 
যাছে। তবে, বেদেও এই ৩৬৬ দিনাত্বক বৎসর গণনার নিদর্শন পাওয়। 
যায়। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের ন্তায় ইহাতেও ধনিষ্ঠানক্ষত্রকে নক্ষত্র-চক্রের 
আদি, এবং পরমদিবামান ১৮ মুহূর্ত বা ৩৬ দণ্ড বলা হইয়াছে। 
অধিকের মধ্যে ব্তিপাত যোগের উল্লেখ আছে (৩১ পৃঃ)। সুতরাং 
বোধ হইতেছে, পৈতামহ-সিদ্ধান্ত বেদাঙ্গ-জ্যে(তিষ রচনার কিছুকাল পরে 
রচিত হইয়াছিল। 

কিন্ত বরাহমিহিরের পৈতামহ সিদ্ধান্তে শক ২ অবকে করণাব্ব 
ধরা হইয়াছে। এজন্য মনে হয়, ব্রাহ্মমিদ্ধাত্তের মূল বনুপূর্ববকালের 
হইলেও, বরাহ-অবলম্ঘিত সিদ্ধান্ত খানি শকারস্তের পরে লিখিত। যাহ! 
হউক, আজ পর্য্যন্ত চারিখানি ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত জানা গিয়াছে । (১) পঞ্চ- 
সিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত ব্রহ্ম সদ্ধান্ত, (২) বিঞুধর্ষো শ্তরপুরাণাস্তর্গত ব্রহ্ম- 
সিদ্ধান্ত, (৩) ব্রহ্মগ্ুপ্ত লিখিত স্কট ত্রাক্ষমিদ্ধান্ত, (৪) সাকলাসংহিত! 
নামে এচলিত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তী বাহ! হউক সকলেরই এক আদি বল! 
যাইতে পারে । 

বানিষ্ঠ নিদ্ধান্ত ।- পূর্বের উক্ত হইরাছে যে, বরাহ সঙ্কলিত বাসিষ্ঠ 
সিদ্ধান্ত তাহার পৈতামহ সিদ্ধান্তের মত স্থূল হইলেও বাসিষ্ঠে কিঞ্চিৎ 
উন্নতি দৃষ্ট হয়। ইহাতেও কোন যাবনিক সংশ্রব নাই। স্কৃতরাং 
এখানিও ব্রহ্গ-সিদ্ধান্তের স্থায় অত্যন্ত পুরাতন, এবং ব্রহ্গ-সিদ্ধান্তের কিছু 
ছিলেন। কিম্বদস্তি হইলেও কথাটি স্মরণ রাখিবার যোগ্য । পরে দেখান যাইবে যে, 


আর্ধাজতির জোতিধিক জ্ঞানের মুল এক ছিল বলির! বোধ হয়। “জ্োতিধিবিদাযার 
আদান প্রন” প্রস্তাব দেখুন। 


জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত। ৬৩ 


কাল পরে প্রণীত। ব্রহ্ম গুপ্তের এবং কয়েক জন টীকাকারের উক্তি 
হইতে জানা যাঁয় যে, বরাহ-সঙ্কলিত বামিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রণেতা বিষুচন্ 
ছিলেন। পূর্বোন্কত পরাশরাদির বচন হইতে জানা যায় যে, বিষণ 
বসিষ্ঠকে জ্যোতিঃশাস্ত্ শিক্ষা দেন। কিন্তু সেই বিস্তু এবং বিষু্ 
একই বাক্তি না হইতে পারেন। ডাঃ থিবসাহেবের মতে বিঞ্ুচন্ত্র নামক 
কোন বাক্তি হয়ত প্রাচীন বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং 
হয়ত এজন্য বিষুচন্্রকে বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রণেতা বলা হইয়া থাকিবে ।** 

সৌর বিদ্ধান্ত ।-_-অনেকে ক্র্ধ্য-সিদ্ধীন্তকে প্রাচীনতম দিদ্ধাস্ত মনে 
করেন। স্বয়ং স্্ধ্য ইহার প্রণেতা । ময়াস্থুরের স্তবে তুষ্ট হইয়| স্থ্য্য 
তাহাকে সিদ্ধাস্ত শাস্ত্র প্রদান করেন। প্রচলিত হৃ্ধয সিদ্ধান্তের প্রথমে 
লিখিত আছে যে, “সত্যবুগ অল্প অবশিষ্ট থাকিবার সমে স্বয়ং সবিতা 
ময়কে গ্রহচরিত দাঁন করেন।” তাহা! হইলে স্থর্য্য-সিদ্ধাস্ত অন্ন ২২ 
লক্ষ বৎসরের পুরাতিন হইয়! ঈাড়ায় ! 

কিন্ত উপরে দেখা গিয়াছে, ত্রহ্ম-সিদ্ধান্তই আদি সিদ্ধান্ত। ৬বাপুদের 
শাস্তি মহ:শর লিখিরাছেন যে, শঙ্কুহোৌরা-প্রকাশে ৩০ ব্যক্ত আছে বে, 
প্রথমে সোম-দিদ্ধান্ত, তাহার পর ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, তাহার পর সৌর- 
সিদ্ধাত্ত। বরাহমিহির সৌর-সিদ্ধান্তকে সর্ব প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। 
পুর্ববোদ্চুত ুরধ্যারুণ সংবাদাদি হইতে জানা যায় যে, প্রথমে ত্রহ্ধ- 
সিদ্ধান্ত, তাহার পর বগিষ্ঠ, তাহার পর হ্ৃর্য্য সিদ্ধান্ত। 


৩২. লঘুবাসিষ্সিদ্ধাত্ত নামে একখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। তাহাতে মেট ৯৪টি শ্লোক 
আছে। বরাহের টাকাকার উৎপল প্রাচীন বাসিষ্ট সিদ্ধান্ত হইতে কয়েকটি প্লোক উদ্ধত 
করিয়াছেন। তৎসমুদয় এই লঘুবাসিষ্ঠে নাই । নৃতরাং ইহা যে সম্পূর্ণ পৃথৰ গরস্থ এবং 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা! বল! যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক হইলেও ইহার মূল 
হয়ত প্রাচীন বসিষ্টদিদ্ধান্তই ছিল। সম্প্রতি ইহা মুদ্রিত হইয়াছে । 

৯ আদাঃ সিদ্ধান্তঃ সোমসংজ্ঞো। যে৷ বৈ ছুর্গাশজজুন। সমাগুক্তঃ। 

অন্তো ধার নির্শিতো ব্রহ্মংজঃ হুর্যোখোকজ্তঃ সৌরসংজন্ৃতীয়ঃ ॥ 


৬ আমাদের জ্যোতিষী । 


সপ ৯ 


এই সকল প্রমাণ হইতে জান! যায় যে, ব্রহ্ধ-সিদ্ধান্ত, সোম-সিদ্ধাস্ত, 
সুরধ্য-সিদ্ধান্ত, বসিষ্ট-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকখানি সিদ্ধান্ত অতি পূর্বকালে 
প্রথমে রচিত হইয়াছিল। বহু পুর্ব্বকাঁলে রচিত গ্রস্থের পূর্ব্বাপরত্ 
সম্বন্ধে অল্লাধিক মতভেদ থাকিবারই কথা। পুর্বে দেখা গিয়াছে যে, 
খ্রীঃ পুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রায় এক সহত্র বৎসরের মধ্যের কোন 
জ্যোতিষগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অথচ সেই সময়ে জ্যোতিষের কিছু না 
'কছু উন্নতি, কোন না! কোন গ্রন্থ নিশ্চিত হইয়াছিল। আমাদের বোধ 
হয়, সেই সময়েই ব্রহ্ম, বসিষ্ট, সৃর্ম্য প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গুলি প্রশীত 
হইয়াছিল। | 

বরাহমিহির যে স্ৃর্ধ্-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়! তাহার সৌর সিদ্ধান্ত 
লিখিয়াছেন, তাহার রচয়িতা কে? আল্বেরুণী ০* লিখিয়াছেন, তাহার 
রচর়িতা৷ লাঁটদেব। ডাঃ ভাউদাজী শ্রী লাটকে বিদেনীয় বলিয়া সন্দেহ 
করিয়াছিলেন । বেবর সাহে+ মনে করেন, এই লাটদেব এবং বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষ-প্রণেতা এবং ব্রহ্গুপ্ত-বণিত লাধ হয়ত একই ব্যক্তি ছিলেন, 
এবং লাট ও লগধ হয়ত একই বাত্তির নাশীস্তর ।-দ্বিবেদি-মহাঁশয় প্রাচীন 
সিদ্ধান্তকারগণের মধ্যে আর্ধ্য জ্যেতিষের মূল-স্বরূপ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ- 
প্রণেতা লগধেব নাম ন। দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিয়ছেন। 

আ'ল্বেরুণীর উক্তির মূলে কি ছিল, কে জানে। লোককথ! 
মূল বলিয়াই বোধ হয়। বরাহের উক্তি হইতে জান! যায় যে, 
লাটাচার্ধ্য যবনপুরের সংঅব রাখিতেন। এইরূপে, ভাউদ্াজীর 
মতানুসারে লাটকে বিদেশীয় মনে করা অন্তায় হইবে না। কিন্ত 
তিনি যদি প্রাচীন সৌরসিদ্ধান্তের রচয়িতা ছিলেন, তবে বরাহ প্র সিদ্ধান্ত 


৩৪। শকের ৮৯৫ অন্দে যুদলস[নধর্্(বলম্বী আলবেরুণী খিব প্রদেশে জন্মগ্রহণ 
করেন। যে সময়ে গিজনির মাহমুদ ভারতে আসেন, সেই. সময়ে তাহার সঙ্গে আল* 
বেরুণী এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপুর্ব্বে তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত জ্যোতিষ কিঞ্চিৎ 
শিক্ষ| করিয়াছিলেন । ভারতে আসিগা পগ্ডিতগণের নিকট পুরাণ, দর্শন, ত্যোতিযাদি 


হুর্য্য-সিদ্ধাস্ত ৷ ৬৫ 


সম্কলন করিয়া! স্বতন্্রভাবে লাটাচাধ্যের নাম করিলেন কেন? প্রচলিত 
কিংবা প্রাচীন সৃর্ধ্যসিদ্ধান্তে যবনপুরে হৃর্য্যান্ত সময় হইতে দিবারস্ত 
গণ্য হইতে দেখ! না যায় কেন? এই সকল কারণে বোঁধ হয়, লাটা- 
চার্যয সৃর্ধ্যসিদ্ধাস্ত-রচয়িত। ছিলেন না, অন্য কোন জ্যোতিষ প্রণেতা 
ছিলেন। তার পর লাঁট, লাধ, লগধ একই বাক্তি ছিলেন কি ন।, 
তাহাও বলিতে পারা যাঁয় না । লাট বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচয়িতা হইলে 
স্র্যসিদ্ধান্ত-গ্রাণেত! হইন্তে পারেন না| উভয় ল্যোতিষের মধ্যে কোন 
সাদৃশ্ত দেখ! যায় না । রচনাকালেও মহদন্তর দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ জ্যোতিষ 
প্রবর্তকগণ দেব ও খষি ছিলেন। তাহাদের নামের সহিত লগধের নান 
ন! থাক! আশ্চর্যের বিষয় নহে । হয়ত লাট স্বর্যযসিদ্ধান্তের কোন সংস্করণ 
করিয়াছিলেন । বলা বাঁহুলা, এ সমস্তই ছর্ববল অন্ুমাঁন মাত্র। 

বেবর সাহেব আর এক বিচিত্র অন্থমান করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, হ্র্য্যসিদ্ধান্তের অন্ুরময় এবং গ্রীক টলেমী * একই বাক্তি 
ছিলেন। তিনি বলেন, জ্ঞানভাস্কর গ্রন্থে মযকে পশ্চিমের রোমকপুর- 
বাসী বলা হইয়াছে । পিয়দশী | অশোক ] লিখিত লিপিতে এ গ্রীকনাম 
তুরময় হইয়াছে, এনং তাহা হইতে অস্থরময় হওয়! অসম্ভন নহে। 

গ্রীক টলেমী তুরময় হইয়াছে বলিয়া! মন্থরময় হইতে পারে ! এক্ধপ 
অন্ুমানে সাহস প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সাহস অর্গে প্রগলভতাও বুঝায়। 
নাম-সা্দৃশ্তে ব্যক্তি-বিশেষের একত্ব অনুমানের দৃষ্টান্ত পরে আর9 
পাওয়া যাইবে । এরূপ অন্রমানের পক্ষপাতী হইতে পারা যায় না। 


শান্ত্র শিক্ষ।! করেন। জোতিষে ভাহ।র অনুর/গ ছিল । এজন্য তাহ।র রচিত ভারত- 

বিষয়ক শ্রীস্থ ভারতের তদনীস্তন জোতিষের কতক্ট। বিবরণ পাওয়] যায় । তাহার 

আরবিপ্রস্থ তরী: ১০৩১ জব্দে (৯৫৩ শকে ) রচিত হইয়াছিল । 191. 98020 তাহার 

ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। দেই পুস্তকের নাম £১15101775 [7014 
00016100013 0৫6 085 016615 


৬৬ আমাদের জ্যোতিষী । 


বরাহ-সঙ্কলিত সৌরসিদ্ধাস্ত রচনা-সময়ে প্রাচীনেরা হয়ত গ্রীক জ্যোতিষ 
শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলেই যে তাহার! গ্রীক জ্যোতিষ সংস্কৃত 
ভাষায় হুর্ধযসিদ্ধাস্ত-নামে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান অমূলক। 
এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার “জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রদান? প্রস্তাবে কর! 
যাইবে । সে যাহা হউক, অসুর ময় বছুকালের পুরাতন | দেবগণের মধ্যে 
যেমন বিশ্বকর্মা, অন্থরগণের মধ্যে ময় তেমনি স্থপতি ছিলেন । ময়ের 
গ্রস্থের নাম ময়শিল্প ৷ ময়-মত এবং বাস্তব-শান্ত্রৎ ময়শিল্পের নামাস্তর। তিনি 
যে জ্যোতিষী ছিলেন, তাহ! হুরধ্যসিদ্ধাস্ত ব্যতীত অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় 
না। অন্য যেখানে দৃষ্ট য়, সেখানে উক্তির মূলে হৃর্যাসিদ্ধাস্ত বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি দানব বা অসুর ছিলেন; কিন্ত দানব ও যবন এক কি? 
যাহা হউক, মহাভারতে ময়দানব বুধিষ্টিরের সভ। নির্মাণ করিয়াছিলেন 
তিনি নমুচির ভ্রাতা ছিলেন (আদি পঃ ২২৯অঃ)। মহাভারতবর্ণিত 
যুধিষ্িরার্দর সময়ে অবস্ত কোন গ্রীক টলেমী চিলেন না । মহাভারত 
রচনা-সময়ে ছিলেন কি? মহাভারত-রচনাকাল ঠিক নির্ণয় করিতে 
পারা যায় ন1। উহার সভা নির্মাণ বর্ণনাদি অধিকাংশ ষে গ্রীষ্টের 
অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দী পূর্বের রচিত তাহ! বলিতে পারা যাঁয়।* অবশ্ঠ 
গ্রীক জ্যোতিষী টলেমী সে সময় জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামায়ণের 
কি্বিন্ধ্যাকাণ্ডে মায়াবী ময়দানব মায়া দারা কাঞ্চনবন নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন । রামায়ণ্রচনা-সময়ে ৪ জ্যোতিষী টলেমীর জন্ম হয় নাই । যবন- 
পুরের জ্যোতিষী টলেমী শ্রীষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ছিলেন। রামায়ণে 
বৌদ্ধের (বালকাঃ ১৩৯ সর্গ) ও জাতকগণনার উল্লেখ আছে 
সতা, তথাপি উহা গ্রীষ্টের ছুই তিন শতাব্দী পুর্বে বর্তমান আকার 
পাইয়াছে। যাহা হক, এ সকল গ্রন্থে ময়কে শিল্পী বলিয়াই 
জানি । তিনি মায়াবী, দানবগণের বিশ্বকর্মা । তিনি পিতামহ ব্রহ্মার 
ঈ*. এ বিষয়ের জ্যোতিবিক প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। 


হর্যয-সিদ্ধান্ত। ৬৭ 


নিকট উশন|রচিত শিল্পশান্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । ময় হইতে বরাহ যে 
সকল বিষয় লইয়াছেন, তাহাতেও ময়কে শিল্পী বলিয়! জানিতেছি। 
তবে এই ময় ৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের ময় নহেন। কিন্ত ক্র্ধাসিদ্ধান্তেই বাকি 
দেখ! যায়? শুধু হৃর্ধ/সিদ্ধান্ত কেন, যেখানেই ময়ের সহিত জেমতি- 
ববরদ্যার সম্বন্ধ দেখিতে পাই, সেইখানেই দেখি, ময়কে হৃর্য জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, ময়াস্থুর হুর্ধ্যকে দেন নাই। পূর্ষে যে সকল 
প্রমাণ উদ্ধত কর! গিয়াছে, তাহাদের কুত্রাপি লিখিত নাই বে, রোমক- 
পুরবাসী ময়দানব সূর্যকে জ্যোতির্বিিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গ্রচলিত 
সুর্ধ্যসিদ্ধান্ত্রের শেষে লিখিত আছে, বিবন্বানের নিকট ময় দিব্যজ্ঞান 
পাইয়।ছেন জানিয়! খণ্বগণ ময়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং 
ময়ও স্থর্ধ্লবক্তান আদরপুর্বক তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। স্্ধ্যই 
যখন আদি, তখন এই উক্তি দ্বারাও আমাদের বিতর্কের খণ্ডন হয় না। 
বলা বাহুলা, ব্রহ্মা বা ুর্য্য আমাদের দেব, বিদেশীয়ের নহেন। বোধ 
হয়, বহুকাল অতীত হওয়াতে স্র্ধ্যসিদ্ধান্তের প্রকৃত রচদ্রিতা নির্ণাত হইতে 
পারে নাই। তাই ব্রহ্মসিদ্ধান্তও সোমসিদ্বান্তের ন্যায় সৃর্য্যসিদ্ধান্তও 
কান্পনিক নামে আখ্যাত হইয়াছিল । 
কিন্তু বর্তমান সময়ে বে স্থ্ধ্যপিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, পূর্বে তাহার সে 
আকার ছিল না। বর্তমান প্রচলিত ুধ্যসিদ্ধান্ত এবং বরাহের ক্রধ্য- 
১ গণনাক্রমে এ্ক্য থাকিলেও মূল বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিস্তর 
অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি, শকের দশমশতাব্দীতে স্র্ধ্যসিদ্ধান্ত হইতে 
ভট্টোৎপল বুহৎসংহিতাঁর টীকায় যে সকল শ্লোক |উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, তৎসমুদয়ও প্রচূলিত সৃর্ধ্সিদ্ধান্তে নাই। শকের একাদশ শতা- 
বীতে ভাস্করাচার্ধ্য সৌরসিদ্ধাস্ত হইতে যে অয়নচলনের বেগ দিয়াছেন, 
তাহাও প্রচলিত সিদ্ধান্তের বেগের সমান নহে । শকের ১২২১ অব্দে 
কুচনাচার্ধ্যনানক জনৈক জ্যোতিষী সৃর্যযসিদ্বাস্তানুসারে প্রথমে গ্রহচক্র 


৬৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


প্রস্তত করেম। তাহার স্থানে স্থানে সৃর্ধ্যসিদ্ধাস্ত হইতে শ্লোক উদ্ভৃত 
আছে। তৎসমুদ্রয় প্রচলিত স্র্যযসিদ্ধান্তে আছে। অতএব বোধ হই- 
তেছে, যে আকারে আমর! সম্প্রতি হৃূর্ধ্যসিদ্ধাত্ত দেখিতেছি, সেই আঁকার 
অন্ততঃ শকের দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আছে! পুরাতন স্র্যযসিদ্ধাস্ত 
নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত 
হইলেও উহা যে সেই আদি সিদ্ধান্তের সংশোধিত সংস্করণ, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধাস্ত একখানি ছিল না। ১৪২২ শকে লঙ্ষমীদাঁস ভাস্ক- 
রের শিরোমণির উপর গণিততত্চিস্তামণি নামক এক টীকা লেখেন। 
তাহাতে তিনি স্ৃর্যযসিদ্ধান্ত ব্যতীত বৃহৎ স্ৃর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে কয়েকটি 
প্রমাণ তুলিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক প্রচলিত স্রধ্যসিদ্ধান্তে নাই। 
স্থতরাং &ঁ সময়ে ছইখানি স্ৃর্য্যসিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল । * 

১৫৬১ শকে নিত্যানন্দ তাহার সিদ্ধাস্তরাঁজে বলিয়াছেন যে, তাহার 
সময়ের প্রচলিত সৃর্য্যসিদ্ধাস্ত প্রকৃত শৃর্য্যসিদ্ধাস্ত নহে (দ্বিবেদী )। 
নিত্যানন্দের মতে, প্রাচীন স্থর্য্যসিদ্ধান্ত কলির ৩৬০০ বর্ষ সময়ে রচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে আর্্যভটও . তাহাঁর তত্ত্ব রচন! করেন। 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে হৃর্য্যসিদ্ধাস্ত এক নুতন আকারে প্রচলিত ছিল! 
কিন্তু নিত্যানন্দের হেতু কি ছিল, তাহা জান! নাই। কাজেই তীহ'র 
উক্তিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যাঁয় না। 

যাহ! হউক, প্রাচীন স্্ধ্যসিদ্ধান্তের নানাবিধ সংস্করণ হইলেও উহা * 
পুর্বকাঁল হইতেই সবিশেষ সমাদৃত হইয়! আসিতেছে । বরাহকৃত দৌর- 
সিদ্ধান্তও তাহার অপর চারিখানি সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বহুগুণে উৎকুষ্ট 
ছিল। প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আরবীয়গণ আরবীভাষায় আর্কন্ 
নামে একথানি সিদ্ধান্ত লিখিয়াছিলেন। তাহার মূল: যে ভারতীয় হু্ধ্য বা 


কক 09150100155 25523, 


রোমক-সিদ্ধাস্ত ৷. ৬৯ 


অর্ক সিদ্ধান্ত, তাহা আরবীয়গণ স্বীকার করেন। সুতরাং সে সময়েও 
উহ! বিদেশায়গণের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। 
রোমকসিদ্ধান্ত | কোন গ্রীক বা রোমীয় সিদ্ধাত্ত অবলম্বন 
করিয়া রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল। কেবল নামে নহে, গণনা ক্রমেও 
উহা! এ দেশীয় সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক । গ্রহ-গণনার নিমিত্ত স্থানবিশেষের 
কাল গ্রহণ করিতে হয়। রোমকসিদ্ধাস্তে অহর্গণ অর্থাৎ গত দিনসঙ্য! 
গণন! নিমিত্ত ববনপুরের * মধ্যাহ্ন গৃহীত হইয়াছে । বৌঁধ হয় আলেক- 
জান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ টলেমীর পুস্তক মূল করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এই রোমক- 
সিদ্ধাত্ত লিখিত হইয়াছিল। ** 
কিন্ত রোমকসিদ্ধান্তের রচয়িত৷ কে ছিলেন ? এসন্বন্ধে বিস্তর মত- 
ভেদ আছে। ব্রহ্গগুপ্ত লিখিয়াছিলেন বে, লাট বসিষ্ট বিজয়নন্দী এবং 
আর্ধভট, এই চারিজনের গণনা ক্রম ভিত্তি করিয়। শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধাস্ত 
রচনা করেন। আল্রেরুণীও সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হৃর্য্য- 
সিদ্ধান্তের এক টীকাকার শ্রীষেণকে রোমকসিদ্ধান্ত-লেখক বলিয়াছেন। 
ডাঃ ভাউদাজী এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। বোধ হয়, ব্রহ্মগুপ্ডের 
উক্তিই এই সকলের গ্রমাণ ছিল। 
সম্প্রতি ডাঃ থিবসাহেব ব্রঙ্গগুণ্ডের শ্লোকের এক নুতন অর্থ করিয়! 
বলেন যে, শ্রীষেণ প্রাচীন রোমকসিদ্ধাস্ত রচনা না করিয়। তদানীস্তনের 
বহুবিধ গ্রন্থ হইতে গণনা! লইয়। প্রাচীন রোমকসিদ্ধাস্তে সন্নিবেশিত 
করিয়াছিলেন। 
যাহা হউক, পঞ্চসিদ্ধাত্তিকার অন্তর্গত রোমকসিদ্ধাত্ত হইতে জান। 
2১163210102 
* ৩৫ লগুন নগরে একখ।নি রোমকসিদ্ধান্ত আছে। সেখানি আধুনিক ফলগ্রস্থ। 
তাহাতে বিশুধরীষ্টের কো[ী দেওয়া আছে। ডাঃ কা উহাকে যোড়শহীষ্টা্ধের পরের রচন। 


মনে করেন। উহ।তে মুসলমানরাজ বাবরের নাম আছে। গ্রস্থকর্তা শ্রীক্ম।ণ নামক 
জনৈক পাশী।--[.6775 165০6 (0 1015 777772£542177/4. 


৭০ আমাদের জ্যোতিষী 


যায় যে, লাটাচার্য্য রোমকসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন। কিন্ত লাটাচার্ধ্য 
সামান্ত টীকাকার ছিলেন না| কেন না, বরাহ ও ব্রহ্গগুপ্ত লাটদেবের 
নামোল্লেথ করিয়াছেন। একজন সামান্য টীকাকারের এরূপ সম্মানলাভ 
প্রায় ঘটে না। এই সকল কাঁরণে থিবসাহেব মনে করেন যে, পুরাতন 
রোমকপদিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া লাটদেব কোন স্বতন্ত্র করণপ-গ্রস্থ রচন! 
করিয়। থাকিবেন। রোমকসিদ্ধান্তে বরাহমিহির ৪২৭ শকাব্দকে করণান্ব 
করিয়াছেন। এসন্য থিবসাহেব মনে করেন যে, প্র শকাব্দ লাটদেব- 
কৃত রোমকসিদ্ধান্তের করণাব্দ ছিল। এই সকল অন্থুমান সত্য হইলে 
বলিতে হইবে যে, প্রথমে লাটদেব এবং পরে শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধান্তের 
ংস্করণ করেন। * 
কিন্ত এই অনুমান সত্য বলিয়! গ্রহণ করিলে লাটদেব স্ৃ্ধ্যসিদ্ধান্ত- 
রচয়িত৷ কেমন করিয়৷ হয়েন £ লাট ও লগধে প্রভেদ থাকিলেও বা! 
এই গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারিত। এমনও হইতে পারে, লাট 
নামে ছুই তিন ব্যক্তি ছিলেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই ছূর্বল 
অন্ুমানমাত্র । 
পৌঁলিশ সিদ্ধান্ত ।___বরাহমিহিরের পৌলিশসিদ্ধাস্ত তাদৃশ 
সুক্মু নহে। উহাতে বণিত চন্্রস্য্য গ্রহণগণন! অত্যন্ত স্থল। আলবেরুণী 
লিথিয়াছেন যে, সৈজ্র [ আলেক্জান্দ্রিয়। ] বাণী গ্রীক পৌলিসের ঘুনানী 
সিদ্ধাস্ত হইতে পৌলিশ সিদ্ধান্ত রচিত হয়। বেবর ও ভাউদাজী মনে 
করেন যে, গ্রীক পৌলস 1 নামক জ্যোতিষীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া 
ংস্কত পৌলিশসিদ্ধান্ত রচিত হইয়া থাকিবে। যাহ! হউক, নাম-সাদৃশ্ঠ 
দেখিয়া মতামত স্থাপন কর চলে না। পুলিশ নামটি আমাদের শাস্ত্রে 
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পৌলিশ-সিদ্ধাত্ত। ৭১ 


অপ্রপিদ্ধ নহে। ডাঃ কার্ণসাহেবও এ অনুমান ঠিক মনে করেন না, * 
কিন্তু স্বীকার করেন যে, কোন যাবনিক গ্রন্থ উহার মূলে ছিল। ইহাতে 
যবনপুর বা আলেক্জান্দ্রিয়। হইতে উজ্জয়িনী ও বারাঁণসীর দেশাস্তর 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

পৌলিশ সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। বরাহের টীকাকার ভক্টোৎ- 
পল এবং ব্রহ্মগুপ্তের টীকাঁকার পৃুদক স্থামী পৌলিশসিদ্ধাস্ত হইতে 
কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সৌর ও আধ্যভটসিদ্ধাস্তের 
মতেব সহিত তৎ্সমুদয়ের কতকটা! সাদৃন্ত আছে। এজন্ত ডাঃ থিব- 
সাহেব অন্থমান কবেন যে, বরাহমিহিরের পৌলিশ সিদ্ধাত্ত সংশোধন 
ব| পরিবর্তন করিয়। হয়ত এ নামে আর একখানি সিদ্ধান্ত রচিত হইয়!- 
ছিল, এবং তাহ। হইতেই হয়ত পরবন্তাঁ টীকাকারগণ শ্লোক উদ্ধার 
করিয়া থাকিবেন। 1 

অষ্টাদশ গিদ্ধান্তের মধ্যে কেবল পাঁচখানির উল্লেখ করা গেল। এই 
পাঁচখানির রচয়িতা ঠিক নিরূপিত না হইলেও পরম্পরাগত নাম কতকটা| 
অন্মান করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম গুপ্ত লিখিয়াছেন, 

শ্রীশেণ- বিষুচন্দ্র-প্রছান্া-ধ্যভট-লাল-সিংহানাং। 
গ্রহণার্দি-বিসংবাদাত প্রতিদিবসং সিদ্ধ মজ্ঞত্বম্‌॥ 

অর্থাৎ *শ্রীশেণ (বা শ্রীষেণ ব! শ্রীসেন ), বিষুচন্দ্র গ্রদ্যনন আরধ্যভট 
লাট এবং সিংহ, গ্রহণাদ্দির বিসম্বাদ হেতু প্রতিদিবস তাহাদের 
অক্ঞত্ব প্রমাণিত হইতেছে ।” এই কয়েকটি নামের মধ্যে প্রহ্যন্ন ও 
সিংহককৃত কোন সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই না। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় বরাহ- 
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গ্‌২ আমাদের জ্যোতিষী । 


মিহিরও ইহাদের কয়েকজনের নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
“লাটাচার্ধ্য ঘবনপুরে কৃুর্য্যাস্ত সময়, সিংহাচার্্য লঙ্কায় হুর্ষেযোদয়কাল 
হইতে অহর্গণ গণনা করিয়! থাকেন ।” ততৎকালে ইহাদের বিলক্ষণ খ্যাতি 
ছিল, নতুব! আর্ধ্যভটের দঙ্গে বরাহ ইহাদের নাম উল্লেখ করিতেন ন1। 
ডাঃ থিবসাহেবের অন্থমানে, ইহারা শকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে 
প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। 
প্রাচীন সিদ্ধান্তের কোনখানি আমরা দেখিতে পাই না। যে ছুই 
একখানি প্রাচীন নামের সিদ্ধান্ত পাওয়! যায়, তৎ্সমুদ্রয়ে প্রাচীন সিদ্ধা- 
সতের ছায়াশত্টাত্র আছে। এ সম্বন্ধে ডাঃ কার্ণ সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন 
যে, সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে জ্যোতিষে যত পরিবর্তন হইয়াছে, অন্ত শান্তর 
তত হয় নাই। অসঈচৃভিপ্রায়ে যে এই সকল পরিবর্তন সংঘটত হই- 
য়াছে, তাহা নহে। হিন্দু জৈাংত্ীরাই বুঝিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানমাত্রেই 
উন্নতিশীল এবং চিরকাল কখনও এক ভাবে থাকিতে পাঞেলুআ্রা | * 
আর্য্যভট | 1+-আমরা এপর্য্স্ত শিথিল বালুকাময় ভূমির উপর 


বিচরণ করিতেছিলাম। অনেক বিষয়ে আমাদিগকে একমাত্র অনুমানের 
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+ ড1ঃ ভাউদাজী প্রথমে দেখান (717:274 1 271441775 0? 0£ 
730৪0 10211) যে, ইহার নাম আর্ধাভট্ট না হইয়া! আর্ধাভট ছিল। 
ডাঃ কার্ণসাহেব প্রকাশিত আর্ধাভটীয় সিদ্ধান্তেও আধ্যভট নামই বাবহৃত হইয়াছে। 
কিন্তু গণকতরঙ্গিনীতে দ্বিবেদিমহাশয় দেখাইয়াছেন যে, আর্ধাভট ও আর্যাভটে কোন 
প্রভেদ নাই। ছন্দোভঙ্গভয়ের জন্য পুর্বে আর্ধাভট না লিখিয়! কোথ।ও আর্ধাতট এবং 
কোথাও উহার অন্থা লিখিত হইত। কিন্তু আমর! আর্ধযভট নামই গ্রহণ করিল।ম। 
বলল উৎপলাদি অনেকেই ভট্ট না করিয়া ভট করিয়।ছেন। 
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উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ সুদুঢ় শৈলময় ভূমিতে 
জেযোতিষের ইতিবৃত্ত গ্রতিষ্ঠিত হইবে। 

ও অনিশ্চিত সময়ের পরেই ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রাতিষ্ঠাতা 
এবং প্রাচীন আধ্যগরিমার আশ্রয়ীভূত আর্ধ্যভট আমাদিগকে গৌরবা- 
স্বিত করিয়াছেন। পুর্বকালে ইনি গ্রীকগণের নিকট অন্দুবেরিয়স, ব! 
অদ্ুবেরিয়দ, আরবীয়গণের নিকট অর্জভর নামে এবং এদেশীয়দিগের 
নিকট ভূ-ভ্রমণ-প্রতিপাদক ব'লর! প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে কুঝ্টকবিধি 
পাশ্চাত্যদেশে বিস্মর উৎপাদন করিয়াছে, তাহ। প্রথমে আর্ধ্যভটের গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয়। ইহার প্রণীত গ্রন্থ আধ্যভট তন্ত্র নামে প্রপিদ্ধ। উহাতে দশ- 
গীতিকা এবং অষ্টোত্তর শত শ্লোকবুক্ত আর্ধ্যাষ্টশত নামক গ্রন্থদ্ধ় আছে। 
বস্ততঃ আধ্যভটতন্ত্র ৪ ভাগে বিভক্ত; যথ! গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, 
কালক্রিয়াপাদ, এবং গোলপাদ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গীতিকা- 
পাদে চতুু'গে অর্থাৎ এক মহাদুগে নক্ষত্র-গ্রহ-মন্দোচ্চ-পাতের ভগণ- 

ংখ্যা, গণিতপাদে পাটীগণিত, কালক্রিয়াপাদে কাল ও ক্ষেত্র বিভাগ, 
এবং গোলপাদে গ্রহ ও গোল গণিত বিবৃত হইয়াছে । বস্ততঃ, আর্ধ)- 
ভটতন্ত্র গ্রকৃত সিদ্ধান্ত নামের উপযুক্ত; এবং ইহার রচনাকাল 
স্মরণ করিলে ইহাকে একপ্রকার সম্পূর্ণ পিদ্ধাস্ত বলিতে পার! 
যায়। 

কালক্রিয়াপাদের দশম শ্লেকে আধ্যভট নিজশাস্ত্র গ্রণয়নকাল ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যথা, 

ষষ্ট্যবানাং যষ্টির্যদ। ব্যতীতান্ত্রয়শচ বুগপাঁদাঃ। 
ত্র্যধিক! বিংশতিরব্ৰা স্তদেহ মম জন্মনোহতীতাঃ ॥ 

অর্থাৎ কলিবুগের ৩৬০০ বর্ষ গত সময়ে আধ্যভটের বয়ঠক্রম ২৩ বর্ষ 
ছিল। অতএব কলির ৪৫৭৭ অব্দে তাহার জন্মহয়। কল্যব্দ হইতে 
৩১৭৯ বিয়োগ করিলে শকাবা! হয়। এতদ্বারা জান! যাইতেছে যে, 
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৩৯৮ শকে আধ্যভট জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৩ বর্ষ বযঃক্রম কালে 
তাহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | ** 

আধ্ধ্যভটের গ্রস্থের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ভটপ্রকাশিকা নামক টীকাকার 
হুর্ধ্দেব যজ্জা লিখিয়াছেন যে, “দৃগ্গণিতের বিসম্বাদ দর্শন করিয়! 
আধ্যভট জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষার্থ ভগবান স্বয়তুর তপন্তা করেন। ভগবান্‌ 
প্রসন্ন হইয়! তাহাকে অতীক্জ্রিয় অতিরহন্ত কালক্রিয়াগোল-শাস্ত্রবীজ 
উপদেশ করেন।” আচার্্যও তাহার গ্রস্থের শেষের ছুই শ্রোকে 
লিখিয়াছেন যে, “ম্থমতি নৌকায় আনরঢ় এবং সদসজ্জ্ঞান সমুদ্রে 
প্রবিষ্ট ও নিমগ্ন হইয়া দেবতাপ্রসাদে তথা হইতে সজ্জ্ঞানোত্তম রত 
সমুদ্ধার করিলেন। পূর্ব্বকালে স্ায়সভূব [ব্রাহ্ম] জোতিষশান্ত্র সর্বদা! 
সৎ [ঠিক] ছিল, তাহাই তিনি আর্ধ্যভটায় নামে প্রকাশ করিতেছেন। 
যিনি ইহার 'প্রতিকঞ্চুক [শক্র] হইবেন, তাহার স্থকৃত আযুর প্রণাশ 
হইবে ।” 

৩৬ এই আর্ধার টীকায় পরমেশ্বর লিখিয়ছেন, “ইহ বর্তম|নে অষ্টাবিংশ চতুষুগে 
চতুর্ভাগন্রয়ং বষ্ট্যব্বা নাং বষ্টিশ্চ যদ! গতা ভবস্তি। তদা মম জন্মনঃ প্রভৃতি ত্রাধিকা 
বিংশতিরব্দা গতা ভবন্তি। বর্তমান যুগ চতুর্থপাদন্য ঘট ছতাধিক সহত্রয় সম্মিতেষু 
হুর্যাবেষু গতেহু সতহ ত্রয়োবিংশতি বর্ষণ ময় শান্ত্রমিদং প্রণীতমিতুাক্তং ভবতি।” 


ছন্দোভঙ্গ ভয়ে এই ট্টীক।কার স্বীয় নাম কোন কোন স্থলে পরমাদীস্বর করিয়াছেন। ইহার 
টীকার নাম ভট-দীপিকা। 

আর্ধাভটের আর এক টীকাকার ছিলেন। তাহার নাম শুর্যাদের যজ্দ্বা। তাহার 
টীকার নাম ভট-প্রকাশিকা। ইনিও লিখিয়্াছেন, “তত্র বরাহ কল্পস্য সপ্তমে মন্বস্তরে 
বর্তমানাষ্টবিংশতি চতুষুগস্ত কলযাদেঃ খখষড় বর্গমিতে সৌরাব্দে গতে ত্রয়োবিংশতি বর্ধে 
আচার্য্যা্্যভটঃ পুরাতনানি কালক্রিয়াগোল লৌকিক-গণিত-প্রতিপাদকানি শাস্ত্রানি।* 
ইতাদি। 

এই ছুই টীক! উদ্ধু ত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কিছুদিন পূর্বে কেহ কেহ আর্ধ্যভটের 
আবির্ভাব সময় লইয়া বড়ই গেরলযোগ করিয়!ছিলেন। 

যাহাহউক, পরমেশ্বর স্বীয় টাকার স্থানে স্থানে হুর্ধাদেবের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
হুতর।ং হুর্যাদেষের পরে পরমেশ্বর ছিলেন । ভটগ্রকাশিক! অবলম্বন করিয়। ভাস্করাচার্যা 
আর্যাতটের কোন কোন ক্রটি . প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার, পরমেশ্বর ভাস্বরাচার্ধা 
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এতদ্বার জানা যাইতেছে যে, স্বয়সূ বা ব্রহ্মসিদ্ধাত্ত আর্ধ)ভটের মুল 
ছিল। তাহাতেই তিনি বীজ সংস্কার করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচন! করেন। 
কোন বিদেশীয় বন গ্রন্থকে তিনি যে ভিত্তি করেন নাই, তাহ! এতদ্বারা! 
স্প্তঃ প্রমাণিত হইতেছে। 
আর্ধ্যভট তাহার গ্রন্থে ১ ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা-নির্দেশীর্থ কথগ 
ইত্যাদি বর্ণমাল! দ্যোতক-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন বোপদেব 
সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞ। দ্বার। ব্যাকরণকে কতকগুলি অতি সংক্ষিপ্ত শৃত্রে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তেমনই আর্ধযভট অম! ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং কখগ ইত্যাদি 
ব্যঞ্রন বর্ণের এক এক সংখ্য।-বাচক অর্থ দিয়! অতি সহজে বড় বড় 
ংখা। প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ণকে এরূপ সংখ্যা-দ্যোতক অপর কেহ 
করেন নাই। যবনগণও স্বরঘুক্ত বর্ণমাল! সাহায্য সংখ্যা প্রায় প্রকাশ 
করিতেন। এজন্ত কেহ কেহ মনে করেন যে, হয়ত একের কল্পনা 
হইতে অন্তের কল্পন! হইয়া থাকিবে। হয়ত আর্ধ্যভট কোন যবন 
পণ্ডিত হইতে ভগণ-পাতাদি সংস্কৃতাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন । দ্বিবেদি- 
মহাশয় এসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। পরে ইহার যথাসাধ্য 
বিচার কর! যাইবে। 
আর্ধ্যভটের বাসস্থান কুম্থমপুরে ছিল। বর্তমান পাটনার পূর্ব নাম 
কুস্থুমপুর, পুষ্পপুর বা পাটলীপুভ্র ছিল। বহু পূর্বকাঁল হইতেই 
পাটন! তদানীন্তনের ভারতের রাজধানী ছিল। পরে উজ্জয়িনী, এবং 
শেষে ধার! নগরীতে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ হইত । আর্ধ্যভট লিখিয়াছেন 
যে, “কুস্থমপুরে অভ্যর্িত জ্ঞান আর্ধ্যভট প্রকাশ করিতেছেন |” 
স্থতরাং তাহার জন্ুস্থান কুহ্গমপুরে না হইলেও তথায় তিনি স্বগ্রস্থ রচনা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ভাস্করের পূর্ব হুর্ধাদেব এবং পরে পরমেশ্বর ছিলেন । 
এতদ্বারা আরও জানা যাইতেছে যে, ভাস্করের পরেও আর্ধাতটের এত প্রতিপত্তি ছিল যে, 


তখনও তীহার নৃতন টীকা আবগ্ঠক হইয়াছিল । উভয় টীকা সম্বলিত করিয়া! আর্ধাভটায় 
সিদ্ধান্ত নাম দিয়! ডাঃ কার্ণসাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। 
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করিয়াছিলেন। কুস্থমপুরের আর্্ভট, এই নামে আল্বেরুণী পুনঃ 
পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 

অন্ান্ত শাস্ত্রের স্তায় জ্যোতিষশাস্্রও আধ্যভটের সময়ে সমাদৃত 
হইত। তিনি গীতিকাপাঁদ শেষ করিবার সময় বলিয়াছেন, “এই নক্ষত্র- 
পঞ্জর মধ্যে ভূগ্রহচরিত যিনি জ্ঞাত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ-পরিভ্রমণ 
ভেদ করিয়া পরব্রন্মে গমন করিবেন ।” ** 

আর্ধ/সিদ্ধাস্তকারগণের মধ্যে আর্ধযভটই গ্রথমে দ্রিবারাত্রি ভেদের 
কারণস্বরূপ পৃথিবীর আবর্তন শ্বীকার করিয়াছিলেন । যুরোপে শকের 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপর্ণিক প্রথমে ভূভ্রমণবাদ যথাবিধি প্রকাশ 
করেন। তাহার সহস্র বৎসর পুর্বে আর্ধ্ভট সেই মত অঙ্গীকার করিয়।- 
ছিলেন। যে যে শ্নোকে আর্ধ্যভট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের 
কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হইতেছে । 

গীতিকাপাদের ১ম শ্লোকে লিখিত আছে যে,এক চতু্ুগে 1৪৩ ২০০০০ 

সৌরবর্ষে ] কুর [পৃথিবীর ] পূর্বদিকে গতি-সম্ভৃত ভগণ ১৫৮২২ ৩৭ ৫০০ 
বার। ** অর্থাৎ অত বৎসরে অত দিন পৃথিবীর হয়) হুর্ষ্ের নহে। 

নিয্নলিখিত গ্লোকে তিনি ভূত্রমণের দৃষ্টাত্ত দিয়াছেন, 

অন্ুলোৌমগতি নোৌস্থঃ পশ্তত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ। 
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্‌ ॥ 

অর্থাৎ যেমন অন্কুলৌমগতিযুক্ত [পুর্বব দিকে গতি বিশিষ্ট] নৌকার 

ব্যক্তি নদীর উভয়পার্শস্থ অচলবৃক্ষপর্রতাদি বিলৌমগামী [ পশ্চিমগামী ] 


৩৭ উৎপলভট্ও এইরূপ লিখিয়াছেন, 
জ্যোতিশ্চব্রেতু লোকস্থ সর্বস্তে।ক্ং শুভাশুভমূ। 
জোতিজ্ঞনং চ যো বেত্তি সতু বেত্তি চ চি 
হূর্ধ্যসিদ্ধাত্তেও এইরূপ আছে। 
৩৮ সুতরাং রবিবর্ষমান ৩৬1১৫1৩১1১৫ দিনাদি, অর্থাৎ ৩৬৫ দিঃ ৬ ঘঃ ১২ মিঃ 
৩০ সেঃ। আধুনিক মতে ৩৬৫ দিঃ ৬ ঘঃ » মিঃ ৯ সেঃ। 
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দেখেন, তেমনই লঙ্কাতে [নিরক্ষ দেশে ] অচল নক্ষত্র সমূহকে সমবেগে 
পশ্চিম দিকে যাইতে দেখায় । ০৯ 

আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার টাকাকার পরমেশ্বর এ স্থলে এক বিচিত্র 
টিগ্লনী করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “পরমার্থতত্ত স্থিরেব ভূমিঃ। 
ভূমেঃ প্রাগ্গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছস্তি কেচিৎ তন্মিথ্যাজ্ঞানবশা- 
দিত্যাহ।” অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির, তবে কেহ 
কেহ পৃথিবীর পূর্বদিকে গতি এবং নক্ষত্র সমুহের গতির অভাব বলেন, 
তাহ। প্র দৃষ্টান্তের স্তায় মিথ্যাক্ঞান। পরমেশ্বর ভাস্করের পরবর্তী ছিলেন । 
বোধ হয়, তৎকালে পৃথিবীর আবর্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ 
করিতে পারিতেন না । এই জন্যই ব৷ শিক্ষাগুণে পরমেশ্বর আধ্যভটের 
অর্থ বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। 

কিন্ত আর এক শ্লোক আর্ধভট লিখিয়াছেন, 

উদয়াস্তময়নিমিত্তং প্রবহেণ বায়ুনাক্ষিপ্ডঃ। 
লঙ্কামমপশ্চিমগে! ভপঞ্জরস্সগ্রহে। ভ্রমতি ॥ 

অর্থাৎ রব্যাদির উদয়াস্তহেতুভূত নক্ষত্রগোল প্রবহবাঘু দ্বারা সর্বদা 
আক্ষিপ্ত হইয়! গ্রহসকলের সহিত সমানবেগে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে । 

এই গ্লোকে যেন আধ্যভট তৃত্রমণ অস্বীকার করিতেছেন। আচাধ্য 
কেন এরূপ বলিলেন, তাহার কারণ নিশ্চয় কর! চক্ধর। দ্বিবেদীজী 

মনে করেন যে, লোকে যেভাবে সচরাচর দেখিয়া! থাকে, সেইভাবে এ 

স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । লোকে জানে, ্্য্যের উদয়ান্ত নাই, তথাপি 
যেমন কৃর্য্য উদ্দিত, হ্র্য্য অস্তগত বলিয়া থাকে, এখানেও তেমনই বলা 


৩৯ অর্নেকে মনে করেন যে, “ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃতা প্র1তিদৈবসিকো 
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম” এই কথায় বুঝি আর্ধাভট তাহার মত বান্ত 
করিয়াছেন। কিন্ত এরূপ কথা আর্ধাভটীয়ের কুত্রাপি নাই। ব্রহ্গগুপ্তর টীকাকার 
পৃথুদক স্ব!সী তাহার টীকায় নিক্গের ভাষায় আর্ধাভটের এত বাক্ত করিয়াছেন । 
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ভইয়াছে। যাহ! হউক, আধ্যভট যে ভুত্রমণ স্বাকার করিতেন, তাহা 
তাহার পরবর্তী ব্রহ্প্প্তাদ্ির সেইমত খণ্ডন প্রয়াস দ্বার! সম্যক্‌ প্রমাণিত 
হইতেছে । এই ভুত্রমণবাদেরঃইতিহাস পরে বল! যাইবে। 


আর্ধযভট লক্কাতে [ ভূমধরেথায় ] হৃর্য্যোদয় কাল হইতে বুগাদি ও 
দিবসারস্ত গণনা করিতেন কি? বরাহমিহির তাহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় 
ছুই প্রকার বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আর্ধ্যভট লঙ্কাঁর অর্ধরাত্র 
সময়ে দিবাপ্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া আবার তথায় সুর্য্যোদয়কাল তইতে 
দিন গণনা করিতে বলিয়াছেন । ডাঃ কার্ণসাহেব-প্রকাশিত আর্ধাভটীয়ে 
দ্বিতীয় মতটিই দেখ। যায়। সুতরাং বোধ হইতেছে, মুদ্রিত আর্ধ্যভটীয় 
অবিকল পুরাতন তন্ত্র নাও হইতে পারে। দ্বিবেদি মহাশয়ও এইরূপ 
সন্দেহ করেন। 

আধ্যভটের সময়ে শকাব সবিশেষ গ্রচলিত হয় নাই। তিনি সর্বত্র 
কল্যব্ৰ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পরবর্তী বরাহেই প্রথমে শকাব্ৰ 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ্গণ এক কল্পে গ্রহমন্দোচ্চ- 
পাতাদ্ির ভগণ দিয়! থাকেন। কিন্তু আধ্যতট এক মহাবুগের ভগণাদি 
দিয়াছেন। এই বুগ-ভগণ অপেক্ষা কল্প-ভগণ সুক্ষ । বোধ করি, আর্ধ্য- 
ভটের সময়ে ভগণাদি নিরূপণ তাদৃশ হুন্ম হইতে পারে নাই। যাহা 
হউক, তিনি বুগভগণের প্রবর্তক বলিয়া পরবর্তাঁ সিদ্ধাস্তকারগণের 
নিকটও পরিচিত ছিলেন । 

আচার্য্য আর্ধ্যভট পরে বৃদ্ধ আর্ধ্যভট নামে, এবং তাহার সিদ্ধাস্ত লঘু 
আর্ন্যপিদ্ধান্ত নামে খ্যাত হয়। তাহার সিদ্ধান্তের নাম লঘু আর্ধ্যসিদ্ধাস্ত 
হইবার কারণ এই বে, বৃহৎ আর্ধ্যসিন্ধাস্ত নামে একথানি পুস্তক আছে। 
সেই গ্রন্থ আর্ধযভট-মহাসিদ্ধান্ত নামেও প্রসিদ্ধ। উহাঁতে ১৮টি অধ্যায় 
আছে। লেখক স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আধ্যতট অবলম্বন করিয়া 
এই মহাণিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে। উহাতেও বর্ণমালা সাহায্যে বৃদ্ধ আর্য্য, 
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ভটের ন্যায় সংখা প্রকাশিত হইয়াছে বুদ্ধ আর্ধ্যভটের সংস্কার নিমিত্ত 
উক্ত মহাসিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছিল। লেখকের নাম অজ্ঞাত, তবে 
আর্ধ্যভটের পদাহ্দরণ করিয়াছেন বলিয়! তিনিও আর্ধ্যভট নামে পরে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন | রচয়িত! ধিনিই হউন, তিনি অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক ব্যন্কি ছিলেন । দ্বিবেদি মহাশশয় বলেন যে, প্রচলিত হৃর্যযসিদ্ধা- 
স্তের সহিত পরাশর মত মিশ্রিত করিয়া এই সিদ্ধাস্তখানি রচিত হইয়া- 
চিল। ডাঃ ভাউদাজী মতে উহা ১২৪৪ শকে ( খ্রীঃ ১৩২২ )লিখিত। 
এই নব্য আধ্যভট নাকি হৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের একখানি টীকাও লিখিয়!- 
ছিলেন ।"* এই আর্ধ্যভটকে বৃদ্ধ আর্ধযভট ভাবিয়া বেন্টলীসাহেব আমা- 
দের পুজ্যপাদ আচার্ষ্যগণের কতই ন! নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন! 
লল্ল ॥--আধ্যভট অবলম্বন করিয়! লল্লাচার্যয শিষ্যধীবুদ্ধিদ নামক 

খএকথানি জ্যোতিষ-তন্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন ৷ ইনি গ্রস্থারস্তে বলিতেছেন, 

আচার্ধ্যার্যযভটোদিতং স্থবিষমং ব্যোমৌকষাং কর্ম্দ য- 

চ্ছিষ্যাণাভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীরদ্ধিদং | 

অর্থাৎ আর্্যভটের স্ু-বিষম জ্যোতিঃ-শান্ত্র শিষাগণের ধীবৃদ্ধির 
নিমিত লল্ল লিখিতেছেন । কিন্তু পরেই বলিতেছেন, 

* বিজ্ঞায় শান্ত্রামলমার্ধ্যভটপ্রণীতং 
তন্ত্রাণি ষদ্যপি কুতানি তদীয়শিষ্যৈং | 
কর্ত্রমো ন খলু সম্যগুদীরিত স্তৈঃ 
কর্ম ব্রবীম্যহমতঃ ক্রমশত্ত সুক্তম্ ॥ 

** লাসেন সাহেব বলেন যে, সেই টাকার নাম নুর্যাসিদ্ধান্ত-প্রক।শ ছিল। তাহাতে 
নাকি প্রচলিত হুর্যামিদ্ধান্তের নুত্রগুলি আছে। ইহা হইতেও প্রচলিত হুর্ধা সিদ্ধান্তের 
সময় কতকটা অবধারিত হইতেছে। পূর্বেও আমরা শকের হ্বাদশ শতাব্দী পাইয়াছি। 
কিন্তু ভাউদাজী বলেন যে, আলেরুণী যে আর্ধাভট কৃত তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, 


তাহা বোধ হর উহাই হইবে । এই অনুমান সতা হইলে প্রচলিত হুর্ধাযসিদ্ধান্ত শকের 
নবম শতাব্দীতে ছিল। 


৮০ আমাদের জ্যোতিষী । 


অর্থাৎ আর্ধাভট-প্রণীত অমল শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহার শিষ্যগণ 
নেক তত্র লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কর্মক্রম প্রকাশ করেন 
নাই। এজন্য আমি ইহাতে ক্রমশঃ কর্ম্ঘ উত্তমরূপে বলিতেডি | 

এতন্্বারা জান! যাইতেছে যে, আধ্যভটের অনেক শিষ্য ছিলেন ;. 
এবং অনেকেই জ্যোতিষ*শান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । কিন্তু লল্ল 
কোন শিষ্যের নাম করেন নাই। এজন্ত দ্বিবেদি-মহাঁশয় সন্দেহ করেন, 
হয় ত বিজয়নন্দী, প্রছ্া়, শ্রীসেন, লাটাদির মধ্যে কেহ বা অর্ধাভটের 
শিষ্য ছিলেন। 

লল্ল নিজগ্রস্থ-রচন-কাল কোথায় ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু 
তিনি ৪২০ শকাব্বকে করণাব্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় প্র সময়ে 
ব৷ তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন। এ সময়ে 
কিন্তু আর্ধ্ভট ও তাহার গ্রন্থ রচনা! করেন। দ্বিবেদি মহাশয় অনুমান 
করেন যে, আর্ধ্ভটের নিকটে ক্ল শিষ্যত্ব হ্বীকার করিয়াছিলেন। 
এরূপ অনুমানের প্রধান যুক্তি এই যে, গণনা-লাঘব করিবার উদ্দেশেই 
করণাব্দ আবশুক হয়।* কুতরাং এ অব, প্রস্থ রচনার বহু পুর্ব্ব- 
কালের হইলে করণ-্রন্থ-রচন| ব্যর্ণ হয়। সিদ্ধান্তে কল্প কিংবা 
সত্যত্রেতাদি বুগারস্ত হইতে গ্রহগণের ভ্রমণ গণিয়। ঞ্গাসিতে হয়। 
তন্ত্রে প্রীয়ই কলিধুগ হইতে গণন| আরম্ভ হইতে দেখা যায়। করণে 
শকাবাারস্তের পূর্বে যাইতে হয় লা। তাহাতে প্রায়ই গ্রস্থ-রচন1- 
কাল হইতে কিংবা! তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব হইতে গণিয়া আসিতে হয়। 
কিন্ত একমাত্র করণাব্ধ হইতে গ্রস্থকারের সময় অবগত হইতে গেলে 
ভ্রম ঘটিতে পারে। তবে অন্ত প্রমাণাভাবে করণাব্ষ হইতেই গ্রন্থ 


* সম্প্রতি যেমন ইংরাজিতে হীঃ ১৮৫০ অব্দকে করণাব করা হইয়া থাকে । এ 
সময় হইতে প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল । এজন্য শ্রীঃ ১৯০০ অব্বকে ।এখন হইতেই 
করণাব্দ কর! হইতেছে। বল] বাহুগা, কোন এক সময়ের গ্রহ-স্থ(ন জানা না থাকিলে 
ভবিষাতে তাহাদের স্থান গণন!। করিতে পারা যায় না। 


ললল। ৮১ 





রচনার কাল কতকটা অন্থমান করিতে পারা যায়! এজন্য মনে জয়, 
লল্ল বরাহমিছিরের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তিনি শকের পঞ্চম 
শতাবীতে ছিলেন । 

লল্লীচার্ধয শ্বীয় তন্ত্রের উত্তরাধিকার নামক ত্রয়োদরশাধ্যায়ের শেষভাগে 
তাহার কুলজ দিয়াছেন । তাহ! হইতে জান! যায়, তিনি শাম্বের পৌল্র, 
এবং ত্রিবিক্রম ভট্টের পুক্র ছিলেন । 

লল্ল খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন । তাস্করাচার্য্য 'প্রথমে তাহার 
সিদ্ধান্ত অধায়ন করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি শিরোমণিতে লল্লের 
অনেক যুক্তি নিজের পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন । তথাপি তিনি লল্লের 
কোন কোন দৌষ লক্ষ্য কবিয়া তাহার প্রতি বিজ্রপ করিতে ৪ ছাড়েন 
নাই । বস্ততঃ লল্ল-ক্কৃত তত্ত্রথানি ক্ষুদ্র হইলেও সিঙ্ধাস্ত নামের 
উপহুক্ত |৪ ১ 

আশ্চর্য্যের বিষয়, লল্ল আর্ধাভটের শিষ্য হুইয়া গুরুর ভূ-্রমণ খণ্ডন 
করিতে প্রয়্াসী হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “যদি পৃথিবী 
ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্ষী সকল উড়িয়া গিয়া কিরূপে শ্বন্ব নীড়ে, 
প্রতাগমন করিতে পারে? 'আকাশীভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিমদিকে 
পতিত তইতে দেখা যাঁয় না কেন? মেঘসমুহকে কেবল পশ্চিমদ্দিকেই 
গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ চলি- 


»১ লল্লের একখানি পাটীগণিত ছিল। বন্ততঃ পাটাগণিত ও কুটকাদি বিধি 
জ্যোতিষের অঙ্সন্বরূপ লিখিত হইত। ভাস্কর লল্লের গোল পৃষ্ঠফল-গণনার সুত্রটির দোষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। “তগ্ছি তেন লল্লেন বৃত্তফলং পরিধিদ্বং সমস্ততো ভবতি গোলপৃষ্ঠ- 
ফলম্‌। ইতি ন্বগণিতে কথং পরিধিঘ্বং কৃতম্‌।” 

রত্বকোশ নামে লল্লের একখানি সংহিতা ছিল। উহ| এক্ষণে অজ্ঞাত। শ্রীপতির 
রত্বমাল।র বিবরণে মহাদেব লিখিয়াছেন, “তার! সংখ্যায়।ং লল্পঃ শিখিশিখিরস*” ইত্যাদি । 
ইহা & সংহিত। হইতে গৃহীত হইর। থাকিবে । 


ঙ 


৮২ আমাদের জ্যোতিষী । 


তেছে, বলিয়া এ সকল সম্ভবপর হইয়াছে, তাহ! হইলে এক দিনে উহার 
কিরূপে একবার আবর্তন ঘটে ।” ইত্যাদি 
বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ডাদি সকলেই এর সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
ভূ-ভ্রমণের বিরোধী হইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবীর সহিত 
ভূ-বায়ুর আবর্তন ঘটিতে পারে,_-ইইাদের কাহারও মনে উদ্দিত হয় 
নাই । অথব! আশ্চর্যযই বাকি? সহন্ব বৎসর পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ 
তায়কোত্রাহিও কোপাণিকের ভু-ভ্রমণবাদ এই প্রকার যুক্তি দ্বারা 
খগ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যদি 
পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করিতেছে, তবে উদ্ধা হইতে 
পতিত লোস্ট্র পশ্চিমদিকে পড়িতে দ্রেখ। যায় না কেন 1” আমাদের 
প্রাচীন জ্যোতিষিগণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যে 
সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ অভাবে তাহার! ভূ-ভ্রমণ শ্বীকার করিতে কুষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাবদীতেও পাশ্চাতাদেশে কোন কোন 
জ্যোতিষীকে সেই তর্কের মীমাংস! কঠিন বলিয়। বোধ হইয়াছিল। 
তায়কোব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, মুণ্ময় পৃথিবীর 
সহিত ভূ বায়ু এবং লোই্রও ভ্রমণ করিতেছে, এজন্য লোস্টি ঠিক নীচেই 
পড়ে। কিন্তু এতত্বারা উক্ত আপত্তির খণ্ডন হইল মাত্র, ভু ভ্রমণ প্রমা- 
ণিত হইল নাঁ। যাহা হউক, ভারতে ভূ-জ্রমণ-বাদের কি পরিণাম হয়, 
তাহা পরে বল যাইবে । বল! বালা, স্ু্ধ্যের চারিদিকে" পৃথিবীর 
পরিবর্ত সম্বন্ধে এখন পর্াস্ত কিছুই বল হয় নাই । 
বরাহমিহির |-_-ইতংপৃর্ববে বরাহমিহির বা বরাহের নাম 
অনেকবার করা গিয়াছে । তিনি মগধদেশে কাম্সিল্ল * নগরে দ্বিজকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা আদিত্যদাস * ততৎ্কালের একজন 


* ইহার বর্তমান নাম কাল্লী, উত্তর গশ্চিমাঞ্চলে জলৌন জেল।র অন্তর্গত প্রধান 


বরাহমিছির । ৮৩ 


প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। আদিতাদাীসের নিকট জ্যোতিংঃশাস্ত্র শিক্ষ। 
করিয়া! বরাহ অবস্তীনগরী 1 গমন করেন। সে সময়ে অবস্তী ব| 
উজ্জয়িনীতেই বিদ্যার সমাদর ছিল। এরূপ কিংবদস্তী আছে, অবস্তী- 
রাজ বিক্রমা্দিত্য সর্বদ। বিদ্বদ্গণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাহার 
নবরত্বের মধ্যে বরাহ এক রত্ব ছিলেন। ইহা হইতে বরাহের মানমর্য্যাদ!| 
বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিপত্তি সম্যক্‌ প্রমাণিত হইতেছে। 

আর্ধ্যভটের কিছু পরেই বরাহমিহির প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। আর্ধ্য- 
ভট উদ্ভাবয়িতা, বরাহ সঙ্কলয়িতা ছিলেন। কিন্তু সন্কলনকার্য্যেও যে 
অনন্যসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তাহার নাম চির- 
স্মরণীয় হইয়াছে । তিনি ত্রিষ্কন্ব-জ্যোতিষ লিখিয়। তাহার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহার রচিত গণিতস্কন্ধ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামে খ্যাত। 
নিজে কান স্বতন্ত্র গণিত ন। লিখিয়া৷ তিনি উহাতে পাঁচখানি পুরাতন 
সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাদের বিষয় পুর্বেব বল! গিয়াছে । 
এই গ্রস্থকে বরাহ তারাগ্রহকারিক।-তন্ত্রও বলিয়াছেন। 

বরাহ পঞ্চসিন্ধাস্তিকায় কয়েকজন জ্যোতিষীর নাম করিয়াছেন । 
তিনি লিখিয়াছেন, “লাটাচার্ধ্য যবনপুরে সৃর্যযার্দাস্ত হইতে, সিংহাচার্ধ্য 


নগর । বর্তমান ক।লেও কালী প্রসিদ্ধ আছে। পুরাতন কাল্লীর ভগ্রাবশেব যমুন!তীরে 
দেখিতে পাওয়। যায়। রামায়ণ রচনারসময়েও উহা প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় উহ। কাম্পিল্য। 
নামে আখ্াত হইয়াছে । (বালকাও ৩৩ সর্গ ) 

* বৃহজ্জাতকের উপসংহারে বরাহ লিখিয়াছেন, 

আদিতানাসতনয়ন্তরদবাণ্তবোধঃ কাপিথকে 

+ অবন্তী ব| শিপ্রানদীর দক্ষিণতীরে অবস্তী নগরী ছিল। মহাভারত-লচন। সময়েও 
অবস্তী প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল । 

£ বরাহ কোন বিক্রমার্দিতোর দভাদদ্‌ ছিলেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ গাওয়া 


যায় ন।। বিক্রমাদিত্য নামে একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
বরাহ কোন বিক্রমগিত্যের সভাসদ্‌ থাকিলে হর্ষ বিক্রমাদিত্যের ছিলেন। 


৮৪ আমাদের জ্যোতিষী 


লঙ্কা (অবস্তী-গত মধারেখা ) রবুঢদয় হইতে, যবনদিগের গুরু দশমুহূর্ত- 
গত রাত্রি হইতে, এবং আর্ধ্যভট লঙ্কায় অর্রাত্র হইতে দিনারস্ত গণন! 
করিতে বলেন। আর্ধ্যতট লঙ্কায় সূর্যোদয় হইতে দ্রিন গণন| করিতে 
পুনর্ধবার অন্তত্র বলিয়াছেন | 

এই কয়েকটি কথা পাঠ করিলে অনেকগুলি প্রশ্ণ মনে আসে । এই 
লাটাচার্ষ্য কে, যিনি যবনপুরের হ্ৃর্য্যান্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন ? 
সম্ভবতঃ তিনি কোন যবন কিংবা কোন যবন জ্যোতিষীর শিষ্য ছিলেন । 
তার পর, যবনদ্দিগের গুরু বা কে ছিলেন? বোধ করি, বৃহজ্জীতকের 
যবনাচার্ধ্য ও যবনজাতক-লেখক এই যবনপগুরু ছিলেন । 

যাহা হউক, দেখা যাটতেছে, দিনারন্ত গণন। সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট 
নিয়ম ছিল না। উতৎ্পলও বুহৎ্সংহিতার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন, কেহ 
ব। রবুযদয়। কেহ বা মধ্যাহন, কেহ বা ্থর্য্যান্ত,। এবং কেহ বা! মধ্যরাত্রি 
হইতে দিন গণনা করিতে বলেন । স্ুুতরাৎ শকের নবম শতাব্দীতে 
দিন-গ্রবৃি সম্বন্ধে কোন একট। সাধারণ নিয়ম প্রচলিত হয় নাই । 
এজন্ত পূর্বকালে জোতিষিগণ ওদয়িক, মাধ্যাহ্নিক, আস্তময়িক এবং 
আর্দরাত্রিক,_এই শাখ! চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইতেন। বল! বাহুলা, 
জ্যোতিষিগণ ক্রমশঃ আর্ধরাত্রিক হইয়াছেন । দৈনিক সামান্ত কাজকর্মে 
আমরা হুর্য্যোদয় হইতে দিবারস্ত গণিয়া থাকি, কিন্তু জ্যে।তিষে উজ্জয়ি- 
নীর মধ্যরাত্রি হইতে গণ্য হইয়। থাকে । 

বরাহের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে এ পধ্যস্ত কিছু বল! হয় নাই। তিনি 
যে শকের পঞ্চম শতাব্দীতে ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । 
কিস্তঠিক কোন্‌ সময়ে তাহার জন্মগ্রহণ বাঁ গ্রস্থরচন হয়, তৎসম্বন্ধে 
অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন । তাহার সময় নিরূপণ পক্ষে চারিটি 
প্রমাণ পাওয়া'যায়। অবশ্ঠ সকল গুলিই সমান বিশ্বীস্ত নহে। এথানে 
একে একে চারিটি প্রমাণের উল্লেখ কর! যাইতেছে | 
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(১) ডাঃ ভাউদাজী দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মগুণু-কুত খগ্ডখাদ্য নামক 
করণের টীকাকার আমরাজ লিখিয়াছেন, 

নবাধিক পঞ্চশতসংখা শাকে বরাহমিহিরাচার্ধ্য দিবং গতঃ। *%* 

তবেই আমরাজ মতে ৫০৯ শকে বরাহ পরলোক গমন করেন। 
ভাউদাজী আরও বলেন, উৎপলের মতেও ৪২৭ শকের পর বরাহের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল । 

(২) পঞ্চসিদ্ধান্তিকাঁর অন্তর্গত রোমক সিদ্ধান্তে ৪২৭ শককে করণাব্ব 
কর! হইয়াছে । ভাউদ্বাজী মনে করেন, শব শকে রোমক সিদ্ধাত্ত লিখিত 
হইয়াছিল। ত”্বই ইহীর মতে, এ শকাব প্রাচীন রোমক সিদ্ধান্তের, 
বরাহের করণ-রচনার সময় নহে । 

প্রমাণাভাব বলিয়! দ্বিবেদিমহাশয় আমরাজ-দত্ত বরাহের পরলোক- 
প্রাপ্তিকাল বিশ্বান করেন না। তাহার মতে ৪২৭ শকই বরাহের 
নিজের করণাব্দ। স্থতরাং ১৮ বর্ষ বয়ঃক্রমে পঞ্চসিদ্ধান্তিক রচিত 
হুইয়া থাঁকিলে ৪০৯ শকে বরাহের জন্ম হহয়াছিল। আমরাজ-দত্ত 
মৃত্যুকাল স্বীকার করিলে বরাহের পুর্ণ আয্মুঃ শতবর্ষ »য়। যেবরাহ 
বহু গ্রন্থ রচন| করিতে সময় পাইয়াছিলেন, তাহার শতবর্ষ আয়ুঃ থাকাও 
অসম্ভব নহে। পর্ব, ৪২৭ শকে বরাহের জন্ম বলিয়া কেহ কেহ 
অনুমান করিয়াছেন। দ্বিবেদীজী বলেন, তাহাঁও অসম্ভব নহে। 

(৩) আলবেরুণী এবং দেশীয় সমুদয় জ্যোতিষীর মতে ৪২৭ শক 
পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার করণাব্, রোমক বা! অপর কোন পুরাতন সিদ্ধান্তের 
নহে। 

আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত মতই ঠিক বলিয়া! বোধ হুইতেছে। 
যদ্দি ৪২৭ শক প্রাচীন রোমক-সিদ্ধান্তের করণাব্দ হয়, তবে বরাহের 
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করণাব্ব কই ? অথচ করণাব্দ ব্যতীত করণগ্রস্থ রচিত হইতে পারে ন! 

যে সময়ে যে ব্যক্তি কোন করগগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সে সময়ের কিথিঃ€ 
পূর্বকালকেই তাহার করণাব্ধ করিয়! থাকেন। নতুব! তাহার করণ 
রচনার উদ্দেশ্তুই ব্যর্থ হয়। গণনার লাঘব নিমিত্ত করণের উৎপত্তি 

স্ব-সময়ের উপযোগী না করিলে করণ-রচনার ফল পাওয়া! যাঁয় না । এই 
সকল কারণে আমাদের বিবেচনায় ৪২৭ শক সিদ্ধাস্তিকার করশাব্ব 
ঠিক যে এই শকে বরাহ উক্ত গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, তাহ। নহে। ও 
শকের পরে রচনা করিয়াছিলেন । তবে ৪২৭ শক গ্রহণ করিবা 
কারণ কি? এই কারণ অনুমান করা কঠিন । হয়ত ৪২৭ শকে বরাহে 
জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং ৫০৯ শকে তাহার পরলোক-প্রাপ্তি হইলেও 
আফুফ্ধাল ৮২ বৎসর হয়। এইউরূপে, উপরের কয়েকটি প্রমাণের 
সামঞ্স্তাও হয় । 

(৪) অপর প্রমাণও আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় এবং বৃহৎ্সংহিতাক়্ 
বরাহ লিখিয়াছেন, তাহার সময়ে কর্কটের আদিতে অর্থাৎ পুনর্বন্থ 
নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ নিবৃত্তি হইত) আজ ১৮১৯ শকে প্রত্যক্ষায়- 
নাংশ প্রায় ২২:১৪ । হ্র্যাসিদ্ধান্ত-দত্ত অয়নবেগ সংস্কার করিলে বৎসরে 
৫৮৬৮ বিকলা হয়। * ২২1১৪ অংশাদি হইতে জানা যায়, এ বৎসর 
পর্য্যন্ত ১৩৬৪ বর্ম অতীত হইয়াছে । ১৮১৯ হইতে অত বৎসর হীন 
করিলে ৪৫৫ শকাবা! পাওয়া যায়। উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কর্কটের 
আদ্দিতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত] অতএব এই সময় লক্ষ্য করিয়া 
বরাহ এ কথা বলিয়াছিলেন। ৪২৭ শকে তাহার জন্ম হইয়া থাকিলে 
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56117812. 51009, অয়নাংশ প্রস্তাবে এ বিষয় পুনর্ধবার বিচার কর! যাইবে । তথায় 
দেখান যাইবে, ৪২৭ শকাবোই রবির উত্তরায়ণ কর্কটের জাদিতে শেষ হইত। এস্বলে 
৪৫৫ ধরিলেও যুক্তি ছুর্ব্ধল হইবে ন।। 


বরাহমিছির | ৮৭ 


২৫২৬ বৎসর বয়সে তিনি তাহার করণ রচনা! করিয়াছিলেন । এই 
বয়সে করণ প্রণয়ন করা নূতন নহে। তারপর, বরাহ উদ্ভাবয়িতা 
ছিলেন না। পুরাতন সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন ও তাহাদের সার সঙ্ধলন করিবার 
নিমিত্ত এ বয়স অল্প নহে 1৪২ 
উক্ত করণণ-গ্রস্থ ব্যতীত বরাভাঁচার্ধ্য বৃহৎ-সংহিতা নামক স্ধগ্রসিদ্ধ 
জ্যোতিষ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেস্ত 
বলিতে তিনি লিখিয়াছেন, প্রথম মুনি-কথত সত্যরূপ বিস্তীর্ণ শাস্তার্থ 
দেখিয়! স্পষ্ট করিয়া! নাতিবিপুল এই গ্রন্থ লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন ।” 
প্রথম মুনি অর্ে উৎপল ব্রহ্ম! বলিয়াছেন । সুতরাং সংহিতারও আদি 
লেখক পিতামহ, ধাহা হতে বেদ মুখরিত হইয়াছে । যাহ! হউক, এই 
সুবুতৎ্ ফল ও বিজ্ঞানময় গ্রন্থে না আছে, এমন বিষয়ই নাই৷ প্রারুত 
জ্যোতিষ প্রস্তাবে এই গ্রস্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে । 
কিন্তু বরাহ এই সংহিতার নাম বুহৎ-সংহিতা রাখিলেন কেন ? লখু- 
ংহিতা না থাকিলে বুহৎ-নংহিতার বৃহৎ শবের সার্থকতা থাকে ন। 
সমাস-সংহিতা হতে উৎপল-ভট্র ভুরি ভরি গ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
দ্বিবেদীমহাশয় অনুমান করেন যে, এই সমাসসংহিতাই বরাহের লঘু- 
সংহিতা । অনুমানের প্রয়োজন নাই, উৎপল বুধাচারাধ্যায়ে ১৩শ 
পশ্লোকের টীকায় স্পষ্ট্ট বলিয়াছেন, সমাসসংহিত| বরাহের কৃত। তথায় 


*₹ কিন্বদস্তী আছে, প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিতোর নবরত্বের মধো কবিকুলচুড়ামণি কাঞ্িদাস 
ছিলেন। শকের ৫০৭ অব্দের একটি তাত্রফলকে কালিদাস ও ভারবি প্রসিদ্ধ কবি বলয়! 
উল্লেখ আছে। সুতরাং তীহারা এ সময়ের পূর্ব্বে ছিলেন। ভারাঁবর পঞ্চদশসর্গের টীক! 
অবিনীত লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি শকের ৩৯২ অন্দে জীবিত ছিলেন। 
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ও ভারবি আরও পূর্বের হন। কালিদাস ও বরাহ যে সমসাময়িক ছিলেন? তাহা! কোন 
পুরাতন গ্রন্থে লিখিত নাই। কালিদাসকৃত জ্যোতির্ব্ংদাতরণের প্রমাণ পরে বিচার 
করা যাইবে । (জ্যোতিষ করণাধ্যায় দেখুন ) 


৮৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


কশ্তুপের বচন সম্বন্ধে উৎপল লিখিয়াছেন, 'আচার্ধ)স্তৈতন্নাভিমতম্। যতঃ 
মমাসসংহিতায়ামনেনৈবোক্তম্‌ ৮ বস্ততঃ সমাসসংহিতা হইতে উদ্ধৃত 
শ্লোকগুপির সহিত বৃহৎ-সংহিতায় বরাহের উক্তির এত দুর সাদৃশ্ত -দখ! 
যায় যে, এ ছই গ্রন্থ একেরই কৃত বলিতে সন্দেহ থাকে না । 

্রিষ্দ্ধ-জ্যোতিষের অন্তর্গত হোরা-সম্বন্ধে বরাহের লঘুজাতক ও 
বুহজ্জাতক ফলব্যবসায়ার প্রধান সম্বল । বুহ্জ্জাতকে যবন-সংশ্রব 
সমধিক দৃষ্ট হয়। ইহাতে মেষ বুষাদি রাশির যাবনিক সংজ্ঞা, ফলিত 
জ্যোতিষের অনেকগুলি পারিভাষিক যাবনিক শব্ধ, এবং যবনাচাধ্য 
প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে । ইহাতে ময়, যবন, শক্তি, জীবশম্মা, মণিথ, 
বিষুগ্রপ্ত (চাণকা ), দেবস্বামী, সিদ্ধসেন, সত্যাচার্য্য, তদস্ত * প্রভৃতি 
অনেক জ্যোতিষীর নাম পাওয়া যায় । আল্বেরুণী লিখিয়াছেন, পরাশর 
সত্য মণিথ জীবশম্মা এবং গ্রীক 'মউ' জাতক রচন!| করিয়াছিলেন। 
সুতরাং বোধ হইতেছে, বরাহ-লিখিত জ্যোতিষিগণের অধিকাংশ 
সংহিত! ৷ জাতক-লেখক ছিলেন ।৪৩ 

এই ছুই জাতক গ্রন্থ ব্যতীত বরাহ যোগধাত্র! ও বিবাহ-পটল নামক 
হোর! বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার বিবাহ-পটল এক্ষণে প্রাপ্য । 
বরাহের করণ, সংহিতা এবং বুৎ ও লঘু জাতক মুদ্রিত হইয়াছে । 

বরাহ এবং উত্পলের উদ্ধৃত নাম সকল হইতে জানা যাইতেছে যে, 
পূর্বকালে এদেশে জ্যোতিঃশান্ত্র বহুলরূপে অধীত হইত। ফলিত 
জ্যোতিষের প্রতি প্রাচীনগণের সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল | তাই বৃহাজ্জাতকে 
বরাহ যবনাচার্ষোর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । তৎকালে যবনেরা ফলিত- 


*৩ গ্রীক মউ সম্ভবতঃ ময় যবন। ময় যবন ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি এদেশে বাস 
করিতেন। গ্রীক মউ জাতক-লেখক', এই উক্তিটি পাঠক মনে রাখিবেন। 


ঈ* স্বিবেদী মহাশয় বলেন, ইহার নাম ভদত্ত না হইয়া তদন্ত হইবে। 


বরাভামহির | ৮৯ 


জ্যোতিষের সমধিক চর্চা করিত, এবং তাহাদের নিকট হইতেই এদেশে 
জাতকগণন! পুষ্টলাভ করিয়াছে । বোধ হয় গর্গের সময় কিন্ব। তাহার 
কিছু পুর্বে এই প্রকার গণনার স্ৃত্রপাত হয়। তাহার পর যবনসংশ্রবে 
প্রথমে হোরাশাস্ত্, এবং পরে আরবীয় সংশ্রবে তাঁজক গণনা ভারতে 
আসিয়। প্রতিষ্ঠ। লাভ করে । বস্ততঃ হোঁরা ও তাঁজকে যাবনিক শব 
পাওয়া যায়, গণিতভাগে প্রায় পাওয়া যাঁর না। এতর্বিষয় পরে 
আলোচন! কর। যাইবে । 
বরাহের পুত্র পৃথুবশীও জ্যোতিষী ছিলেন । তাহার কৃত ষট পঞ্চা- 
শিকা নামক প্রশ্রগণন! বিষয়ক ফলগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের 
গ্রগম শ্লোক এই, 
প্রণিপত্য রবিং যুদ্ধ। বরাহমিহ্রাত্মজেন সদ্যণস। 
প্রশ্নে কৃতার্থ-গহন! পরার্মুদ্দিন্ত পৃথুষশসা ॥ 
৫৬টি শ্লোক আছে বলিয়া ইহার নাম ষট পঞ্চাশিকা হইয়াছে । 
উৎপল ৪৪ ইহারও টীকা লিখিতে ভূলেন নাই | 
আল্বেরুণী লিখিয়াছেন, বরাহের জাতকগ্রস্থ বাতীত কল্যাণবর্মক্কত 
সারাবলী নামক একখানি বৃহৎ জাতকগ্রন্থ আছে। উৎপল এক 
সারাবলী হইতে অনেক বচন উদ্ধত করিয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয়ের 
আন্কমানে কল্যাণবর্ম প্রায় ৫০০ শকে ছিলেন । রীবা গ্রাদেশের অস্তর্গত 
দেবগ্রামে (বর্তমান দেবরা ) কল্যাণবমণ যবন বিরচিত হোরা শাস্ত্রের 


৪৪ ভট্টোৎপল ব। উৎপলভটের নাম অনেকবার কর! গিয়াছে । কালিদাসের 
মলিনাথ যেমন, ইনি বরাহের তেমনই টীকাকার। পঞ্চদিদ্ধান্তিকার উপর উৎপলের 
টীকা পাওয়া যায় নাই। এতদ্ভিন্ন বরাহের, পৃথ্যশ।র, এবং ব্রন্গগুপ্তের খওখাদোর উপর 
উৎপল টীক! করিয়াছিলেন। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার শেষে উৎপল স্বসময় প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাহ! হইতে জান! যায়, ঠিনি ৮৮৮ শকে ছিলেন। তিনি আপনাকে 
হবিজ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহার বাস কাশ্মীরে ছিল। উৎপলের বৃহৎসংহিতা- 
বিবৃতি মহামুলা। উৎপলের প্রশ্নজ্ঞান নামে এক প্রশ্ন বিষয়ক প্রস্থ আছে। 


৯০ আমাদের জ্যোতিষী 


সার সঙ্কলন করিয়া সারাবলী প্রণয়ন করেন। আলবেরুণী পাঠে 
আরও জান! যায়, সারাবলী অপেক্ষা একখানি বুহত্তর জাতকগ্রস্থ 
ছিল। সেখানি সম্পূর্ণ যাবনিক | ইহা হ্টতে দেখা যায়, কি গ্রাবলবেগে 
বিদেশীয় ফলবিদা| এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল )৪* 
ব্রহ্মগুপণ্ত ।-_-বরাহমিভিরের পর ব্রহ্মগুপ্ত গ্রসিত্ধি লাভ করেন। 
তত্প্রণীত ব্রহ্মক্ষ,ট-সিদ্ধান্ত আার্ধ/ভটায়ের ন্যায় বিখ্যাত। ব্রহ্গগুপ্ত 
লিখিয়াছেন,_ 
্রহ্োক্তং গ্রহগণিতং মহতাকালেন যত্খিলীভূতং । 
'অভিধীয়তে স্ফ;টং তজ্জিফুনত ব্রহ্মগুপ্ডেন ॥ 
সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্রেণ। 
তৎসংস্কতগ্রহেভ্যঃ কর্তব্যো নির্ণয়াদেশো ॥ 
অর্থাৎ বহুকাল অতীত হওয়ায় ব্রহ্মসিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হইতেছে। 
লন জিষুপুক্র ব্রহ্মগুপ্ত নলিকাদি যন্ত্র সাহায্যে স্পষ্টতর বীজসংস্কার 
করিয়া ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত স্কট করিতেছেন । 
পুনশ্চ 
ভটব্রহ্গাচার্য্যেণ জিফুুতনয়ো! গণিতগোলবিদ। | 
আধ্যা্টসহত্রেণ স্ফুটসিদ্ধান্তঃ কৃতে। ব্রাহ্ম; ॥ 
অর্থাৎ জিষ্তুতনয় গণিত ও গোলবিদ্ু ভটব্রহ্মাচার্ধ্য এক সহত্র 
পংখযক আর্ধ্যায় ব্রন্স্ষঃটসিদ্ধান্ত লিখিতেছেন। 


৪৫ খনার সহিত বরাহমিহিরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বঙ্গদেশে কিন্বদস্তী আছে। ইহ 
একেবারে অমূলক । খন (ক্ষণ? ) নায়ী কোন রমণী জ্যোতিষী ছিলেন কি নাঃ 
তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার পর, খনার বচন বাঙ্গালা ! বোধ হয়, কতক- 
গুলি জ্যেতিষতত্ব সংক্ষিপ্ত জাকারে খনার নামে প্রচারিত হইয়াছে, এবং খন।র অর্ধাদা- 
বৃদ্ধির নিষিত্ত বরাহের নাম কৌতুছলপ্রিয় লোকের! যোজন! করিয়াছে । বজদেশে খনার 
উৎপত্তি এবং তাহা প্রজাপতিদাসের পঞ্চঘর| নামক গ্রন্থের সহিত অন্তান্ত প্রদেশে 
গিয়াছে। খনার বচন চারি শত বর্ষ পুরাতন বোধ হুয়। 


বর্গ গু । ৯১ 





প্রাচীন বিষুধর্ম্োত্তর পুরাণে এক ব্রদ্মসিদ্ধাস্ত আছে। কেহ 
কেহ বলেন, তাহাকে মূল করিয়া ব্রহ্মগুপ্ত স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
ছিলেন। নলিকাদি যন্ত্র দ্বারা গ্রহবেধ পূর্বক সেই পুরাতন সিদ্ধান্ত 
সংশোধন করেন: তাহার টাকাকার পৃথ,দকস্বামী এবং আলবেরুণীও 
বলিয়াছেন যে, বিষুধর্মোত্তর পুরাণের ব্রহ্গাসিদধাস্ত ব্রন্মগুপণ্ডের মূল ছিল। 
এ পুরাণের সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ আঁতগ্রাচীন পৈতামত সিদ্ধান্তের ছায়! মাত্র । 
তবেই, এক পৈতামহ সিদ্ধান্ত যাহা ব্রহ্মা বেদ হইতে উদ্ধার করেন, 
তাহাই আর্ধ্যভটের, পরে ব্রহ্মগুপ্তের, এবং আর পরে ভাস্করের সিদ্ধা- 
স্তের মূল হইয়াছিল। এইরূপে বেদই আধ্যগ্ণের জেযোতিষের মুল 
হইয়াছে । 
আল্বেরুণী পাঠে জান! যায় যে, মুলতান প্রদেশের নিকটব্তা 
ভিল্লমাল নামক স্থানে ব্রহ্গগুপ্তের বাস ছিল দ্বিবেদীমহাশয় বলেন 
যে, অনেকের মতে ইনি রীবানগরাধিপতি শ্ীব্যাপ্রমুখ নরপতির সেবক 
ছিলেন । গুপ্ত উপাধি দেখিয়া ব্রন্মগুগুকে বৈশ্তকুলোদুত বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি নিজগ্রম্থ রচনাকাল এইবপে নির্দেশ করিয়াছেন, 
শ্রীচাপবংশতিলকে শ্রীব্যাত্রমুখে নৃপে শকনৃপালাৎ। 
পঞ্চাশৎ সংযুক্তৈরর্ষশতৈঃ পঞ্চভিরতীতৈঃ ॥ 
রান্মঃ স্ফুটসিদ্ধাস্তঃ সজ্জনগণিতজ্ঞগোলবিৎ, প্রীত্যে॥ 
ত্রিংশদ্‌ বর্ষেণ কৃতে। জিষুঃ গত ব্রহ্ম গুণ্ডেন ॥ 
অর্থাৎ শ্রীচাপবংশতিলক শ্্রীবাস্মুখ নৃপতির রাজাশাসনকালে 
শকের ৫৫০ বৎসর গতে জিফুপুত্র ব্রন্মগুপ্ড ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে 
গণিত ও গোলবিদ্গণের প্রীতির নিমিত্ত ব্রান্মস্বট সিদ্ধান্ত প্রণয়ন 
করিলেন। 
্রহ্ধগুপ্তের গ্রন্থ এক্ষণে ছুপ্রাপ্য হইয়াছে । এক্ষণে উহ! ছুলভ 
হইলেও পুর্বে উহার সমধিক প্রচলন ছিল। আলবেরুণী প্র গ্রন্থ পাঠ 


৯২ আমাদের জ্যোতিষী । 


করিয়াছিলেন | যবন টলেমীর জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ আরবীয়গণ আরবি 
ভাষায় অন্গবাদ করেন) তাহারই লাটিন অনুবাদ প্রায় চারিশত বৎসর 
পুর্ব পর্যন্ত যুরোপে একমাত্র জেযোতিষগ্রস্থরূপে অধীত হইত । কিন্ত 
টলেমীর গ্রন্থ পাইবার পূর্বে আরবীয়গণ ব্রঙ্গগুপ্ডের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করেন। 
এই সিদ্ধান্ত তাহাদের নিকট সিন্দহিন্দ নামে খ্যাত ছিল। * ব্রহ্গুপ্তের 
করগগ্রস্থ খণ্ডখাদ্যকও আরবি ভাষায় অনুদিত হইয়া অপর্কন্দ নামে 
গ্রীসিদ্ধ হয়। আবর্ধ্যভট-তুণ্য ফল পাবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্গ্তপ্ত ৫৮৭ শকে 
এই করণ লিখিয়াছিলেন। পুর্ধ্ব 9 উত্তর, ছুই ভাগে খওখাদ্য বিভক্ত । 
কোলক্রক সাহেব ব্রহ্মগুপ্তের সমধিক চর্চা! করিয়াছিলেন । তিনি 
লিখিয়াছেন, স্থর্ধাসিদ্ধান্তের টীকাকার দাদীভাই-মতে ব্রহ্গগুপ্তসিদ্ধাস্ত 
পৈতামভসিদ্ধান্তের বৃহত্বংস্করণ মাত্র, এবং পৃণ,দক-কত ব্রহ্মগুপ্ডের 
টীকাও পৈতামহ ভাষ্যের টীকা মাত্র । যাহা হউক, ব্রহ্মগুপ্ত যে তাহাতে 
বিস্তর বিষয় যোগ করিয়! তাহাকে পুর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । নতুবা ভাস্কর ব্রহ্মণ্ুপ্তরকে আশ্রয় করিতেন না। এমন কি, 
ংস্কৃত জ্যোতিষের বর্তমান আকার ব্রহ্গগুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 
ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থ ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত । তন্মধ্যে দ্বাদশাধ্যায় ব্যক্ত 
গণিত বা পাটাগণিত এবং অষ্টাদশাধ্যায় বীজগণিত আছে । বীজগণিতের 
একটি প্রতিপাদা বিষয়ের নাম কুষ্টক। উহা হইতে প্র অধ্যায়ের নাম 
কুষ্টকাধ্যায় ভইয়াছে। গণিত ও গোলজ্যোতিষ বাতীত পাটাগণিত ও 
বীজগণিত আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ভইয়া থাকে । ক্ষেত্রতত্ব ও 
ভ্রিকোণমিতিও উহার অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে । বস্ততঃ 
গণনাসাপেক্ষ সমুদায় বিদ্যাই গণিত নামে অভিহিত হইত, এবং 


* ব্রন্গগ্ুপ্তের আরবিভাবায় অনুবাদ এপর্যাস্ত পাওয়। যায় নাই। আল বেরুণী পুলিশ 
সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়। অনুবাদ আরস্ত করিয়াছিলেন । তাহাও এক্ষণে অজ্ঞাত। 


ব্রন্মগুপ্ত। ৯৩ 





গণক বলিলে এখনকার ন্যায় কেবল ফলিতবেদী না বুঝাইয় পূর্ব 
গণিতশান্ত্রবেত্ত! বুঝাইত। এই রূপে, ব্রন্ধগুণ্ডের স্থায় আধ্যভটীয়েও 
জ্যোতিষ ব্যতীত গণিতের অন্তান্তকয়েকটা বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে । 
তবে, গণিতের অঙ্গবিশেষ লইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রন্থ প্রণয়নের বিশ্ব 
ছিল না। 

কি আর্ধ্যভট আর কি ব্রহ্মগুণ্ড, অয়নচলন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। 
বরাহ উহার ফল প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু অয়ন চলনের বেগ দিতে 
পারেন নাই । পরে দেখা যাইবে যে, ৪২৭ কে বরাহমিহিরের সময় 
হইতে অশ্বিনী নক্ষত্র রাশিচক্রের আদি নক্ষত্র বলিয়া গণ্য হয়! 
আসিতেছে 1 অর্থাৎ 'অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিতে তশ্কালে বাঁসস্ত 
বিষুবদ্‌ দিন অর্থাৎ ক্রাস্তিপাতত হইত। ভাস্করের সময়ে ক্রান্তিপাত 
প্রায় ১১ অংশ পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছিল। ব্রহ্গগুপ্তে অয়ন-চলন 
সম্বন্ধেকোন কথা না দেখিয়া ভাঁঙ্কর বলিষাছেন যে, ব্রহ্মগুগাদির 
সময় অয়ন অদ্িক সরিয়া আসে নাই। তাহার! নিপুণ গণক হইলেও 
এজন্য অয়ন বেগ দেন নাই । কিন্তু এই উত্তরে?9 ভাস্কর সন্তষ্ট না 
হইয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছেন যে, ব্রহ্গগুপ্তের সময়ে অয়ন অধিক সরে 
নাই সত্য, তথাপি যেমন আগম মান্ত করিয়া! গ্রহপাতভগণাদি দিয়াছেন, 
তেমনই অয়ন-বেগ দ্রিলেন না কেন? উহার উত্তরে ভাঙ্কর নিজেই 
বলিয়াছেন যে, “যাহা! আগমে ব্যক্ত অথচ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নে, তাহা 
গণিতে গ্রাহা হয় না। বহুকাল পরিদর্শন-সাপেক্ষ গ্রহভগণ-পরিধি 
প্রভৃতি গ্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় বলিয়া তৎ্সমুদয় মানত করা যাঁয়।” ভাঙ্করের 
এই উক্তি হইতে আগম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে। 
আগমই হউক, বিজ্ঞানই হউক, কালে সকলেরই সংস্কার আবশ্তক 
হটয়। পড়ে । যাহাহউক, ব্রহ্মগুণ্ত হয় অয়ন-চলন সম্বন্ধে কিছু জানিতেন: 
মা, কিংব। উহ্বার শ্রয়োজন আবশ্তক বোধ করেন নাই। ৬০৭০ 


৯৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


বৎসর অতীত না হুইলে যাহার এক অংশ গতি হয় না, তাহা 
প্রাচিনকালের স্থুলযন্ত্র-সাহায্যে সহজে লক্ষিত না হইবারই সন্তাবন। | 
এতদ্বিষয় অয়নাংশ গ্রস্তাবে বলা যাইবে । 
আর্ধ্যভটের ভূ-ভ্রম খণ্ডন নিমিত্ত ব্রহ্মগুপ্ত কয়েকটি পুরাতন আপত্তি 
তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
প্রাণেণেতি কলাং ভূর্যদি তৎকুতে। ব্রজেৎ কমধবানম্‌ । 
আবর্তনমূর্বাশ্চেন্ন পতস্তি সমূচ্ছায়াঃ কম্মাৎ ॥ 
অর্থাৎ যদ্দি এক প্রাণে (৬ প্রাণে ১ পল) পৃথিবী এক কল! চলিতেছে, 
তাহা হইলে উহ! কোন্‌ পথে কোথা হইতে চলিতেছে? যদি 
পৃথিবীর আবর্তন থাকে, তবে কেন সমুচ্ছি,ত বস্ত পড়ে না? 
পৃথিবীর ভ্রমণ অসম্ভব বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু দশম 
শতাব্দীতে আলবেরুণী ইহাতে বিস্মিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
পৃথিবী চল বা অচল হউক, উভয় কল্পেই জ্যোতিষিক গণনার ব্যাঘাত 
হয় না। পৃথ,দক স্বামী "* টাকায় বলিতেছেন, "আবর্তন মতই ঠিক ; 
কেনন!, একই সময়ে গ্রহদিগের ছুই প্রকার [ পশ্চিমদিকে দৈনিক 
গতি এবং পূর্বদিকে তাহাদিগের স্বগতি ] হইতে পারে না। পৃথিবীর 
আবর্তন হইলে উচ্চস্থিত বস্ত পড়িবে কেন? কারণ, পৃথিবীর উদ্ধ 


»৯ মধুহৃদনস্থত পৃথুদকের উপ|ধি চতুর্কদাচার্ধা ছিল। গৃহস্থাশ্রম তাগ করিয়া 
সন্্াসধর্ম গ্রহণ করিবার পর স্বামী নাম হয়। ভাম্কর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
খওখাদ্যের উপর ৯৬২ শকের বরুণ কৃত টীকা আছে। তাহাতে পৃথুদকের উল্লেখ আছে। 
অতএব পৃথৃদক ৯৬২ শকের পূর্বে ছিলেন । 

পৃরুগক স্বামীর পুর্বে ভট্রবলভদ্র ব্রদ্ষাগুপ্তের একখ|নি টাক! লেখেন। উৎপলভট্ট 
কৃত খগ্খাদোর উপর এক টীক। আছে। বরুণের বান কাশ্মীরে, এবং পৃথ্ুদকের বাস 
কুন্ুকুজ্জে ছিল। ভাউদাজী বলেন যে, আনন্দপুরের মহাদেবপুত্র আনশমণ ধওখ।ধোর . 
টীক! লিখিয়াছিজেন। তাহার মতে বর্তমান কাটিবার প্রদেশের অন্তর্গত বদানগরের 
প্রাচীন নাম আননদপুর ছিল । 


+ মুঞজাল। ৯৫ 





যাহা, নিষ্নও তাহা । বন্ততঃ দ্রষ্টার অবাস্থৃতি অনুসারে উদ্ধাধঃভেদ 
ঘটিয়। থাকে ।” 
এই সম্বন্ধে কোলক্রক সাহেব লিখিয়াঁছেন যে, ণ্যে মত আর্ধাভট 
প্রথমে প্রবর্তন করেন, সাতশত বৎসর পুর্বে ও এদেশের কোন কোন 
ব্যক্তি ত্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্যদেশেও পূর্বে হীরাক্লিদিজ,পিথাগোরস্‌ 
ও অপর ছু এক ব্যক্তি পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিতেন। কিন্ত যেমন 
সে দেশে তেমনই ভারতে, উক্ত মত কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়াছিল।” 
মুঞ্জাল।-_ভাস্করাচাধ্য অয়নগতি বর্ণনা করিবার অময় মুঞ্জালের 
নাম করিয়াছেন। কেবল নাম নহে, মুঞ্জাল অয়নচলনের যে বেগ 
দ্রিয়াছিলেন, তাহ। স্বপ্পং গ্রহণ কারয়াছেন। সুতরাং বোধ হয়, মুঞজাল 
একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। দ্বিবেদীমহাশয় মুগ্জালতষ্টকৃত 
লখুমানস নামক একথানি করণের বিষয় বলিয়াছেন। তাহ! হইতে 
জান। যায়, ৮৫৪ শকে মুঞ্জাল তাহার স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়।ছিলেন। * 
ডাঃ বিলিয়ম হণ্টার সাহেব উজ্জয়িনীর বর্তমান ভ্যোতিষিগণের 
নিকট পুর্বকালের কয়েকজন লব্বপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদের আবির্ভাবকাল 
গ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম ও আবির্ভাব শক এই, 
বরাহমিহির (১ম) ১২২শক | শ্বেতোৎপল *** ৯৩৯ শক 


রী (২য়) ৪২৭ বরুণভট্টা ** ৯৬২ 
ব্রন্ধগুপ্ত ৫৫০ ভোজরাজ "** ৯৬৪ 
মুঞ্জাল ০০৯ ৮৫৪ ভাস্কর ***১০৭২ 
তট্টোৎপল ..* ৮৯০ কল্যাণচন্দ্র *** ১১০১ 


* গণকতরঙ্গিণীতে মুঞ্জালের গ্রন্থ-রচনাক।লসন্ত্দ্ধে একটা লিপিকর-ভ্রম লক্ষিত, 
হয়। ৮৫৪ শক ন! লিখিয়া তাহাতে পুনঃ পুনঃ ৫৮৪ শক লিখিত হইয়াছে । 


৯৬ আমাদের জ্যোতিষী । 


উক্ত তালিকায় দুই জন বরাহমিহিরের নাম দেখা যায়। এ পধ্যস্ত 
একজন বরাহমিহিরের গ্রস্থাদি পাওয়া গিয়াছে। এ নামে অন্ত কেহ 
ছিলেন কি না, তাহার ঠিক নাউ (** যখন অপরাপর জ্যোভির্ষিবদ্‌- 
গণের নাম ও অভ্যুদয় কাঁল ঠিক পাওয়! যাইতেছে, তখন বোধ হয় 
প্রথম বরাহ-সন্বন্ধে পরম্পরাগতশ্রতি মিথা! নাও হইতে পারে। হয়ত 
গণক কালিদাসের উক্তি হইতে এই শ্রুতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । 
দ্বিবেদীমহাশয় বলেন যে, মুগ্জীলমতে ৪৩৪ শকে অয়নাংশ ছিল 
না, এবং মুঞ্জাল চন্দ্রের ম্ফ:টস্তান সাধন নিমিত্ত প্রচলিত মান্দ্য সংস্কার 
বাতীত অপর একটি সংস্কার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । কিন্তু তদ্বিষয়ে 
ভাঙ্করের নির্বাক থাকার কারণ পাওয়! যায় না। 
জ্রীপতি |-_শ্রীপতির জাতক-পদ্ধতি ফল-ব্যবসায়ী গণকমাত্রেই 
অবগত আছেন। শ্রীপতি-কৃত জ্যোতিষ-রত্ুমালাঁও মুদ্রিত হইয়াছে । 
উহার জনৈক টীকাকাব, লুণিগপুত্র মহাদেব বলেন, শ্রীপতি 
কাশ্ঠপবংশীয় কেশবের পৌল্র এবং নাগদেবের পুক্র ছিলেন। 
কিন্তু এ পর্য্স্ত কে শ্রীপতির সময় অবগত হইতে পারেন 
নাউ । দ্বিবেদী মহাণয় শ্রীপতি-কুত ধীকোটি নামক চন্দ্র-সুর্য্য-সাধন 
বিষয়ক একখানি করণে করণান্দ ৯৬১ শক পাইয়াছেন। শ্রীপতি 
ভাস্করের পূর্ব-বন্থী ছিলেন | সুতরাং এ শকের নিকটবর্তাঁ সময়ে শ্রীপতির 
আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্ীপতি ভট্ট শ্য সময়ে ভারতবর্ষে হোর!- 
ংহিতা-গণিতরপ ত্রিস্কন্ধজেযোতিষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 


৪৭ বোধ হয়, বরাহমিহির ন।মটি কালক্রমে জ্যোতির্বিদুপাধি-ম্বরূপ বাবহৃত হইত। 
কেশবার্ক বা কেশবাদিতা, অচুতমিহিরাচার্ধা প্রভৃতি নাম হইতে বৌধ হয় মিহির নাম 
উপাধিম্বরূপ হইয়াছিল । এইরপ রাঢ় দশের জাতকার্ণব গ্রন্থের প্রথমে আছে, বরাহ্‌' 
মিহিরাচার্ধোে নিম'মে জাতকার্ণবঃ। অথচ গ্রস্থখানি ১৪৬০ শকের পরে রচিত। অধি- 
কার শেষে গ্রস্থন।ম লবুদিদ্ধাত্তজাতকার্ণব। 


ভোজরাজ। ৯৭ 


সিদ্ধান্ত-শেখর নামক একখানি সিদ্ধান্ত লিখিয়াছিলেন। অদ্যাবধি 
তাহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । 
ভোজরাঁজ |-_ভোজরাজ কৃত রাজমার্তণ্ড নামক ফল-গ্রস্থ 
পাওয়া যায়। কিন্তু ভাহাতে তাহার সময় পাওয়া! ফায়না। ডাঃ 
ভাউদাজী ভোজরাজলিখিত রাজমৃগাঙ্ক নামক একখানি করণ পাইয়া- 
ছিলেন । তাহা হইতে জানা যায় যে, ভোজরাজ ৯৬৪ শকে ছিলেন। ইনি 
ধারা নগরীর রাজ! ছিলেন, এবং নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনই 
অপর বিদ্বান্গণের সমাদর করিতেন। বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, বরাহ- 
মিহির প্রভৃতি খ্যাতনাম। ব্যক্তি-বিশেষ অবলম্বন করিয়! যেমন বহুবিধ 
আখ্যানে তাহাদের পুরুষকার বর্ণিত হইয়াছে, তেমনই ধারানগরীর 
ভোজরাজ সম্বন্ধে নানাবিধ উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছে । ইনি পাতঞ্জল- 
যোগস্থত্রের বৃত্তি লেখেন। তাহাতে আপনাকে রাণারলমলপ নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন । 
শতানন্দ |_ _ভাস্করাচার্য্যের জন্মের কিছু পূর্বে পুরুষোত্তম 

(পুরী)বাসী শতানন্দ ভাস্বতী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার 
মাতার নাম সরস্বতী এবং পিতার নাঁম শঙ্কর ছিল। ভাম্বতীর প্রথমে 
আছে, 

নত্ব। মুরারেশ্চরণারবিন্দং শ্রীমান্‌ শতানন্দ ইতি শ্রসিদ্ধঃ। 

তাং ভাস্বতীং শিষ্যহিতার্থমাহ শাঁকে বিহীনে শশিপক্ষথৈকৈঃ ॥ 

সং এ চি সং 

অথ প্রাবক্ষ্যে মিহিরোপদেশাৎ শ্রীসুর্য্যসিদ্ধান্তসমং সমাসাৎ্॥ 

এতন্ারা জান। যাইতেছে, ১০২১ শকে ভাম্বতী রচিত হয়। মাধব 
মিশ্র নামক, ভাস্বতীর একজন টাকাকা ভাস্বতী শৃব্দের অর্থে লিখিয়- 
ছেন যে, স্থ্য্যসিদ্ধাস্তান্ুনারিণী বলিয়া ভাস্বতী, এবং মিহিরোপদেশাৎ্ 
অর্থে মিহির অর্থাৎ স্র্ষেযর উপদেশ অর্থাৎ স্থ্য্যসিদ্ধাস্ত জ্ঞান হইতে। 


৯৮ আমাদের জ্যোতিষী 


কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। প্রচলিত হৃর্যসিদ্ধান্তের সহিত ভাম্বতীর 
ধক্য নাই। বস্ততঃ ররাহমিহিরের ৃর্ধযসিদ্ধাস্তে বীজ সংস্কার করিয়! 
শতানন্দ ভাম্বতী লিখিয়াছেন। আধুনিক দশমিক গণনার স্তায় তিনি 
শতাংশিক সংখ্যা বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। এইজন্ত হয়ত তাহার 
উপনাম শতানন্দ (শত গণনায় যাহার আনন্দ) ছিল। যাহা হউক, 
“ভাস্বতী গ্রহণে ধন্ত।” বলিয়া অন্যাপি উহ্তার সমাদর আছে, এবং এখনও 
দেশীয় কোন কোন পঞ্জিকায় ভাম্বতী-করণ-রচন! কাল হইতে একটা 
অব গণিত হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রা্ব নামে খ্যাত। 
ভাঙ্করাঁচার্্য ।-_ভারতীয় জ্যোতিষাকাশের ভাস্কর-সদৃশ তাস্কর 
১০৩৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সহ্াদ্রির [পশ্চিমঘাটগিরি ] নিকটবর্তী 
কর্ণাটপ্রদেশের অন্তর্গত বিজুড়বিড [ আধুনিক বাঁজাপুর ] নামক স্থানে 
ভাঙ্করের বাস ছিল। তিনি শাণ্তিল্য গোত্রীর কণাড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
বাল্যকালে পিত। মহেশ্বরাচার্য্যের নিকটে যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করেন । 
সে সময়ে লল্পকৃত ধীবৃদ্ধিদ সম্যক অধীত হইত। ভাস্করও প্রথমে সেই 
সিদ্ধান্তে শিক্ষিত হন। পরে লল্ল-সিদ্ধান্তের একখানি ভাষ্য লিখিয়া- 
ছিলেন। ৩৬ বর্ষ বয়ংক্রম সময়ে, ১০৭২ শকে, তিনি সিদ্ধাস্তশিরোমণি 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্র সিদ্ধান্তেই তিনি স্থীয় গ্রস্থরচনা- 
কাল স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । যথা, 
রসগুণপূর্ণমহী সমশ কনৃপসময়েইভবন্‌ মমোতপত্তিঃ। 
রসগুণবর্ষেণ ময়! সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ ॥ 

ইহার পরে নিজকুল সম্বন্ধে ভাঙ্কর লিখিয়াছেন, সহাপর্বতের নিকট 
বিজুড়বি৬ে শাগডল্য গোত্রোন্ভব শ্রৌতন্মার্ত বিচারসারচতুর দৈবজ্ঞচুড়ামণি 
মহেশ্বর নামক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার পুত্র কবি ভাস্কর তাহার 
চরণারবিন্দবুগল-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া বিদগ্বগণক-্রীতিপ্রদ প্রশ্ধুট সিদধা্ঠ 
গ্রন্থন করিলেন । 


ভাঙ্করাচার্য্য ৷ ৯৯ 


ভাঙ্করের পুর্ববাপরবংশীয়গণও সবিশেষ বিদ্বান্‌ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন । 
স্সময়েই ভাস্কর যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বোশ্বাই 
ধিভাগের অন্তর্গত নাসিক নগর হইতে ৭০ মাইল দুববন্তাঁ ও খানদেশ 
মধ্যবন্তী চালিসর্গা নামক স্থানে ভাউদাজী একখানি তাত্রফলক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তাহা হইতে ভাক্করের কুলজ জান! যায়। লিখিত আছে, 
শাগ্ডিল্যবংশে কৰি চক্রবর্তী ত্রিবিক্রম ছিলেন। তাহার পুত্র ভাঙ্করভট্ট 
ভো'জরাজের নিকট বিদ্যাপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পুত্র 
গোবিন্দ সর্বজ্ঞ, তাহার পুত্র প্রভাকর, তাহার পুত্র মনোরথ, তাহার 
পুক্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্ধ্য ছিলেন। মহেশ্বরের পুত্র কবিবুন্দ-বন্দিতপদ 
সদ্বেদবিদ্যালতাকন্দ কংসরিপুপ্রসার্দিতপদ সর্বজ্ঞ বিদ্যাসদ কোবিদ 
সৎকীর্রিপুণ্যান্বিত শ্রীমান্‌ ভাঙ্কর ছিলেন। তাহার শিষ্যেরও সহিত 
বিবাদ করিতে কেহ দক্ষ ছিল না। তাহার পুত্র লক্ষমীধর অথিল- 
পণ্ডিতগণের মুখ্য বেদার্থবিৎ তার্কিক চক্রবর্তী ছিলেন। ইনি যাগ- 
ক্রিয়াকাণ-বিচারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাকে সর্ধশাস্ত্রদক্ষ দেখিয়। জৈত্র- 
পাল নিজের সভাপগ্ডিত করিয়াছিলেন । লক্মীধরের পুক্র চঙ্গদেব, 
সিংঘন রাজের প্রধান দৈবজ্ঞ ছিলেন । ভাস্করাচার্যের শান্ত্রপঠন নিমিত্ত 
চঙ্গদেব মঠ করিয়াছিলেন। সেই মঠের নিমিত্ত সোহ্থদেব ১১২৮ শকে 
চন্ত্রগ্রহ্ণ সময়ে চঙ্গদেবকে কয়েকথানি গ্রাম দান করিলেন । 

উল্লিখিত শাসনপন্র হইতে জান! যাইতেছে যে, তাস্করের বংশ 
পুরুষান্ুক্রমে দৈবজ্ঞ-বংশ ছিল। ভাস্কর নিজেও গ্রহগণের ফলাফলে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। তবে আধুনিক দৈবজ্ঞ ও প্রাচীন দৈবজ্ঞের 
মধ্যে শ্বে অকাশপাতাল প্রভেদ আছে, তাহা বোধ করি বলিতে 
হইবে না । 

ভাস্করের বীজ ও লীলাবতী নামক পাটা সর্ধজনপ্রসিদ্ধ গণিত। তিনি 
বাঁজগণিতে যে অসামান্ত বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছেন, রচনার সময় স্মরণ 


১০০ আমাদের জ্যোতিষী । 


করিয়! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগর্ণও বিস্মিত হইয়াছেন। বীজগণিতে এমন 
প্রশ্নের সমাধান আছে, যাহা যুরোপে ছুই তিন শত বসর পূর্ব পর্য্যস্ত 
অজ্ঞাত ছিল। পাটাগণিতের নাম লীলাবতী রাখিবার কারণ সম্বন্ধে একটা 
কিন্বদস্তি আছে যে, লীলাবতী ভাস্করের কন্তা ছিল। বালবিধবা লীল!- 
বতীর তুষ্টিহেতু তাহার নামে ভাস্কর পাটা রচন। করেন । দ্বিবেদি-মহাঁশয় 
আর এক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন । লীগাবভী ভাস্করের নহ্ধন্দিণী 
ছিলেন । সন্তান ন। হওয়ায় দুঃখিত। পত্বীর নাম জগতে চিরপ্রসিদ্ধ 
করিবার অভিপ্রায়ে ভান্কর লীলাবতীর নামে পাটী লিখিয়াভিলেন ॥ 
উভয় কিম্বদস্তির মূলে কিছু সত্য ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। 
“অয়ে বালে লীল।বতি, “বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে, “ৰৎসে,” ইত্যাদি 
যেসকল সম্বোধন পদ লীলাবতীর স্থানে স্তানে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তৎ্সমুদ্য় না কন্তা, ন। ভার্ধ্যা, কাহারও উদ্দেশে প্রযুক্ত হইতে পারে 
না। আবার মধ্যে মধ্যে থে? বিস' গণক? সম্বোধন পদও আছে! 
শিরোনমণিতেও “সথে' পদ আছে। এই হেতু আমাদের বিবেচনার 
এ সকল সম্বোধন পদ ধরিয়া ব্যক্তি-বিশেব অনুমান কর! বাতুলতা 
প্রকাশ মাত্র। বেমন শিরোমণিতে কাল্পনিক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়! 
প্রশ্ন জিজ্ঞাস! কর! হইয়াছে, পাঁটীগণিতের লীলাব ভীও কান্ননিক হওয়াই 
সম্ভব। তবে, লীল।বতী নামই ভাস্কর কেন করিয়াছিলেন, তাহার 
কারণ অদ্যাপি অজ্ঞাত। বোধ হয়, পাটা লীলাবতী বলিয়া! গণিতের 
নাম লীপাবতী রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থের গ্রথম ও শেষ শ্লোকে এইবূপ 
কতকটা ব্যাখ্য। পাওয়| যায়। লীলাবতী শব্দটি ভাঙ্করের প্রিয় ছিল।* 
* কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লীলাবতীকে ভাক্করের কন্তা অনুমান করিয়! এবং 
পরে কন্ঠার প্রতি দাম্পতাপ্রেম-সুচক সম্বেধনপদ্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়। আমাদের 
জাতীয় অশিষ্ট।চারের উল্লেখ করিতে ক্রুটি করেন নাই । নিজে কল্পনা! স্ষ্টি করিয়া তাহার 


সহিত প্রকৃত ঘটনার অনৈক্য দেখিতে অনেকে ভাল বাসেন। কেনন! লীলাবতী বলিয়। 
কেহ ছিল কিনা, আর যদি. ছিল, ভাক্করের সহিত সম্পর্কই ব! কি ছিল, ভাক্ষরের বা 


ভাস্করাচা্য ৷ ১০১ 


সিদ্ধাত্ত-শিরোমণি লিখিবার ৩৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১০৫ শকে 
এবং ৬৯ বর্ষ বয়সে ভাস্কর করণকুতৃহল নামক একথানি করণ প্রণয়ন 
করেন। এই গ্রন্থকে তিনি ব্রহ্মতুল্য বলিয়াছেন । ইহা! গ্রহাগম- 
কুতৃহল নামেও প্রসিদ্ধ' এতদ্ব্যতীত ভাস্কর সর্বতোভদ্রযন্ত্র নামক 
কালপরিমাণ-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আনন্দের 
বিষয়, ভাস্করের কোন গ্রস্থ বিলুপ্ত হয় নাই, এবং হপ্রাপ্য শেষোক্ত গ্রন্থ 
ব্যতীত অপরগুলি মুদ্রিত হইয়াছে । 

গণিতে ভাস্কর-প্রতিভা পরিচয় স্থলে স্বর্গীয় বাপুদেব শান্তি মহাশয় 
লিখিয়াছেন যে, ভাস্কর আধুনিক ব্যাসগণিত না জানিলেও গ্রহের তাৎ- 
কালিক গতি-নির্ণয়ে তাহার মুলতন্ব প্রয়োগ করিয়াছেন । * পরবর্তাঁ 
জ্যোতিষীর! বুঝিতে ন৷ পারিয়া ক্রিয়াটা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন। কিন্ত কিসিদ্ধান্ত, কি বীজ ও পাটীগণিত, প্রত্যেক বিষয়ই 
ভাঙ্করকে উদ্ভাবন করিতে হয় নাই। প্রচলিত শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া 
তদুপরি নব নব তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ব্রহ্গগুণ্ডের সিদ্ধাস্ত সিদ্ধাত্ত- 


ভাহার কোন বংশধরের উক্তি হইতে যতদিন গান! ন! যায়, ততদিন অজ্ঞাতমূল কিন্বদন্তির 
উপর নির্ভর কর! কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। লীলাবতীতে “দখে' সম্বোধনপদও 
আছে । বীজগণিতে “খে আছে, অন্তান্ত সন্বেধনপদ নাই। “সথে' পদটিও অল্পই 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
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১০২ আমাদের জ্যোতিষী 


শিরোমণির গ্রভগণাদি বেধসাধ্যবিষয়ে প্রধান আশ্রয় হইয়াছিল, 
তেমনই বীজগণিতে ভাস্কর বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শ্রীধর ও পদ্মনাভের অতি 
বিস্তৃত বীজগণিত হইতে তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন । ব্রহ্গগুগুসিঘাস্তে 
বীজ ও পাটাগণিত আছে। ভট্টশ্রীধরকত ত্রিশতিক1 নামক পাটীগণিত 
অদ্যাপি বর্তমান আছে। দ্বিবেদি মহাশয়ের অনুমানে এই শ্রীধরই 
৯১৩ শকের ন্তায়কন্দলী প্রণেতা ছিলেন । তাহ! হইলে দক্ষিণ রাঢ়ের 
ভূরিত্ষ্টি | ভূরস্থট ] গ্রামে শ্রীধরের বাস ছিল) কিন্তু ইহ! কতদূর সতা, 
তাহ। বলিতে পারা যায় না । শ্রীধর ও পদ্মনাভকৃত বীজগণিত অদ্যাপি 
অনাবিষ্কত আছে। 

ভাস্কর তাহার শিরোমণির বাসন। নামক এক ভাষ্য স্বয়ং লিখিয়! 
গিয়াছেন। এজন্য অন্ান্ত গ্রন্থের স্টায় শিরোমণির অর্থ করিতে কেবল 
টীকাকারগণের মতের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কিন্তু ভাষ্যটির 
সংক্ষিগুতা, এবং শিরোমণির বহু সমাদর বশতঃ উহার অনেকগুলি 
টাক! হইয়াছে। শুধু শিরোমণির নে, ভাঙ্করের সমুদয় গ্রস্থের অনেক 
টীকা ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। শিরো- 
মণির যে সকল টীকা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে গোলগ্রামের বৃদ্িংহের 
বাসনাবার্তিক, এবং মুনীশ্বরের মরীচি নামক টীকাই প্র্সদ্ধ। শেষোক্ত 
টাক বহু বিস্তৃত ও উতকৃষ্ট। 


৪ $ জ্যোতিষ-করণ | (৪: ১২০০--১৯০০) 

ভাস্করাচার্ষ্যের তিরোভাবের পূর্ব হইতেই ভারতের অবনতি সুচীত 
হইতেছিল। দ্বেশীয় রাজন্যবর্গের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় 
বিদ্যার অবসান আরম্ত হইল। যখন রাজ্যবিপ্লবে ব্যাকুল জনগণের 
চিত্ত বিপর্যস্ত হয়, যখন অশাস্তিরূপ ঘনঘট।! দ্বার! দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
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হয়, তখন সরস্বতীর সমাদর করিবার অবসর কোথায় ? গ্রীষ্টের দশম 
শতাব্দীতে গিজনির মামুদ ভারতের পশ্চিমদ্বারে গঞ্জন করিতে লাগিল । 
সুদুর প্রদেশে সে হৃুহুঙ্কার শ্রুত না হইলেও জাতীয় অধঃপতনের কারণের 
অভাব ছিল না। আত্মকলহে ক্ষুদ্র নরপতিগণ পূর্ধবগৌরব রক্ষায় 
উদাসীন হইলেন, এবং ছুই এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান বিজয়-পতাক 
ভারতের উত্তরাংশে উডটীন হইল । 

কিন্ত এখনও ভারতের গৌরব-রবি সকল স্থানেই অস্তমিত হয় নাই । 
দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচাধ্য বেদীস্তদর্শন প্রচার করিষ! ্রাক্গণ্যধর্ম্নের পুনঃ- 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন | কনৌজে যশৌবর্মদেবের সভায় ভবভূতি 
উত্তররামচরিত গাইতেছিলেন। মালবে ধারানগরীতে ভোজরাজ! 
পাতঞ্জলিযোগস্থত্রের বৃত্তি এবং রাঁজমার্ভগড নামক জ্যোতিষিক ব্যবহার- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ওরাঙ্গাবাদ প্রদেশের 
দেবগিরিতে যাদববংশীয় সামস্তগণ বোপদেব, হেমাব্রি, এবং সম্ভবতঃ 
ভাস্করের ভরণপোষণ করিতেছিলেন। গোঁড়েশ্বর পালবংশীয়গণের 
আশ্রয়ে চক্রপাণিদন্ত বৈদিক শাস্ত্র রচনা করিতেছিলেন। বঙ্গ ও 
মিথিলারাঁজ বল্লালসেন অদ্ভুতসাগর নামক জ্যোতিষ-সংহিতা (১০৯২ 
শকে) প্রণয়ন করিলেন, এবং গঙ্গবংশীয় রাজগণ কর্তৃক পুরীতে জগন্নাথ 
দেবের মন্দির নির্মিত হইল। 

এ সকল চি্তু, নির্বাণোনুখ প্রদীপের শেষ বিকাশমাত্র । আর্ধ্য- 
ভটের পূর্বেও এইরূপ অশান্তি আসিয়৷ দেশকে গ্রাস করিয়াছিল। 
বৌদ্ধধর্ম দেশের অশেষ কল্যাণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিষাদময় 
ঝঞ্জাঝাতে অনেক পুরাতন রত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে । আধ্যভটের পূর্বের 
ইতিহাস দাস্তশাস্ত বৌদ্ধ রাজগণের ইতিহাঁসমাত্র। তৎকালের চির- 
স্মরণীয় জ্ঞানগরিমার কোন চিহ্ন অবিরত পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান্ুশীলন 
নিমিত্ত দেশের অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্তক। ঘো'র অরাজকতায়, 
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প্রবল আশঙ্কায় বৈজ্ঞানিক চিস্তার অবসর থাকে না। বিজ্ঞানের 
জন্য রাজ অন্ুগ্রহ, দেশের শাস্তি আবশ্তক। নগরের কোলাহলে, 
রাজনীতি ও বাণিজ্যের ব্যাকুলত্বে বিজ্ঞান-বৃক্ষ ফল প্রসব করিতে 
পারে না। আধ্যভটের পুর্ক্বে দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, 
ভাস্করের পরে আবার সেই প্রকার দশ! উপস্থিত হইল। দেখিতে 
দেখিতে অস্তগমনোন্ুখ রবিও অদৃপ্ত হইলেন । ঘন অন্ধকারের মধ্যে 
কেহ কেহ ক্ষীণ দীপালোক প্রজলিত করিতে লাগিলেন, এবং কেহ ব1 
প্রাচীন দীপে শ্ত্রেচ্ছ-তৈল নিক্ষেপ করিয়া সন্তষ্ট হইলেন। 

এই কালকে আমরা করণকাল বলিয়াছি। বস্ততঃ ইহাকে করণ বা 
অন্থুকরণ কাল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই 
কালের আরম্ত হইয়াছে; কবে ইহার শেষ হইবে, কে জানে? এই 
সময়ের সমুদয় গ্রঞ্থকর্তীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। 
বহুকাল অতীত হওয়াতে বিস্তর পুরাতনগ্রস্থ বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, 
কিন্তু বহুমূল্য সর্বজনাদৃত গ্রন্থ কালবশে অধিক বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়! 
বোধ হয় না। €কোন দেশকে নির্মনুষ্য করিতে না পারিলে সে দেশের 
সাহিত্যকে নির্মূল করিতে পারা যায় না। যেমন জীবজগতে দর্ববলের 
লোপ এবং সবলের প্রচার অবশ্থনস্তাবী; কি ভাষায়, কি সাহিত্যে, 
কি বিজ্ঞানে, সর্বত্রই সেই নিয়ম কার্ধ্য করে। অক্ফুট-কর্মার গ্রন্থ 
বিলোপের উপযুক্ত; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ধীপ্রকর্ষের বিলোপ সহজ 
হয় না। পুরাতত্বান্বেধীর নিকট প্রাচীন সর্বাবিধ গ্রন্থ আদরণীয় হইলেও 
সর্বসাধারণে আবশ্তক গ্রন্থেরই সংরক্ষণে যত্বুণীল হইয়া! থাকে । এইরূপে 
দেখিতে পাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক করণকালের মূল্যবান জ্যোতিৰ 
গ্রন্থ অধিক লুপ্ত হয় নাই। 


এক্ষণে করণ-কালে প্রবেশ করা যাউক। ইতঃপুর্ব্বে' এই সময়ের 
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লক্ণসেন-পুক্র রাঁজা বল্লালসেন কত অদ্ভুতসাগর নামক সংহিতার উল্লেখ 
করা গিয়াছে। এই গ্রন্থ এক্ষণে ছুশ্রাপ্য। তদস্তর বিবাহবৃন্দাবন 
নামক প্রসিদ্ধ ব্যবহার-গ্রন্থ-প্রণেতা কেশবার্ক নর্মদা-নদী-সন্নিহিত 
প্রদেশে আবিভূতি হন। ইনি শকের দ্বাদশ শতাবীতে ছিলেন। এই 
শতাব্দীতে কালিদাস নামক জনৈক গণক জ্যোতিবিদাভরণ নামক 
মৃহ্র্ত-বিচার-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই কালিদাসকে 
অনেকে অভিজ্ঞান-শকুস্তলার মহাকবি কালিদাস মনে করিয়া থাকেন। 
এবূপ মনে করিবার কারণ এই যে, জ্যোতিবিদাভরণের ণেষ অধ্যায়ে 
(২২শ) লিখিত আছে, 'মালবেন্্ শ্রীবিক্রমার্কনৃপাঁলের সময়ে কালিদাস 
এই গ্রন্থ রচনা করেন।, ইহাই নহে, বিক্রমার্ক নৃপতির কীর্তি-বর্ণনা, 
তাহার নবরত্বের উল্লেখ, তাহার শককাল প্রবর্তন ইত্যাদি অনেক কথা 
তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। শেষে গ্রন্থ-রচনাকালও আছে। যথা-- 

শঙ্কাদিপপ্ডিতবরাঃ কবয়ন্তনেকে 

জ্যোতির্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপুর্ব্বাঃ । 

শ্রীবিক্রমার্কনৃপসংসদি মান্থাবুদ্ধি- 

সতরপ্যহং নৃপসথঃ কিল কালিদাসঃ॥ ১৯ 

কাব্যত্রয়ং স্থমতিকুদ্রঘুবংশ-পূর্ববং 

পূর্বন্ততো নন কিং শ্রুতিকর্ম্মবাদঃ। 

জ্যোতির্কিদাভরণ-কালবিধানশাস্ত্রং 

শ্রীকালিদীসকবিতো হি ততো! বভূব ॥ ২০ 

বর্ষে সিন্ধুরদর্শনাশ্বরগুটৈ ৩০৬৮ ধাঁতে কলেঃ সম্মিতে 
মাসে মাধবসংজ্িকে চ বিহিতে। গ্রস্থক্রিয়োপক্রমঃ। 
অর্থাৎ ইনি বলেন শকের ১১১ বর্ষ পূর্ব বিক্রমার্ক নৃপতির সভায় 
এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং রঘুবংশ, কুমীরসম্ভব ও মেঘদুত কাব্য 
. ই্থারই লেখনীনিঃস্থত ! 


১০৬ আমাদের জ্যোতিষী 


এই অধ্যায়টি ** হয় কোন পরবর্তী বিদগ্ধকবির প্রক্ষিপ্ত, না হয়ঃ 
কালিদাীসগণক গ্রন্থচৌর ছিলেন। বস্ততঃ এরূপ বঞ্চনা দ্বার! গ্রস্থ- 
কর্তার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে পার! যায় না। যাহা হউক, 
এই কালিদাস যে শকারস্তের ১১১ বর্ষ পূর্বে ছিলেন ন।, তাহ! নিশ্চিত। 
প্রথমাধ্যায়ে ইনি শকবর্ষ ধরিয়। প্রভবাদ্দি বর্গণনার নিয়ম দিতেছে, 
অথচ বলিতেছেন, তিনি শকারস্তের অন্ততঃ একশত বর্ষ পূর্বে ছিলেন ! 
চৌর হইলেও তিনি জড়বুদ্ধি ছিলেন। তারপর, ইনি বরাহমিইিরের 
সহিত একত্রে নবরত্বের আসনে বসিতে ইচ্ছ। করিয়! প্রথমেই (১1২) 
বরাহমিহিরের মতামত ম্মরণ করিতেছেন! প্রথমাধ্যায়ে অমনাংশ 
গণনার নিমিন্ত একটি হুত্র দিয়াছেন। তথায় শকবর্ষ হইতে 8৫ শক 
হীন করিতে বলিয়া গ্রন্থকার আপনাকে অন্ততঃ এ কের পরে আনিয়! 
ফেলিয়াছেন। যে অয়নবেগ শকের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহগ গুপ্ত নির্ণয় করিতে 
পারেন নাই, ইনি শকারজেরই পূর্বে তাহা পরিজ্ঞত হইয়াছি'ৈন ! 

পণ্ডিতবর দ্বিবেদি মহাশয় এই গ্রন্থের ক্রাস্তি-সাম্যসাধন “হুত্র ধরিয়া 
কালিদাসকে কেশবার্কের সমসামরিক বলিয়! প্রমাণ করিয়াছেন । এই- 
রূপে জান! যায়, গণক কালিদাস শকের দ্বাদশ শতাব্দীতে ছিলেন | ** 


«৮ এই অধ্যায়ে প্রাচীন অনেক মনীষীর নাম পাওয়া যায়। যথ|-_ 
শঙ্কুঃ জুবাগ্বররু চির্মণিরলো দত্তে| জিঞ্ুভ্তিলোচনহরী ঘটকর্পরাখাঃ । 
অন্যেইপি সম্তি কবয়োইমর সিংহপূর্ববা যটস্তব বিক্রমনৃপস্য সভাসদোহুমী ॥ 
সতো? বরাহমিহিরঃ শ্রুতসেন নাঁম। শ্রীবাদরায়ণমণিখকুমারসিংহাঃ | 
শ্রীবিক্রমার্কনৃপসংসদি সম্ভি চৈতে শ্রীকালতস্ত্রকবয়স্তপরে মদাদাঃ ॥ 
ধন্বস্তরিক্ষপণক।মরসিংহশঙ্কু বেতালভট্ঘটকর্পরক(লিদাসাঃ ॥ 
খ্যাতো বরাহমিহিরে। নৃপতেঃ সভায়াং রত্ব।নি বৈ বররুচি্নব বিক্রমন্ত ॥ 
বিক্রমাদিতোর নবরত্রের নামোল্লেখ এইথানেই পাওয়া যায়! 
৪৯» গণক কালিদান বাতীত কবিকালিদাস একাধিক ছিলেন বলিয়! বোধ হয়। 
রাজা বিক্রমাদিত্যের স্ায় কবি কলিদ।ন বিভিন্ন সময়ে ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 
অভিজ্ঞানশকুস্তলার মহাকবি কালিদাস শকের প্রথম শতাব্দীতে ছিলেন বলিয়া! বোধ 


জ্ঞানরাজ বংশ । ১০৭ 


এই সময়ের পর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণকে বংশপরম্পরা জ্যোতিঃ- 
শান্তর চর্চ। করিতে দেখা যায়। গণকের বংশধরগণ পূর্বেও গণক হই- 
তেন। কিন্তু বহুকাল অতাঁত ও বনগ্রস্থ বিলুগ্ধ কিংবা ছশ্রাপ্য হওয়াতে 
প্রত্যেক জ্যোতিষীর পুক্রপৌন্রার্দির নাম ও কৃতি পাওয়া যায় না। যাহ! 
হউক, এক্ষণে শককাল অনুসরণ ন|! করিয়া! বংশপরম্পরায় জ্যোতিষি- 
গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । কয়েক জনের বিবরণ শেষে 
লিখিত হইবে। 
জ্ঞানরাজ বংশ ।-_-গোদাবরী ও বিদর্ভা (বর্দ1) নদীর সংযোগ 
স্থলের এক ক্রোশ উত্তরে পার্থপুর নামক গ্রাম ছিল) তথায় ভরদ্বাজ- 
কুলোসূত পৃথুবশ শ্রীনাগনাথ নামক গণক ছিলেন। এই নাগনাথের 
পুত্র জ্ঞানরাজ কলাকলাপকুশল ও বিখ্যাত গণক ছিলেন। তিনি ১৪২৫ 
শকে সিদ্বাস্তস্ন্দর নামক জ্যোতিষসিদ্ধাস্ত রচনা! করেন। তাহার 
পুজ হুর্য্যদান বা হৃর্ধ্যস্থরী ১৪৬৩ শকে ভাস্করের লীলাবততীর উপর 
গণিতামুশ্-কৃপিকা নামী, এবং ১৪৬০ শকে বীজগণিতের উপর স্ৃর্য্য- 
প্রকাশ নামক টাকা লেখেন । এতদ্ভিন্ন শিরোমণির উপর একখানি 
টাকা, গণিতমালতী নামক একখানি শ্বতন্ত্র গণিত, এবং সিদ্ধাস্তসার- 
সমুচ্চয় নামক গিদ্ধাস্ত ও সংহিতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত 
পার্থপুরের নৃসিংহ “দৈবজ্ঞের” পুর ঢু'ণ্টরাজ-দৈবজ্ঞককত জাতকাভরণ 
নামক জাতকগ্রস্থ ফলব্যবসায়ীগণের নিকট অপরিচিত নহে। ছুণ্িরাজ 
জ্ঞানরাজের শিষ্য ছিলেন, স্থতরাং তিনি হুর্ধ্যদাসের সমসাময়িক ছিলেন ) 


হয়না । কেহ কেহ এই কালিদাস এবং মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীর কালিদাস 
পৃথক মনে করেন। আর এক ঝ্বি কালিদাস ভোজরাঞ্জের সভামদ্‌ ছিলেন বলিয়। 
প্রসিদ্ধি আছে। গণক কালিদাস ভোক্সরাজেরও সভাসদ্‌ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
ওড়িশায় শুদ্ধিচন্্রিক! নামক একখানি স্থৃতিগ্রস্থ বহুপ্রচলিত আছে। তাহারও রচয্লিত। 
কালিদাস। 


১০৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


গণেশ বংশ ।-__সিদ্ধান্তশিরোমণির পরেই গ্রহলাঘব প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়৷ আসিতেছে । এখনও বহু পঞ্জিক1 গ্রহলাঘব অনুসারে গণিত 
হইয়া থাকে। গ্রহলাঘবের শেষ শ্লোক এই,__ 
নন্দিগ্রাম ইহাপরাস্তবিষয়ে শিব্যাদিশীতস্ততি 
যোইভূর্থ কৌশিকবংশনতঃ সকলসঙ্ছাস্তরার্থাবৎ কেশবঃ। 
হুনুস্তস্ত তদংদ্রিপদ্মভজনাল্নবাইববোধাংশকং 
স্পষ্টং বৃত্তবিচিত্রমল্নকরণং চৈতদ্গণেশো২করোৎ ॥ 
অর্থাৎ, পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশে নন্দিগ্রামে [ বোম্বাই হইতে 
গ্রায় ২০ ক্রোশ দক্ষিণে] কৌশিকবংশন সকল সংশান্ত্রবিৎ কেশব 
ছিলেন। তাহার পুত্র গণেশ পিতার পাদপদ্ম ভজন! দ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
পাইয়া! এই ম্পষ্টার্থ করণণ-গ্রস্থ বিবিধ ছন্দে রচনা করিলেন। 
কমলাকর 


কেশব (১৪১৮) 


] ] 
গণেশ রাম 
(১৪৪২ শক) 
নৃসিংহ (১৪৮০) 


গণেশের পিতার নাম কেশব এবং মাতার নাম লক্ষ্মী ছিল। ১৪১৮ 
শকে কেশব গ্রহকৌতুক নামক করগ্রস্থ, এবং তিথিসিদ্ধি, গপিত- 
দীপিকা, মুহুর্ততত্ব, সিদ্ধাস্তবাসনাপাঠ, এবং জাতকপদ্ধতি, তাঁজক- 
পদ্ধতি গ্রভৃতি বনুগ্রস্থ রচন! করেন। এই জাতকপন্ধতি কেশবী পদ্ধতি 
নামে খ্যাত । গ্রহকৌতুক লিখিবার কারণ বর্ণনা করিতে কেশব লিখিয়া- 
ছেন যে, “করণগ্রস্থ অনেক আছে বটে, কিন্ত তৎ্সাহায্যে গ্রহস্থান, 
অবগত হইতে হইলে পষ্ট* আবশ্তক হয়। তিনি এমন করণ লিখিতে- 


ঈ*' বর্তমান কালে যেমন ক্লেট। 


গণেশ বহংশ। ১০৯ 


ছেন, বদ্দার৷ পষ্ট ব্যবহার না করিয়াও গ্রহস্থান অবগত হইতে পার! 
যাইবে ।» 

পিতার গুণ সন্তানে প্রায়ই সংক্রামিত হয় । কেশব লু গুণন হরণ 
দ্বারা গ্রহস্থান নির্ণয়ে প্রয়াসী হইরাছিলেন; তৎ্পুক্র গণেশ ত্রিকোণ- 
মিতির সাহায্য ব্যতিরেকে, কেবল গুণন হরণ দ্বারা গ্রহসাধন নিমিত্ত 
গ্রহলাঘব রচনা করেন। গণেশের পুর্ব্বে ভাস্কর তাহার করণকুতৃহলে 
ধন্ুঃ জ্য। ত্যাগ করিয়াও ছাঁধাসাধন করিয়াছিলেন । গণেশ, ভাঙ্করের 
পদান্ুসরণ করিয়! জেযোতিষিক সমুদয় গণনায় তাহ! তাগ করিয়াছেন। 
বস্ততঃ এই জন্যই গ্রহলাঘবের এত প্রচলন হইয়াছে । 

গ্রহলাঘবের করণান্ব ১৪৪২ শক। সুতরাং এঁ সময়ে গণেশ এই 
গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি যেমন বিচক্ষণ ও ধীসম্পন্ন, তেমনই যন্ত্র 
কুশল ছিলেন। একদিকে তিনি জ্যোতিষিক গণনার সংক্ষিপ্ত বিধি দ্বার! 
আপনাকে গণিতে ব্যুৎ্পন্ন প্রম/ণিত করিয়াছেন, অন্ত দিকে স্বয়ং গ্রহাদি 
বেধ করিয়! তত্ব ও ব্যবহারের নন্মিলন নম্পাদন করিয়াছিলেন ! তিনি 
তত্কৃত বৃহত্তিথিচিস্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে “তরঙ্গ, বসিষ্ট, কণ্তপাদি 
বে সময়ে ছিলেন, সে সময়ের পক্ষে তাহাদের গ্রহগণিত ঠিক ছিল। 
কালক্রমে তাহ! শ্লথ হওয়াতে সতাধুগের অবসান সময়ে সূর্যের নিকট 
ময়াস্থর স্পষ্টগণিত গ্রাপ্ত হন। কলিতে চারু পারাশরমিদ্ধান্তে অন্তর দৃষ্ট 
হওয়াতে আর্ধ্যভট তাহাকে শোধিত করেন। তাহাও অস্ত হওয়াতে 
দুর্গসিংহ বরাহমিহিরা'দি তাহাতে স্থট নিবদ্ধ করেন। তাহাও আবার 
শিখিল হওয়াতে গ্িষুঃতনয় ব্রহ্ম পুভ্র বেধ দ্বার! তাহার সংস্কার করেন। 
বহুকাল গত হওয়াতে তাহাতেও অন্তর দৃ্ই হইল। এজন্য কেশন তাহাকে 
স্কুটতর করেন । তদনস্তর বাটি বৎসর পরে তাহাকেও শ্লথ দেখিয়! তাহার 
পুত্র গণেশ দৃগ্গণিতের এক্য করিয়া! তাহাকে শ্ফুট করিতেছেন ।” 

গণেশদৈবজ্ঞ বহুগ্রস্থ রচন! করিয়াছিলেন । বিশ্বনাথ-কৃত গ্রহ- 


১১৩ অ"মাদের জ্যোতিষী '। 


লাঘবোদাহরণ হইতে দ্বিবেদিমহাশয় গণেশকৃত গ্রন্থাবলীর নাম করিয়া- 
ছেন। গ্রহলাঘৰ ব্যতীত গণেশ লঘ্মুতিথিচিস্তামণি, বৃহত্তিথিচিস্তামণি, 
পিদ্ধান্তশিরোমণি টীক।, লীলাবতীর বুদ্ধি-বিলাসিনী টাকা, বিবাহবৃন্দাবন 
টাকা, মুহূর্তৃতত্বটাকা, শ্রাদ্ধারদিনির্ণয়, ছন্দোইর্ণব টাকা, তর্জনী-য্তর, কুষ্ণ- 
জন্মাষ্টমী নির্ণয়, হোলিকানির্ণয় ইত্যাদ্দি বহুবিধ গ্রন্থের প্রণেত৷ ছিলেন। 

বৃসিংহ গণেশ দৈবজ্ঞের ভ্রাতুপ্ত্র। তিনি গ্রহলাঘবের টাক! এবং 
গ্রহসিদ্ধি নামক সারণী লিখিয়াছিলেন। প্র টীকাতে তিনি গণেশ-ক্কত 
্রস্থাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই দ্রিবাকর উদ্ধত করিয়াছেন। 
নৃসিংহ একজন অধ্যাপক ছিলেন। তীহার শিষ্য গোলগ্রামের দিবাঁকর- 
পুত্র বিষণ ছিলেন,এবং বিষ্ণুর শিষ্য কাণীর বল্লালপুক্র কৃষ্ণদৈবজ্ঞ ছিলেন । 
এইক্ধপে গণেশবংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুকাল পর্য্যস্ত জ্যোতিষিক 
জ্ঞান-বিস্তারেব মূল হইয়াছিল। 

দিবাকর বংশ।-__গোদাবরীর উত্তরতটে গোলগ্রামে (নাইজাম 
রাজোর গোলগাম) দিবাকর নামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মহারাষ্ট্র ব্রাঙ্গণ 
বাম করিতেন। তাহার বংশধরগণ তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত তৎকালের 
প্রসিদ্ধ গণক ছিলেন । ইহাদের নাম নিয়ে গুদন্ত হইল। 
রাম 
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দিবাকর কমলাকর গোগীনাথ রঙ্গনাথ 
রামের পুত্র দিবাকর প্রসিদ্ধ গণেশের শিষ্য ছিলেন । কাছে তিনি 


দিবাকর বংশ। ১১১ 


স্বয়ং অধ্যাপক হন। তাহার পাচ পুন্তর তাহারই নিকট বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। দিবাকরের পৌত্র নৃসিংহ লিখিয়াছেন “গণকশ্রেষ্ট 
রামের পুক্র দিবাকর তৈত্তরীয়গণের অগ্রণী, ভট্টাচার্য এবং কুমারিল- 
স্তায় মীমাংসক-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কাশীতে বেদাস্তশান্ত্র চচ্চা করিতে 
করিতে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। 

দিবাকরের পুত্র শ্রীক্ঞ্চদৈবজ্ঞ সত্তীর্ঘকর্তা ও নিখিলশাস্ত্বেত। 
ছিলেন। তদীয় অনুজ বিঝুদৈবজ্ঞ সৌরপক্ষগণিত নামে একখানি করণ 
১৫৩০ শকে রচনা করিয়াছিলেন । তাহার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ছিলেন । 
বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ ১৫৪৫ শকে এঁ গণিতের উদ্দাহরণ, 
১৫৪৪ শকে মকরন্দের উদাহৃতি, ১৫৩৪ শকে গ্রহ-লাঘবের উদাহ্ৃতি, 
এবং সিদ্ধান্ত-শিরোৌমণি, নীলকণ্ঠী তান্গক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের উদাহরণ 
লিখিয়াছিলেন( বস্ততঃ বিশ্বনাথের উদাহরণ নাই, এমন প্রসিদ্ধ গ্রস্থই 
দেখা যাঁয় না। 

দিবাকর ভট্টাচার্যের তৃতীয় পুত্র মল্লারি গ্রহলাঘবের সার্থোপপন্তি 
স্কটবিবৃতি প্রণয়ন করেন। এই টাকায় তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
ব্যুৎ্পত্তি.প্রকাশ করিয়াছেন। 

দিবাকরের পৌল্র এবং শ্রীকুষ্ণের পুত্র নৃসিংহ ১৫০৮ শকে জন্মগ্রহণ 
করিয়া পিতৃব্য বিষণ ও মল্লারির নিকট বিদ্যাশিক্ষা! করেন। ইনি ২৫ বর্ষ 
বয়সে সৌরভাষ্য নামে হ্ৃর্যযসিদ্ধান্তের টীকা, এবং সিদ্ধান্তশিরোমণির 
উপর ভাস্কর স্বয়ং যে বাঁসনা ভাষ্য লিখিয়/ছিলেন, তাঁহার উপর বার্তিক 
নামে ৩৫ বর্ষ বয়সে টাকা লেখেন। বাসনাবার্তিকের যন্ত্রাধিকারে 
ময়ুর-যন্ত্র, ব্রহ্মচারি-যন্ত্র, শরবেধ-যন্ত্র বধূবর যোগ-যন্ত্র, মেষাজযুদ্ধ-যস্তর 
শংখবাদন-যন্ত্র, হংস-ঘন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ স্বয়ংবহ-যস্ত্রের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। দ্বিবেদি মহাশয় বলেন যে, ইহার অপর নাম নরহরি, নৃহরি ও 
নরসিংহ ছিল। বাসনাবার্তিক সিদ্ধান্তশিরোমণির একটি প্রসিদ্ধ টীকা। 


১১২ আমাদের জ্যোতিষী 


নৃসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবদৈবজ্ঞ। ইনি নৃসিংহের পুক্রগণের 
অধ্যাপক ছিলেন; এবং অনন্তস্থধারস-বিবৃতি ও মুহূর্তচুড়ামণি রচনা 
করিয়াছিলেন । 
নৃসিংহের চারিপুত্র। জোষ্পুত্র দিবাকর, শ্রীপতি ও কেশবের 
জাতক পদ্ধতির মত ১৫৪৭ শকে একখানি জাতকপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। 
দ্বিবেদি মহাশয় বলেন, ইহ।র অপর নাম পদ্মজীতক | কেশবের জাতিক- 
পদ্ধতির উপর ১৫৪৮ শকে ইনি প্পৌঢ়মনোরম! নায়ী টাকা লেখেন | 
ইহার প্রণীত মকরন্দ-বিবরণ, মকরন্দ-সারণী বুঝিবার পক্ষে প্রধান 
সহায়। দ্বিবেদি মহাশয় বলেন, এতদ্ব্তীত উনি পদ্ধতি-প্রকাশ ও 
' তাহার টাকা গণিততত্ব-চিস্তামণিও লিখিয়াছিলেন । 
নৃসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কমলাকর প্রচলিত হ্ৃ্ধ্যসিদ্ধান্তের মত-মম্মত 
সিদ্ধাত্ততত্ববিবেক নামক জ্যোতিবসিদ্ধান্ত ১৫৮০ শকে কাশীতে রচনা 
করেন। প্রগ্রস্থের স্থানে স্থানে তিনি ভাঙ্করের কোন কোন নিয়ম 
গুন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | এইরূপে, তিনি লিখিয়াছেন, 
্রন্মা প্রাহ চ নারদায় হিম গুষচ্ছৌনকায়ামলং 
মাগুবায় বসিষ্ঠনংজ্ঞকমুনিঃ সুর্য্যো মরায়াহ বহু । 
প্রত্যক্ষাগমবুক্তিশালি তদ্িদং শাস্ত্রং বিহায়ান্যথা 
যৎ কুর্বস্তি নরাধমন্ত তদ্সদ্বেদোক্তিশৃন্তা তৃশং ॥ 
অর্থাৎ বে অমলশান্ত্ ব্রহ্ম! নারদকে, সোম শৌনককে, বসিষ্ঠ মাও- 
ব্যকে, স্থ্্য ময়কে বলেন, সেই প্রত্যক্ষ গম-বুক্তিশালী শাস্ত্র ত্যাগ 
করিয়। যে অন্তথ| করে, সে নরাধম এবং নিশ্চিত সদ্বেদোক্তিশুন্ত | 
এইরূপে কমলাকর সৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের প্রাধান্ত স্থাপন এবং শিরোমণির গর্ব 
থর্রব করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইনি যে শ্বীয় বাসস্থান ও 
কুলজ দিয়াছেন, তাহা হইতে জান যায় যে, গোদাঁবরীর উত্তরে ২০ অংশ 
৩০ কলা! অক্ষাংশে দেবগিরি নামক ছুর্গ ছিল। সেই ছুর্গের অগ্নিকোণে 


দিবাকর বংশ । ১১৩ 


ষোল যোজন দুরে বিদর্ভ প্রদেশে পাথরী নামে গ্রাম ছিল। সেই 
গ্রামের ২০ যোজন পশ্চিমে গোঁদা নায়ী নদী প্রবাহিতা। তাহার 
উত্তর তটে গোলগ্রাম অবস্থিত। তাহাই কমলাকরের পূর্বপুরুষগণের 
বাসস্থান ছিল। 
কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাত। রঙ্গনাথ, জোগ্ঠগণের নিকট জ্যোতিষ 
শাস্ত্র শিক্ষা করিয়। ১৫৬২ শকে সিদ্ধান্ত-চুড়ামণি নামক গ্রন্থ রচন! 
করেন। দ্বিবেদি মহাঁশয় বলেন, উহা! প্রচলিত সৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত মতান্ুসারে 
রচিত। এই গ্রন্থে তিনি আপনাকে পণ্ডিত রঙ্গনাথ বলিয়! বর্ণনা! করি- 
য়াছেন। সার্বভৌম-কার মুনীশ্বরকৃত স্পষ্টীকরণভঙ্গী খগুন করিতে 
ইনি লঘুভন্নী-_-বিভঙ্গী নামক আর একথানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
(দিবেদী) 

| কুচনাচার্য্য ।-_উপরে কয়েক খানি সারণী গ্রন্থের উল্লেখ করা 
গিয়াছে। কথিত আছে, দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ কুচনাচার্য্যই সারণী বা 
পদক নিম্াণের প্রথম আবিষ্র্তী। ইহার সারণীর নামক গ্রহচক্র। 
ছুইখও অনম্পুর্ণ অশুদ্ধ ওড়িয়াক্ষরে লিখিত পুথি হইতে জানা যায় যে, 
১২২০ শকে পর্চাঙ্গ বা সপ্তাঙ্গ গণনার নিমিত্ত এই সারণীর স্থষ্টি হয়। 
বার, তিথি, নক্ষত্রঃ যোগ, করণ, এই পাঁচটি বিষয় থাকে বলিয়! পর্চাঙ্গ 
বা পঞ্জিকা নাম হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রবি ও চন্দ্রের স্থানও প্রাচীন 
পঞ্জিকার প্রদত্ত হইত। এজন্য উহার নাম সপ্তাঙ্গও ছিল। সিদ্ধান্ত না 
জানিয়! প্র সমুদয় অবগত হইবার অভিপ্রায়ে যাবতীয় সারণী বা পদকের 
সুষ্টি হইয়াছে। গ্রহচক্রের প্রথমে আছে যে, 

যঃ কর্ত। জগতাংভর্তা সংহর্তা মহসাংনিধিঃ। 

গ্রণমামি তমাদিতাং বহিরস্তস্তমোপহং ॥ 

নত্বা শশাঙ্কতৌমজ্ঞবৃহস্পতিসিতাসিতান্। 

গ্রহচক্রং প্রবক্ষটামি হুর্যযসিদ্ধান্তসম্মতং ॥ 


১১৪ আমাদের জ্যোতষা 


নন্দাদ্রিবিধুরামোনে। যুগাব্দঃ শকবৎসরঃ। 
একাক্গিশূন্তচন্দ্রোন শাকঃ শান্ত্রাব্বতাং গতঃ॥ 
থারুত্যেকোন শাকোহর্কৈরভযন্তে! মাসযুক্‌ ত্রিধ।। 
সৈকাবি খনগাপ্তার্থ স্াধুতোহত্র স্থুরাপ্তযুক্‌ ॥ 
প্রচলিত সুর্য) সিদ্ধান্তই এই গ্রহচক্রের মূল ছিল। শকাবা হইতে 
১০২১ বৎসর হীন করিয়া! শান্ত্ার্ব গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। পরী 
শকে ভাশ্বতী রচিত হয়। ভাস্বতীর এতদূর খ্যাতি আছে যে, কোন 
কোন পঞ্জিকায় এখনও উহার রচনা-কাঁল শান্ত্রা্ব বলিয়। প্রদত্ত হইয়! 
থাকে । এজন্ত কুচনাচার্ধ্য গ্রহচক্রে ভাম্বতীর শান্ত্রাব্ষকে পিওবৎ গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
গ্রহচক্রের একখানি টীকা মার্কগেয় পুক্র মাগুনি পাঠী ওড়িয়। ভাঁষায় 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে ১৬৬৬ শকের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
ত্রজন্ত বোধ হয় প্র টীকা তব শকে রচিত হইয়াছিল। এই টীকাকার 
লিখিয়াছেন, বাদিলাল কুচনাচার্যয গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিয়া পরলোক 
গমন করেন। বস্ততঃ গ্রহচক্রে মধ্যমাধিকার, স্ফ/টাধিকার ও 
তিথ্যাধিকার, এই তিনটিমাত্র অধিকারের পর্দক দেখিতে পাওয়। 
যায়। 
মহাঁদেব ।-_-১২৩৮ শকে পদ্মনাভ পৌল্র এবং পরশুরাম পুত্র 
গৌতমগোত্রীয় মহাদেব মাঁহাদেবী সারণী প্রস্তত করেন । গুর্জর দেশবর্তীঁ 
গোর্াসন্নিকটস্থ রাসিণ নামক স্থানে ইহার বাস ছিল। ইনি লিখিয়া- 
ছেন, পিতামহ আর্ধযভট ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাদির ভেদ-কঠিন গ্রহস্থান- 
গণনাবূপ অগাধ সংখ্যাসমুদ্রে নিমগ্ন জ্যোতিধিদ্গণের উত্তরণ জন্য এই 
সারণীরূপ নৌকা! প্রস্তুত করিলেন। দ্বিবেদি মহাশয় লিখিয়াছেন, 
নন্দিগ্রামের রাম-দৈবজ্ঞের পুত্র নৃসিংহ ১৪৮০শকে মাহাদেবী সারণীর 
ছায়াক্বপ মধ্যগ্রহ-সিদ্ধি নামক সারণী প্রস্তত করেন। 


বলাল বংশ। ১১৫ 


র।-_ ইনি ভূগুপুরের গণকচক্র-চুড়ামণি মদনস্থুরি 
নামক গুরুর শিষা, এবং ফিরোজ সাঁহ তুগলক যবনরাজের প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন। ১২৯২ শকে পারমি ভাষার গ্রন্থবিশেষ হইতে মহেন্তরহথরি 
সংস্কৃত ভাষায় যন্ত্রাজ নামক গ্রন্থ রচনা] করেন। ইহাতে বৃত্তসমৃহকে 
নিরক্ষ-মণ্ডলের ধরাতলে পাতিত করিয়। গ্রহগণনার ক্রম, এবং তদনুসারে 
নিশ্িত সারণী আছে। ১৩০০ শকে মহেন্তরন্থরির শিষ্য মলয়েন্দুস্থরি 
বন্্রাজের টীক! করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্য উভয়েই জৈন ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন । 

মহাদেব ।-_ইনি বোপদেবের পুত্র এবং গোদাতটাসন্ ত্রস্বকের 
রাজপগ্ডিত ছিলেন । ১২৭৯ শকে ব্রাঙ্গ ও আর্ধাভট মতে পঞ্জিকা গণনার 
নিমিত্ত কামধেন্ধু নামক করণ রচনা করেন। নীলকণঠের পিতা অনস্ত 
এই কামপেনুর টীক1 পিখিয়াছিলেন । 

গঙ্গাধর |- বিন্ধাগিরির দক্ষিণস্থিত সগর নগরে চন্দ্রভষ্ট পুক্র 
গঙ্গাধ্ শক ১৩৫৬ অব্দে প্রচলিত ক্ষর্যযসিদ্ধান্তান্থনারে চান্দ্রমান 
নামক তন্ত্র রচনা! করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরের পুজ্র বিশ্বনাথ 
চান্্রমান কঠিন দেখিয়া তাহাকে আুবোধ পদে রচনা করিয়া 
ছিলেন। ও 

লক্ষমীদাঁস 1___উপমন্থাগোত্রীয় বাচম্পতি মিশ্রের পুত্র লক্ষমীদাস 
১৪২২ শকে ভাস্করের সমগ্র সিদ্ধান্ত-শিরোমণির উপর গণিততত্ব চিস্তামণি 
নামে টাক। লিখিয়াছিলেন। 

বল্লালবংশ ।- _বল্ললবংশের আদিবাস এলচপুর-সমদেশে 
পয়োষ্ধীতটে বিদর্ভ দেশের ( বর্তমান নাগপুর গ্রদেশ ) অন্তর্গত দধিগ্রামে 
ছিল। বল্লাল ্বগ্রাম পরিতাগ করিয়া কাশীতে বাস করেন। তদ- 
বধি তাহার পুক্রগণ সেইখানেই বাদ করিতে লাগিলেন। বল্লাল 
দেবরাত গোত্রীয় যভূর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 


১১৬ আমাদের জ্যোতিষী 


বল্লালের পুক্র কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ চিন্তামণি 
জহাগীর বাদসাহের প্রধান চে ৰ 
জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি দ্িবা- রাম (সীতা) 
করের পুক্র কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাত। না 
বিষ্ণুর শিষ্য ছিলেন । কৃষ্ণটৈবজ্ঞ ব্রি গোপিরাজ 
ভাস্করের বীজগণিতের উপর নবা- যা (গরোজী) 
স্কুর এবং লীলাবতীর উপর কল্প-. |  __.. 
লতাবতার নামক টাকা লেখেন। না নে রি নিত রা 
এতত্তিনন, ইনি শ্রীপতিকৃতজাতক- | 
পদ্ধতির টাকা, ও ছাদক নির্ণর শিব নারায়ণ মুনীশ্বর বাসুদেব 
নামক ক্ষুদ্র পুস্তিক| রচনা! করেন। শকের ষোড়শ শতাব্দীর গ্রথমভাগে 
এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ছাঁদক-নিণয়ে চন্দ্র হুধ্যগ্রহণের কারণ 
দম্পতিযুগলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । 

বল্লালের অপর পুত্র রঙ্গনাথ ১৫২৫ শকে সৃর্ধসিদ্ধাস্তের উপর গুষার্থ- 
প্রকাশ্নক নামক প্রসিদ্ধ টাকা লেখেন। এই টাকার শেষে নিজবংশ 
কীর্তন করিয়াছেন। ফিরলীদ্দিগের শ্থয়ংবহ বিদ্যায় অভ্যাস আছে 
বলিয়া এই টীকায় উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ তৎকালে যুরোপ-দেশীয় 
বণিক্‌ সকল ভাঁরতে বিরল ছিল ন|। 

রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বরের অপর নাম বিশ্বরূপ ছিল। ইনি 
১৫৬৮ শকে সিদ্ধাস্ত-সার্বভৌম নামক একখানি জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত 
রচনা করেন। ইহার টাকাও তিনি লেখেন। ভাস্করের লীলাবতীর 
উপর নিস্্টার্থদূতী এবং শিরোমণির উপর মরীচি নামক টীক! 
লেখেন। এই মরীচি শিরোমণির একখানি প্রসিদ্ধ টাকা বলিয়! 
সকলের নিকট সবিশেষ আদৃত। মুনীশ্বর ও কমলাকর সমদাময়িক 
ছিলেন! 


নীলকঠ বংশ । ৃ ১১৭ 


নীলকণ্ঠ বংশ । বিদর্ভদেশে ধর্শপুর নামক স্থানে গর্গগোত্রীয় 

অনস্ত দৈবজ্ত বাস করিতেন। তিনি জাতকপদ্ধতি ও পথ্গঙ্গ-সাধনোপ- 
যোগী কামধেনু নামক গণিতের টাকা লিখিয়াছেন। উভয় গ্রন্থই এক্ষণে 
ছুপ্রাপ্য। 

অনস্তের পুত্র নীলকণ্ঠ ১৫০৯ চিন্তামণি 
শকে সংজ্ঞ। বর্ষ ও প্রশ্ন তন্ত্র নামক 
তিনভাগে তাজি কগ্রস্থ রচনা করেন । 
ফলব্যবসায়ীর নিকট এই নীল- 
কণ্ঠী বহু সমাদরের গ্রন্থ । নীলকণ্ঠ 
আকবর বাদসাহের স্ফুরদতুল সভা-. গোবিন্দ দৈবজঞ 
মণ্ডন পপ্ডিতেন্দ্র প্রধান দৈবজ্ঞ মাধব 
ছিলেন। বস্ততঃ তাজিক গ্রন্থে আরবী শব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান 
আছে। আরবীয়গণের মধ্যেই তাজিক গ্রন্থের উৎপত্তি, এবং তাহাদের 
নিকট হইতেই এই ফলশাস্ত্র এদেশে উপস্থিত হইয়াছে । (জ্যোতি- 
বিদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন) 

নীলকণ্ঠের ভ্রাতা রামদৈবজ্ঞ ১৫২২ শকে মুহ্র্থ-চিত্তামণি নামক 
স্প্রসিদ্ধ ব্যবহারগ্রস্থ কাশীতে রচনা করেন। ১৫১২ শকে আকবর 
বাদসাহের সামন্ত জয়পুরাধিপতি রামচন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত আকবর 
সাহের সময় হইতে পঞ্জি কাগণনোপযোগী রাম-বিনোদ নামক সারণী ঝ! 
করণ প্রস্তুত করেন। পুনশ্চ, টৌডরমল্লের তুষ্টির নিমিত্ত টোডরানন্দ 
নামক সংহিতা রচনা করেন। নীলকণ্ের পুত্র গোবিন্দ দৈবজ্ঞ ১৫২৫ 
শকে হ্বীয় পিতৃব্য রামদৈবজ্জের মুহূর্ণ-চিস্তামণির উপর পিযুষধার টাকা 
কাশীতে প্রণয়ন করেন। এই টীকাতে প্রাচীন বহু আচাধ্যের বচন 
উন্নীত থাকাতে উহা মহামূল্য হইয়াছে। গোবিনের পুত্র মাধব, নীল- 
কণ্ঠশর উপর শিশুবোধিনী টাক! লিখিয়াছিলেন। 





এ (পদ্মা) 


নাঃ (চন্দ্রিকা) না 


১১৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


মকরন্দ ।-_-১৪০০ শকে কাশীতে মকরন্দ স্ৃর্য্যসিদ্ধাস্তে বীজ 
ংস্কার করিয়া পঞ্চাঙ্গ-গণনার নিমিত্ত মকরন্দ নামক সারণী গ্রস্তত 
করেন। আজকাল ভারতের পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জিক! গণনার নিমিত্ত 
এই মকরন্দই অনেক জ্যোতিষীর একমাত্র সন্বল। মকরনের 
কন্দবল্লী লতাগুচ্ছ প্রভৃতি নামানুসারে পদক সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। 
দ্বিবেদি মহাশয় এই সকল নাম কল্পনার স্থন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 
মকরন্দ অর্থে মধু, তরু হইতে মধুর উৎপত্তি; আমার তরুণ কন্দাদি 
হইতে তরুর উৎপত্তি । এজন্য তরুলতাদ্দির বিভিন্ন অংশের নামানুসারে 
মকরন্দ স্বীয় সারণীকে [বভক্ত করিয়াছেন। গোলগ্রামের বিশ্বনাথ 
মকরন্দের উদাহরণ, এবং তাহার ভ্রাতুপ্পৌভ্র দিবাকর উহার বিবরণ 
লিখিয়াছেন। 
দামোদর ।--শ্রীবুক্ত শঙ্কর বালকষ্ণ দীক্ষিত প্রণীত ভারতীয় 
জ্যোতিঃশান্ত্র নামক অভিনব পুস্তক হইতে জান! যায় যে, শক ১৩৩৯ 
অবে দামোদর ভটতুল্য নামক একখানি করণ লিখিয়াছিলেন । উহাতে 
মধ্যমধিকার, গ্রহম্বুটীকরণাধিকারাদি আটটি অধ্যায় আছে । ব্রিপ্রশ্না- 
ধ্যায়ে একটি প্রশ্নে পলভ| ৫ গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু এতদ্বারা দামোদরের 
নিবাস নিরূপণ করিতে পার! যায় না। দামোদরের পিতার নাম পদ্ম 
নাভ, এবং পিতামহের নাম নার্মদ ছিল। পদ্মনাভ যন্ত্রত্বাবলি নামে 
এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । নার্মদকৃত কোন গ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়! যায় না। 
কিন্তু সুর্য্যসিন্ধাত্তের টীকায় রঙ্গনাথ নার্মদ রচিত এক গ্লোকার্দ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তাহা হইতে বোধ হয় নার্মদ প্রচলিত হ্ৃর্যযসিদ্ধান্ত অবলম্বন 
করিয়া কোন জ্োতিষ-গ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। নার্মদ ১৩০০ শকে ছিলেন 
বলিয়া বোধ হয়। 
দিনকর |__-ইহাঁর করণের নাম থেটকসিদ্ধি। উহাতে ১৫০০ 


শক গঙ্ষদাঙ্গ পাগাঙ্গে অঈীহাণ শীণলকা আপীককণ নিযে অচে। উহ! 


নীলকঞ্ বংশ। ১১৪ 


্রহ্মসিদ্ধান্তমতে গণিত। এই করণকে দিনকর লঘ্ুখেটসিদ্ধি বলিয়াছেন । 
সুতরাং বোধ হইতেছে, তাহার একখানি বুহৎ থেটসিদ্ধি ছিল। চন্দ্র 
ুর্য্য স্পষ্ট করণার্থ দ্রিনকর চন্দ্রা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। (দীক্ষিত) 

নাগেশ ।- তৃকেশ্বর পৌন্র এবং শিবপুভ্র নাগেশ ১৫৪১ শকে 
্রন্থপ্রবোধ নামক এক ক্ষুদ্র করণ লিখিয়াছিলেন। ত্র করণে 
কেবল গ্রহস্পষ্টীকরণ আছে* এবং তাহাও গ্রহলাঘবের প্রমাণে 
লিখিত। (দীক্ষিত) 

কৃষ্ণ ।-_কাশ্তপগোত্রীয় মহাদেবপুত্র কৃষ্ণ জ্যোতিষী ১৫২৫ শকে 
করণকৌস্তভ নামে এক করণ লিখিয়াছিলেন। দীক্ষিত মহাঁশয় বলেন, 
তাহা কেশবক্ৃত গ্রহ-কৌতুক ও গণেশকৃত গ্রস্থলাঘব অবলম্বনে লিখিত। 
তন্ত্রতত্ব নামে কৃষ্ণের আর এক গ্রন্থ ছিল: ইনি কোঙ্কণ প্রদেশ নিকট- 
বন্তা দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন । (দীক্ষিত ) 

অনন্ত দৈবন্জ্ত |__-১৪৪৭ শকে শ্রীকাস্ত-পুত্র অনস্ত-দৈবজ্ঞ হুর্যয- 
সিদ্ধাস্ত-সম্মত পঞ্জিক! প্রস্তুত করণোপযোগী স্থধারস নামক সারণী 'প্রস্তত 
করেন। তাহার পুক্র নারায়ণ ১৪৯৩ শকে মুহুর্ত-মার্ডও নামক মুহূর্ত বিচার 
বিষয়ক গ্রন্থ রচন। করেন। মার্ডগুবল্লভ নামক ইহার টীকাও তিনি 
করিয়াছেন । দ্েবগিরি (দৌলতাবাদ) নামক স্থানের উত্তরদিকে টাপর 
নামক গ্রামে ইহাদের বাস ছিল। নারায়ণের পুক্র গঙ্গাধর ১৫০৮ শকে 
গ্রহ লাঘবের মনোরম নায়ী টাকা লেখেন। এই জ্যোতিযিবংশ 
কৌশিক গোত্রীয় বাজসনেয়ী ছিল। 

রত্বক ।-___ইনি পঞ্চা্গগণনার নিমিত্ত পর্চঙ্গ-কৌতুক নামক 
সারণী ১৫৮০ শকে লিবিয়াছিলেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন, এই সারণী 
থণ্ডখাদ্যান্গুসারী। রত্বক্ঠের পিতার নাম শঙ্কর ছিল এবং কাশ্মীরে 
তাহার বসতি ছিল। 


১২০ আমাদের জ্যোতিষী 


বিদ্দণ |- দীক্ষিত মহাশয় বলেন, কৌগ্ডিণ্য গোত্রীয় মললয়ের 
পুত্র বিদ্দণ বার্ষিক-তন্ত্ব নামে এক তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। গ্রস্থকারের কাল 
কিংবা নিবাস জানিতে পার! যাঁয় নাই। তবে, উক্ত গ্রন্থের উপর 
১৬৩৪ শকের এক টীকা আছে । দীক্ষিত মহাশয় গ্রন্থকর্তার নাম হইতে 
অনুমান করেন যে, বিদ্দণ কর্ণাট প্রদেশে ছিলেন। এই তন্ত্র সম্প্রতি 
প্রচলিত হৃর্য্য সিদ্ধান্তের মতে লিখিত। গ্রহণমুকুর নামে আর এক গ্রন্থ 
নাকি বিদ্দণ রচনা করিয়াছিলেন । 

দাঁদীভিট |-__দাদাভট বা! দাদাভাই চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
ইনি স্র্যসিদ্ধান্তের উপর কিরণাবলি নামে টীকা ১৬৪১ শকে করিয়া, 
ছিলেন। দাদাভটের পিতার নাম মাধব ছিল। তিনি সামুদ্রিক-চিস্তা- 
মণি লিখিয়াছিলেন। দাদাভটের পুর নারায়ণ হোরাঁসার-সুধানিধি, 
নরজাতক ব্যাখ্য।, গণকপ্রিয়া নামে প্রশ্নগ্রস্থ, স্বরসাগর নামে শকুন গ্রন্থ, 
এবং তাজক সুধানিধি লিখিয়াছিলেন। 

মণিরাম ।- ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্কেদী গুজরাথী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। ইনি ১৬৯৬ শকে গ্রহগণিত-চিস্তামণি নামক তন্ত্র লিখিয়া- 
ছিলেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন, এই গ্রস্থের প্রধান আধার গ্রহলাঘব 
হইলেও গ্রস্থকার স্বয়ং বেধ করিয়! গ্রহক্ষেপক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং 
গ্রহলাঘব অপেক্ষ! এই গ্রন্থ হীন নহে। 

1 ইনি গর্গগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং নর্মদা-সঙ্গম- 
নিকটবর্তী দ্রধীচি নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৭০০ শকে ইনি 
ব্রহ্মসিদ্ধান্তসার গ্রস্থ রচন! করিয়াছিলেন । (দীক্ষিত) 

চিন্তীমণি দীক্ষিত ।-_ইনি সাতার নগরে বাস করিতেন এবং 
১৭১৩ শকে গোলানন্দ নামক বেধযন্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ এবং ৃর্য্যসিদ্ধাস্তের 
এক সারণী করিয়াছিলেন। চিস্তামণি বৎসগ্োত্রীয় ছিলেন। রাম 
নামে ব্যক্তি বিশেষ গোলানন্দের টাকা! করিয়াছিলেন। (দীক্ষিত) 


নীলকঠ বংশ । ১২১ 


রাঘব |-__খানদেশে রাঘবের বাস ছিল। তিনি ১৭৩২ শকে 
খেটকৃতি রচন! করিয়াছিলেন । গ্রন্থের আধার গ্রহলাঘব ছিল। এতদ্‌- 
ভিন্ন, পঞ্চাঙ্গার্ক নামক গণিত এবং পদ্ধতিচক্ররিকা নামক জাতক গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। (দীক্ষিত) 

নীলাম্বর শর্মা! |__ইহীর জন্ম ১৭৪৫ শকে এবং নিবাস পাট- 
নায় ছিল। পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে ইনি গোল-প্রকাশ নামক সংস্কৃত 
গণিত লিখিয়াছিলেন। এই গণিতে জ্যোত্পত্তি, ত্রিকোণমিতি, চাপীয় 
রেখাগণিত, চাীয় ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বিষয় আছে। লীলাবতীর 
অঙ্কসমূহের বাসনাসহ এক টাকাও ইনি করিয়াছিলেন। ইহার জোম্ঠ- 
ভ্রাত৷ ভাঙ্করের বীঞ্গণিতের টীকা এবং ভাবপ্রকাশাদি ফলিত গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। নীলাম্বর অলবর দেশের রাজ! শ্রীশিবদাস সিংহের 
প্রধান গাণিতিক ছিলেন। 

চক্রধর |___ইহার পিতার নাম বামন ছিল। ১১০০ হইতে 
১৫০০ শকের মধ্যে ইনি যন্ত্রচিস্তামণি নামক বেখগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন। 
গোদাবরী তীরবর্তী পার্থপুবনিবা'সী মধুস্থদনাত্মজ রাম ১৫৪৭ শকে যন্ত্র 
চিন্তামণির টীক। করিয়াছিলেন। এততিন্, শাগডল্য গোত্রোভূত 
অনস্তাত্মঙ্গ দ্িনকর ১৭৬৭ শকে উদাহরণরূপ এক টীকা করিয়াছিলেন । 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, যন্ত্রচস্তীমণি এক প্রকার তুরীয়যন্ত্। চক্রধরের 
নিজের টীক1 আছে। 

দিনকর |-_ইনি শাগ্ডিল্য গোত্রোৎপন্ন অনস্তের পুত্র ছিলেন, 
এবং ইহার নিবাস পুনাতে ছিল। যন্থচিস্তামণির টাকার এবং বহু সারণী 
গ্রন্থের কর্তী ছিলেন। তত্রুত গ্রহবিজ্ঞান-সারণী নামক সারণীতে 
১৭৩৪ শকের উদাহরণ আছে। দীক্ষিত মহাশয় বলেন, গ্রহলাঘব 
মতান্থুসারে পঞ্চাঙ্গগণনার নিমিত্ত দ্রিনকরের সারণী সবিশেষ যোগ্য। 
বস্ততঃ দাক্ষিণাত্যে গ্রহলাঘবের যেমন সমাদর ছিল, তেমনই তছুপরি 


১২২ আমাদের জ্যোতিষী । 


বনুগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল | বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় মহাদেব-পুত্র শিব 
গ্রহলাঘবান্থসারী তিথি-পারিজাত-সারণী ১৭৬৭ শকে করিয়াছিলেন । 
তিথিসাধনার্থ এ সারণী তিথি-চিস্তামণির তুল্য। ( দ্বিবেদী ) 

রাঘবানন্দ ।-_-:৫১৩ শকে বদেশীয় রাঘবানন্দ জ্যোতিষী 
সিদ্ধান্তরহস্ত নামক করণ এবং ১৫২১ শকে তিথিনক্ষত্র গণনোপযোগী 
দিনচক্ট্রিকা নামক সারণী প্রস্তত করেন। সিদ্ধান্তরহস্তের আধার 
প্রচলিত হৃুর্য্যসিদ্ধান্ত ছিল, এবং উহাই বঙ্গদেশীয় কোন কোন পঞ্জিকার 
সিদ্ধান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এততিন্ন, দ্িনকৌমুদীও তিথি গণনায় 
ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । এই রাঘবানন্দ বিদগ্ধতোষণী নামক জোতিষ- 
গ্রন্থের কর্তা কি না, বলিতে পারিলাম ন1। 

রঘুনাথ শন্মা ।-_ইনি ভাক্চরকৃত গ্রন্থ ও স্্ধ্যসিদ্ধাস্ত মতে 
মণিপ্রদীপ নামক করণ ১৪৮৭ শকে প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ইঞ্ার 
পিতার নাম সোমভট্ট ছিল। দ্বিবেদী মতে মণিপ্রদীপ করণ-কুতৃহল 
মার্গান্থসারী। আর এক রঘুনাথ ১৪৮৪ শকে স্থবোধমঞ্জরী নামক এক 
খানি করণ লিখিয়াছিলেন। উহার আধার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ছিল। (দীক্ষিত) 

নিত্যানন্দ |-_গণকতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৬১ শকে 
গৌড়ন্রাহ্মণ দেবদত্ত-পুক্র নিত্যানন্দ কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী ইন্দপ্রস্থে 
সিদ্ধান্তরাজ প্রণয়ন করেন। ইনি সায়নগণনার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং 
উহাই যে মুখ্যগণন।, তাহার মীমাংসা! করিয়াছেন। ইনি চন্রস্থান- 
গণনার নিমিত্ত পাক্ষিক সংস্কার নামক একটি নূতন সংস্কার উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন । 

বলভদ্রে মিশ্র ।- হায়নরত্র নামক বর্ষফল-গণনোঁপযে।গী তাজক- 
প্রস্থ অনেক ফলব্যবসায়ীর পরিচিত। বাদশাহ হ্জার সময়ে 
১৫৬৪ শকে রাজমহল নগরে বলভদ্র মিশ্র কর্তৃক তাহা রচিত 
হইয়াছিল। 


নীলকঠ বংশ। ১২৩ 


গণেশ ।-_তাপ্তা তীরবর্তী হুর্ধ্যপুর নামক স্থানে ভারদ্বাজ- 
কুলোভ্ভূত গণেশ ১৫৩৫ শকে জাতকালঙ্কার নামক প্রসিদ্ধ ফলগ্রস্থ রচন! 
করেন। কবিত্বে এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি 
আছে। গ্রন্থের শেষে গণেশ নিজের টি 
ংশাবলী দিয়াছেন। গোলগ্রামের | 71 
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শিব, এই গণেশের সূর্য্য দাস টা রামকুষ্ণ 
গুরু ছিলেন। ৫০ গণেশ ৃঁ 

জয়সিংহ ও জগন্নাথ |-___জগন্নাথ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের 
প্রধান পণ্ডিত ছিলেন । ইনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জয়সিংহের আদেশে 
আরবী মিজ্জান্তী নামক সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত-সআাট নাম দিয়া সংস্কৃত 
ভাষায় অনুবাদ করেন। এই মিজাস্তী গ্রন্থ প্রাচীন যবন টলেমীকৃত 
সিদ্ধান্তের আরবী অন্ুবাদ। সিদ্ধান্ত সআাটে অনেক আরবীয় 
জ্যোতির্রিদের গণনাক্রম আছে। যুক্লিডের রেখা-গণিতের আরবী 
অনুবাদ হইতে ১৬৪০ শকে জগন্নাথ সংস্কৃত রেখাগণিত রচন! করেন । * 
এই ছুই অনুবাদ জন্য জয়পিংহ জগন্নাথকে অনেক গ্রাম দান 
করেন। 





** এই গণেশের পূর্বব পুরুষ কাহুজী ছিলেন । আর এক কাহুজীর নাম পাওয়া যায়। 
শল্ুহোর! প্রকাশ নামক জাতকফলগ্রস্থের প্রণেত। পুঞ্জরাজ নন্দীদ্বার-নগরাধিপতি শল্তু 
দাসের তুষ্টির নিমিত্ত উক্ত হোরা রচন। করেন। শলুদাসের পিতা শিবদাস নৃপতি, তাহার 
পিতা কাহুজী নৃপতি ছিলেন। শল্তুদাস ভূপাল ১৫৮৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। 

* পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ এখানে রেখাগণিতের প্রথম কয়েক পড্ভি প্রদত্ত 
হইল। অথ রেখাগণিতং প্রারভ্তাতে অন্রগ্রস্থে পঞ্চদশীধায়াঃ স্ভি অষ্টসপ্তত্তরচতুঃশতং 
শকল।নি সম্তি। তত্র প্রথমাধ্যায়েহষটচত্বারিংশচ্ছকলানি সন্তি | তত্রাদে৷ পরিভাষা । যঃ 
পদার্থ দর্শনযোগাঃ বিভাগানার্হঃ স বিন্দুব্ণাচাঃ | যঃ পদার্ঘঃ দীর্ঘবিস্তার-রছিতঃ ৰিভ।" 
গর সরেখাশব্দ বাচ্যঃ | ইত্যাদি 


১২৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


দ্বিবেদি মহাশয় জগন্নাথ সম্বন্ধে একটি ইতিহাস দিয়াছেন। ১৬৭২ 
শকে ওরঙ্গজেব বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে জয়সিংহ শিবাঞ্জীর সহিত যুদ্ধ 
করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। প্রত্যাগমন কালে তিনি জগন্নাথকে 
অল্প বয়সেই বেদবেদাস্তদর্শনশাস্ত্রে পারগ দেখিয়! পারসি ও আরবী 
ভাষা শিখাইবার অভিপ্রায়ে সঙ্গে লইয়। আসেন। জগন্নাথ অল্পদিনের 
মধ্যে এঁ ছুই ভাষায় এমন দক্ষ হইলেন যে, ওরঙ্গজেব স্বয়ং তাহাকে 
নিজের প্রধান সভাপগ্ডিতপদে নিযুক্ত করিলেন। পরে জয়সিংহের 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় জগন্নাথ তাহার সভাপপ্তিত হন। * সেই খানে 
জয়সিংহের ইচ্ছাক্রমে জগন্নাথ অনেক আবরী গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ 
করেন। 
এই সঙ্গে জয়পুর-নগর-প্রতিষ্ঠাতা জয়দিংহ নরপতির কীর্তিকাহিনী 
কিছু না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নরপতিগণের মধ্যে 
জয়সিংহ বিদ্যাবুদ্ধিতে গৌরবস্থল ছিলেন। যে বিক্রমাদ্িত্যের সভায় 
নবরভ্ব শোভা পাইত, যে ভোজের কীন্তিকলাপ আপামর সাধারণের 
নিকট পরিচিত, জয়সিংহ তাহাদের স্ায় বা তাহাদের অপেক্ষাও বিদ্যান্ু- 
রাগী ছিলেন। ইনি খ্রীঃ ১৬৯৯ অবে জয়পুরের সিংহাসন অধিরোহণ 
করেন এবং ৪৪ বৎসর রাজ্য করিয়া! ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন 
মহম্মদ সাহ দিলীশ্বর ছিলেন। জয়সিংহ গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ 
জ্যোতিষবিদ্যায়, যেমন স্ুপপ্ডিত, তেমনই রাঁজনীতি-মন্ত্রণায় অসাধারণ 
ছিলেন। কর্ণেল টড সাহেব লিখিয়াছেন, এখনও রাজপুতানার মালবে 


* এই সময়ে উভয়ের মধো যে বাকৃপট্তা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! গণকতরঙ্গিনী 
হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল। জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, 

দিলীশ্বরে! বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান্‌ পুররিতুং সমর্থ;। ইহার উত্তরে জয়সিংহ 
বলিয়াছিলেন, 

অন্যের্বরাকৈঃ খলু দীয়মানং শ।কায় বা স্াললবপায় বা স্যাৎ 


নীলক বংশ। ১২৫ 


জয়সিংহের নাম স্মরণ করিয়! লোকে জয়াশ! করিয়া থাকে । জ্যোতি- 
বিদ্যার সম্যক আলোচনা নিমিত্ত ইনি মান্গএল নামক পর্ত(গিজ পাদরির 
সহিত যুরোপে একজন লোক প্রেরণ করেন। যুরোপে- জ্যোতিষের 
অবস্থ। দেখা তাহার উদ্দেস্ত ছিল। পর্ত,গালের রাজ! কয়েকটি যন্ত্র সহিত 
একজন জ্যোতিরর্বিদকে এ দেশে পাঠাইয়! দেন। ক্রমে ক্রমে নানাবিধ 
জ্যোতিযগ্রস্থ সংগৃহীত হইল মহম্মদ সাহ জ্যোতিষে জয়সিংহের পাণ্তিত্য 
দেখিয়। পঞ্জিকা-সংস্কার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ নিমিত্ত ইনি 
স্বয়ং জ্যোতিফবেধোপযোগী গোলাদি যন্ত্রে নব নব কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিলেন; এবং ইহ্ারই আদেশে সিদ্ধান্ত-সত্রাট. অনুসারে স্ব প্রতিষ্ঠিত 
জয়পুর, ইন্্রপ্রস্থ (দিল্লী), উজ্জয়িনী, মথুরা» ও কাশীতে মানমন্দির 
নির্শিত হইয়াছিল। পণ্ডিতবর বাপুদেবশাস্ত্রী কাশীর মানমন্দির বর্ণন 
করিয়াছেন। ,কত প্রচুর অর্থব্যয়ে এই সকল মানমন্দির নির্দিত 
হইয়াছিল, তাহ! কাশীর ও দিলীর মানমন্দিরের বর্তমান অবস্থ। দেখিলে 
কতকটা অন্থুমান করিতে পাঁর! যায়। ছুঃখের বিষয় জয়সিংহের পঞ্জিকা- 
ংস্কার ও তাহার মানমন্দির অপূর্ববস্ত-্বর্ূপ হইয়া আছে। দেশের 
কোথাও তাহার গণন। প্রচলিত হয় নাই। 
শঙ্কর |-_ইনি ১৬৮৮ শকে বৈষ্ণব-করণ নামে এক করণ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিণ গুপ্তের মতান্ুসারে করণ লিখিতেছি 
বলিয়! কিন্তু ভাস্করাচার্য্যাদির মতে লিখিয়াছেন। শঙ্করের পিতার নাম 
শুকভ্ট এবং নিবাস রৈবতক পর্বতপ্রাস্তে ছিল। (দ্বিবেদী ) 
মথুরানাথ শুক্র 1 ইনি মালবীয় ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষ সিদ্ধান্তে ও 
পারসি ভাষায় নিপুণ ছিলেন। শক ১৭১৫ অব কাশীর রাজকীয় 
পাঠশালার পুস্তকালয়াধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭০৪ শকে ত্বিনি 
যন্ত্ররাজ-ঘটনা! নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ১২২ শকে মহেন্ত্রস্থরি 
নামক জৈন জ্যোতিষী যে যন্ত্রাজ নামক বেধোপযোগী গ্রন্থ 


১২৬ অ'মার্দের জ্যোতিষী 


লিখিয়াছিলেন, মথুরানাথ তাহারই আদর্শে যন্ত্ররাজ-ঘটন! লিখিয়া- 
ছিলেন। (দিবেদী) 


উপরে কয়েক জন জ্যোতিষী ও তাহাদের গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল। 
ভারত প্রকাণ্ড দেশ। উহার বিভিন্ন প্রদেশে আরও কত জ্যোতিষী 
ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুর । আমরা কতজনেরই বা নাম বলিতে 
পারিয়াছি? বৎসকুলোদ্ভব ধনপ্রয় দৈবজ্ঞকৃত জাতকচন্দরোদয়ে পুরাতন 
অনেক জ্যোতিষীর নাম ও স্থানে স্থানে তাহাদের গ্রস্থাদি হইতে শ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে | ইহাতে স্থু প্রকাশ, সারাবলী, সিদ্ধান্তশিরোমণি, স্ফুট- 
দর্পণ, স্ধয সিদ্ধান্ত, মুক্ত চিস্তামণি, .মুক্তীমণি, বালবোধিনী, রাজমার্ভগু, 
বৃহৎ রতুমলা, এবং গর্গ, বরাহ, যবন, যবনেশ্বর, অকেতসিংহ, কালিদাস, 
শ্রীনিবাস প্রভৃতি বু জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীর শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহাতে নি্নলিখিত জ্যোতিবিপদ্যা-বিশারদের নামোল্লেখ 
আছে। যথা, 


ময়শ্চ যবনো বিষণ গুপ্তঃ ক্ষেমন্কর স্তথা। 
কষ্তা্দিত্যো সিদ্ধসেনো বরাহঃ সত্য এব চ ॥ 
জীবশর্মা ব্রহ্মপঞ্জে (1) মণিখঃ শ্রীপতিস্তথা । 
আর্ধাভট্টঃ শ্রীনিবাঁদঃ ৫১ কামাভট্ট ৫২ স্তঘৈবচ ॥ 
কল্যাণবর্ম্মা ভোজশ্চ ভাস্করাচার্ধয এব চ। 
অকেতসিংহ ইত্যাদ্য। জ্যোতির্বিদ)-বিশারদাঃ ॥ 


*১ গোঁড়ীয় ন্মার্তাচার্ধা রঘুনন্দনের জোতিষতত্ব ১৪২১ শকে:লিখিত। তাহাতে 
শ্রীনিবাসকৃত শুদ্ধিদী পিকার উল্লেখ আছে । সুতরাং শ্রীনিবাস অন্ততঃ চারিশত বর্ষ পূর্বে 
ছিলেন। 


*২ বুর্যাসিদ্ধান্তের উপর কামাভটের টীকা আছে। চক্্রশেখরের মুখে এই টীকার 


নীলকণ বংশ। ১২৭ 


তাই বলি, আমরা কয়জনের নাম করিতে পারিয়াছি। ধনঞ্জয়ও যে 
সকল পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহাদেরই অধিকাংশ আজ কাল ছুপ্রাপ্য 
হইয়াছে। 

বাঁপুদেব শাস্ত্রী ।__এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে আর ছুই এক 
জ্যোতিধিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া যাইতেছে! বাপুদেব শাস্ত্রীর 
নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ সীতারাঁম দেবের 
পুক্র ছিলেন। তিনি খ্রীঃ ১৮২১ অবে জন্মগ্রহণ করিয়া নাগপুরে মহা- 
রাষ্ট্র ভাষায় যুরোগীয় পাটাগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা করেন। তদনস্তর 
ভাক্ষরের পাটা ও বীজ গণিত অধ্যয়ন করেন। 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিহোর রাজ্যের এজেন্ট বিল্কিন্স সাহেব বাপুদেবকে 
গণিতে নিপুণ দেখিয়! সংস্কৃত জ্যোতিষ শিক্ষার নিমিত্ত সিহোর নগরে 
প্রেরণ করেন। সেখানে প্রায় ছুই বৎসর অধ্যয়নের পর পরীক্ষা! দিয়] 
১৮৪২ গ্রীষ্টা্বে কাশীর সংস্কত কলেজে সংস্কতে রেখাগণিতের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। সেখানে ক্রমশঃ গণিতে তাহার পাগ্ডিত্য জন্মে, এবং 
অবশেষে সেই কলেজের প্রধান গণিত-শাস্ত্াধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। 

সেই সময় তিনি সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার রেখাগণিত, ত্রিকোণমিতি, 
প্রাচীন জ্যোতিষাচার্ধযাশয় বর্ণন,মানমন্বির-বর্ণন প্রভৃতি বহুবিধপ্রন্থ গ্রণ- 
য়ন করেন। ইংরা'জ নাবিকপঞ্জিকা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাঙ্ক 
প্রস্তুত করেন । ত'হার পরলোকগমনের পরে তাহার পুত্র গ্রতিবর্ষ সেই- 


বিষয় শুনিয়াছি। তাহাতে বোধ হয় রঙ্গনাথের টীকা অপেক্ষা কামাভট্ের টীকা বিশদ । 
ওড়িয়ক্ষরে লিখিত একখানি টীকা চন্দ্রশেখরের নিকট ছিল। এক্ষণে উহ! দুপ্প'পা 
হইলেও ওড়িশায় পাওয়া যাইতে পারে। র্যা দিদ্ধান্তের উদাহরণ সম্বলিত আর 
এক খানি অসম্পূর্ণ টীকা বহু যত্বে পাইয়াছি। উহাও ওড়িয়াক্ষরে লিখিত। গ্রস্থের 
নমটিও ওড়িয়। বলিয়া বোধ হইতেছে। নাম দেবীদ।সকৃত আড়ণ|। দেবীদাসের নিবাস 
পুক্ুষোত্বমে ছিল । উদাহরণে কল্যবদ ৪৫২১ ( শক ১৩৪২ ) গৃহীত হইয়াছে। 





১২৮ আমাদের জ্যোতিষী । 


রূপ পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছেন। ভাস্করের গ্রস্থ-সমূহের মুদ্রণ এবং সমগ্র 
সুর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলাধ্যায়ের বিলকিন্স সাহেবককৃত 
ইংরাজি অনুবাদ সংশোধন করেন। গণিতে তাহার বুৎ্পত্তি দেখিয়া 
ইংলগ্ডের এবং বঙ্গদেশের “এসিয়াটিক সোসাইটি' এবং কলিকাতা৷ ও 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে সভাসদ্‌ নির্বাচন করেন । ১৮৭৮ খ্রীঃ 
অব গভর্ণমেন্ট তাহাকে “মি,আই,ই,” এবং মহারাণীর রাজ্য-শতার্দোৎ- 
সব উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বার ভূষিত করেন। এইব্ূপে 
দেশে বিদেশে সম্মান লাভ করিয়। বাপুদেব ১৮৮৯ গ্রীষ্াৰে রাজ কার্ধ্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। এক বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। 
এই মহাত্মার প্রকৃত নাম নৃসিংহদেব শাস্ত্রী। ইহার মাতা সন্তান- 
কামনায় নৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়া ইহাকে সন্তানরূপে প্রাপ্ত হন। 
বাপৃ বা বাপু ইহার মাতার আদরের নাম ছিল। 
স্থধাকর দ্বিবেদী |___আননে'র বিষয় আমর! মহামহোপাধ্যায় 
স্থধাকর দ্বিবেদি-মহাশয়কে স্বর্গীয় বাপুদেব শান্ত্রীর উপযুক্ত প্রতিনিধি 
পাইয়াছি। বাপুদেব ইংরাজি ভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ ছিলেন না, এজন্য 
তাহার প্রতিভাও সম্যক বিকশিত হইতে পারে নাই। দ্বিবেদি মহাশয় 
ইংরাজি ও সংস্কৃত গণিতে পারদর্শী হইয়! যুরোগীয় কয়েকটি গণিতের 
সংস্কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দীর্ঘবৃত্তলক্ষণ, বাস্তব-চগ্শৃঙ্গোন্নতি - 
সাধন, ছ্যচরচার, পিগুপ্রভাকর, ভাত্রম*ররখা-নিরূপণ, গ্রহণ-করণ, 
গোলীয় রেখ। গণিত প্রভৃতি লিখিয়াছেন। লল্লের তন্ত্র, শ্রীধরের ত্রিশ- 
তিকা।, বরাহের বৃহৎ সংহিতা, কমলাকরের সিদ্ধান্ত-তত্ববিবেক, কৃষ্ণের 
ছাদক-নিপয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়! দেশের মহোপকার সাধন করিয়া- 
ছেন। বরাহমিহিরক্কত পঞ্চনিদ্ধাস্তিকার, তাস্করের লীলাবতী, বীজ ও 
করণ-কুতৃহগের, এবং যন্ত্ররাজের সংস্কৃত টীকা লিখিয়াছেন। তাহার কৃত 
গণকতরঙ্গিণী বহু গবেষণা ও পাগ্ডিত্যের পরিচয়-স্থল। আঁশা করি, 


চন্ত্রশেখর সিংহ । ১৯১৯ 


তিনি ছুশ্রাপ্য অথচ আদরনীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা দেশের একট। 
প্রধান অভাব মোচন করিয়! ভারতবাসীকে চিরখণে বদ্ধ করিবেন । 

সুধাকর দ্বিবেদী খ্রীঃ ১৮৬০ অবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং এক্ষণে 
কাশীর সংস্কৃত কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপক আছেন । খ্রীঃ ১৮৯২ 
অন্দে ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাসদ নির্বাচিত হইয়াছেন | 
কলিকাতার পঞ্জিকাসংস্কার-সম্পাদ্দিকা-সভার অনুরোধে ইনি দৃগ্গণিতের 
এক্য করিয়। স্ষুটগ্রহ-সাধনোপযোগী সারণী প্রস্তত করিয়! দিয়াছেন। 

চক্দরশেখর সিংহ |-_দ্বিবেদি মহাশয় ইংরাজি জ্যোতিষ শিক্ষা 

করিয়াছেন । স্তরাং জ্যোতিধিদ্য| শিক্ষা করিবার তাহার সবিশেষ 
স্থযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু যদি কেহ সেই প্রাচীন কালের মত জ্যোতি- 
ধিদ্‌ দেখিতে চান, তিনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহের নিকট 
আগমন করিবেন। ইনি সংস্কৃত, এবং মাতৃভাষ! ওড়িয়। ব্যতীত অপর 
কোন ভাষাই জানেন না। এমন কি, ওড়িয়া অক্ষর ভিন্ন অন্ত অক্ষর 
পর্যন্ত পড়িতে পারেন না। ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছূর্গম অরণ্যের 
জন্ত চিরপ্রসিদ্ধ। সিংহ মহাশয় প্রায় সেইরূপ ছূর্গম অরণ্যশৈলাকীর্ণ 
প্রদেশে শ্রীঃ ১৮৩৫ অবৰে জন্মগ্রহণ করিয়! প্রায় সমন্ত জীবন তথায় 
জ্যোতিষচর্চায় অতিবাহিত করিতেছেন। 

কটক হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ পশ্চিমে খগ্ুপাড়া নামক একটি ক্ষুদ্র 
করদ রাজ্য আছে। নৃসিংহ মর্দরাজ ভ্রমরবর রায় সেই রাজ্যের অধীশ্বর 
ছিলেন। পুরুযোতম ও শ্ামবন্ধু নামে তাহার ছুই পুত্র ছিলেন। পুরু- 
ষোত্তম জ্যেষ্ঠ । এ প্রদেশের উত্তরাধিকারিত্বের বিধি অনুসারে তিনি এবং 
তাহার পুক্র পৌন্রাদি খগুপাড়ার রাজ! হন। চন্দ্রশেখর শ্তামবদ্ধুর পুত্র। 
এইবূপে তিনি খগ্ডপাড়ার বর্তমান রাঁজা নটবর ভ্রমরবর রায়ের পিতৃব্য। 

রাজবংশীয় বলিয়। চন্দ্রশেখরের উপাধি সামস্ত। কিন্ত ওড়িশায় 
তিনি 'পঠনি সাস্ত নামে সবিশেষ পরিচিত । শৈশবে তাহার কয়েকজন 


১৩০ আমাদের জ্যোতিষী । 


অগ্রজের মৃত্যু হওয়াতে, বঙ্গদেশে মুচিরাম, এক কড়ি, ছুকড়ি, প্রভৃতি 
নামের ন্যায়, তাহার পিতামাতা তাহাকে পাঠান বা পাঠানী সামস্ত 
বলিয়া ভাকিতেন। ইহারই অপত্রংশে তিনি “পঠানী সাস্ত' বলিয়া! লোক- 
সমাজে খ্যাত হইয়াছেন। বাল্যকালে তিনি স্বীয় পিতৃব্যের নিকট 
ংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এই পিতৃব্য অল্লাধিক ফলিতজ্যো তিষ 
জানিতেন। তাহারই নিকটে চন্দ্রশেখর জ্যোতিষের লগ্ন নক্ষত্র ইত্যাদি 
কয়েকটি বিষয় শিখিয়! দশ বাঁর বৎসর বয়ঃক্রম সময়েই সেগুলি আকাশে 
পরীক্ষা করিয়৷ দেখিবার প্রয়াসী হন। পূর্বকালের লগ্মানে আকাল 
গ্রাভেদ পড়িয়াছে। শিশু চন্জ্রশেখর দেখিলেন যে, গণনায় যে রাশির যে 
উদ্দয় কাল আসে, ঠিক সেই সময়ে সে রাশির উদয় হয় না। ইহা হই- 
তেই ক্ঠাহার জ্যোতিষাঙ্রাগের প্রথম সঞ্চার হয়। প্রতি রাত্রে তিনি 
আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গণনার সহিত 
তাহাদের অবস্থানের এ্ীক্য হয় না। দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌ কেহ ছিলেন 
না। অথচ গণিতের সহিত দূকের এঁক্য না হইবার কারণও বুঝিতে 
পারিলেন না। তাহার বয়ঃক্রম ১৫১৬ বৎসর হইল, এবং বয়োবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষানুরাগও বৃদ্ধি পাইল। গৃহস্থিত সিদ্ধাস্ত-শিরোমণি 
এবং সুর্য্যসিদ্ধাত্ত নিজেই টাকার সাহায্যে অধ্যয়ন করিলেন। উক্ত 
প্রস্থ-বর্ণিত ছুই একটি যয্ত্র স্বয়ং নির্মাণ করিলেন, এবং তংসাহায্যে 
আকাশের গ্রহ নক্ষত্র বেধ করিতে লাগিলেন। 
কয়েক বৎসর পরে এই সকর্লশবেধ-ফল বিচার পূর্বক তিনি সিদ্ধাস্ত 
প্রণয়নের আবশ্তক উপজীব্য সংগ্রহ করিলেন, এবং প্রত্যহ গ্রহনক্ষত্র 
বেধদ্বার! প্রস্তুত উপজীব্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সকল 
পরিদর্শনফল যথাকালে তালপত্রে লিখিত হইতে লাগিল এবং সিদ্ধান্ত 
'ঘবর্পণ নামক এক অভিনব সিদ্ধান্ত রচনা! আরম্ভ হইল। 
তৎকালে শ্্ীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য পুজার কালবোধক পঞ্জিকা 


চন্রেশেখর সিংহ। ১৩১ 


গণনা জনৈক খড়িরত্বের* উপর বংশপরস্পরা ন্তত্ত ছিল। বল! 
বাহুল্য, পুরাতন সারণী অবলম্বনে এই পঞ্জিক৷ গণিত হইত। সিংহ 
মহাশয় দেখিলেন, সে গণন! ভ্রমপূর্ণ, আদৌ দৃকৃসিদ্ধ নহে । সে আজ 
৩০।৩৫ বৎসর পূর্বের কথা । এই সময় কটকের কোন মুদ্রাবন্ত্রাধ্যক্ষ 
ওড়িয়া পঞ্জিকা! মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। 
ওড়িশায় জগন্নাথদেবের পঞ্রিকাই একমাত্র শ্রদ্ধেয় পঞ্জিকা ছিল। ছুই 
চারি বৎসর খড়িরত্বের গণিত পঞ্জিক৷ মুদ্রিত হইল; দেশের লোকে পূর্ব- 
প্রথান্ুসারে তালপত্রে লিখিত পঞ্জিকার পরিবর্তে মুদ্রিত পঞ্জিকা ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিল। সামন্ত মহাশয় ভ্রমপূর্ণ পঞ্জিকার প্রচলনে ক্ষুব্ধ 
হইলেন, এবং যাহাতে তাহার সংশোধন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার গণন! প্রচলিত পঞ্জিকাঁয় প্রবেশ করাইতে 
কাহারও সাহস হইল নাঁ। অবশেষে পুরীর মন্দিরে পণ্ডিতগণের এক 
ভা আহত হইল। ইহাদের সম্মতি পাইয়া ণপঠানি সাস্ত” গ্রহ ও 
তিথ্যাদি গণনাঁয় খড়িরত্বের উপদেষ্টা হুইলেন এবং কালক্রমে “পঠানি 
সাস্তেব” গণিত পঞ্জিকা ওড়িশায় একমাত্র পঞ্জিকাম্বরূপ চলিত হইল । 
এইরূপে “পঠানি সাস্ত” ওড়িশার পুরাতন পঞ্জিকার সংস্কার সাধন 
করিয়! তাহার গগন-পরিদর্শন সার্থক করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধাস্ত- 
দর্পণ * তাহার জীবনের একমাত্র কার্ধ্য। এইরূপ একচিত্বতা, দু 


* বল! বাহুল্য, খড়িরত্ব উপাধি বিশেষ। থড়িতে অর্থাৎ গণনায় দক্ষ বলিয়া এই 
উপাধি। ওড়িশায় “নায়ক” নামধারী বাঁন্রিরা বাবসায়ে বঙ্গদেশের গরহাচার্যোর তুলা, 
কিন্ত আচারে ও সংস্কারে নিম্শ্রেণীর অস্পৃপ্ঠ শূদ্র। কিরূপে এরূপ শুত্র গ্রহবিপ্রকার্যা, 
গ্রহণ করিল, বলিতে পারি না। 

*৩ সিদ্ধান্তদর্পপ সম্প্রতি মুদ্রত হইয়াছে । তাহার ইংর1জী ভূমিকায় গ্রস্থকারের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থের ছুই একটি বিশেষ বিষয় আলে।চিত হইয়াছে । ছুই একটি 
সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধত হইল। ইহ! হইতেই গ্রস্থকারের কৃতিত্ব উপলব্ধ হইবে। 
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১৩২ আমাদের জ্যোতষী 


অধ্যবসায় গুণে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষের যে উন্নতিসাধন করি- 
য়াছেন, তাহ ম্মরণ করিলে বিম্মিত হইতে হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত বলিয়! থাকেন যে, আমাদের পুজনীয় পিতাঁমহগণ জ্যোতিষের 
ন্যায় বযাবহারিক বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন না; কিন্ত বর্তমান “পঠানি 
সাস্তের” কৃতকার্ধা এই অপবাদকে মিথ] বলিয়া ঘোষণা করিবে। 

কি ক্রমে মহামহোপাধ্যায় সামস্ত মহাশয় ওড়িশার পঞ্জিকা সংস্কারে 
সমর্থ হইয়াছেন, তাহা এতদ্‌ দেশীয় পঞ্জিক! সংস্কারকগণের স্মরণ করা 
কর্তব্য। পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, বর্তমান প্রচলিত পঞ্জিকার 
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পপ্রিকা-সংস্কারক। ১৩৩ 


সদস্কার বিষয়ে দেশের লোক এক্ষণে ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন । এক 
দল প্রাচীন দিদ্ধান্তাদি মতে পঞ্জিক! গণনার পক্ষপাতী) অন্য দল 
তাহার সংশোধন দেখিতে উৎ্স্থক। প্রথম পক্ষ বলেন, সংস্কারের 
কোন প্রয়োজন নাই, গণন| ঠিকই হইতেছে; দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, গণিত 
দৃক্সিদ্ধ হইতেছে না, অকালে বিহিত ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইতেছে, ধর্মপ্রাণ 
ব/ক্তির পক্ষে এতদপেক্ষা চিন্তার বিষয় মার কিছু নাই।. 

প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার আবশ্তক হইয়াছে কি না, সে বিচারে 
হস্তক্ষেপ করিবার অবসর নাই। পাঠকগণকে একটি বিষয় অনুধাবন 
করিতে বলি। গ্রহগণনা, অর্থাৎ অমুক অমুক গ্রহ এইক্ষণে আকাশের 
অমুক অমুক স্থানে আছেন, এই গণনাই পঞ্জিকা-লিখিত তিথি-নক্ষত্র- 
যোগ-করণ-সংক্রান্তি-মলমাস প্রভৃতি গণনার মূল, এবং ইহাই নিত্য- 
নৈমিত্তিক গুভাশুভ যাবতীয় কর্মের নিয়ামক। অথচ দেশের চলিত 
পঞ্জিকাগুলির সকলে গণনায় এক নহে। শুধু ইহাই নহে, বঙ্গদেশের 
পঞ্জিকা ও বেহারের পঞ্জিকা, যোধপুরের পঞ্জিকা ও পঞ্জাবের পঞ্জিকা, 
বন্ধাইর পঞ্জিকা ও মাদ্রাজের পঞ্জিকা সমূহের মধ্যে তিথ্যা্দির প্রক্য 
নাই। স্থানভেদে তিথ্যা্দির কিঞ্চিৎ ভিন্নতা হয় সত্য, কিন্ত উহাই এক 
মাত্র কারণ নহে। কেহ সিদ্ধান্ত রহন্ত, কেহ মকরন্দ, কেহ ভাম্তী, 
কেহ গ্রহলাঘব, ইত্যাদি বিভিন্ন সিদ্ধাস্ত করণ সারণী আধার করিয়া 
পঞ্জিকা! গণন! করিতেছেন * | বল! বাহুল্য, আধারগুলির মধ্যে প্রক্য 
নাই, অথচ গ্রহগণ সকলের পক্ষেই একই স্থানে অবস্থিত। প্রত্যক্ষের 
সহিত গণনার ত্রক্য না হইলে পঞ্জিকা-গণনাই বৃথা।হয়। অতএব 
যাহার! হব স্ব গণিত পঞ্রিকা গ্রহণ করিতে বলেন, গ্রহ প্রত্যক্ষ করাইয়! 
স্বীয় গণনার সত্যতা প্রমাণ কর! তাহাদের কর্তব্য। গ্রহ বেধ করিয়া 
সত্য মিথ্যা দেখাইয়! দিতে পারেন, এরূপ জ্যোতির্বদের অভাবে এই 


* পরিশিষ্টে এ বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে। 


১৩৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


বিবাদ এতদিন চলিতে পারিয়াছে। সামন্ত চন্দ্রশেখরের গণনার প্রমাণ 
চাহিলে, তিনি গ্রহবেধ করিয়৷ দেখাইয়! দেন। তীহার গণনায় যে 
কিছুমাত্র ভ্রম নাই, তাহা বলিতেছি না । যদি ভ্রম থাকে, তাহাকে 
দেখাইয়া! দিলে তিনি অম্নানবদ্ধনে স্বীকার করেন। পঞ্জিক! সংস্কার 
আবশ্তক কি না, তাহা নিশ্চয় করিবার ইহাই একমাত্র উপায় । 

প্রত্যক্ষবেধ .পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকার সাক্ষ্য প্রদান 
করিলে জনসাধারণ কথন গ্রাহা করিবে না। ফলে তাহাই দেখা যাই- 
তেছে। পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র স্তায়রত্ব মহাশয় 
প্রচলিত পঞ্জিক! সংস্কারের একাস্ত পক্ষপাতী । তাহার অদম্য উৎসাহের 
ফলে বঙ্গদেশে কেহ কেহ পঞ্জিক1 বিভ্রাটের কথা শুনিতে পাইয়াছেন। 
তাহারই সহায়তায় পূর্ত-বি ভাগের ভূতপূর্বব কর্ণুচারী শ্্রীধুক্ত মাধবচন্জ্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিক! অবলম্বন করির! বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা নামে একথানি নিরয়ণ পঞ্জিকা! মুদ্রিত করিতেছেন। 
কিন্ত শুনিতে পাই, কয়েকজন সন্তরান্ত ও ধনশালী ব্যক্তি প্র পঞ্জিকার 
পৃষ্ঠপোষক হইলেও €লোক সাধারণের মধ্যে উহার আদর নাই। পরে 
যে উহার আদর বৃদ্ধি হইবে, এমন লক্ষণও দেখিতে পাই 'না। ন্যায়- 
রত্ব মহাশয় অনেক কার্ধ্য করিয়াছেন, যদি তিনি একটি মানমন্দির-_ 
স্থলযন্ত্র সজ্জিত হউক-_-একটি সামান্ত মানমন্দির প্রতিষ্ঠ৷ করিয়! বর্তমান 
পঞ্জিকা গণনার ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাহার 
উদ্যম অচিরে ফললাভ করিতে পারিত। 

বঙ্গদেশে যেমন, ভারতের সর্ধত্রই তেমন, পঞ্জিকা সংস্কারের চেষ্টা 
হইয়াছে। কিন্তু ছঃখের বিষয় কোথাও এই সংস্কার স্থায়ী বা লোক- 
মান্ত হয় নাই। ৬ বাপুদেব শাস্ত্র মহাশয় শক ১৭৯৭ হইতে একখানি 
নিরয়ণ পণ্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই পর্চাঙ্গের আধার 
পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিক! ছিল, এবং শান্ত্রি মহাশয় সায়ন গণনার পক্ষ- 


পঞ্জিকা সংস্কারক । ১৩৫ 


পার্তী হইলেও লোকতুষ্টির নিমিত্ত শেষে নিরয়ণ গণন! গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পরলোক গমনের পর তাঁহার শিষ্যের। এই পঞ্চাঙগ 
প্রকাশ করিতেছেন। কাঁশীর অধীশ্বরের গৌরব অল্প নহে; সেই 
গৌরব প্রভাবে শান্ত্রি মহাশয়ের পঞ্জিকা চপিত হইলেও বেহাঁরে অন্থান্ত 
পঞ্জিকার অভাব ঘটে নাই | 

মহারাষ্্দেশে রাও বাহাছুর বিনায়ক অথবা কেবোলক্ষাণ ছত্রে, 
ক্ষেপে কেরোপস্ত নানা (শক ১৭৪৬--১৮০৬) ইংরাজি ও ফরাসী 
জ্যোতিষ গ্রন্থ আধার করিয়া গ্রহ সাধনের কোষ্টক ( সারণী) নামে 
মরাঠী ভাষায় গ্রন্থ করিয়াছিলেন। তিনি গণিশান্ত্রে নিপুণ ছিলেন, 
এবং দক্ষিণাঁপথের কোন কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শী শাস্ত্রের অধ্যাপক 
ছিলেন। কৈলাপবাসী আব! সাহেব পটবর্দনের উত্তেজনায় কেরো পত্ত 
মহাশয় পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকার সাহাষ্যে পটবর্ধনী পঞ্চাঙ্গ নামে 
একখানি সায়ন পঞ্চ শক ১৭৮৭ হইতে প্রকাশ করিতেছিলেন। 
ছঃখের বিষয় এই সায়ন পথ্চাঙ্গ দেশ মধ্যে আদৌ প্রচলিত হয় নাই। 

এইরূপে, নাশিকনগরের রঘুনাথ লেলে (শক ১৭৪৯--১৮১৩) 
মহাশয় পাশ্চত্য নাবিক পঞ্রিকা সাহায্যে সায়নপঞ্চাঙ্গ গণন! করিতে- 
ছিলেন। কিন্তু তাহাও প্রসিদ্ধ হয় নাই। লেলে মহাশয় শিন্দেস- 
রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন। 

মান্দ্রাজ জ্যোতিষ বেধশালার প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত চিস্তামণি 
রঘুনাথ আার্ধ্য মহাশয় (শক ১৭৫০--১৮০১) পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকা 
আধার করিয়া শক ১৭৯১ হইতে দৃগ্গণিত পঞ্চাঙ্গ নামে একথানি 
পঞ্জিক! তৈলঙ্গ ,ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। ইনি দৃগ্‌ জ্যোতিষে 
অত্যন্ত বুপন্ন ছিলেন) বেধশালার তারা-পত্র করিতে তাহার বেধ- 
কুশলতা সম্যক্‌ গ্রমাণিত হইয়াছে। তাহার আবিষ্কৃত ছুইটি রূপ-বিকারী 
তার! তাহার" বেধনৈপুণ্য ঘোষণা! করিতেছে । তাহার পরলোক প্রাপ্তির 


১৩৬ আমাদের জে]াতিষী। 





পর এক্ষণে বেধশালার প্রথম সহকারী এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র 
রাঘবাচাধ্য উক্ত পঞ্চাঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দেশের লোকের 
নিকট তাহার পঞ্চাঙ্গ মান্ত হইতে, বোধ করি, এখনও বিলম্ব আছে । *% 

এইরূপে, ভারতের অন্তত্র কেহ কেহ পঞ্জিক! সংস্কারে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। কিন্তু সকলে স্বতন্ত্রভাবে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়! 
চেষ্টা সমবেত করিলে স্থারী ফলের আশা হইত। সায়ন গণনার স্তায় 
আমুল সংস্কার, সাকন নিরয়ণ মিলাইয়! আংশিক সংস্কার প্রভৃতি অনেক 
ছুরূহ বিষয়ের মীমাংসা না হইলে পর্জিকা বিভ্রাট তিরোহিত হইবে না। 
এক অয়নাংশই যাবতীয় সংস্কারের অন্তরায় স্বরূপ বিদ্যমান । এতদ্‌ 
বিষয় অয়নাংশ প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ আলোচন। কর! যাইবে । 


আমাদের জ্যোতিষিগণের সংক্ষিগ বিবরণ প্রদত্ত হইল। দেখ! 
গেল, পুণাতোয় পঞ্চনদের প্রাচীন খষিগণ যে শাস্ত্রের বীজ বপন করিয়া 
ছিলেন, তাহা কিরূপে গুজর দেশ হইতে পাটলীপুত্র, সহ্াত্রি হইতে 
বঙ্গোপসাগর-সন্নিহিত পুরষোত্বম ক্ষেত্র পর্যযস্ত বিস্তৃত, বর্ধিত, ও পরি- 
পুষ্ট হইয়া ফুলফল প্রসব করিয়াছিল । বঙ্গদেশ অপেক্ষাক্কৃত আধুনিক 
বলিতে পারা যায়; এজন্য উহার প্রাচীন জ্ঞানগরিমা৷ বড় একট! 
দেখিতে পাই না। এক শ্্রীধরাচার্ধ্য ব্যতীত কোন গাণিতিক প্রাচীন 
বঙ্গদেশকে শোভিত করেন নাই। করণকালে বঙ্গদেশের অভ্যুত্থান 
এজন্য ততৎকালের কেবল সারণী ছুই একখানি পাওয়া যায়। মালয় 
উপদ্বীপে, সিংহল দ্বীপে, এবং বোধ করি, যবদ্বীপেও আধ্যধর্মের সঙ্গে 
সঙ্গে আধ্যজ্যোতিষও প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তরে ও পশ্চিমে কতদুর 
গিয়াছিল, তাহার বৃত্তাস্ত পরে লিখিত হইবে। 


* উপরের কয়েকজন দাক্ষিণতয পঞ্নিকা-সংক্কারকের বিবরণ দীক্ষিত মহ[শয়ের 
প্রস্থ হইতে সংক্ষিপ্ত করা হইল । 


স্ল্বিস্িভি | 


৫ $ জ্যোঁতিঃ শীস্ত্বের বেদাঙ্গত্ব। 


আমাদিগের পূর্বতন আচার্ধ্যগণ জ্রযোতিঃশান্ত্রকে অবস্ত অধ্যয়নীয় 
মনে করিতেন। কারণ জ্যোতিঃশান্ত্র বেদের অঙ্গবিশেষ। বেদের অঙ্গ 
হইবার কারণ বুঝিতে হইলে প্রাচীন আর্ধ্যগণের সাহিত্যের বিভিন্ন 
অংশের পরস্পর মম্বন্ধ স্মরণ কর! আবগ্তক। পণ্ডিতগণের মতে খগ্বেদ 
ভারতীয় আর্ধ্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ । উহা! হইতেই যজুঃ ও সাম- 
বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং এ তিন বেদ পত্রয়ীবিদ্যা” নামে 
আখ্যাত হইত। তদনস্তর বহুকাল পরে অথর্ববেদ নামে অপর বেদ 
গণ্য হইয়াছিল 1 * মন্ুসংহিতার সময়েও অথর্ববেদ বেদস্বরূপ গণ্য 
হইত না। 
প্রত্যেক বেদ্বের ছুই অংশ, সংহিত| ও ব্রাহ্মণ । সংহিতায় বেদমন্ত্ 
অর্থাৎ দেবতাদিগের স্ততি ও প্রার্থনা, ব্রাহ্মণে যজ্ঞকর্ম্নের বিধি এবং, 
ব্যাধ্যাস্বর্ূপ আখ্যানসহ অর্থবাদ আছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের নাম 
শ্রতি। কারণ বেদ কোন মনুষ্য কর্তৃক রচিত হয় নাই, দেবতার 
নিকট উহ। শ্রুত হইয়াছিল। 
যজুর্বেদের ছুইভাগ আছে, তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ি। তৈত্তিরীয় 
ংহিতার অপর নাম কৃষ্ণ যভূর্বেদ, বাজদনেয়ি সংহিতার অপর নাম 
শুরুষভূর্বেদ। খগবেদের দুইথানি ব্রাঙ্গণ আছে, এ্রতরেয় বা আশ্বলায়ন 
এবং কৌধীতকী বা সংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণযভূর্বেদের, ব্রাঙ্মণের নাম 


* কিন্তু বেদশ্বরূপ গপা হইত ন| বলিয়া অথর্ববেদ যে বৈদিক কালের পরের প্রস্থ, 
এরূপ বলিতে পার! যাঁয় না। হয়ত অধর্ব্ববে? ও খগ বেদ সমকালিক। হয়ত একটিতে 
অনার্ধাজ্ঞান, অপরটিতে আর্ধাজ্ঞান প্রকাশিত আছে। 


১৩৮ আমাদের জ্যোতিষী 


তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, এবং শুরুষজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ত্রাহ্মণ। 
সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণ আছে। তন্মধ্যে তাণ্য বা পঞ্চবিংশ, ষড়- 
বিংশ, ছান্দোগ্য, ও জৈমনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ । অথর্ববেদের 
্রাহ্মণ একখানি, গোপথ । 

ব্রাহ্মণ রচনার কিছুকাল পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছুই ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল। একভাগে জ্ঞানকাণ্ড, অন্তভাগে ক্রিয়াকাণ্ড রহিল । প্রথম 
ভাগের নাম আরণ্যক, দ্বিতীয়ভাগের নাম কলস্থত্র । গভীর রহস্তপূর্ণ 
আরণ্যক হইতে পরে উপনিযৎ, এবং উপনিষৎ্ হইতে পরে দর্শনের 
উৎপত্তি হইয়াছিল । কন্পস্থত্রগুলি শ্রুতি হইতে উৎপন্ন, এজন্য উহাদিগের 
সাধারণ নাম শ্রোতঙ্থত্র। খগ্বেদের করুশ্বত্রের নাম আশ্বলায়ন ও 
সাংপ্যায়নন্থত্র ; কৃষ্ণজুর্বেদের আপস্তম্ব, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ ও হিরণ্য- 
কেশী; শুরুধজূর্বেদের কাত্যায়নস্থত্র ; সামবেদের লাট্যায়ন,দ্রাহায়ণ ও 
মশক্থত্র £ অথর্ববেদের কুশিকহৃত্র । এই সকল শ্রৌতন্ৃত্রের পরে গৃহ 
ও সাময়াচারিকা স্থত্র নামক স্মার্তস্থত্রের, এবং তৎসমুদ্রয় হইতে পরে 
মন্বাদি ধর্মশান্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্মার্তস্ত্র সমূহ পৌরুষেয়। 

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বেদাঙ্গ ও পরিশিষ্ট আছে। বেদাজ * 
ছয়, বেদতুল্য মান্য, শ্রুতিরই অক্জবিশেষ | মূলবেদাঙ্গ লুপ্ত হইয়াছে ; 
তৎপরিবর্তে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বেদাঙ্গ গুলি 
হৃত্রাকারে লিখিত। বেদাঙ্গের মধ্যে (১) শিক্ষা,__শব্দ-উচ্চারণ- 
বোঁধক গ্রন্থ ; (২) কল্প__শত ও স্মার্ত, উপরে বলা গিয়াছে; (৩) 
ব্যাকরণ,-_-এক্ষণে পাণিনির হ্ুত্র প্রসিদ্ধ ঃ (8) নিরক্ত,_-বৈদিক রূহ 
শব্দের কোশ; বর্তমান নিরুক্ত যাস্কের রচিত; (৫) জ্যোতিষ,-পরে 
বল! যাইতেছে ;' (৬) ছন্দঃ১__বর্তমান ছন্দঃগ্রন্থ পিঙ্গলনাগের প্রণীত। 


ক শিক্ষা কল্লো বাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গতিঃ। ছন্দসাং লক্ষণং চৈব য়ে! 
বেদ উচ্যতে ॥ 


জ্যোতিষের বেদাঙ্গত্ব। ১৩৯ 


বেদাঙ্গ রচনার সময়ে বা কিছু পরে প্রাচীন ইতিহাস ও পুবাঁণ 
প্রণীত হইয়াছিল। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত মহাভারত। উহার বর্তমান 
আকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও মূল পুরাতণ। সেইকপ বিষু- 
পুরাণাদির বর্তমান আকার দেখিয়া গ্রাচীনত্ব বিচার করিতে পারা যায় 
না। কালক্রমে ইতিহাস ও পুরাণ একত্রে পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত 
হইয়াছিল (ছান্দোগ্য উপনিষত)। 

এতদূভিন্ন কতকগুলি উপবেদ আছে। আযুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বেদ 
( সঙ্গীতশান্ত্র ), স্থপত্যবিদ্যা! *, অর্থও শিল্পশান্ত্র লইয়া উপবেদ। 
শিল্পশান্ত্র + ছুইভাগে বিভক্ত; বাহাকল! ও আত্যন্তর কল!। বাহাকলা, 
গীতবাদ্য নৃত্যনাট্য প্রভৃতি ৬৪টি, আভ্যন্তর কলা,__রতিশাস্ত্রের অস্তর্গত। 

অতএব ধর্মার্থকাঁমমোক্ষের নিমিত্ত যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় 
আছে, সমুদয়ই বেদের বিষয় হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে জ্যোতিষ কোন্‌ 
স্থান অধিকার করে? 

ভাক্কর (বলিতেছেন, প্বেদসমৃহ যজ্ঞ কর্ম প্রবৃত্ত, যজ্ঞসমূহ কাল 
আশ্রয় করিয়! সম্পন্ন হইয়া! থাকে । জ্যোতিঃশান্ত্র কালবোধক শাস্ত্র, 
এই হেতু জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইয়াছে। পুরাতন বুধগণ বলিয়াছেন, শব্দ- 
শাস্ত্র বেদরূপ পুরুষের মুখ, জ্যোতিষ তাহার চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, কল্প হস্ত, 
শিক্ষা নাসিকা, ছন্দঃ পাদপদ্ম । বস্ততঃ জ্যোতিষ বেদচস্ষু বলিয়! যাব- 
তীয় অঙ্গ মধ্যে প্রধান। যেহেতু কর্ণনাসিকাঁদি সংযুক্ত ১কিন্ত চক্ষু- 
বিযুক্ত হইলে কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। অতএব এই পুণ্য 
রহম্ত পরমতত্ব দ্বিজগণের অধ্যয়নীয়, [ শুদ্রাদির নহে ]।” 


ক. 00601122103, 10175060021 50191070558 8100. 20, 
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৬$ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । 


পূর্ব্বে (২৭ পৃঃ) বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলা 
গিয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে জেযাতিথগ্রস্থ-রচন! বেদাঙ্গ স্যোতিষেই প্রথম দেখা 
যায়। ইহাকে ভারতীয় জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ' বল| যাইতে পারে। 
এনিমিত্ত এখানে দীক্ষিত মহাশয়ের “ভারতীয় জ্যোতিংশাস্তর” গ্রন্থকে 
গ্রধান আধার করিয়৷ এতৎসম্বন্ধে আর ছুই এক কথ। লিখিত হইতেছে। 

বেদের ছয় অঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ কোন্‌ স্থান অধিকার করে, তাহা! 
তাস্করের উক্তি হইতে দেখা! গেল। কিন্তু প্রত্যেক বেদের কল্প (স্ত্র) 
নামক অঙ্গ সম্প্রতি পৃথক পাওয়া যাঁয়, অবশিষ্ট পাঁচ অঙ্গ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পাওয়া যায় না। সম্প্রতি তিন খানি বেদাঙ্গ জ্যোতিষ দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে এক খানিতে ৩৬টি মাত্র শ্লোক আছে। এখানিকে খগ্বেদোগ 
জ্যোতিষ মনে করা যায়। আর একখানি আছে, তাহার উপর 
সোমাকরের টীকা আছে। সোমাকর টাকার শেষে “শেষস্কৃত যজু- 
বেঁদাঙ্গ জ্যোতিষ” এই গ্রকার লিখিনাঁছেন। উহাতে ৪৩টি মাত্র শ্লোক 
আছে। তন্মধ্যে খগ্বেদীয় জ্যোতিষের ৩০টি লোক যূর্বেদীয় জেণোতিষে 
আছে। সুতরাং যজুর্বেদীয় জ্যোতিষে ১৩টি মাত্র শ্লোক নূতন পাওয়া 
যাইতেছে । এই ১৩টি এবং খগ্বেদ জ্যোতিষের ৩৬টি গ্লোক একক্রে 
৪৭টি শ্লোক পাওয়। যায় । 

সোমাকরের লিখিত প্রমাণান্ুসারে তাহার টীকাযুক্ত জ্যোতিষ 
খানিকে যুর্বেদীয় বল! গেল। তাহারই লিখন অন্ুমারে মেখানিকে 
শেষ নামক ব্যক্তির রচিত মনে কর! যায়। এই জ্যোতিষ হইতে পৃথক্‌ 
করিবার নিমিত্ত গ্রথম থানিকে খগ্বেদীয় জ্যোতিষ মনে কর! যায়। 
এই জ্যোতিষের দ্বিতীয় শ্লোকে, কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি লগধস্ত মহাত্মবনঃ 
এইরূপ লিখিত আছে। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, লগধ একখানি 


ব্দোল জ্যোতিষ । ১৪১ 


জ্যোতিষ লিখিয়াছিলেন, তাহাঁকেই কেহ ভিত্তি করিয়৷ এই জ্যোতিষ 
খানি লিখিয়াছিলেন। পরস্ত ইহার যে সমগ্র অংশ লগধের লিখিত, 
তাহ! এই উক্তি হইতে জান! যায় না। যাহা হউক, যেমন প্রাচীন 
বৈদিক ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, বৈদিক প্রাচীন 
ছন্দঃশান্ত্র আধার করিয়৷ পির্জল নাগের ছন্দঃশান্ত্র, তেমনই প্রাচীন 
বৈদিক জ্যোতিষকে ভিত্তি করিয়া লগধের জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল। 
লগধ কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র জানিবার উপায় 
নাই। সেইরূপ, শেষ কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, তাহাও অজ্ঞাত । 
সোমাকরের টাকা ছুইথানি পাওয়া রায়। একখানি বিস্তৃত, তাহার 
প্রথমে সোমাকরের নাম, এবং শেষে শেষরুত বলিয়! সমাপ্তি আছে। 
অন্যখানি সংক্ষিপ্ত, এবং তাহাতে সোমাকর কিংবা! শেষের নাম নাই। 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ ক্ষুদ্র বটে, দেখিতে গেলে মোট ৪৯টি মাত্র শ্লোক 
আছে বটে, কিন্ত অনেকের চেষ্টাতেও এপর্যন্ত সমুদয় শ্লোকের অর্থ 
পাওয়। যায় নাই। শ্লোকের পাঠ অগুদ্ধিই যে ইহার কারণ, তাহ! 
নহে। সংঙ্ষিপ্ততাই প্রধান কারণ। যাহাহউক, দেখ! যায়, বেদাঙ্ 
জ্যোতিষের বর্ষমানাদি এইরূপ,-_- 
এক যুগে ৬০ সৌরমাস 
৬২ চান্দ্রমাস 
২ অধিমাস 
১৮৩০ সাবন দিবস 
১৮৬০ তিথি 
৩০ ক্ষয় তিথি 
৬৭ নাক্ষত্র মাস 
১৮০৯ নক্ষত্র 
২১ বৃদ্ধি নক্ষত্র 


১৪২ আমাদের জ্যোতিষী । 


তবেই সৌরবর্ষমান ৩৬৬ সাবনদ্িবস, চান্্রমাস ২৯৫১ দিবস, এবং 
৩৬৬ দ্রিবসের পাচ বৎসরে এক যুগ গণ্য হইত। চন্দ্র সু্য ভিন্ন অন্য 
কোন গ্রহগতি নাই, অন্ত কোন গ্রহের উল্লেখও নাই। মেষাঁদি রাশির 
উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু সৌর মাস আছে। সৌরমাস-_-এইরূপ শবই 
আছে। কিন্তু সৌরমাসের স্বতন্ন নাম নাই। ন্ুতরাং বেদাজ 
জ্যোতিষের চৈত্রাদি মাস দ্বারা, বঙ্গদেশে বর্তমান কালের স্ায়, চান্দ্র ও 
সৌর উদ্তয়বিধ মাসই বুঝাইত। চান্দ্রমাস অমাবস্তান্ত ছিল । 

ধনিষ্ট] নক্ষত্রে চন্ত্র হূর্ধ্য একত্র হইলে যুগ, মাঘমাস, তপঃখতু, শুরু 
পক্ষ এবং রবির উন্তরায়ণ আরম্ত হইত। শ্রাবণমাসে স্ু্য্য অশ্লেষার্দে এবং 
চন্্র চিত্রা! নক্ষত্রে থাকিবার সময় যুগ ও রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ২৭নক্ষত্রের নাম নাই বটে,কিস্ত নক্ষত্রের দেবতার নাম 
আছে। তাহাতে কুত্তিক! নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র-চক্রের আরম্ভ হইয়াছে । 

খাক্‌ ও যভূর্বেদীয় জ্যোতিষ হইতে অর্বজ্যোতিষ একেবারে ভিন্ন। 
সিদ্ধান্তের সহিত সংহিতা! ও মুহূর্ত গ্রন্থের যে সম্বন্ধ, খক্‌ ও বভূর্বেদীয় 
জ্যোতিষের সহিত অথর্ব জ্যোতিষের সেই সম্বন্ধ । বস্ততঃ অরথ্ব 
জ্যোতিষকে মুহূর্তবিষয়ক গ্রন্থের আদি বল। যাইতে পারে। 

অথর্ব জ্যোতিষে ১৬২টি শ্লোক আছে। উহাতে কাশ্তপকে 
পিতামহ উপদেশ করিতেছেন । ১২ অঙ্গুলি শস্কুর ছায়া! কোন্‌ মুহূর্তে 
কত হয়, তাহা বলিয়া কোন্‌ মুহূর্তে কি কর্ম করিবে, তাহার ব্যবস্থা 
আছে। কোন্‌ তিথিতে কি কন্্ম করিবে, তাহারও উপদেশ আছে। 
সাত গ্রহের নাম, এবং রবি, সোম, মঙ্গলাদি সাত বারের নামও আছে। 
গ্রহ-উন্কা-অশনি-নির্ধাত-ভূকম্প-দিগ্দাহ প্রভৃতি সংহিতার, এবং জন্ম 
সম্পদ্‌ বিপদ্‌ ক্ষেমাদি জাতকগণনার বাজ এই খানে আছে। ইহাতে 
সাঁতবারের নাম আছে, অথচ মেযাদি দ্বাদশ রাশির নাম নাই। এই 
বিষয়টি ম্মরণার্থ। (জ্যোতিবিদ)ার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন )। 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । ১৪৩ 


অথর্ব জ্যোতিষের কাল নিরূপণ পক্ষে ইহাতে কোন উপজীব্য 
নাই। ইহা যে অথর্বজোতিষ, তাহাও কোথাও স্পষ্ট লিখিত নাই। 
কেবল শেষের “আম্নায় বিধি দর্শনাৎ্” হইতে সকলেই ইহাকে অর্ক 
জ্যোতিষ বলিয়া থাকেন। ইহার ঠিক কাল বলিতে পারা যাঁয় না বটে, 
কিন্ত অন্ত ছুইখানি জ্যোতিষ অপেক্ষা এখানি যে আধুনিক, তাহ 
নিঃসংশয়ে বলিতে পার! যায়। অপ্তগ্রহ ও সপ্তবারের নামেই ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 

খক্‌ যজূর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল বিচার করিতে দীক্ষিত মহাশয় 
খ্রীঃ পু ১৪০০ বর্ষে গিয়াছেন। ইতঃপুর্ববে (২৯ পৃঃ) আমরা খ্রীঃ পৃঃ 
১২০০ বর্ষ পাইয়াছিলাম । এই জ্যোতিষের কাল বিচারে যত বাগ- 
বিতগ্ডা হইয়াছে, বোধ করি, অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে তত হয় 
নাই। বন্তৃতঃ ভারতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থের কাশ নিরূপণ 
পক্ষে এ্রতিহাসিকদিগের নিকট বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল যেমন, প্রাচীন 
জ্যোতিষ বিদ্যার কাল নিরূপণ পক্ষে বেদাজ জ্যোতিষ রচনা কালও 
তেমনই মৃল্যবান্। শুধু তাহাই নহে, অগ্ান্ত বিদ্যায় যাহাই হউক; 
জ্যোতিবিদ্যায় গ্রাচীন আধ্যগণ নাকি বিদেশীয়ের নিকট খণী। 
পাশ্চাত্যপপ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, আমাদের আর্ধ্গণ জ্যোতির্তিদ্যায় 
উন্নতি করিতে পারেন নাই, সিদ্ধান্তে যাহা কিছু উন্নতির চিই দেখা 
যায়, তাহা তাহাদের নিজ বুদ্ধি, নিজ উদ্ভাবনার ফল নহে। 

বেদাঞ্গজ্যোতিষ কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত হইলে 
জ্যোতিধিদ্যার কোন্‌ কোন্‌ বিষয় এদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাও 
নিশ্চিত হয়। এজন্য আমর1 এতদ্বিষয়ে আবার হস্তক্ষেপ করিলাম । 
এবারে দীক্ষিত মহাশয়ের যুক্তি আধার করা গেল। সখের বিষয়, 
তাহার মতের সহিত আমাদের মতের প্রায় সাম্য আছে। কেবল 
' আমাদের কেন, এদেশীয় সকঙ ব্যক্তিরই মতের সাম্য হইবে। পাশ্চাত্য 


১৪৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা জ্যোতিষগণন। দ্বারা, কেহ বা ভাষা-বিচার 
দ্বার৷ বেদ।ঙ্গজ্যোতিষের কাল নিরূপণ করিয়াছেন। জ্যোতিষগণনায় 
প্রায় ত্রীঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দী পাঁওয়! যায়, কিন্তু ভাষা-বিচারে নাকি 
গ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর অধিক পূর্বে যাইবার কারণ পাওয়া 
যায় না। এই অনৈক্য এঁক্য করিবারও এক সুন্দর তর্ক উঠিয়াছে। 
জ্যোতিষিক ঘটন1 পুরাতন, লেখা নূতন! কিন্তু তর্কবিদেরা ভুলিয়া 
যান যে, কাশীরাম দাস মহাভারত লিখিয়াছেন বলিয়া! ভারতযুদ্ধের 
প্রাচীনত্ব ষায় না| প্র মহাভারতে কোন সংশোধক কোন কোন 
নূতন বিষয় যৌগ করিলেও কাশীদাস নৃতন জন্ম গ্রহণ করেন ন1। 
বাস্তবিক দীক্ষিত মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের 
গ্রন্থের কাল যত এদিকে আনিতে পারেন, তাহার! তত এদ্দিকে আনিতে 
প্রয়াপী হইয়া! থাকেন। এ পর্য্যস্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাই নাই। 

কিন্ত তাহারাই বা একমত কই? মোক্ষমূলর বলেন শ্রী পৃঃ 
৩০০, বেবর বলেন খ্রীঃ পৃঃ ৫০০, আবার ডাঃ মার্টিন হৌগ বলেন 
শ্বীঃ পৃঃ ১২০০--৬০০ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচনাকাল। হৌগ সাহেব 
বলেন, বেদাঙগজ্যোতিষে দিবসার্থে যে ধর্ম * শব্দের প্রয়োগ আছে, 
ধ্ প্রকার প্রয়োগ পাঁণিনির পূর্বে যাস্কের সময়েই বন্ধ হইয়াছিল। 
কিন্তু বেবর সাহেব বলেন যে “বেদাঙ্গজ্যোতিষে নক্ষত্রসমূহের যে যে 
নাম দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে লিখিত নামের 
তুল্য। তা ছাড়া রাশি শব্দ থাকাতেই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ আধুনিক 
হুইয়৷ পড়িতেছে ।৮ 

দীক্ষিত মহাশয় বেবর সাহেবের তর্কের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন । 


* ঘর্মবৃদ্ধিরপাং প্রস্থঃ ক্ষপ|ং হস উদগ্গতৌ ॥ অর্থাৎ হুর্ধোর উত্তরায়ণে দিবা 
এক পেস্থ জলের সমান বৃদ্ধি এবং রাত্রি ততখানি হু।স হয় ॥ 


বেদাজ জ্যোতিষ । ১৪৫ 


তিনি বলেন, নক্ষত্রের নামও আধুনিক নামের মত নহে, রাশি শব্দও * 
মেষাদি রাশি নহে। শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আধুনিক নাম ধনিষ্ঠ।। কিন্ত 
বেদাঙ্গজেযাতিষে শ্রবিষ্ঠ। আছে, ধনিষ্ঠী নাই। বজুর্বেদীয় জ্যোতিষে 
নয়টি নক্ষত্রের নাম আছে। তন্মধ্যে অশ্বিনীর পরিবর্তে অশ্বধুক্‌ আছে, 
অবশিষ্ট নামগুলির প্রাচীন ও নবীনে একই রূপ । খক্‌ জ্যোতিষে নক্ষত্র 
সমূহের পুর্ণ নাম নাই, আদ্যক্ষর মাত্র আছে। তাহ! হইতে প্রাচীন 
নবীন ভে কর| কঠিন। শ্রবণ, একটি নাম আছে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণে 
শ্রোণ। আছে । কিন্ত শ্রবণ সংজ্ঞ! অধর্ববেদে আছে, পাণিনিতেও 
আছে। দীক্ষিত মহাশয় আশ্চর্ধয বোধ করিয়াছেন যে, বেবর সাহেবের 
মতে এই সকল শব্দ আদে বিচারার্থ নহে । 

কেবল আমর! নহি, বরাহাদি প্রাচীন জ্যোতিষিগণও বেদাঙগ- 
জ্যোতিষকে বহু প্রাচীন মনে করিতেন। বরাহ অশ্রেষার্দে রবির 
উত্তরায়ণ লিখিতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিয শ্মরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকেই 
“পুর্ববশান্ত্র” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে পিতামহ-সিদ্ধাস্ত 
সঙ্ধলন করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার সময়ে নিরপযোগী হইয়াছিল। 
পিতামহ-সিদ্ধান্তের পুর্বে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ ছিল, তাহা পরে দেখান 
যাইবে। 

পরাশর শ্রবিষ্ঠঠ হইতে রেবতী পর্য্যস্ত শিশির-কাঁল বলিয়াছেন। 
এই গণন। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের । গর্গ বলিয়াছেন, ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রে রবির 
উত্তরায়ণ না হইলে মহাভয় উপস্থিত হয়। এইরূপ পরাশরও বলিয়- 
ছেন (উৎ্পল)। এই সকল উক্তির অর্থ এই যে, পরাশর ও গর্গের 
সময়ে এরূপ হইত ন1। পরস্ত তাহাদ্দিগের বহু পুর্বে হইত। এজন্ 
অয়ন-কাল পরিবর্তন দেখিয়া মহাঁভয়ের কথ! উঠিয়াছিল। 

* পর্বপাং রাশিরুচাতে | ৪ ঞ্সেক। রাশি শব্দের অর্থ সমষ্টি (৫020065 ) 
এই অর্থে প্রাচীন মিসরব।সিগণ যে শব ব্যবহার করিত, তাহার অর্থও রাশি বা স্ত.প। 
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১৪৬ আমাদের জ্যোতিষী 


স্থুতরাং যদ্দি গর্গ ও পরাশরের সময় নিরূপণ করিতে পার! যায়, 
তাহা হইলে তৎসঙ্ষে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ের অন্ততঃ অপরসীম। 
পাওয়া যাইতে পারিবে । ইতঃপুর্বরবে আমর! গর্গ ও পরাশরের কাল 
নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি (৫১ পৃঃ)। দেখা গিয়াছে, মহাভারতে 
গর্গ জ্যোতিষী বলিয়া প্রসিদ্ধ (গদ1 পঃ ৮১৪ )। পামিনিতে পরাশর 
গর্গ নাম আছে। স্থতরাং মহাভারত ও পাণিনি অপেক্ষা গর্গ পরাশর 
প্রাচীন; বেদাঙ্গজ্যোতিষ মহাভারত পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন । 

কিন্ত পাঁণিনির কাল "নিশ্চিত হইতে পারে নাই। রমেশ বাবু 
শ্বীঃ পৃঃ ৮ম শতাব্দী অনুমান করিয়াছেন। বর্তমান মহাভারত-রচন1- 
কালও নিশ্চিত হইতে পারে নাই। অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে 
শ্বীঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দীর পুর্বে উহা! রচিত হইয়াছে। দীক্ষিত মহাশয় 
মহাভারতের কোন কোন জ্যোতিষিক বিবরণ হইতে বলেন যে, উ 
ত্ীঃ পৃঃ ৪৫০ অবে রচিত। সুতরাং এই সকল আনুমানিক প্রমাণ 
দ্বারা জান। যাইতেছে যে, গর্গ ও পরাশর আধুনিক নহেন, কিংবা! 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ খ্রীঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দীতে লিখিত হয় নাই। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রমাণ জ্যোতিষের আছে। এই জ্যোতিষিক 
প্রমাণ সাহায্যে আমর! বেদাঙ্গজ্যোতিষের যে কাল পাইয়াছিলাম, 
দীক্ষিত মহাশয় তদপেক্ষ। হুইশত বৎসর পিছাইয়া দ্িয়াছেন। এ বিষ- 
য়ের একটু বিচার আবশ্তক। 

অন্লেষার অর্ধাংশে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। ইহা ধরিয়া আমর! 
বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল গণন! করিয়াছি । দীক্ষিত মহাশয় এক তর্ক 
তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, এরূপ গণনায় রেবতী তাঁর! হইতে নক্ষত্র- 
চক্রের আরম্ভ ধর! হয়, অথচ বেদাঙ্গজ্যোতিষের .সময়ে অশ্বিন্যাদি গণনা 
ছিল না। এজন্ত তিনি অশ্িন্যাদি কল্পিত বিভাগ ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ 
দৃশ্ত ধনিষ্ঠ। নক্ষত্র হইতে গণনা! করিতে বলেন। অর্থাৎ তিনি বলেন 
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বর্তমান কালে প্রচলিত নক্ষত্রচক্রবিভাগাত্মক ধনিষ্ঠার স্থান পূর্বকালে 
ছিল না, কাজেই ধনিষ্ঠার যোগ-তার! অবলম্বন করিয়া কাল গণনা 
আবশ্তক। 

এই তর্কের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষের সময়ে 
কোন ন| কোন কল্পিত ভাগে নক্ষত্রচ্র বিভক্ত ছিল। তাহ! না হইলে 
রবি শশীর গতি গণিত হইতে পারিত না। আমাদের বুক্তির পক্ষে 
বরাহুমিহির আছেন। তিনি যখন লিখিয়াছিলেন যে, “অগ্লেষার অর্ধে 
রবির উত্তরায়ণ নিবৃত্তি হইত,” তখন তিনি স্বসময়ের কল্পিত বিভাগ 
নিশ্চিত মনে করিয়াছিলেন । সে যাহা হউক, প্রচলিত কল্পিত বিভাগ 
ত্যাগ করিলেও গণনায় অধিক প্রভেদ আসে না। বেদাঙ্গজ্যোতিষে 
কৃত্তিক! প্রথম নক্ষত্র। এ নক্ষত্রকে নক্ষত্রচক্রের আদি ধরিয়া ধনিষ্ঠ 
বোগ-তারার স্থান লইতে আপত্তি হইতে পারে না। প্রচলিত স্থ্য্য- 
সিদ্ধান্তোক্ত যোগতারার গ্রব গ্রহণ করা যাকৃ। কৃত্তিক। যোগতারার 
গ্রব রাস্তা্দি ১৭৩০, ধনিষ্ঠ। যোগতারার ৯২০, উভয়ের অস্তর ৮1১২ 
রাগ্তাদ্দি। কল্পিত বিভাগে কৃত্তিকা নক্ষত্রের আদি ০।২৬৪০ এবং 
ধনিষ্। নক্ষত্রের আদি ৯৭ রাহাদি। উভয়ের অন্তর ৮১০ রাশ্াদি। 
এইরূপে প্রায় ছুই অংশের অর্থাৎ ১৫০ বৎসরের প্রুভেদ পড়ে। 
এতদরন্ুসারে বেদাঙ্গজ্যোতিষ কাল খ্রীঃ পৃঃ ১২০০ হুইতে ১৪০০ বৎসর 
বা খ্রীঃ পৃঃ ১৩০০ বর্ষ বলিলে সকল তর্কের মীমাংসা হয়। বস্ততঃ 
প্রাচীন গ্রন্থের কালগণনায় ছুই এক শত বৎসরের প্রভেদ ধর্তব্য নহে। 





৩$ ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব । 


বেদাঙ্গজ্যোতিষকাল শ্রীঃ পৃঃ ১৩০০ বৎসর পায়! গেল। এ দেশে 
জ্যোতিষ-চর্চাকালের আদি ইহা! নহে। বেদ যত প্রাচীন, এ দেশের 
জ্যোতিষ-চ্চাকালও তত প্রাচীন। শুধু তাহাই নহে, বেদের ষড়ঙ্গের 
মধ্যে অন্ত পাঁচ অঙ্গ ন! থাকিলেও চলিতে পারিত, বেদের চক্ষুস্বরূপ 
জ্যোতিষ ন! থাকিলে চলিত না । 

অতএব জ্যোতিষচর্চার আরন্তকাল অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদিক 
গ্রন্থের কাল নিরূপণ আবশ্যক হ্টয়! পড়ে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ভাষ৷ ও 
ভাব বিচার দ্বার বৈদিক গ্রস্থের কালান্ুুগত পারষ্পর্ম্য নিবপণ করিয়।- 
ছেন। এই গণনা স্থল হইলেও কাহার পরে কোন গ্রন্থ প্রণীত হইয়া 
ছিল, তাহ! জানিতে পারা যায়। কেবল ভাষ! বিচার দ্বার! কোন গ্রন্থের 
বর্ণিত বিষয়ের কাল নিরূপণ করিলে ভ্রম হয়। পূর্বে বলা গিয়াছে, 
কাশীদাসের মহাভারত দেখিয়! ভারতযুদ্ধকাল আধুনিক মনে করিলে 
দোষ পড়ে । বৈদিক গ্রস্থ রচনাকাল, এবং বর্ণিত ঘটনাকাল এক ন| 
হইতে পারে। বস্ততঃ দ্রেখা যাইবে যে, সংহিতা! ও ব্রাহ্মণের কাল 
নিরূপণ পক্ষে অন্ত ছুই প্রকার আধার আছে; (১) জ্যোতিষিক জ্ঞানের 
ক্রমোন্নতি, এবং (২) জেযাতিষিক ঘটনার বিবরণ। শেষোক্ত প্রমাণ দৃঢ় 
হইলেও প্রথমোক্ত প্রমাণ অকিঞ্চিৎকর নহে। 

এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে। ডাঃ মার্টিন হৌগ 
এতরেয় ব্রাহ্মণের সভ্রাি বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, পক্রাঙ্ষণ- 
রচনার সময়ে আর্ধাগণের জ্যোতিষজ্ঞান নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
বিশেষ বিশেষ মাসেই বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রেই সভ্র আরন্ধ করিবার নিয়ম 
ছিল। কোন সত্রই রবির দক্ষিণায়ণ সময়ে আরম্ভ হইতে পারিত ন1। 
সংবৎসরব্যাগী, ষষ্টি বংসর ব্যাগী, শতবর্ষব্যাগী, (এমন কি সহম্রবত্সর 
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ব্যাপী) সত্র অনুষ্ঠিত হইত। সংবৎ্সরব্যাগী সত্রগুলি হুূর্য্যগতি অনুকরণ 
করিত। এই প্রকার সন্্রছুই ভাগে বিভক্ত হইত; প্রত্যেক ভাগ 
শেষ করিতে ত্রিশ দিনের মাসের ছয় মাস লাগিত, এবং মধ্যস্থলে বিযুবন্‌ 
থাকিয়া! উভয় ভাগকে পৃথক্‌ করিত। উভয় ভাগের ক্রিয়াগুলি অবিকল 
এক ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে তৎসমুদয় বিলোমক্রমে সম্পাদিত হইত। 
রবির উত্তর দক্ষিণ গমনে যেমন দিব! বুদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হর, এই 
সকল স্্ অবিকল তাহার অনুকরণ করিত।” 

ইহার পর হৌগ সাহেব বলিতেছেন যে, “তবে ব্রাহ্মণ-রচনার ব্‌- 
পূর্ব হইতে সন্ত্রপমূহ চলিতেছিল। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয়ও কিছু নাই। 
কাবণ ত্রীঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীতেই আধ্য ভারতীয় জ্যোতিষিগণ ( বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষ লিখিত) রবির অয়নাস্তকাল নিরূপণ করিতে পারিতেন। 
অতএব অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ্রীঃ পৃঃ ১২০০--১৪০০ শতাব্ীর বলিতে কোন 
শঙ্ক! নাই। সংহিতা! লিখিতে ইহার অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসর লাগিয়া- 
ছিল। এইরূপে বের্দ-সংহিতার অধিকাংশ খ্রীঃ পৃঃ ১৪০০--২০০০ শতাব্দীর 
বলিতে পারা যায়। তবে কোন কোন মন্ত্র আরও কয়েক শত বৎসর 
পুরাতন হইতে পারে। এজন্য বৈদিক সাহিতে)র আরম্তকাল খ্রীঃ পুঃ 
২৪০০--২০০০ নির্দেশ করিতে পারা যায় ।” * 

এখানে দেখা যাইতেছে, হৌগ সাহেব ব্রাহ্মণ-রচনার কাল ও 
বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল এক মনে করিয়াছিলেন। যদ্দি তাহাই হইত, 
তাহা হইলে এতরেয় ব্রাহ্মণের কাল-বিভাগ ও বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল- 
বিভাগ এক দেখা যাইত। বস্ততঃ তাহা নহে। অন্তান্ত কালবিভাগ 
ছাড়িয়৷ দিলেও কেবল বর্ধমান দেখিলেই একথা প্রতিপন্ন হইবে। 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে বর্ষমান ৩৬৬ দিন, ধ্তরেয় ব্রাহ্মণে ৩৬০ দিন অত- 





ক্ষ [73000000105 00 816215528 9900700210820 109 1121005 178025 101৮ 
0. ০৮ 46-48, 
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এব যদি বেদালগজ্যোতিষ ত্রীঃ পৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়! থাকে, তাঠার 
বহুকাল পুর্ধে এতরেয় ব্রাহ্মণ ছিল। খক্সংহিতায় ৩৬০ দিনে বর্ষ 
গণিত হইয়াছে । খাক্সংহিতা হইতে এ্তরেয় ব্রাহ্মণের উৎ্পত্তি। 
অতএব কেবল বর্ধমান দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, উক্ত ব্রাহ্মণ 
খ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর বহুকাল পৃর্ধে এবং খকৃসংহিতার পরে রচিত 
হইয়াছিল। 

বস্ততঃ এতরের ব্রাহ্মণ খক্‌সংহিতার বহুকাল পরে রচিত। এতকাল 
পরে যে, আর্ধ্যগণ অনেক সত্তরের বিধির মূলই ভুলিয়! গিয়াছিলেন, এবং 
নানাবিধ কাল্পনিক উপাখ্যান ও তর্ক দ্বারা সেই সকল বিধি সমর্থনের 
নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । * এতরেয় ব্রাহ্মণের অনেক স্থলে আছে, 
দেবতারা স্পষ্ট কথায় মনের ভাব বাক্ত করিতেন না, তাহার! মনের ভাব 
গুড় করিয়া রাখিতেন, তাহারা বলিতেন পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি 
দেবাঃ। সে যাহা হউক, জ্যোতিষিক প্রমাণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনার কাল 
নির্দেশ করিতে পার! যায়। এতদ্বিষয় নিয়ে বল! যাইতেছে। 

পূর্বে (২৪ পৃ) বলা গিয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (8181১০) 
এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১1৫1১) নক্ষত্র সমূহের নাম প্রথম পাওয়। যায়। 
কেবল নাম নহে, নক্ষত্র সমূহের দেবতা, এবং কোন কোন নক্ষত্রের 
নামের বাৎপত্তিও আছে। এতদ্‌ বিষয় প্রাকৃত জ্যোতিষ প্রস্তাবে বিচার 
করা যাইবে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, নক্ষত্র গণনায় কৃত্তিক শ্রথম স্থান 
পাইয়াছে। কৃত্তিকা, নক্ষত্র গণনার আদি হইল কেন? 


* জল্পনার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এীতরেয় ব্রাক্ষণের প্রথম পঞ্চিকার 
তৃতীয় অধায়ে লিখিত আছে, “দেবগণ পূর্বদিকে সোমরাজাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, এজন্য 
তাহাকে পূর্বদিকে ক্রয় করিতে হয়। তাহাকে ত্রয়োদশ মাস (আধিমাস ) হইতে ক্রয় 
কর! হইয়াছিল, এজন্য ত্রয়োদশ মাস অশুদ্ধ, এজন্য সোমবিক্রয়ী অশুদ্ধ, প|গী।” ইতা।দি 


এইর়প অনেক আছে। কত কল গত হইলে এই প্রকার বাখার প্রয়োজন হয়, 
ত।হ! মানব-সসাজ-তত্বজ্ের! অনুধাবন করিবেন। 
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শশী কা রা শশী কীট 


ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তৎ্কালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবন্‌ 
থাকিত বলিয়| কৃত্তিক! নক্ষত্রচক্রের আদি-স্বর্ূপ গণ্য হইত। অয়ন- 
চলন বশতঃ বিষুবন্‌ ক্রমশঃ পিছাইয়া৷ আসিয়াছে । অয়ন-চলন গণনা, 
দ্বার আমর! কৃত্তিকাদি গণনা-কাল গ্রীঃ পৃঃ দ্বাবিংশ শতাবী নির্দেশ 
করিয়াছি। 

কিন্তু টিলক (তিলক) মহাশয়ের “বেদের প্রাচীনত্ব” বা “ওয়ারন” 
নামক ইংরাজি গ্রন্থের পমালোচনায় ডাঃ থিব সাহেব এই প্রকার গণন! 
অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহার তর্কের সার এই যে, কৃত্তিকায় বিষুবন্‌ 
থাকিত এবং সেইজন্ত কৃত্তিক| নক্ষত্রচক্রের আদি গণ্য হইত, এ কথার 
কোন প্রমাণ নাই। বিষুবন হইতে ব্সর গণিত হইত, তাহারও 
প্রমাণ নাই; পরস্ত উত্তরায়ণান্তদ্রিন হইতে গণন। করিবার নিদর্শন 
আছে। * 

শ্রীযুক্ত শঙ্কর বালক দীক্ষিত শতপথ ব্রাঙ্গণ (২১1২) হইতে এ 
বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রমাণ দ্িয়াছেন। এখানে তাহার অর্থ উদ্ভূত 
হইল। “অন্ত নক্ষত্র এক ছুই তিন চারি আছে, কিন্তু কৃত্তিক! ভূ়িষ্ট। 
কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে। কেবল এইটি পুর্বদিক হইতে চলিয়। 
যায় না, অন্ত সকল নক্ষত্র পুর্বদিক হইতে চ্যত হয়। অতএব 
কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে ।”1 

এখানে ব্রাঙ্মণকার বলিতেছেন, কৃত্তিকা পুর্বদিকৃ হইতে চলে না» 
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(019. কিন্ত বেদে এ বিষয়ের উল্লেখ থাক। সম্ভাব্যও নহে। তবে, চিত্াঞ্রনশ্রুতি, পরা- 
শর-গর্গ-বরাহাদির উক্তি প্রভৃতি মিথা। কল্পনাও বলিতে পার! যায় না। 


+ এত। হ বৈ প্রাচৈ দিশে। ন চাবস্তে সর্ববাণি হ বা অস্থানি নক্ষত্রাণি প্রাচৈ দিশ 
স্চাবন্তে। 
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অর্থাৎ কৃত্তিকা ঠিক পূর্ব দিকে উদ্দিত হয়। এক্ষণে কৃত্তিক ঠিক 
পুর্ব দিকে উদ্দিত না হইয়া! ২৩।২৪ অংশ উত্তর দিকে উদ্দিত হয়। 
অয়ন চলন এই প্রভেদ্বের কারণ। উপরের উক্তি ভূতকালেরও নহে; 
“কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদ্দিত হয়,»--এইরূপ বর্তমান কালের প্রয়োগ 
আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, শতপথ ব্রাহ্গণ-রছ্নার সময়ে কৃত্তিকা 
নক্ষত্র বিষুববৃত্তে অবস্থিত ছিল , অর্থাৎ প্র নক্ষত্রে যে বিুবন্‌ থাকিত, 
ভাহ! নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হইতেছে । আরও সিদ্ধ হইন্ডেছে যে,(১) কৃত্তিক! 
শন্দে কৃত্তিকা নামক কল্পিত বিভাগ নহে, কৃতিকা-তারাপুঞ্জ বুঝিতে 
হইবে (২৫ পৃঃ)) (২) যে সকল পাশ্চত্য পণ্ডিত বলিতেন যে, আমা- 
দের পুরাতন খধিগণ নক্ষত্রচক্র উদ্ভাবন করেন নাই, বিদেশীয়ের নিকট 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কল্পনার মূল নাই। ( জ্যোতির্ষিদ্যার 
আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন) 

কোন্‌ সময়ে কৃতিকা বিষুবদ্বৃত্তে অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ কোন্‌ সময়ে 
কৃত্তিক। ক্রান্তি শুন্ত ছিল? প্রতিবর্ষে অয়নগতি ৫০ বিকল! ধরিয়া 
দীক্ষিত মহাশয় শকপূর্বব প্রায় ৩০০০ বর্ষ স্থির করিয়াছেন। স্থুলতঃ, 
তাহার মতে কলিধুগের প্রায় আরস্ত সময়ে কৃম্ভিকা বিষুবদ্বৃত্তে অবস্থিত 
ছিল। 

কি ক্রমে তিনি এই গণন| করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। 
পূর্বে (২৬ পৃঃ) আমরা ক্ৃত্বিকা-তারার সিদ্ধান্তোক্ত ধ্রব-সাহাব্যে 
পঁ কাল গণনা করিয়াছিলাম। এক্ধপ গণনার বিরুদ্ধে একটি তর্ক 
উঠিতে পারে। ব্রাহ্ষণ-রচনার সময়ে সিদ্ধান্ত ছিল না, সিদ্ধান্তের 
অশ্িগ্তাদ্দিগণনাও ছিল না। এনিমিত্ত কৃত্তিক৷ তারার বর্তমান সায়ন- 
ভোগ লইয়! গণন! কর! আবশ্তক। 

তাহাতেও কিন্ত শকপুর্ব ৩০০০ বৎসর পাইলাম ন|। ৯৮১৬ 
শকাৰে ক্ৃত্তিকার মধ্যস্থিত তারার (4 22) সায়নভোগ &৮।৩১ 
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অংশাদি ছিল। স্থীলতঃ ৫৯ অংশ, এবং ৭২ বৎসরে অয়নগতি ১ অংশ 
ধরিলে ৪২৪৮ বৎসর আসে । তাহ! হইতে ১৮১৬ হীন করিলে শকপু্ন্ 
২৪৩২ হ্য়। বরাহ-লিখিত যুধিষ্ঠিরের কালও প্রায় এই । তদনুসারে 
শকপুর্ব ২৫০০ বৎসর বল! যাইতে পারে । ফলতঃ কৃত্তিকাদ্দিগণনার 
এতদপেক্ষা অধিক পূর্বকাল পাওয়া! যায় না। 

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্বীঃপৃঃ ২৪০০ বর্ষপুর্বে এদেশে নক্ষত্র- 
গণন। প্রচলিত ছিল। আরও দেখা যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের 
অন্ততঃ এইভাগ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও 
তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণও প্রায় এই সময়ের বলিতে পারা যায় । | 

প্রাচীনকাল-নিরূপণের ছুইটি সীমাচিহ পাওয়৷ গেল। €১) 
বেদাঙ্গজে]াতিষকাল, (২) কৃত্তিকাদিগণন! কাল। এই ছুই ব্যতীত আর 
একটি আছে, চৈত্রাদি মাস সংজ্ঞাকাল। দীক্ষিত মহাশয় এই প্রমা- 
ণের উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থ হইতে 
কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। 

এনিমিত্ত বৈদিক কালের কাল বিভাগ আলোচনা! করা আবশ্তক। 
সে কালে নাক্ষত্র কাল গণন! না থাকিবার কথা । নাক্ষত্রকাল গণনায় 
জ্যোতিষিকজ্ঞান বিলক্ষণ আবশ্তক | উহাকে ছাড়িয়! দিলে সাবন, চান্দ্র, 
ও সৌর, এই ত্রিবিধ কাল গণন! থাকে । এক ্কর্ষ্যোদ্রয় হইতে অন্ত 
সৃর্ষ্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল, তাহ! সাবন দিবস। এক অহোরাত্রে সোম- 
যাগের তিনবার সবন হইত। ইহা হইতে সাবন দিবস ও অহোরাত্র, 
একার্থ-বাঁচক হইয়া পড়ে। এক অহোরাত্র-পাধ্য সোমষাগের নাম 
অহন্‌ ছিল। ইহ! হইতে অহন্‌ শব অহোরাত্র-বাচক হইয়াছিল । 
এইরূপে, ছয় অহে এক ষড়হ, পাঁচ বড়হে এক মাস, এবং দ্বাদশ 
মানে সংবৎসর সত্র নির্বাহ হইত (কালমাধব)। এখানে সাবন 
দিবস, সাবন মাস, ও সাবন বৎসর গণনা! পাওয়! যাইতেছে । 


১৫৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


এক্ষণে চান্দ্রমাস। চান্দ্রমাসের আদি বিভাগ তিথি । ৩০ তিথিতে 
এক চান্দ্রমাস হয়। কিন্ত তিথি শব্ধ সংহিতায় নাই, ব্রাঙ্গণে আছে । 
প্তরেয় ব্রাক্ষণে তিথি শব্দের এই অর্থ আছে, 

যাং পর্যন্ত মিয়াদভ্যুদিয়াদিতি স| তিথিঃ। ৭1১১ 

যেখানে চন্দ্র অস্ত বান এবং উদিত হন অর্থাৎ চন্দ্রের উদয়াস্ত ধরিয়। 
তিথি। 

চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি গণিত হইত কি না, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ন। 
থাকিলেও অনুমানের কারণ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে (১11১০) 
আছে যে, “পঞ্চদশীতে চন্দ্র ক্ষীণ হয়, পঞ্চদশীতে পুর্ণ হয়।” এই পঞ্চ- 
দশী যে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, তাহ! সহজেই বুঝ! যাইতেছে । আরও» 
প্রতিপদ দ্বিতীয়! তৃতীয়া প্রভৃতি ন! থাকিলে পঞ্চদশী থাকিত ন1। 
এতরেয় ব্রাঙ্মগণে (৭1১১ ) আছে, পপুর্ণিমার পুর্বভাগ অনুমতি, উত্তর 
ভাগ রাকা; অমাবস্তার পূর্বভাগ সিনীবালী, উত্তরভাগ কুহ্‌।” ইহা 
হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, উক্ত ব্রাহ্মণের সময়ে কেবল তিথি নহে, 
তিথির বিভাগও গণিত হইত। 
_. তবেই দেখা যাইতেছে, তিথি শবে প্রথমে রাত্রির সমুদয় ব! কিয়- 
দংশ বুঝাইত। পূর্ণিমা! বা অমাবস্তার পর ১ রাত্রি, ২ রাত্রি, ৩ রাত্রি 
ইত্যাদি দ্বার দ্রিন গণিত হইত | বহুকাল পরে তিথি শব সিদ্ধান্তের 
কল্পিত অর্থ পাইয়াছিল। 

বৈদিক কালে চান্দ্রমাস গণন! প্রচলিত ছিল। বৈদিক কালে 
কেন, প্রাচীন জাতির মধ্যে চাক্দরমাস গণনাই সহজ ছিল। মাস শবের 
অর্থই চন্দ্র (৯ পৃঃ)। যে মাসে চন্্ু পুর্ণ হয়, তাহাই “পূর্ণিমা” । পরে 
অর্থ হয়, যে দিন ব! তিথি চক্র পুর্ণ হয়। পূর্ণিমা শব হইতেই বুঝা 
যাইতেছে যে, বৈদিক কালে চান্্রমাস পূর্ণিমাস্ত ছিল। তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় (৭৫1৬) এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তথায় কৃষ্ণপক্ষ 
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মাসের প্রথম । তত্কালে কৃষ্ণ ও শুরু, এরূপ নাম ছিল ন।; তৎ্পরি- 
বর্তে পূর্ব ও অপর নাম ছিল (তৈঃ ব্রাঃ ২২1৩১, ৩1১০1৪।১)। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩1১০) শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের দিবসের ও রান্রির 
নামও পাওয়া বায়। অথব” শ্রুতিতে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ নাম আছে। 

সৌরমাসের বুহৎ বিভাগ সৌরবর্ষ, অর্থাৎ যে সময়ে হয এক চক্র 
বা ৩৬০ অংশ ভ্রমণ করেন। এই চক্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে 
প্রতিভাগে ৩০ অংশ হয়। বহুকাল পরে এইরূপ এক এক ভাগের 
নাম রাশি হইয়াছিল। যাহা হউক, যে সময়ে হুধ্য এইরূপ কল্পিত 
এক ভাগ অতিক্রম করেন, তাহার নাম সৌরমাস। গ্রাতি অংশ 
যাইতে যে সময় লাগে, তাহ! সৌর দিন। এ সকল সংস্ঞা সিদ্ধান্তের । 

সৌর দিন ও সৌরমাসের কৃত্রিমতাবশতঃ প্রতীতি হইবে যে, 
পূর্বকালে এন্ধপ গণন! সম্তাব্য ছিল না। জ্যোতিষে অপেক্ষাকৃত অধিক 
জ্ঞান না জন্মিলে সৌরদিন বা সৌরমাসগণন। করিতে পারা যায় না। 
পৌরমাস গণনা থাকিলেও, বোধ হয়, মাসের দিন-সংখ্যা সমান ধর! 
হইত। 

খক্নংহিতায় ১২ মাসে বৎসর, ৩৬০ দিবসে বৎসর, এবং ত্রয়ো- 
দশ মাসের উল্লেখ আছে (১১ পৃঃ)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১/৪.১৪) 
ও বাজসনেয়ি সংহিতায় (২২।৩১) দ্বাদশ মাসের নাম আছে। যথা, 
মধু মাধব শুক্র শুচি নতঃ নভম্য ইয উর্জ সহঃ সহস্ত তপঃ তপন্তয। 
দ্বাদশ মাসের এই সকল নাম ভিন্ন, তথায় সংসর্প, মলিঙ্চ, ও অংত- 
স্পতি, অপর তিনটি নাম আছে। 

শেষোক্ত তিনটি নাম অধিমাস গণনায় লাগে। স্থতরাং সেগুলি 
চান্দ্রমাসের লাম । কিন্তু মধু মাধবাদি দ্বাদশ নাম সৌর না চীন্র- 
মাসের? কোন্‌ কোন্‌ মাসে কোন্‌ কোন্‌ খতু, তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
€৪181১১) তাহার উল্লেখ আছে । যথা, মধুমাধব বসস্ত, শুক্রশুচি গ্রীন্ম, 
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নভঃ নভন্ত বর্ষা, ইষ উর্জ শরৎ, সহঃ সহম্ত হেমস্ত, তপঃ তপস্ত 
শিশির । 

খতু-গণনার মূলে স্থ্য্যগতি। হৃুর্য্ের উদয় দেখিয়া দ্রিন গণন! 
যেমন সহজ, চক্রের পূর্ণ দর্শন ও অদর্শন দেখিয়া! মাস গণন! যেমন 
সহজ, খতুভেদ দেখিয়া সৌর বর্ষ গণনা তেমনই সহজ। খতুভেদের 
মূলে হুর্য্যের অবস্থান ভেদ $ খতুভেদ না থাকিলে বৎসর গণনা থাকিত 
কি না, এবং থাঁকিলেও সৌর বর্ষগণন। থাঁকিত কিনা, তাহা নিশ্চিত 
বলিতে পারা যায় না। খতুর এক পর্যযায়ে,_-অর্থাৎ এক বর্ষা হইতে 
অন্ত বর্ষা, এক শরৎ হইতে অন্ত শরৎ, বা এক হেমস্ত হইতে অন্ত 
হেমস্ত,--১২ চান্দ্রমাস হয়। ইহ| দেখিয়। বৎসর গণনার উতৎ্পত্ি। 

যাহ হউক, বৈদ্দিক কালে যে সৌর বর্ষ গণন। প্রচলিত ছিল, তাহ 
নিঃশংসয়ে বলিতে পারা যায়। সৌর বর্ষ গণন| না থাকিলে অধিমাস 
গণন৷ থাকিত না। ১২ চান্দ্রমাসে এক বর্ষ (৩৬০ দিন) পুর্ণ হয় না» 
৬ দিন অবশিষ্ট থাকে । এই সুক্ষ দর্শন প্রথমে না থাকিবার কথা। 
অতএব বোধ হইতেছে, চান্দ্রমাস গণনাই বনুকাল পর্য্যস্ত একমাত্র 
রীতি ছিল, এবং ১২ চান্রমাসে এক বৎসর গণন| প্রচলিত ছিল। 
তৎ্পরে প্রাচীন খষিগণ দেখিলেন যে, অমুক অমুক মাসে অমুক খতু 
ন! হইয়৷ খতু সমূহ যেন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহারা 
খতু ও মাসের এঁক্য রক্ষার নিমিত্ত অধিমাস কল্পন! করিয়াছিলেন। 
কিন্ত অধিমান কল্পন! বড় সহজ নহে, অথচ বেদে এ বিষয়ের অধিক 
উল্লেখ নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে, সংহিতা রচনার পূর্বেই অধি- 
মাস গণন! এত প্রচলিত হইয়াছিল ষে, তাহাতে বিন্ময় গাকাশের কোন 
কারণ দ্ৃষ্ট হইত না। | 

সে যাহা হউক, মধুমাধবাদি সংক্ঞাগুলি চান্ত্রমাসের না সৌর 
মাসের? উপরে দেখা গেল, প্রথমে চান্দ্রমাস গণন। ছিল, এজনচ 
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বোধ হয় মধুমাধবাদি নামগুলি চান্দ্রমামের ছিল। কিন্ত সে গুলি যে 
সৌরমাসেবও নাম ছিল না, এমন বলিতে পারা যায় না। আমর! 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠাদি যে মাস-নাম প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা চান্দ্রমাসের 
বটে, সৌর মাসেরও বটে। বৈদিক কালেও যে মধুমাধবাদি নাম চান্দ্র 
ও সৌর মাসের ছিল, তাহা নিয়ে দেখান যাইতেছে । ঠিক সৌরমাসের 
না হইলেও সাঁবন মাসের ছিল। পরন্ত বৈদিক সময়ে সৌর ও সাবন 
মাস প্রায় একই ছিল। মূলে ও গণনায় মাস সাবন হইলেও খতু- 
বিষয়ে সৌর ডিল । 

এই অনুমানের কারণ, অংহস্পতি মলিম্চ ও সংসর্প, এই তিনটি 
নাম। এই তিনটি নামের সহিত অধিমাসের সম্বন্ধ থাঁকিলেও তৎসমু- 
দয় নিশ্চিত বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইত । সে অর্থকি ছিল, তাহা অব- 
ধারণ করা কঠিন। বেদের পরবর্তী সময়ে উহাদের যে অর্থ ছিল, 
বেদের সময়ে ঠিক সে অর্থ না থাঁকিতে পারে । অথচ বেদের পরবর্তী 
রশ্থ সাহায্য ভিন্ন ত্র তিন নামের প্রকৃত অর্থ করিতে পারা যায় না। 
অংহস্পতি ও মলিম্নচ, উভয় শব্দের নিন্দিত অর্থ। অংহ্স্‌ শব্দের 
অর্থ পাপ বা ক্লেশ; অংহস্পতি পাপের পতি বা অশুভকর। বেদে 
মলিষ্নূচ শব্দের অর্থে চৌর আছে । মংসর্প শব্দের এরূপ নিন্দিত অর্থ 
নাই, উহার সামান্য অর্থ প্রসরণ ব! মন্দ ছন্দ চলন । 

কিন্তু এ গ্রকার অর্থ দ্বারা পারিভাষিক শব্দের অর্থ বোধ হয় ন1। 
এজন্য সংহিতার পরবর্তী গ্রস্থ হইতে এ তিন শব্দের অর্থ বিচার কর! 
মাইতেছে। 

সুর্যা স্বীয় চক্রপথ ৩৬৫1০ সাঁবন দিবসে ভ্রমণ করিয়া আসেন, কিন্ত 
এঁ পথের প্রত্যেক দ্বাদশ ভাগ (ছু! রাশি) সমান সময়ে অতিক্রম করেন 
না। এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে প্রবেশের নাম সংক্রমণ ব! 

ংক্রান্তি। রাশি সংক্রমণ ধরিয়া সৌরমাস গণিত হইয়া থাকে। 
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সৌরমাসের দিন সংখ্যা সমান নয়। কিন্তু চান্দ্রমাস প্রায় ২৯ দিনে 
পূর্ণ হইয়! থাকে। ফলে দেখ। যায়, সৌর ও চান্দ্রমাস কখনও সমান 
হয়, কখনও বা সৌরমাস অধিক চান্দ্রমাস উন হয়, কখনও ব1 সৌর- 
মাস উন চান্দ্রমাস অধিক হয়। সৌরমাস অপেক্ষা কোন চান্দ্রমাস 
অধিক হইলে সেই চান্রমাসে দুইটি সংক্রান্তি হয়। সেই দ্বিসংক্রাস্তি 
মাসকে ক্ষয় মাস বলে। সৌরমাস অপেক্ষা কোন চান্দ্রমাস উন হইলে 
সেই চান্দ্রমাসে একটিও সংক্রান্তি হয় না। সেই অসংক্রান্তি মাসকে 
অধিক মাস বা অধিমাস বলে। মলিঙ্্চ শবে অধিমাস বুঝাইত। 
উহা! যেন চৌর-ন্বরূপ দ্বাদশ মাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এক্ষণে উহা! 
মলমাস নামে খ্যাত হইয়াছে । 

দীক্ষিত মহাশয় নারদ দংহিত। হইতে এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

অসংক্রান্তি দ্বিসংক্রান্তে। সংসর্পাংহস্পতী সমৌ। 
অর্থাৎ অসংক্রান্তি মাসের নাম সুংসর্প এবং দ্বিসংক্রান্তি মাসের নাম 
ংহস্পতি। অতএব মলিল্,চ ও সংসর্প আধুনিক কালের মলমাস, এবং 
ংহস্পতি দ্বিসংক্রান্তি মাস বাক্ষয় মাস। কিন্তু মলিম্নচ ও সংসর্প, 

উভয় শব্দের একার্থ কদাপি ছিল না। যে বৎসরে ক্ষয়মাস পড়ে সে 
বৎসরে ছুটি অধিমাস হয়। মুহূর্তচিস্তামণি বলেন, সেই ছুই অধিমাসের 
প্রথমটির নাম সংসর্প, এবং ক্ষয় মাসের পরবর্তাঁ অধিমাসের নাম 
অংহস্পতি | 

বৈদিক কালে এই তিন শবের প্র প্রকার অর্থ ছিল কিনা, তাহ! 
বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনটির মধ্যে কোন প্রকার ভিগ্নতা 
ছিল, তাহা বলিলে দোষ হইবে না। এজন্য বোধ হয় যে, যুব দ- 
সংহিতাকালে এক গ্রকার সৌর মাসচলিত ছিল, এবং মধুমাধবাদি। 
চান্দ্র ও সৌর, উভয়বিধ মাসের দ্বাদশ নাম ছিল। 

পূর্বে (২৪ পৃঃ) বল! গিয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (8181১০), 
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ও তৈত্তিরীর় ব্রাহ্মণে (১৫১) কৃত্তিকাদি সাতাইশ নক্ষত্রের নাম 
পাওয়া যায়। কেবল নাম নহে, নক্ষত্রসমূছের অধিপতির এবং কোন 
কোন নক্ষত্রের নামের বু[ৎ্পত্তিও .পাওয়। যায়। এতদ্বিষয় “প্রার্কৃত 
জ্যোতিষে” সবিস্তর বর্ণিত হইবে। এক্ষণে কথ| এই যে, নক্ষত্রের 
নাম হইবার বহুকাল পরে চৈত্রাদ্দি মাসের নাম ভইয়াছিল। হর 
অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকিবার সময় পূর্ণিমা হইলে চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে থাকেন। 
এই হেতু সেই চান্্রমাসের নাম চৈত্র হইয়াছে । এরূপ মাস গণনার 
পূর্বে রবিচন্দ্র-পথ নম্মত্র নামক সাতাইশ কল্পিত ভাগে বিভক্ত হইয়া 
ছিল। মধুমাধবাদি নামের সহিত নক্ষত্রের সহ্বন্ধ নাই, খতুর সম্বন্ধ 
আছে। কিন্তু চৈতরাদি নামের সহিত নক্ষত্রের ও খতুর উভয়েরই সম্বন্ধ 
আছে। সুতরাং জ্যোতিষিক জ্ঞানের ক্রমোন্নতি বিবেচনা করিলেও জান 
যায় যে, প্রথমে মধুমাধব নাম, তার পর চৈত্র বৈশাখাদি নাম হইয়াছিল । 

বেদে নক্ষত্রের নাম আছে বটে, কিন্তু অমুক নক্ষত্রে চন্দ্র পূর্ণ হই- 
লেন, এজন্ত সেই চান্দ্রমাসের নাম ফাল্গন ব| চৈত্র,এরূপ কোন নির্দেশ 
নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭18।৮) ফক্তুনী পূর্ণ মাস, চিত্রাপূর্ণমাস, 
এরূপ শব্দ আছে। ইহাদের অর্থ ফল্তুনীযুক্ত ও চিত্রাধুক্ত পুর্ণিমা। 
ফাস্তুন, চৈত্র, এরূপ শব্দ নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১/১1২।৮) আছে, 
পূর্বফন্তুনীতে অগ্নির আধান করিবে না; উহা সংবত্সরের “জঘন্ট” 
রাত্রি ১* উত্তরফ্তুনীতে অগ্নির আধান করিবে ; উহা! সংবত্সরের প্রথম 
রাত্রি।৮ এখানে পূর্ণিমা শব নাই বটে, কিন্তু ফন্তুনীতে চন্দ্র 
পূর্ণ হইত, এরূপ অর্থ আসিতেছে। যাহ! হউক, ফাল্তুন শব 
নাই। বল! বাহুল্য, ফক্তনীতে পূর্ণিমা দৃষ্টি করা এক কথ!। 
আর ফস্তনীতে পুর্ণিমা হওয়াঁতেশমাসের নাম ফান্তুন বলা, আর এক কথ! 
শতপথ-ব্রাঙ্গণে “কান্তনী পুর্ণমাসী সংবৎসরের প্রথম! রাত্রি,” গোপথ 
্রাঙ্মণে “সান্তুনী পূর্ণমাসী সংবৎসরের মুখ,” সাংখ্যায়ন ত্রান্মণে “ফান্তনী 
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পৌর্থমাসী সংবৎসরের প্রথম! রাত্রি” ইত্যাদি আছে।* দীক্ষিত 
মহাশয় বলেন, এ সকল স্থলে ফান্তুনী শবের অর্থ ফান্তুনী নক্ষত্রযুক্ত। 
এইরূপ, সামবিধান ব্রাঙ্মণে “রৌহিত্রী” *পৌধী” শব আছে। কিন্ত 
এ স্থলেও রোহিণীযুক্ত পুষ্যাযুক্ত পৌর্ণমাসী, এইরূপ অর্থ আসে, 
রৌহিথী মাস সম্বন্বী পৌর্ঁমাসী, এরূপ অর্থ নহে। এই সকল স্থল 
বিচার করিয়! দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে, ফাল্তনী ইত্যাদি সংজ্ঞামাত্র 
্রাহ্মণ-কালে প্রচারিত ছিল। ফাল্গুন চৈত্র ইত্যাদি মাস-নাম সংহিতা ও 
ব্রাহ্মণের কুতাপি পাঁওয়! যায় না; অতএব বলিতে হইবে যে, এ প্রকার 
মাস-নাম সে সময়ে প্রচারিত হয় নাই। পরস্ত ফাল্ঠনী ইত্যাদি 
প্রচারিত হইবার পর ফাল্ভন ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহারে আমসিতে বহুকাল 
লাগিয়াছিল। 
অতএব মধুমাধবাদি সংজ্ঞার দীর্ঘকাল পরে চৈতরাদি সংস্তা প্রচলিত 
ভইয়াছিল। ২৭ নক্ষত্র (তাঁরা) ক্রান্তি-বুদ্তের উপরে কিম্বা নিকটে 
নাই$ চন্দ্রের গতিও ক্রান্তি বৃত্তে নিষ্পনন হয় না) চৈত্রাদি সংজ্ঞার 
কারণস্বরূপ চিত্রাদি বারটি নক্ষত্রেই যে চক্র পুর্ণ হয়, তাহাও নহে। 
সাতাইশ নক্ষত্রের মধ্যে প্রত্যেকের নিকটে বা দুরে চন্দ্র কখনও না! 
কখনও পূর্ণ হয়। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে মঘা, জোষ্ঠা, [চত্রা» ও 
'রোহিণী, কেবল এই চারি নক্ষত্রের সন্নিকটে চন্দ্র পূর্ণ দৃশ্ত হইতে পারে। 
এই সকল বিষয় ন্মরণ করিলে বলিতে হয় যে, নক্ষত্রসমূহের নাম হইবার 
বহুকাল পরে নক্ষত্র-বিশেষে পূর্ণচন্দোদয় দৃষ্ট হউয়াছিল। তদনস্তর 
চৈত্রী ফাস্তনী প্রভৃতি পুর্ণিমা-সংজ্ঞা এবং তদনস্তর চৈত্র বৈশাখাদি মাস- 
সংজ্ঞা হইয়াছিল। 
কোন্‌ কোন্‌ 'প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে চৈত্রাদি নাম পাওয়া! যায়, তাহ। 
বিচার করিয়! দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে, বেদের সংহিতায় নাই, ব্রাঙ্গণে 
* এই সকল উক্তিহইতে বৈদিক কালের প্রাচীনত্ব পাওয়া ধায়। 96৩ 274 0/79%, 
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কচিৎ আছে, এবং কোন ক্রাহ্গণে থাকিলে তাহা! তাহার শেষ 
ভাগে আছে! 

কোন্‌ কালে চৈত্রাদি সংজ্ঞ। হইয়াছিল? যে কালে চৈত্রমাসে বসন্ত 
আরম্ভ হইত। চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, ইহা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়। যায়, 
এবং কোন কোন গ্রন্থে ফান্তন চৈত্র বসস্ত, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু 
বৈশাখ ক্যৈষ্ঠ বসস্ত এবং চৈত্র শিশির মাস, একথ। কোন গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয় না। অতএব চৈত্র বৈশাখ বসন্ত মাস প্রথমে গণিত 
হইয়াছিল। কিন্ত আরও পুরাতন গ্রন্থে মধুমাধব বসস্ত বলিয়! লিখিত 
ছিল। ইহা হুইতে কালক্রষে মধুমাধব চৈত্র বৈশাখের প্রাতশব্দ 
হইয়াছিল । 

এখন ফাল্গুন চৈত্র ছুই মাস বসন্ত; পুর্ববে চৈত্র বৈশাখ ছুই মাপ 
বনস্ত ছিল: স্থুলতঃ বসন্ত খতু প্রায় ছুইমাস পিছাইয়া আসিয়াছে। 
ছুই মাস পিছাইতে প্রায় ৪৩০০ বৎসর লাগে। সুতরাং শকের প্রায় 
২০০০ বত্সর পূর্বে চৈত্রাদি মাস নাম হইয়াছিল। এব্দপ্‌ স্থলে ইহার 
অধিক সুক্ষ গণনা! অনাবশ্থক। 

এইরূপে বৈদ্দিক কালের তিনটি সীম'চিহন পাওয়া গেল। দেখ! 
গেল, তৈন্তিরীয় সংহিতাদি যে সকল বৈদিক গ্রন্থে চৈত্রাদদি মাস নাম 
নাই, তৎসমুদয় শকপূর্ব প্রায় ২০০০ বছসরের পুরাতন, পরন্ত তৈত্তিরীয় 
সংহিতাদিতে কৃত্তিকা্দি গণনার আরম্ভ সুতরাং তৎসমুদয় যে শক- 
পূর্ব ২০০০--২৫০০ বৎসরের পুরাতন, তাহা নির্ধিবাদে সিদ্ধ হইতেছে । 
বেদাঙঈজ্যোতিষে চৈত্রাদি সংজ্ঞা আছে, তাহার কালও ইতঃপুর্বে 
শকপুর্ধ ১৩০০ বৎসর পাওয়! গিয়াছে । এই শকপুর্ব ১২শ শতাব্দী 
হইতে ২০শ শতাব্দীর মধ্যে অধিকাংশ ব্রান্গণ রচিত হইয়াছিল। 
অর্থাৎ পাশ্চান্য পণ্ডিতের! যাহাকে বেদসংহিত1-রচনা-কাল বলেন, 
জ্যোতিষিকগণনায় তাহ! বেদের ব্রাঙ্গণ-কাল বলিয়! জান। যায়। 

১১ 


১৬২ আমাদের জ্যোতিষী । 


অতএব বেদসংহিতা শ্রীঃ পৃঃ ২০০০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন, এবং 
খকৃসংহিতা তদপেক্ষাও পুরাতন । 

বর্ষারস্ত-কাল বিচার করিয়! অধ্যাপক বাল গঙ্গাধর টিলক (তিলক) 
মহাশয় বৈদিককাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। মুগশির। 
নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাকিত, ইহা! বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া খগ্‌ 
বেদের কোন কোন স্ুৃক্তের কাল শকপূর্র্ব ৪০০০ বৎসর পাইয়া- 
ছেন। তিনি মার্গশীর্য বা অগ্রহায়ণ মাসের নাম ধরিয়া! এই অনুমান 
দু করিয়াছেন। মৃগশিরা নক্ষত্রে (তারায়) বসস্ত বিষুবন্‌ থাকিত ; 
এবং সেই নক্ষত্রে পূর্ণিম! হইত। এজন্ত মার্গশীর্য মান আগ্রহায়ণিক 
(হায়ন-্বর্ষঃ বর্ষের অগ্রবা প্রথম মাস)। টিলক মহাশয় এই 
খানেই ক্ষান্ত হন নাই) পুনর্ধস্থ নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাকিবার উল্লেখ 
তিনি বেদ হুঈতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুগশিরার 
তুল্য এই সকল প্রমাণ দৃঢ় না হইলেও কাল্পনিকও নহে। শকপূর্ব্ব 
প্রায় ৬০০০ বর্ষে পুনর্বস্থ নক্ষত্রে বিষুবন্‌ থাকিত। দীক্ষিত মহাশয় 
ঠিক বলিয়াছেন, বৈদিক কালের উত্তর সীমা কতকটা বলিতে পার! 
যায়, কিন্তু উহার পূর্ব সীমা কে বলিতে পারে? খগ্বেদসংচিতা 
যে শকপুর্বধ ৬০০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন, কেবল তাহাই বলিতে 
পারা যায়। ওঁ সংহিতা যে এত পূর্বকালে গ্রথিত হইয়াছিল, এই 
সকল প্রমীণে তাহ! জান! যায় ন। বটে, কিন্তু অত পূর্বকালের কথ। যে 
তাহাতে নিবদ্ধ আছে, তাহা বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে 
পারে ন|। 

এই অতি পুর্বর্বকাল হইতে পুজ্যপাদ খধষিগণ গগন দর্শন করিয়! 
আমাদের জেযোতিষের বীজ রোপণ করিয়। গিয়াছেন। শকপূর্ব্ব 
দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাবীতে সেই বাজ হইতে" বেদাঙ্গ-জ্যোতিষরূপ 
ক্ষুদ্র জণ বহির্গত হইয়াছিল। তদনস্তর জ্যোতিষ-সংহিতা এক 


শাখা, দ্বিতীয় শাখ! সিদ্ধান্ত, এবং তৃতীয় শাখা জাতক ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইয়া শকারস্ত বা তৎপূর্বে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। 

বেদাঙ্গ কালের উত্তর সীম! দীক্ষিত মহাশয়ের অনুমানে শকপুর্কর 
৫০০ বর্ষ। তাহার অন্মানের হেতু এই । বেদাঙ্গজ্যোতিষের পুর্বে 
আমাদের দেশে যেষাদি রাশি সংজ্ঞা এবং রবি সোমাদি সপ্ত বার 
ছিল না। যেহেতু এ এ সংজ্ঞা বেদাঙ্গজ্যোতিষে নাই। অশ্বিনী 
নক্ষত্র হইতে মেষাদি রাশি গণিত হইয়া থাকে? কোন কালে 
অশ্বিনী তারার নিকট বিষুবন্‌ থাকিত, এজন্ত অশ্বিনী প্রথম 
নক্ষত্র হইয়াছিল। অয়নগণনা দ্বার। জান! যায়, শকপুর্ব প্রায় 
৫০০ বর্ষে অশ্বিনী তারার নিকট বিধুবন্‌ থাকিত। সুতরাং 
মেষাদি রাশি গণন! এ সময়ের পূর্বে ছিল নাঁ। মহাভারত গ্রন্থে 
মেষাদি রাশির কিংবা সপ্ত বারের নাম কুত্রাপি নাই। অতএব 
মহাভারত রচনার সময়েও অশ্বিন্তাদি গণন! দ্বার! মেষ বুষাদি সংজ্ঞা 
হয় নাই। 

মহাভারত রচনাকাল জানিতে পারিলে কত বৎসর পর্য্যস্ত মেষাদি 
সংজ্ঞা এদেশে ছিল না, তাহা কতকট! অনুমান করিতে পারা যায়। 
ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত উহার ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুমান করিয়াছেন। দীক্ষিত 
মহাশয় উহ্থার কাল নির্ণয়ের একটি "আধার দ্রিয়াছেন। আদি পর্বে 
(৭১ অঃ) বিশ্বামিতর নৃতন স্থষ্টি করিপেন। তিনি “প্রতি অবণ পুর্ববাণি 
নক্ষত্রাণি চকার”। অর্থাৎ এখানে শ্রবণ! হইতে নক্ষত্র গণিত হই- 
য়াছে। অশ্বমেধ পর্বে (৪৪ অঃ), 

অহ্‌ঃ পূর্ব তন্দোরাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্ৃতাঃ | 
শরবণাদীনি খক্ষাণি খতবঃ শিশিরাদয়ঃ ॥ 

এখানে বেদালগজে]তিষের স্তায় মাস শুক্লাধি হইলেও ধনিষ্ঠার পরিবর্তে 
শ্রবণ! লিখিত হইয়াছে। শ্রবণাদি নক্ষত্র গণনার কারণ কি? বেদাজ 


১৬৪ আমাদের জ্যোতিষী 


জ্যোতিষে যেমন ধনিষ্ঠাদদি গণন! ছিল, এখানে তেমনই শ্রবণাদি গণন। 
দেখা যাইতেছে। ধনিষ্ঠায় রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত বলিয়া ধনি- 
ষ্াদি গণন1 ছিল; তেমনই মহাভারত রচনার সময়ে শ্রবণ নক্ষত্রে 
রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, এরূপ মনে কর! অন্তায় নহে। বস্তুতঃ 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে ধনিষ্ঠায় রবির উত্তরায়ণ আর্ত হইত, এক্ষণে পূর্ব্বা- 
ষাঢ়ায় হইতেছে । কিছু কাল পুর্বে উত্তরাষাঢ়ায় হইত। কিন্তু 
শ্রবণায় কই? মহাভারতের সময়ে শ্রবণায় হইত। ইহা হইতে জান 
বাইতেছে যে, উহা গ্রীষ্টের প্রায় ৪৫০ বর্ষ পূর্বে লিখিত। প্রীতিহাদিক 
ও অন্ান্ত বিষয় আলোচনা করিয়াও অধ্যাপক জেকবী প্রভৃতি পণ্ডি- 
তেরা মহাভারত রচনাকাল প্রায় এ প্রকার পাইয়াছ্েন। এই জ্যোতি- 
ধিক গণনা] উক্ত অন্ুমানকে দৃঢ় করিতেছে । 

অতএব শকপুর্ধ প্রায় ৫ম শতাব্দীতেও মেষাদি সংজ্ঞা ছিল 
না। এই শতাব্দী পর্য্যন্ত বেদাঙ্গ-কাল বলা অন্তায় নহে। বস্ততঃ 
যে সকল গ্রন্থে রাশির উল্লেখ আছে, ততসমুদয় এ সময়ের পরে 
লিখিত। ছুষ্টাস্ত-স্বরূপ রামায়ণ গ্রহণ করা যাক। পত্ঞলে সগধদেশে 
পুষ্পমিত্র রাজার রাজত্ব সময়ে পাণিনির উপর মহাভাষ্য পিখিয়া- 
ছিলেন । শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ রকার এরতিহাসিক প্রমাণে 
মহাভাষা রচনাকাল খ্রীঃ পৃঃ ১৫০ বর্ষ স্থির করিয়াছেন। মহাভাষ্যের 
পৃবেব বাল্সীকির রামায়ণ ছিল। এজন্য শ্রীধুক্ত কাশীনাথ তেলাঙ্গ 
বর্তমান রামায়ণ রচনাকাণ শ্রীঃ পৃঃ ৩০০ বর্ষ অনুমান করিয়াছেন। 
উহাতে মেষাদি সংজ্ঞ। ও গ্রহ নক্ষতের সম্বন্ধ আছে। মেষাদি 
সংস্ঞা আছে বলিয়া জানিতেছি যে, খ্রীঃ পৃঃ €ম শতাবীর পরে, 
রামায়ণের বর্তমান আকার হইয়াছে, তৎপুর্কবে হয় নহি। প্র সময়ের 
পূর্বে যে রামায়ণ ছিল না, তাহ! অবশ্ত আমাদের উক্তিতে নিবারিত 
হইতেছে না। 


গ্রাচান সিদ্ধান্ত কাল। * ১৬৫ 


৮ $ প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল। 


গ্রাচীন সিদ্ধান্তের মধ্যে পিতামহসিদ্ধাস্ত সর্ব প্রথমে রচিত হইয়- 
ছিল। উহ! বেদাশজ্যোতিষের সময়ে রচিত হইলেও বেদাগজ্যোতিষ 
হইতে ভিন্ন। কিন্তু সেই প্রাচীন পিতামহসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। 
বর.হও মূল সিদ্ধান্ত পান নাই) তিনি ২য় শকের পিতামহসিদ্ধাস্ত 
সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহ। হইতে তিনি €&টি মাত্র আর্য দিয়াছেন । 
উহ্থাতে রবি শশী ভিন্ন অন্ত গ্রহের উল্লেখ নাই । 

অথচ আধ্যভট ও ব্রহ্ষগুপ্ত বলিতেছেন যে, তাহারা! পিতামহ 
পিদ্ধাস্তকে আধার করিয়। সিদ্ধান্ত রচন। করিলেন । সুতরাং মূল পৈতা- 
মহে সমুদয় গ্রহগণিত ছিল, বলিতে হইবে। আরও বলিতে হইবে, 
বরাহ-লিখিত পৈতামহ সমগ্র সিদ্ধান্ত নহে, কিয়দংশ মাত্র। বস্ততঃ 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে বৈদিকপঞ্জিকাগণনোপযোগী মূল বিষয় যতটুকু 
আছে, বরাহের পৈতামহে ততটুকু দেখিতে পাই না; অথচ পিতামহ, 
সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নাম হইতেই বোধ 
হইতেছে, পূর্ববকালে সম্পূর্ণ পৈতামহ-গণিত ছিল। মহান্‌ কালাস্তরে 
সেই সিদ্ধান্ত অনুপযোগী হইতে দেখিয়া প্রথমে আর্য্যভট এবং পরে 
ত্রহগুপ্ত ্ব শ্ব সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষিক গণন। 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কোন জ্যোতিষগ্রস্থ অনুপযোগী হইলে তাহার আর 
আদর থাকে না, কালক্রমে তাহার লোপ হইয়৷ থাকে। বরাহের 
সময়েই পৈতামহসিদ্ধান্ত অকর্মণ) হইয়া পড়িয়াছিল। যদ্দি তাহাই 
হইয়াছিল, তবে বরা দিলেন কেন? আমাদের বিবেচনায়, বরাহ 
এতম্বার1 পিতামহের বন্দন। করিয়াছেন মাত্র। 

পঞ্চসিদ্বাস্তিকায় বরাহ লিখিয়াছেন যে, পৈতামহ বাসিষ্ঠ রোমক 
গৌলিশ ও সৌরসিদ্ধাত্তের মধ্যে সৌরসিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা! দৃকৃতুল্য ? 


১৬৬ আমাদের জ্যোতিষী । 


তাহার পর পৌলিশ, তাহার পর রোমক, এবং পৈতামহ ও বামিষ্ঠ 
সর্বাপেক্ষা দূরবিত্রষ্ট অর্থাৎ আদৌ দৃক্তুল্য নহে। এই উক্তি হইতে 
বোধ হইতেছে যে, পৈতামহ ও বাসিষ্ঠ সর্ধাপেক্ষ! প্রাচীন । বনু 
পুরাতন না হইলে গণিতাগত গ্রহস্থান দৃকৃতুল্য হইত। অতএব 
বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্তও শকারস্তের পূর্বে প্রীত হইয়াছিল'। বরাহের 
পৈতামছে ৫টি আর্য, বাসিষ্ঠে ১২টি মাত্র; এবং উভয়েই রবিচন্্র 
ব্যতীত অন্ত গ্রহগণিত নাই। বরাহ পাঁচখানি সিদ্ধান্তের মতেই রবি 
শশী গণন। দিয়াছেন; কিন্তু কেবল সৌর মতেই অন্য গ্রহগণিত 
দিয়াছেন। স্থুতরাং বরাহের পিতামহ ও বসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দেখিয়া! মূল 
সিদ্ধান্তে রবিশশী ভিন্ন অন্ত গ্রহগণিত ছিল কি না বপিতে পার! যায় না। 

দীক্ষিত মহাশয় ব্রহ্গগুপ্তের লিখন হইতে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, 
্রহ্মগুপ্তের সময়ে ছুইখানি বাণিষ্ঠ ছিল। একখানি মূল, অপর খানি 
বিষুচন্দ্রের । বরাহ মূল বাপিষ্ঠ আধার করিয়াছিলেন। বরাহের 
পরে বিষুচন্দর, শ্রীষেণ (বা শ্রীসেন) কৃত রোমক সিদ্ধান্তের কতিপয় মান 
যোগ করিয়! পুরাতন বাসিষ্টের নৃতন সংস্করণ করিয়াছিলেন । 

এইরূপ, ব্রহ্গগুপ্তের সময়ে ছুইথানি রোমক সিদ্ধান্ত ছিল। ব্রহ্ম- 
গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, রোমক সিদ্ধান্তে স্বতির যুগ-মন্বস্তর-কল্প রূপ 
কালপরিচ্ছেদক নাই, এই হেতু তাহ! স্মৃতিবাহ। * কিন্ত শ্রীসেন- 
কৃত রোমকে বুগপদ্ধতি আছে। অতএব ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ছইখানি 
রোমক ছিল। একথানি মূল, অপর খানি শ্রীসেনের। ক্রহ্গগতপ্ত 
শ্রীসেনের রোমকের উৎপত্তিও বলিয়াছেন। শ্রীসেন কিয়দংশ লাট 
হইতে, কিয়দংশ বসিষ্ঠ, কিয়দংশ বিজয় নন্দী ও আধ্যভটের গ্রন্থ হইতে 
লইয়৷ রোমক দিদ্ধান্ত লিখিয়াছিলেন। বরাহ, লাট বিজয়নন্দী ও 


* বুগ-মহ্বস্তর-কল্পাঃ কাল-পরিচ্ছেদকা: শ্ৃতাবুক্তাঃ। 
বল্মনন রোমকে তে স্মতিবাহে। রোমকন্তল্মাৎ ॥ ১১২ 


ওাচান [সদ্ধাস্ত কাল। ১৬৭ 


আধ্যভটের নাম করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীষেণ কিংবা বিষুচন্দ্রের করেন 
নাই। অতএব ইহার। বরাহের পরে এবং ব্রহ্ম গুপ্তের পূর্বে ছিলেন। 

অতএব বোধ হইতেছে, বরাহু মূল রোমক লইয়াছিলেন। এই 
রোমক নিতান্ত অণুদ্ধছিল। দীক্ষিত মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, এ 
রোমকের গণনায় কলিবুগের আরস্ত সময়ে রবি শী একত্র হয় না; 
এমন কি, চান্দ্রমাসই পূর্ণ হয় না! আধ্যগণ চন্্রগণনায় নিপুণ 
ছিলেন; কিন্তু রোমকে চন্ত্রগণনাই অশুদ্ধ! আমাদের কোন 
সিদ্ধান্তের মতেই সৌরবর্ষমান ৩৬৫।১৫।৩০ দিনাদির কম নভে? কিন্ত 
রোমক মতে তাহা ৩৬৫।১৪।৪৮ দ্রিনাদি। 

এদেশে রোমক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ব্রহ্মগুপ্ত কোন 
স্থানে পৈতামহ বাসিষ্ঠ পৌলিশ ও সৌর সিদ্ধান্তের দ্বোষ কীর্তন করেন 
নাই, বরং সেগুলিকে মান্ত করিয়াছেন। কিন্ত রোমককে তিনি 
স্বতি-বাহা বলিয়! তত্প্রতি দ্বণা প্রদর্শন করিয়াছেন। উৎপল, বৃহৎ 
সংহিতার টীকাঁয় পৌলিশাদি সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্ত ভ্রমক্রমেও 
কুত্রাপি রোমকের প্রমাণ দেন নাই। উৎ্পলের সময়েই রোমক 
সিদ্ধান্ত অনাদরে হয়ত লুপ্ত হইয়াছিল । 

মূল রোমকের ভিত্তি যাবনিক ছিল। কিন্তু পৌলিশ সিদ্ধান্তও কি 
যাবনিক ছিল? প্রাচীন বা আধুনিক কোন পৌলিশ সিদ্ধাত্ত আজ 
কাল পাওয়া! যায় না। বরাহ-সঙ্কলিত পৌলিশ এবং উতৎপলোদ্ধত 
পৌলিশ ভিন্ন এ সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। বরাছের 
পৌলিশ ও উৎ্পলের পৌলিশও এক নহে । দীক্ষিত মহাশয় দেখা- 
ইয়াছেন যে, উৎ্পলের সময়ে ছুইখানি পৌলিশ ছিল। একখানিকে 
উৎ্পল "মুল পুলিশ দিদ্ধান্ত” বলিয়াছেন। তবেই উৎপলের সময়েই 
তিনখানি পৌলিশ ছিল। আলবেরুণী পৌলিশকে যাবনিক বলিয়া- 
ছিলেন। সেই মতে মত দিয়! বেবর সাহেব পৌলিশ নাম দেখিয়। 


১৬৮ আমাদের জ্যোতিষী 


এক গ্রীক পৌলস জ্যোতিষী অনুমান করিয়াছেন । কিন্ত তিনিই 
বলেন যে, গ্রীক পৌলসের ষে গ্রন্থ পাওয়। যায়, তাহা গ্রহগণিত নহে, 
ফলগ্রন্থ, এবং তাহার সহিত বরাহের পৌপিশের শ্রীক্য নাই। যদি 
তাহাই হয়, তবে আর যাবনিক মূল অনুমান করিবার দৃঢ়ভিত্তি কই? 
কোন্‌ পৌলিশ সিদ্ধান্ত দেখিয়া আল্বেরুণী যাবনিক মনে করিয়াছিলেন, 
তাহাই বা নিশ্চিত জানা কই? বরাহের পৌলিশের গণনা, রোমকের 
মত নহে, এদেশীয় সিদ্ধান্তের মত। বরাহের পৌলিশের এক স্থানে 
অবস্তী হইতে যবনপুরের দ্েেশাস্তর আছে। কিন্তু তেমনই অবস্তী 
হইতে বারাণসীর দেশান্তরও আঁছে। যবনপুরের উল্লেখ হইতে কেবল 
এই প্রমাণ হয় যে, পৌলিশ রচনার সময়ে আর্ধ্যগণ যবনপুর জানি- 
তেন। বস্ততঃ পৌলিশ সিদ্ধান্তের মূল মাধ্য না যাবনিক, তাহ! নিশ্চয় 
করিবার কোন আধার নাই। উহা যে আর্য ছিল, তাহা বিবেচনা 
করিবার বরং হেতু আছে । 

আল্বেরুণীর উদ্তিই যে অন্রাস্ত, তাহাও মনে করিবার বিশেষ 
হেতু পাওয়া যায় না। তাহার মতে লাট হ্থ্ধ্য-সিদ্ধাস্ত লিখিয়া- 
ছিলেন। হ্ুর্য/সিদ্ধাস্ত একখানি ছিল না। লাট লিখিয়া থাকিলে 
কোন্‌ খানি লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। ইহা নিশ্চিত যে, 
বরাহের হৃুর্ধ্যসিদ্ধান্তের সহিত লাটের কোন সম্বন্ধ ছিল না। লাট 
বরাহের পূর্বে ছিলেন, এবং কোন ম্বতন্ত্র করণ লিখিয়। থাকিবেন। 
বল! বাহুল্য, লাট ও লঘধ আদৌ এক ছিলেন না । 

বরাহের হৃর্যযসিদ্ধাস্ত হইতেই উহ্হার রচনাকাল কতকট| নিরূপণ 
করিতে পারা যায়। এ সিদ্ধান্তে কৃত্তিক। রোহিণী পুনর্ধবন্থ পুষ্যা 
অশ্লেষা মঘ! চিত্র! যোগতারার ঞ্ুবক লিখিত আছে। সেই সকল 
ফ্রবক সাহায্যে গণন।' করিলে এ সকল তারার বর্তমান স্থিতিতে ২৩ 
হইতে ২৫ অংশের অন্তর দেখা যায়। অতএব উক্ত সিদ্ধান্তকাল হইতে 


প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল। ১৬৯ 


অদ্যাবধি অয়নের প্রায় ২৪ অংশ অন্তর ঘটিয়াছে। এতদৃদ্বারা জান! 
যায় যে, প্রায় ৮৮ শকাবে (১৬৬ শ্রীষ্ঠাব্ধে) বরাহের স্থর্য্যসিদ্ধাস্ত রচিত 
হইয়াছিল। ঠিক রচিত হইয়! না থাকিলেও সেই সময়ের জ্যোতিক্ষ 
পরিদর্শন উহার আধার ছিল। 

বরাছের উক্তি ও পাচখানি সিদ্ধান্তের বিষয় ও গণিত দেখিলে ুর্ধ্য- 
সিদ্ধান্তখানিকেই সর্বাপেক্ষা আধুনিক মনে হয়। কিন্তু তাহাই শকা- 
রস্তের কিছু পবে রচিত হইয়াছিল । তৎপূর্ষে পৌলিশ, তৎপূর্ব 
রোমক প্রণীত হইয়াভিল। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্ক ত্রীঃ পুঃ প্রায় 
১৫০ বর্ষে ছিলেন। তাহার জ্যোতিষ গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে । হিপার্কের 
গগন পরিদর্শন ফল লইয়। প্রপিদ্ধ জ্যোতিষী টলেমী প্রায় ১৫০ গ্রীষ্টাব্ডে 
স্বীয় গ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন। টলেমীর গ্রস্থের সহিত রোমক সিদ্ধান্তের 
ধ্রক্য নাই। সুতরাং টলেমীর গ্রস্থ আধার করিয়া রোমকসিপ্ধান্ত 
রচিত হয় নাই। রোমকে রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহ-গণিত নাই। 
সম্ভবতঃ হিপার্কের পরে এবং টলেমীর পুর্বে অর্থাৎ শ্রীষ্টাব্ষ আরম্ত 
সময়ে মূলরোমক রচিত হইয়াছিল । রোমক অপেক্ষা বাসিষ্, ও বাসিষ্ঠ 
অপেক্ষা! পৈতামহ সিদ্ধান্ত গ্রাচীন। অতএব এই ছুই সিদ্ধান্ত শকা- 
রস্ভের বহু পুর্বে প্রণীত হইয়াছিল । কত পুর্বে, আহা নিশ্চয় করিবার 
কোন আধার নাই। 

কিন্তু ঘয়েতেই রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহগণিত ন।ই। বেদাঙ্গজ্যোতি- 
যেও নাই । ইহ! হইতে এরূপ দিদ্ধ হয় ন! যে, প্র প্রগ্রস্থ রচন! সময়ে 
আর্ধ/গণ রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহ জানিতেন না । এমনও হইতে পারে 
যে, কালগণনার.নিমিত অন্যান্য গ্রহগণিত তত আবশ্তক হইত না, 
এজন্য তাহ! এই সকল গ্রন্থে স্থান পায় নাই। হয়ত বা মূল পৈতামহে 
ও বাসিষ্ঠে কল গ্রহগণিত ছিল, দুরবিত্রষ্ট দেখিয়া তৎসমুদয় বরাহ 
দেন. নাই। . 


১৭০ আমাদের জ্যোতিষী 


বস্ততঃ বারম্পত্য বৎসর গণন! দেখিলেই শকের বহুকাল পুর্বে 
যাইতে হয়। এ গণনায় কৃত্তিকা নক্ষত্র প্রথম আসে। বলা বাহুল্য 
বৃহস্পতির গতিগণনার সহিত উহার গতিজ্তঞান সম্বদ্ধ আছে । অতএব 
বোধ হইতেছে, কৃত্তিকাদ্ি গণনা প্রচলিত থাকিবার সময় কার্তিকাদি 
বর্ষ গণনার স্থত্রপাত হইয়াছিল। সে আজ তিন সহজ্র বৎসর পূর্বের 
কথা । বেদাঙ্গজ্যোতিষে ও পৈতামহ সিদ্ধান্তে পাচ সৌরবর্ষে এক যুগ 
গণিত হইত। প্রায় দ্বাদশ সৌরবর্ষে বৃহস্পতির ভগণ পূর্ণ হয়। ৫৮১২ 
সৌরবর্ষে রবিশশীর ১২ যুগ এবং বৃহস্পতির ৫ ভগণ পূর্ণ হয়। এই গণনা- 
ক্রম দেখিলেই মনে হয়, বেদাঙ্গজ্যোতিষের পরে বৃহস্পতির ষষ্টি সং- 
বৎসর গণন! আরম্ভ হইয়াছিল। কৃত্তিকাদি গণনার সহিত অম্বন্ধ 
আছে বলিয়া শকপূর্বব অন্ততঃ দশম শতাব্দী মনে করা যাইতে পারে । 

বৈদিক সময়ে গুরশুক্রাদি পচটি তারাগ্রহের আবিষ্কার সম্বন্ধে 
পূর্বে ছুই এক কথা বলা গিয়াছে (১৫ পৃঃ)। বুধ শনি মঙ্গল সম্বন্ধে 
সন্দেহ থাকিলেও শুক্র ও গুরু সম্বন্ধে সন্দেহ নাই বলিলেই হয়। 
টিলক মহাশয়ের অন্ুমানে বৈদ্দিককালেই পাঁচটি তারাগ্রহ আর্ধ্যগণ 
জ্ঞাত হইয়াছিলেন। দীক্ষিত মহাশয়ও সেই কথা বলেন। এখানে 
তাহার প্রমাণগুলি দেওয়া যাইতেছে । 

খগেদ সংহিতায় ( ১/১০৫।১০ ) একটি খক্‌ আছে, দীক্ষিত মহাশয় 
কৃত অর্থের অনুবাদ দেওয়া! গেল। “এই পাঁচ মহাপ্রবল (দেব) 
বিস্তীর্ণ ঘ্যলোকের মধ্যে আছেন। এই সকল দেবতার বিষয়ে আমি 
স্কোত্র রচন| করিতেছি । এই স্তোত্রের নিমিত্ত তাহার। সকলে যুগপৎ 
সমাগত হইয়। (আজ) চলিয়া গেলেন।” * মুলে “পঞ্চ উক্ষণঃ” 

* রমেশ বাবু এই খকের এই বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন।. “এই যে পঞ্চ অতীষ্টগাত। 


বিস্তীর্ণ আকাশে আছেন, তাহারা আমার এই প্রশংসনীয় স্োত্র শ্রী দেবগপের নিকট 
লইয়া গিয়া প্রত্যাবর্তন করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী | আমার এই বিষয় অবগত হও ।” 
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আছে। সায়ণ বলেন, উক্ষণঃ সেক্তারঃ কামাভিবর্ষকাঃ। এই পাঁচটি কে? 
সায়ণ বলেন, ইন্্র বরুণ অগ্নি অর্ধম! সবিতা, অথব অগ্নি বায়ু সুর্য চন্দ্রমা 
বিছ্যৎ। জায়ণ অন্য মতও দিয়াছেন। ণএতান্যেব পঞ্চ জ্যোতীংষি 
যান্তেযু লোকেষু দীপ্যস্তে। অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুরস্তরিক্ষে চ আদিত্যো 
দিবি চক্দ্রমা নক্ষত্রে বিদ্যুদপৃস্থিতি।” অর্থাৎ পৃথিবীতে অগ্নি, অস্তরিক্ষে 
বায়ু, ছ্যলোকে আদিত্য, নক্ষত্রমগ্ডলে চক্দ্রমা, মেঘস্থ জলে বিদ্যুৎষ। 

পঞ্চদেবতার নাম কীর্তনে সায়ণ বিভিন্ন দেবতার নাম করিয়াছেন । 
অপরের মতে ষে পাঁচটি নাম দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই এই 
পাচ উক্ষা পাচটি জ্যোতি: । কিন্ত যে পাঁচটির উল্লেখ আছে, তাহ! 
ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। অস্তরিক্ষে বাঘুও আছে, বিদ্যুৎও আছে। 
পরস্ত বাষুকে দীপ্তিমান্‌ জ্যোতিঃ বল৷ সঙ্গত হর না। 

বেদার্থযত্বকার বলেন উক্ষণ শব্দের মূল অর্থ বষ। বুষ শব্দ দ্বার! 
এখানে মহা প্রবল বুঝাইতেছে। আমরা বেরূপ “সিংহ” শব্ধ বলি, 
বেদে তেমনই'বল ও পরাক্রম বুঝাইতে বৃষ শব্দ বাবহ্ৃত হইত। 

এই পাঁচ উক্ষা অর্থে দীক্ষিত ও টিলক মহাশয় বুধণুক্রা্দি পাঁচটি 
তারা-গ্রহ বুঝিয়াছেন। দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, “ভৌমাদি 
পঞ্চ গ্রহ আকাশে বুগপৎ দৃষ্টিগোচর হওয়া বিরল; সেইরূপ, রাত্রে 
আকাশের মধ্যভাগে বুধ শুক্র কদাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব মূলের 
“দিবঃ মধ্যে” অর্থে আকাশে বুঝিতে হইবে। দেব শবের ধাত্বর্থই 
প্রত্যক্ষ প্রকাশমান উজ্জল পদার্থ। বেদের দেব কাল্পনিক ছিলেন 
ন|। অশ্িদ্ধয়,। আদিত্যাদি তেত্রিশটি দেবের স্ায় পঞ্চদেব প্রসিদ্ধ 


“বেদার্থ বত্ধে”ও দীক্ষিত মহাশয়ের অনুরূপ অর্থ কর! হইয়াছে । ইংরাজি অনুবাদ 
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রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে বন্ধের পঙিতগণের অনুবাদ কত ভিন্ন! 


১৭২ আমাদের জ্যোতিষী 


নহে বটে, কিন্তু ১০।৫৫।৩ খকেও এই পঞ্চদেবের উল্লেখ আছে। 
এখানেও পঞ্চদেব অর্থে পঞ্চ গ্রহ। আর এক কথ। আছে। টতত্তি- 
রীয় ব্রাহ্মণে (১।৫।২) নক্ষত্র সমূহকে দেবতার গৃহ বলা হই- 
য়াছে। দেব-গৃহ|! বৈ নক্ষত্রাণি। অতএব বোধ হইতেছে, কোন 
কোন দেবতা গ্রহরূপী ছিলেন, নচেৎ নক্ষত্রদমূহ দেবতার গৃহ হইতে 
পারিত না। ও 

“এ দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেই শুকতার! চিনেন। উহা! কথ- 
নও উষার পূর্বে বু দ্িবম পর্যন্ত পূর্ব দিকে এবং কখনও সায়ং- 
কালে পশ্চিম আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়া থাকে। প্রায় প্রতি ২০ 
মাসে শুক্র ৮1৯ মান কাল উষাতার! হইয়। থাকে। প্রাচীন খধিগণ 
উষার পুর্বে জাগ্রত হয়৷ স্নান পুর্ধক ঘজন আরম্ত করিতেন। 
অথচ তাহারা উষাশুক লক্ষ্য করেন নাই,-- দেখেন নাই ₹ষ সে 
তারাট। অন্ান্ত তারার স্তায় নিয়ত একই স্থানে থাকে না, কখনও 
সুর্যের পুর্বে কখন পরে উদ্দিত হয়, সেই তারার স্তায় দীপ্তিও 
অপর তারার নাই,_এই সকল বিষয় তাহারা জানিতেন না বলিতে 
হইলে প্রমাণ আবশ্তক ।” 

দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, গুরু শুক্র দেখিয়! বেদের অশ্বি- 
দ্বয় কল্পনা! হইয়াছিল। প্রত্যেক পরিবর্তকালে (প্রদক্ষিণ কালে) 
গুরু ২। ৩ মাস শুক্রের নিকট থাকেন। কোন কোন সময় শুক্রের 
সন্নিকটে আসেন। গুরু অপেক্ষা শুক্রের গতি অধিক, এবং শুক্র 
যেমন কখনও হৃর্য্যকে ছাড়িয়৷ দুরে গমন করেন না, গুরু তেমন 
নহেন; তিনি আকাশের মধ্যভাগেও আসিয়া থাকেন। ইহ! 
দেখিয়া খক্‌ সংহিতায় খষিগণ বলিয়াছিলেন (৫1৭৩৩) “হে অশ্ি 
তুমি আপন রথের এক তেজস্বী চক্র হুর্য্ের স্থানে তাহার শোভার 
নিমিত্ত নিয়মিত করিতেছ, এবং দ্বিতীয় চক্র দ্বার! তুমি ভূবন প্রদক্ষিণ 


প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল। ১৭৩ 


করিতেছ ।” এখানে «এক তেজস্বী চক্র সৃর্ষ্যের স্থানে রাখা” গুক্রের 
সম্বন্ধে উত্তমরূপে লাগে, এবং পদ্ধিতীয় চক্র দ্বার ভূবন প্রদক্ষিণ করা” 
গুরু সম্বন্ধে উত্তম লাগে । 

নিরুক্তে ছ্যস্থানীয় দেবতার মধ্যে অশ্বিনীর গণন! আছে। তীহা- 
দের স্ত্যাদি করিবার কাল অর্দ রাত্রির পরে বলিয়! লিখিত আছে। 
এইরূপ বিচার করিয়া দীক্ষিত মহাশয় নিঃসংশয়ে বলেন, ছুই অশ্বী 
কল্পনার মূলে গুরু ও শুক্র ছিলেন । 

বৃহস্পতির গ্রহত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র কল্পনা আছে। খক্‌-সংহিতায় 
(৪1 ৫০। ৪) অথর্ধ সং ২০।৮৮। ৪) আছে, “বৃহস্পতি প্রথমে 
মহান্‌ আকাশের অত্যন্ত উচ্চ স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন ।” * তৈত্তিরীয় 
ব্রাহ্মণেও (৩।১। ১) ঠিক এই কথা আছে, অধিকস্ত তিষ্য ( পুষ্য! ) 
নক্ষত্রের নিকট গুরুর জন্ম লিখিত আছে। ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে পুষা! 
মঘা বিশাখা অনুরাধ। শতভিষা রেবতী, এই ৬টি নক্ষত্রের সহিত 
বৃহস্পতির নিকট-যুতি হইতে পারে । গুরু ও পুষ্যা কখন কণন মিলিত 
হইয়া থাকেন। এই প্রকার কোন যুতির পর গুরুকে পৃথক্‌ হইতে 
দেখিয়া! পুষায় গুরুর জন্ম কন্পন। হইয়। থাকিবে । অর্থাৎ তখন গুরু 
সম্বন্ধে গ্রহত্ব জ্ঞান হইয়াছিল ৷ পুষ্য। নক্ষত্রের দেবত। বৃহস্পতি । গুরু 
পুষ্যা যৌগ 'অদ]াপি শুভকর বলিয়া! লোকের সংস্কার আছে। 1 

খকৃসংহিতার বেন দেবতার সহিত শুক্রের একত্ব বিষয়ে ইতঃপুর্বে 
(১৫ পৃঃ) বল! গিয়াছে । দীক্ষিত মহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণ (৪1২১) 
হইতে একটি প্রমাণ উদ্ধত করিয়! বেন ও শুক্রের একত্ব স্থাপন দৃঢ় 
করিয়াছেন। উক্ত ব্রাঙ্ষণে আছে, *শুক্র ও মন্থী ইহার চক্ষু। বিনি 


* রমেশবাধুর অনুবাদ এই, "বৃহস্পতি বখন মহান্‌ আঁদিতোর পরম আকাশে 
প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, * *।” 
1 পৌরাণিক গোতিবে বৃহস্পতি দেখুন। 


।ন*)৬র জ্যোতিষ 


প্রকাশমান তিনি শুক্র; চন্জ্রমা মন্থী।” এখানেও বেন শব্ধ আছে 
এই বেন ও খগ্বেদের বেন এক | এখানে বেনকে শুক্র বলা হইয়াছে 

টিলক মহাশয় শব্দ বিচার দ্বারা বেদের বেন পাশ্চাত্য ভাষা 
গুক্রের নামের (5৪009) সহিত এ্ক্য করিয়াছেন। অতএব যখ- 
যুরোগীয় ও ভারতীয় আর্ধ্গণ একত্র বাদ করিতেন, সেই অথি 
প্রাচীন কালে শুক্রগ্রহ জ্ঞান হইয়াছিল | * 

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।২। ৫) বন্থ কুদ্র অদিতি আদিত। 
শুক্র চন্দ্র বৃহস্পতির নাম এক আছে। এখানে শুক্র ও বৃহস্পতির 
গ্রহত্ব বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। অথর্ধসংহিতায় (১৯৯) 
পাথিব আত্তরিক্ষ ও দিব্য উৎপাত, গ্রহ, উক্কা, ভূমিকম্প, ধূমকেতু 
প্রভৃতির উল্লেখ একত্র আছে। এখানে গ্রহ শব দ্বার! শুক্রাদি গ্রহ 
নিশ্চিত বুঝাইতেছে । 

এই সকল প্রমাণ হইতে বোধ হইতেছে যে, বৈদিক কালেই 
আর্ধ্যগণ বৃহস্পতি ও গুক্রকে গ্রহ বলিয়৷। জানিতেন। কখন কখন 
মঙ্গল বৃহস্পতির তুগ্য দীপ্তিশীলী হইয়া উঠে। কোন কোন তারা 
স্থির থাকে না, আকাশ-পথে ভ্রমণ করে, এবিষয় ধাহার! জানিয়া- 
ছিলেন, তাহার! কেবল বৃহস্পতি ও শুক্র দেখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। 
বুধগ্রহ হুর্্যের নিকট নিত্য থাকে । শনির গতি অত্যান্ত নন্দ। এই 
সকল কারণে এই সকল গ্রহের প্রতি প্রাচীন আধ্যগণের দৃষ্টি আক- 
রণ অসস্তাব্য ছিল না ।1 


* শুকরের লাটিন না 6288, এবং শ্রীক নাম [01:08 1 গ্রীকের! শুক্রকে 
স্্রীজ্ঞান করিতেন। এজন্য [79:09 না হইয়া [8097 রূপ হইয়াছিল। শ্রীক 
ঘুঘ0৭৪ হইতে জাটিন রূপ 05905 1 চ৪০৪, [ু0118) ও 00118) ও বেন বা 
শুক্ত এক ।--216 0719%, 0. 101, 

1 জ্যোতিষদংহিতা গ্রন্থে গ্রহ কতৃক রোহিণী-শকট-ভেদজনিত গুভাশুভ ফল 
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পাঠক দেখিবেন, এ দেশীয় যিনিই এ বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে 
রি করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন বুধাদি গ্রহজ্ঞান বিদেশ 
তে আসে নাই। এদেশীয় সকলেই একমত, বিদ্বেশীয় পগ্ডিতেরা 
ধন বলেন এই জ্ঞান এ দেশেই জাত, কখন বলেন বিদেশ হইতে 
গরাপ্ত (২৪ পৃঃটি)। আমাদের বিবেচনায় শকারস্তের অন্ততঃ পাঁচ ছয় 
শতাব্দী হইতে এ দেশে গ্রহগণিতই চলিতেছে । এই প্রাচীন কালের 
গণিত অবশ্ত হ্থস্ম ছিল না। তৎ্কালে হয় ত গ্রহগণের মধ্যগতিমাত্র 
উপলব্ধ হইয়াছিল। 


৯ $ অপরাপর সিদ্ধান্ত । 


দীক্ষিত মহাশয় যত সিদ্ধান্ত সৃক্ষপরূপে আলোচনা করিয়াছেন, 
এপর্য্যস্ত অন্য কেহ তত করেন নাই । সুতরাং 'কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
তাহার মত সর্বাপেক্ষা মান্ত। তীহার অনুমান মান্ত না করিলেও 
তাহার প্রদত্ত প্রমাণ অবশ্থ যান্ত/। এজন্য এখানে কোন কোন 
পিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহার প্রমাণ ও মত বিচার কর! গেল। ৃ 

দীক্ষিত মহাশয় বর্তমান স্ৃ্ধ্যসিদ্ধাস্তকে লাট কৃত অনুমান করিয়া- 
ছেন। এই অনুমানের পক্ষে কেবল আল্বেরুণীর উক্তি ভিন্ন অন্য 
প্রমীণ দেন নাই। পুর্ধে দেখান গিয়াছে যে, পূর্বকাল হইতে 
অনেকগুলি গ্রন্থ ক্র্ধযসিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দীক্ষিত মহাশয় 
স্বীকার করেন যে, মূল স্ৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত বা বরাচের সৃর্ধযসিদ্ধাত্ত লাট কৃত 
বর্ণিত আছে। শনি ও মঙ্গল কর্তৃক শকট ভেদ হইলে জগৎ নষ্ট হয়। দীক্ষিত 
মহাশয় গণনা ছার! বলেন যে, শকারস্তের অন্ততঃ পাচ সহস্র বৎসরের এদিকে শনি 
শকটভেদ করে নাই । ইহার বন্থ পুর্ব মঙ্গল শকট ভেদ করিয়াছিল । এজন্য দীক্ষিত 
মহাশয় অনুমান করেন যে, শকপূর্বব অন্ততঃ পাঁচ সহস্র বংসর পূর্বে এদেশে গ্রহজ্ঞ/ন 


হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান তত বলবৎ নহে। কেন না, শকটতেদ প্রতাক্ষ না 
করিয়াও তাহার যন্তাব্যতা বলিতে পারা যায়। পৌরাণিক জোতিষে চন্তরধায় দেখুন। 


১৮ চস €আ্যাতষী ॥ 


নহে। তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রচলিত হু 
সিদ্ধাত্তই যে লাট লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। বরাছে 
পূর্ধ্বে লাট ছিলেন। তখন অবশ্ত সম্প্রৃতি প্রচলিত স্ুর্য)সিদ্ধাত্ত ছি: 
না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই স্বুর্্যসিদ্ধাত্ত বাবিলাল কোচ্চনেঃ 
(বাদিলাল কুচনাচার্ধ্য, শক ১২২০, ১১৩ পৃঃ) পুর্বে ছিল কি না, তাহ, 
কোন গ্রন্থ হইতে বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে ইহ! লাটকুত 
হইতে পারে না। আল্বেরুণীর সময়ে (৯:৩ শকে ) ইহা ছিল কিনা, 
তাহাও বলিতে পার! যায় না । 

ধিনিই কর্তা হউন, বহুকাল হইতে হ্ৃূর্ধ্যসিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । প্রথমে বরাহ উহাকে সঙ্কলন করেন। তদনস্তর শতা- 
নন্দ বরাহের স্থর্যযসিদ্ধাস্ত আশ্রয় করিয়া ভাম্বতী লেখেন। ১২২০ 
শকে কুচনাচার্ধ» ১৪১৮ শকে গ্রহকৌতৃককার গণেশের পিতা কেশব, 
নিজে গণেশ, ১৪০০ একে মকরন্দ, ১৪৮০ শকে পার্থপুরের ছুণ্টিরাজ 
তনয় গণেশ তাজিক ভূষণে, ১৫১২ শকে রামবিনোদ ও মুহুর্ত চিস্তা- 
মণিকার রামভট, ১৫৮০ শকে সিদ্ধান্ত-তত্ববিবেককার কমলাকর, 
প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষী হ্ুর্যযসিদ্ধান্থকে আধার করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছিলেন । 

হুর্যযসিদ্ধাস্তের উপর টীকাও অল্প হয় নাই। ১৫২৫ শকে রঙ্গনাথ 
গুঢার্থ প্রকাশিকা, ১৫৪২ শকে নৃসিংহ দৈবজ্ত সৌরভাষ্য, ১৫৫০ শকে 
বিশ্বনাথ দৈওজ্ঞ উদাহরণ সহ গহনার্থ প্রকাশিকা, ১৬৪১ শকে দাদা- 
ভাই কিরণাবলি ইত্যাদি বছু লোকে বহু টাক! করিয়াছেন । | 

সোমসিদ্ধাত্ত শৌনককে চক্র বলিয়াছেন । এই দিদ্ধান্ত ফরয শুর্বাংপে 
ুর্ধ্যসিদ্ধান্তের তুল্য। (দীক্ষিত) রা 
রোমশসিদ্ধাস্ত বলিষ্ট ও রোমশকে বিষু। বি”? না ইহার 
ভগণাদি সর্ধাংশে হুর্যযসিদ্ধান্তের তুল্য। এস ১১ অধ্যায় এবং 
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৩৭৪ শ্লোক আছে। ইহাতে কুষ্ণবেণী নদীর উল্লেখ দেখিয়। দীক্ষিত 
মহাশয় মনে করেন যে, ইহার কর্তা! কোন দাক্ষিণাত্য হইবে । 

শাকল্য ব্রহ্মসিদ্ধান্তে ৬ অধ্যায় এবং ৭৬৪ শ্লোক আছে। ব্রহ্ধা 
নারদকে বলিতেছেন । ইহাতে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের বিষয় ব্যতীত 
মুহূর্ত বিচার আছে। এজন্য এই গ্রন্থের নাম শাকল্য সংহিতাও আছে। 
এখানি পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে রচিত। দীক্ষিত মহাশয় বলেন ইহা! 
৭৪৩ শকের পুর্বে কদাপি রচিত হয় নাই। বুহস্পতি-বর্ষ-গণন। 
দ্বারা তিনি ইহা! সিদ্ধ করিয়াছেন। বাহা। হউক,» ইহারও ভগণাদি 
সর্বাংশে হৃর্যযসিদ্ধান্তের তুল্য। 

আমাদের দেশে সম্প্রতি তিন প্রকার মতে গ্রহ গণিত হইয়। থাকে । 
মৌরপক্ষ, আধ্যপক্ষ, ও ব্রহ্ষপক্ষ। প্রথম পক্ষের মূল গ্রন্থ স্থর্য)- 
সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় পক্ষের আর্ধ্যসিদ্ধান্ত, এবং তৃতীয় পক্ষের ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত। 
এরূপ হইবার কারণ এই যে, ইহাদের বর্ষমাণ ভগণাদি কিছু কিছু 
ভিন্ন। তদদভিন্ন অপর সকল বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত এক মত। 

উপরে সৃতয্য-পক্ষীয় গ্রন্থের উল্লেখ কর! গিয়াছে। আধ্যপক্ষও 
এ দেশে অল্প প্রসিদ্ধ নহে। প্রথমে লল্ল বুদ্ধ আর্য্ভটের মত্ান্থুযায়ী 
করণ লিখিয়াছিলেন। ১০১৪ শকে করণ-প্রকাশকার ব্রহ্গদেব, 
১৬৬৯ শকে ভটতুল্য নামক করণকার দামোদর বৃদ্ধ আর্ধ্যভটতন্ত্রে 
লল্লোক্ত বীজ সংস্কার পূর্বক আর্য পক্ষের মতান্ুযায়ী হইয়াছিলেন। 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, করণপ্প্রকীশ মতে অদ্যাপি কেহ কেহ গ্রহ 
গণনা করিয়! থাকেন। গ্রহ-লাঘবকার গণেশ করণ-প্রকাশ হইতে 
গুরু মঙ্গল ও রাহু গণিত লইয়াছিলেন। গ্রহলাঘব এক্ষণে এ দেশের 
তৃতীয়াংশাপেক্ষা অধিক লোকের পঞ্জিকা-গণনার আধার হইয়! 
রহিয়াছে । বৈষ্ণব সম্প্রদ্দায় আর্ধ্যপক্ষীয়। এক্ষণে মলবার শুরদেশে 
আর্ধ।সিদ্ধান্ত গুসিদ্ধ আছে। আশ্চর্ষ্যের বিষয়, আর্)ভটের বাস পাটনায় 
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ছিল অথচ বিহার ও বঙ্গদেশে আধ্যভটের মত গ্রচপিত নাই। এজন্ত 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, আধ্যভটের কু্থমপুর হয়ত পাটন! নহে। 

্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মপক্ষের মূল। কিন্তু মূপ ব্রন্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত এ দেশে 
তাদৃশ প্রতিষ্টা লাভ করে নাই। এমন কি, ব্রহ্ষগ্প্ত ৫৫০ শকে 
যে ব্রাহ্ম-স্ুট-সিদ্ধান্ত করেন, বুদ্ধ বয়সে ৫৮৭ শকে নিজে খণ্খান্য-. 
করণে, সেই সিদ্ধান্তের গণনাদি না দিয়া মূল ভুরধ্যসিদ্ধান্ত ও 
আর্ধাসিদ্ধান্তের দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পোকে করণ লিখিবার 
সময় নিজের সিদ্ধান্ত আধার করিয়া থাকে । কিন্ত ব্রহ্মগুগ্ত 
আর্ধ্ভটের দৌষ দেখাইয়াও শেষে আর্ধযভট-তুল্যফল খণঁ- 
থাদ্যক লিখিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় বটে। দীক্ষিত মহাশয় 
ইহার দুইটি কারণ অনুমান করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মগুপ্তের সময়' 
আধ্যভট এত লোকমান্য ছিলেন যে, তাহাকে ত্যাগ করা চলিত না £ 
দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মগুপ্তের রবিবর্ষমাণাদি আধ্ধ্যভটের কিংব৷ সৃর্য্য সিদ্ধান্তের 
তুল্য ছিল ন।, এজন তাহার গণন! অগ্ঠান্য প্রচলিত গণনার সহিত | 
এক হইত ন1। ব্রহ্ম গুপ্ত সায়ন গণনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়।, 
কাজেই তাহার সংক্রাস্তিগণনার সহিত তত্কালের অন্যান্য গ্রণনার' 
এ্ক্য হইত না। ব্রহ্গগুপ্তের ন্যায় বেধ ও গণিত কুণল জ্যোতিধিৎকেও 
প্রচলিত ব্যবস্থার ঘাত সহ করিতে হহয়াছিল। * তাহার ১৩০ বখসর, 
পুর্বে আর্ধ্ভট ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যেই আর্ধ্যভট স্বীয় 
যোগ্যত৷ দ্বার প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

জীবিতকানে ব্রঙ্গগুণগ্ড লোকের সম্মন লাভ করিতে পারেন নাই 
বটে, কিন্ত তাহার পরে ভ্স্করাচার্য্যের শ্তায় অসাধাপ্সণ জ্যোতির্ব্িৎ 
্রহ্ষগুগ্ুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । ভাস্করের পুর্ব ৯৬৪ শকে ভোজ- 


* ইহার সহিত বর্তমান কালের পগ্রিকার নংক্ষ।র-চেষ্। শ্মরণ করন। 


অপরাপর সিদ্ধান্ত । ১৭৯ 


রাজ রাজমুগাঙ্ক নামক করণে ব্রহ্মগুপ্তকে আধার করিয়াছিলেন । 
তৎপূর্বে ৮২০ শকের গুণভদ্রকৃত উত্তর পুরাণ নামক এক জৈন 
পুরাণে ব্রহ্মগুপ্ত প্রমাণান্ুসারে গ্রহ স্থিতি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব 
৮২০ শকে ব্রহ্গগুপ্ত নিজের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। ৯৬৪ শকে 
রাজমুগাঙ্ক রচনার পর ৯৮০ শকে বল্পভ-বংশের দশবল নামক রাজা 
করণ-কমল-মার্তগ নামক করণে, তদদনস্তর ১১০৫ শকে ভাস্কর করণু- 
কুতৃহলে, ১২৩৮ শকে মহাদেব মাহাদেবী-সারণীতে, ১৫০০ শকে 
দ্রিনকর খেটকসিদ্ধি ও চন্দ্রাকী নামক করণদ্বয়ে বীজ-সংস্কৃত ব্রহ্মগুপ্ত- 
কেই আধার করিয়াছিলেন। ব্রহ্গগুপ্তের পুর্বে বীজগণিত এ দেশে 
চিল বটে, কিন্ত তিনিই এ গণিতের অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় ন1। 
তাহার পুর্ধের কোন বীজগণিত আজকাল পাওয়া যায় না । যুরৌপের 
বীজগণিতের মূল আরবীয়ের1; তাহাদিগের মূল ব্রহ্মগুপ্ড ছিলেন। 
ভাস্করাচার্ধ্যই ব্রহ্ম গুপ্তকে গণকচক্রচুড়ামণি বলিতে আনন্দিত হইতেন । 
এমন কি, ভাস্কর লিখিয়াছেন, যখন মহৎকালে গ্র্স্থিতিতে আবার 
মহত, অন্তর হইবে তখন ব্রহ্ম গুপ্তের স্তায় মহামৃতিমান্‌ গণক জন্ম গ্রহণ 
করিয়৷ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ শান্তর করিবেন | * রা 

্রহ্মগুপ্তের খণ্ড-খাদ্যের উপর বরুণ ও ভটোত্পলের টীকা আছে। 
বরুণ তাহার টীকার এক স্থলে ব্রহ্মগুপ্তকে ভিল্লমালকাচার্য্য বলিয়াছেন । 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন যে, ভিনমাল, ভীলমাল, ও শ্রীমাল একই গ্রামের 
নাম। হুএনসঙ্গ নামক চীন প্রবাসী যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, 
তখন ভিলমাল উত্তর গুর্জর দেশের রাজধানী ছিল। মাঘকবির বাস 


* ব্রন্ধপ্তপ্ত ও ভাক্করের প্রতিভ। তুলন! করিলে দেখা ধায়, ব্রহ্মগুণ্ড বেধকুশল 
ছিলেন, ভাম্কর ত!দূশ বেধকুশল ছিলেন না, গণিতকুশল ছিলেন। গাণিতিক তত্বে 
ভান্করের প্রথর বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রহবেধে হয় নাই। এই কারণে শিরো মণির 
গ্রোজাধ্যায় বহু সমাদৃত, গ্রহগণিতাধায় তাদৃশ নহে। 
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এই ভিলমালে ছিল। এক্ষণে উহ! একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, গুজরাথের 
উত্তর সীমায় দক্ষিণ মারবাঁড়ের অস্তর্গত। 
বরাহ লিখিত ৪২৭ শক লইয়া অনেকে অনেক বিতগ্ড করিয়াছেন 
(+০.৮৫ পৃঃ)। এ শক রোমকদিদ্ধান্তের কি বরাহের করণের, তদ্‌- 
বিষয়ে মতভেদ ছিল। দীক্ষিত মহাশয় গ্রহগণন। দ্বার। দেখাইয়াছেন যে, 
উহা পঞ্চসিদ্ধান্তিকার করণাবৰ্ মাত্র। পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার সৌরসিদ্ধাস্তে 
প্রদত রব্যাদি গ্রহক্ষেপক ৪২৭ শকের চৈত্ররুষ্চ ১৪ (২০ মার্চ ৫০৫ 
হ্বীঃ) রবিবার দিবসের | রোমক সিদ্ধান্তেও এ দিবস গৃহীত হইয়াছে ।* 
, তবে, ৪২৭ শকের গ্রহস্থান পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় লিখিত হইয়াছিল। 
৪২১ শকে আর্ধ্যতটভন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বরাহ অবস্তীতে, আধ্যভট 
কুস্থমপুরে ছিলেন । অথচ আর্ধাভটতন্ত্র রচনার ৬ বৎসর পরেই আর্ধ্ভটের 
এত দুর খ্যাতি হইল যে বরাহ আর্ধভটের কেবল নাম নহে, গ্রস্থের 
বিষয়ও গুনিলেন! ইহা অসম্ভব নহে বটে, তথাপি আরও কয়েক 
বৎসর ব্যবধান মনে করা শ্বাভাবিক । এইরূপে বোধ হয়, বরাহ ৪২৭ 
শকের অনেক পরে পঞ্চসিদ্ধান্তিক! লিখিয়াছিলেন। 
এইক্ূপ, লুল্লকে আধ্যতটের অনেক পরে আনিতে হইতেছে ।' 


আমর! দ্বিবেদি-মহাশয়ের মতানুসাঁরে লল্লকে আর্ধ্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য | 


* এই গণনার নিমিত্ত দীক্ষিত মহাশয় যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সাধারণ 
প1$কের উপলব্ধি হইবে না। পঞ্চসিদ্ধত্তিকা ১৪০০ বৎসর পূর্বের গ্রস্থঃ টীকা নাই, ; 
প্রাপ্ত শ্রশ্থ অতান্ত অশুদ্ধ ; অশুদ্ধিতার অন্ত প্রতোক ভগণ লইবার সময়েই সংশয় ; 
বর্মাণ ও গ্রহভগণ আজ কালিকার সিদ্ধান্তের মত নহে; ইতাদি বহু বিদ্বসন্ত্েও তিনি 
অধাবসায় ও বুদ্ধিবলে এ করণাব্য নিশ্চয় করিতে পারিয়/ছিলেন। বখন নি[শ্চত 
হইল, তখন ঠাহার অপার আনন্দ,_তেহং। মলা! জে! আনন্দ ঝাল। তো সাঙ্গত। যেত 
নাহী,_এরপ কার্ধোর ইহাই পুরস্কার । ক্ষোভের বিষয়, এরূপ গণক-চূড়ামণি অধিক 
'ধদিন জীবিত থাকিলেন না । পুন হইতে সংবাদ পাইলাম, তিনি গত বৎসর (১৮২০শক) 
ইহলে|ক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ্‌ 


অপরাপর সিদ্ধান্ত । ১৮১ 


অনুমান করিয়াছিলাম। এই মত ভ্রমাত্বক বোধ হইতেছে । একটি 
কারণ এই যে, লল্প আর্ধভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য হইলে কদাপি গুরুর 
ভৃত্রম-বাদের দোষ দিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় কারণ, গুরুর সিদ্ধান্ত 
শিখিয়া তাহাতে তিনি বীজ সংস্কার করিতেন না। এক্সপ বীজ 
সংস্কার আবশ্তক হইলে স্বয়ং আর্য্ভটই তাহা করিতেন । তৃতীয় 
'কারণ, ভাস্করাচাধ্য লল্লের অনেক দোষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু লল্লকে 
কোথাও আধ্যভটের শিষ্য বলিয়া! উল্লেখ করেন নাই। দীক্ষিত 
মহাশয় আরও কয়েকটি কারণ বাঁলয়াছেন। ব্রহ্গগুপ্ড লল্লের 
নাম করেন নাই। অথচ তিনি পূর্বকালের গ্রস্থকারের দোষ 
দেখাইতে ক্রটি করেন নাই। লল্পও ব্রহ্মগুপ্তের লিখিত তুরীয় যন্ত্র গ্রহণ 
করেন নাই। 
পুনশ্চ, লল্ল রেবতী তারার ।(ভোগ ৩৫৯ অংশ দিয়াছেন। ইহা 
হইতে জান! যাইতেছে যে, প্রায় ৪২১ শকের পরে লল্লের সময় পর্য্যস্ত 
অয়ন ১ অংশ সরিয়া গিয়াছিল। অতএব লল্ল বরাহের সমসাময়িক 
ছিলেন না, প্রায় ৫০০ শকে ছিলেন। বস্ততঃ তাহাকে ব্রন্মগুপ্তের 
সমসাময়িক বলিয়া বোধ হইতেছে। 
দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, লল্লকৃত রত্বকোশ নামক ফল গ্রন্থ 
ধার করিয়! শ্রীপতি শ্বীয় রত্রমাল! লিখিয়াছেন। বোধ হয়, গোবিন্দ 
।ই রত্বকোশ হইতে মুহূর্ত-চিন্তামণির পীযুষধারা টাকায় শ্লোক উদ্ধৃত 
রয়াছেন। রদ্বমালার বিবরণে মহাদ্দেবও এই ফলগ্রস্থ হইতে শ্লোক 
চুঁত করিয়া থাকিবেন (৮১ পৃঃ ৪১টা )। 
উপরে অনেক স্থানে আর্ধভটের নাম কর! গিয়াছে । ইনি বৃদ্ধ 
ট, এবং ইহার গ্রন্থের নাম আর্ধ্যভটীয় তন্ত্র 7 লঘু আর্ধ্যসিদ্ধাস্ত। 
৮ পৃষ্টে দ্বিতীয় আর্ধ্ভটের উল্লেখ করা গিয়াছে । দ্বিতীয় আর্ধ্ভটের 
স্থের নাম মহাআর্ধ্যসিন্ধাস্ত বা! আর্ধ্যভট-মহাসিদ্ধাস্ত বা মহাসিদ্ধাস্ত। 


১৮২ আমাদের জ্যোতিষী । 


ডাঃ ভাউদাজীর মতান্থুসারে আমরা দ্বিতীয় আর্ধ্ভটকে শকের 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিখিয়াছিলাম।* দীক্ষিতমহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণ 
হইতে বোধ হইতেছে, এই দ্বিতীয় আর্ধ্যভট আরও পূর্বকালে ছিলেন। 
প্রমাণগুলি নিয়ে দেওয়া গেল। 

দ্বিতীয় আর্ধ্যভট ব্রহ্মগুপ্তের পরে ছিলেন। কারণ ব্রহ্ষপ্তপ্ত যেখা?দই 
আর্ধ্যভটের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই খানে প্রথম আর্ধ্ভ' 
যায়, দ্বিতীয় আর্ধ্যভটের কোন কথা তিনি বলেন নাই। অন্য '$ক্ষে 
দেখা যায়, ব্রহ্মগুপ্ত-লিখিত প্রথম আর্ধাভটের দোষগুলি দ্বিংতীয় 
আধ্যভট সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন ॥ দ্বিতীয়তঃ, প্রথম আর্ষা- 
ভট, বরাহমিহির, ব্রহ্গগুপ্ত, লল্প, কেহই অয়নগতি দেন নাই, দ্বিতীয়" 
আর্ধভট দিয়াছেন। অতএব ইনি ব্রহ্গগুপ্ডের পরে অর্থাৎ ৫৮৭ শকের 
পরে ছিলেন। 

দ্বিতীয় আর্ধ্যতট তাস্করের পুর্ব্বে ছিলেন। িদ্ধান্তশিরোমণির 
স্পষ্টাধিকারে আধ্্যভটের দৃক্ধাণোদয় লিখিত আছে। এই দৃকাণোদয় 
দ্বিতীয় আর্ধাভট ভিন্ন আর কেহই বলেন নাই। আরও কয়েক স্থলে 
তাস্করাচার্ধ্য দ্বিতীয় আর্ধ্যভটকে লক্ষ্য করিয়াছেন । অতএব দ্বিতীয়, 
আধ্যভট ১০৭২ শকের পূর্বে ছিলেন । 

ভটোৎপল (শক ৮৮৮) অনেক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া- 
ছেন, কিন্তু মহাসিদ্ধান্ত হইতে করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, এই 
সিদ্ধাস্ত উৎপলের পরে লিখিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে শকের . 
প্রায় ৮ম শতাবীতে অয়নগতি জ্ঞান পুর্ণ হইয়াছিল। মহার্য্যসিদ্ধাস্তে 
অয়ন গতির বর্ন আছে। অতএব বোধ হইতেছে, দ্বিতীয় আর্যযভট 
শকের ৯ম শতাববীতে ছিলেন । 


* ভাউদাজী বেন্টলীর গপন।! গ্রহণ করিয়া ত্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বেন্টলী 
নির্দেশিত কোন গ্রস্থের কাল ঠিক নহে। 


অদিগা] গর 9৬) 


দ্বিতীয় আর্ধ্যভট পরাশরসিদ্ধাস্ত হইতে গ্রহভগণাদি নিজের সিদ্ধান্তে 
দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, কলিষুগে পরাশর মত প্রশস্ত, এক্ন্ত তিনি 
পারাশর্য মত দিলেন। অন্থত্র তিনি লিখিয়াছেন যে, “আর্য ও 
পরাশর সিদ্ধান্ত কলিযুগ আরম্তের অল্প কাল পরে লিখিত।” বোধ 
হয়, কুরুপাগুবীয় যুদ্ধকাঁল স্মরণ করিয়! পরাশরসিদ্ধাস্তের এই কাল 
লিখিত হইয়া থাকিবে । যাহা হউক, এই আর্ধ্যভট সময়ে যে এক 
খানি পরাশরসিদ্ধাত্ত ছিল, তাহ! উদ্ধৃত ভগণাদি হইতে জান! যাই- 
তেছে। এক্ষণে এ সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত। 

লঘু আর্ধ্যসিদ্ধান্তে দশগীতিকার ১০টি আধ্য ভিন্ন একটিতে মঙ্জলা- 
চরণ এবং অপর একটিতে সংখ্যা পরিভাষা আছে; এবং অন্ত ভাগ- 
ত্রয়ে ১০৮টি আর্ধ্য। আছে । সমুদাঁয় একত্রে ১২০টি মাত্র আধ্যা আছে। 
মহ।-আর্ধ্যসিদ্ধান্ত এপ সংক্ষিপ্ত নহে; তাহাতে ১৮টি অধ্যায় এবং 
৬২৫টি আধ্য। আছে। তন্মধ্যে পাটীগণিত, ক্ষেত্র তত্ব, ও বীজগণিত 
আছে। ছুইটি আর্ধ্যসিদ্ধান্তেই বর্ণমালা-সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশিত 
থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে। প্রথম আর্ধ্যভট 
অস্কন্ত বামাগতি স্বীকার করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় আধ্যভট অস্কস্ত 
দক্ষিণাগতি অঙ্গীকার করিয়া বর্ণমালার এক এক বর্ণকে সংখ্যাবাচক 
করিয়াছেন। বর্ণমালাকে সংখ্য।-দেযাতক করা আর্ধ্যভটেই নূতন নহে। 
দীক্ষিত মহাশয় বলেন, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে এইরূপ দ্যোতক 
আছে! দ্বিবেদি-মহাশয় গণকতরঙ্গিণীতে সন্দেহ করিয়াছেন যে, 
প্রথম আর্ধ্যভট হয়ত যবনদিগের নিকট এই রীতি এবং তৎসঙ্গে 
কিছু কিছু জ্যোতিষও শিখিয়াছিলেন। এইরূপ, তিনি জ্যোৎপত্তি- 
সম্বন্ধে ভ'স্করকেও পরদেশাগত কোন যবনের নিকট খণী অনুমান 
করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তির পর ভাস্কর জ্যোৎ্পত্তি দিয়াছেন, অথচ 
তাহার উপপত্তি দেন নাই। এজন্য দ্বিবেদি-মহাশয় মনে করেন যে, 


১৮৪ আমাদের জ্যোতিষী । 


ভাস্কর যবনের নিকট রীতিটি মাত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, উপপত্তি 
শিখিতে পারেন নাউ ! দীক্ষিতমহাশয় বলেন, দ্বিবেদিমহাশয় তাহার 
গণকতরঙ্গিণীর স্থানে স্থানে এই প্রকার নিরাধার কল্পনাতরঙ্গ আম্ষালন 


করিয়াছেন । 


দ্বিতীয় খণ্ড। 
আমাদের জ্যোতিষ। 


আমাদের জ্যোতিষ । 


৫852248 
উপক্রম । 

আমাদের জ্যোতিষ বলিলে ফলগ্রস্থ ভিন্ন আর যাহা কিছু বুঝি, 
তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এই খণ্ডের উদ্দেত্ত । বেদে, ধর্ম্- 
শাস্ত্রে, পুরাণে, সংহিতায়, সিদ্ধান্তের করণে, যেখানে যত কিছু 
জেযাতিষ আছে, তাহার আভাস না দিলে এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় ন!। 
জ্যোতিষ, বেদাঙ্গ হওয়াতে, এবং বেদ আর্ধ/পিতামহগণের একমাত্র 
অবলম্বন হওয়াতে, সকল শান্ত্রেই জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। শ্রুতি, 
স্বৃতি, পুবাণ, সকলেই জ্যোতিষ আবশ্তক ; সুতরাং সকলেই অল্প বিস্তর 
জ্যোতিষতত্ব আছে । ধর্ম শাস্ত্রের ত কথাই নাই; রঘুনন্দন স্তির 
ব্যবস্থা করিতে গিয়া “জ্যোতিষতত্ব” লিখিয়াছেন; পুরাণ সমুহেরও 
ংশবিশেষ জ্যোতিষতত্বে পূর্ণ রহিয়াছে । 

কিন্ত সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রত্যেকটি হইতে জ্যোতিষ-সার 
সংগ্রহ করা, অতীব ছরহ। তথাপি যে পুরাণের জ্যোতিষে জন- 
সাধারণের জ্ঞান, যে সংহিতার জ্যোতিষে দৈবজ্ঞের জ্ঞান, যে সিদ্ধান্তের 
জ্যোতিষে গণকের জ্ঞান গ্রকটিত আছে, তৎসমুদয়ের যৎকিঞ্চিৎ আভাষ 
ন! দিলে উদ্দেন্ত আদৌ সিদ্ধ হইবে না। এনিমিত এই থণ্ডকে প্রস্তাব- 
ত্রয়ে বিভক্ত করা গেল। গ্রাত্যেক ভাগেই এত বিষয় বলিবার আছে 
যে, প্রত্যেকটিই এক একখানি হ্মতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে। বিশেষতঃ 
সিদ্ধাস্ত জ্যোতিষে এত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, কেবল পুর্বোক্ত 


১৮৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


জ্যোতিষিগণের প্রধান প্রধান গ্রন্থ আলোচনা! করিতে গেলেই বৃহ 
কলেবর পুস্তক হইতে পারে । সিদ্ধান্তের সংখ্যা স্মরণ করিলেই নিরা 
হইতে হয়। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নূতন বিষয় না থাকিলে তাহা 
প্রণয়নই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তবে, আশার কথ! 'এই যে, বু লোহে 
একই বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখিলেও স্থুল স্থল বিষয়ে সকলকে একই প' 
অবলঘন করিতে হয়, এই সকল বিষয় যথাযথ বিবৃত করিতে চেষ্ট 
কর] যাইবে । 


প্রথম প্রস্তাব । 





পৌরাণিক জ্যোতিষ । 


কোন কোন উপঙহ্থাস-রসিক পণ্ডিতম্মন্ত ব্যক্তি পুরাণবর্ণিত জ্যোতিঃ 
শান্্রকেই প্রাচীন আর্ধ্যগণের জেযাতিষিক জ্ঞানের নিদর্শন মনে করিয়া 
থাকেন | জন্বদ্বীপ প্রক্ষদ্বীপা্দি স্মরণ করিলে কোন কথা ছিল না» 
সময়ে অসময়ে পুরাণপ্রমাণ নিষ্কাশন দ্বার! প্রাচীনগণের অজ্ঞানতা 
প্রকাশ করিয়া আনন্দ পান। তাহার! ভূপিয়! যান যে, এমন দেশ 
নাই, এমন বিদ্যা নাই, যেখানে পুবাণ নাই ) ভূলিয়! যান যে, যে জাতি 
যত পুরাতন, তাহার পুরাণও তত পুষ্ট । আমাদের ও গ্রীক জাতির 
যত পুরাণ আছে, অন্ত জাতির তত নাই; পরস্ত কোন আধুনিক 
জাতির পুরাণ তত বৃহৎ হইতে পারে না। 

অন্য পক্ষে, পুরাণবর্ণিত জ্যোতিঃ-শীস্ত্র একমাত্র অভ্রান্ত সতা, 
তাহাও প্রদর্শন কর! অভিপ্রায় নহে। যাহা! পুরাণ, তাহা চিরদিন 
পুরাণই থাকিবে। সহশ্র ব্যাখ্যা করিলেও তাহা! কদাপি সিদ্ধান্তের 
তুল্য হইতে পারিবে না। এই কথাটি ভূলিয়৷ গিয়া কেহ কেহ পুরাণ- 
কথিত ভূগোল ও জ্যোতিষকেই সত্য মনে করেন) এমন কি, আধুনিক 
পাশ্চাত্য জ্ঞান মিথ্য। বলিতেও ক্ষান্ত হন ন।* তাহারা ভুলিয়া যান, 
পুরাতন কথনও নূতন হইতে পারে না; ভুলিয়া যান, নূতন পুরাতনের 
পরে, নৃতনের পরে পুবাতন নছে। 


* এ বিষয়ের হুর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত দ্বারকানাথ বিদা।রদ্ব প্রণীত ভূতত্ববিচার । ১৭৯৪ 
শকে চ্‌চুড়া হুইতে প্রকাশিত । 


১৯০ আমাদের জ্যোতিষ 


মানবজ্ঞান চিরদিনই আপেক্ষিক। যে জ্ঞান-গরিমায় আজকাল 
পাশ্চাত্য দেশ গর্বিত, ভবিষামানব তাহার কতটুকু রাখিবে এবং কত- 
খানি পৌরাণিকী কথ। বলিয়। বিশ্বৃতি-সমৃদ্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহা কে 
বলিতে পারে ? আধুনিক আবিষ্কারে কত ভ্রম, কত অভাব, কত দোষ 
ভবিষাৎ কালে প্রদর্শিত হইবে, তাহা আমরা এক্ষণে কল্পনাও করিতে 
পারি না। 

তবে, ধাহারা মানবজ্ঞানের চক্রবৎ গমনাগমনে বিশ্বাস করেন, 
ধাহারা মনে করেন মানব-জ্ঞানপরিধি নিদ্দিষ্ট আছে, কদাপি তাহ! 
অতিক্রম করিতে পারা যায় না, তাহারা কলির এই পঞ্চ সহত্র বর্ষ 
পুরণের সময় মনে করিতে পারেন, জ্ঞানের প্রসর শেষ হইয়াছে, পরিধি 
হইতে এখন প্রত্যাবর্তন ঘটিবে , তাহার। মনে করিতে পারেন, পৌরা- 
ণিক আর্ধ্যগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাহার কণিকামাত্রও 
পাশ্চাতা দেশ এখনও পায় নাই । এই স্থলভ স্বজাতিপ্রীতি হইতে 
ইহীদ্দিগকেও বঞ্চিত করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্ত নহে । 

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে । সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বস্তর 

ংশানুচরিত,-পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ ,* এইরূপে, উহাতে স্থাবর- 

জঙ্গমাত্মক জগত্-্ৃষ্টি হইতে দেব ও মহাবীর চরিত বংশানুক্রমে বর্ণিত 
আছে। সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষোপায়, লৌকিক আচার বাবহার, ইতিহাস 
ভূগোল, গ্টোতিষ প্রভৃতি অন্তান্ত বহুবিধ জ্ঞাতবা বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে 

তবে পুরাণ কথায় অনেকের অশ্রদ্ধ! হয় কেন? উহাতে নানাবিং 
বিচিত্র অমানুষিক অতিপ্রাকত আথ্যায়িক আছে; ইদানীস্তনেঃ 
ইতিহান ও জীবনচরিত প্রভৃতির সভায় সঙ্গতির সীমায় আবদ্ধ ন 
থাকিয়া লোকচিত্তরঞ্জক কবিত্বে, বিস্ময়োৎ্পাদক কল্পনাচাতুধ্যে, উপ 


* সগশ্চ গ্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাপি চ। 
ংশানুচরিতক্ণ। পুরাণং পঞ্চলঙ্গণম্‌ $--মাৎগ্ে । 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৯১ 


ন্যাসের বাছল্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই সকণ কারণে আধুনিকেরা 
পুরাণকথ গ্রাহথ করেন ন1। 

কিন্তু পুরাণ পাঠ করিলে দেখা যায়, বেদ ও উপনিষদে যে সনাতন 
শান্তর জনসাধারণের পক্ষে দ্ুরবগাহ হুইয়৷ রহিয়াছে, ধর্শশান্ত্র ও 
জ্যোতিষে যে আচারবাবহার ও গ্রংনক্ষত্রচার নিহিত রহিয়াছে, জন- 
সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত তত্তৎ বিষয় পুরাণে, কোথাও ম্পষ্টতঃ 
কোথাও বা! উপাথ্যান রূপকার্দির আকারে অস্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। 
সমাজে ত্তিহাসিক দার্শনিক স্থরীর সংখ্য! চিরদিনই অল্প, এবং যে 
সকল তত্বে তাহাদের চিন্তবিনোদন হয়, সমাজের সাধারণ লোকে 
তাহাতে রস উপভোগ করিতে পারে না। শিশুগণ কথামালার গল্পে, 
বালকের! আরব্যোপন্থাসে এবং যুবক ও বৃদ্ধের নবোপন্তান ও পুরাণে 
কালক্ষেপ করিতে ভাল বাসে ' অমানুষিক অতিপ্রাকৃত ঘটনায় সকলেই 
মুগ্ধ হয় ততিন্ন, কাব্যের মনোহারিণী শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ; পুরাণের 
স্থানে স্থানে কাব্যাংশও অল্প নাই। 

লোকশিক্ষাই পুরাণ-প্রণয়নের উদ্দেশ্ত হইলে অতিগ্রাককৃত বর্ণনায়, 
অঘটনঘটনপটু কবিত্বে সে উদ্দেষ্ত ব্যর্থ হয় নাই কি? ইহার উত্তর 
দেওয়া সহজ নহে। পুরাণের পাঠক ও তশ্রাতার মতিগতি ও রুচি 
অনুসারে উদ্দেপ্ত সফল বা বিফল হইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্ঞানদ্ৃষ্ট চিতে এ উদ্দেগ্ত সফল হইবার সম্তাবন! নাই, কিন্ত সেকালের 
লোকদিগের নিকট উহার ফল অল্প ছিল ন1। 

কিন্ত যে কথা গুনিয়৷ এখনকার বালকের! হাস্ত করে, সে কথার 
আলোচন! করিয়। প্রাচীনেরা শিক্ষালাভ করিতেন ? তাহার! কি এতই 
বালকোচিত কথা-শুশ্রষা প্রকাশ করিতেন ? তাহার! কি ইদানীন্তনের 
বালকের তুল্য ছিলেন ? কিন্তু দেখা যায়, শ্রুতি স্থতি পুরাণ পর্যায়ক্রমে 
প্রমাণ বলিয়! গ্রাহথ হইয়৷ থাকে। অনঙ্গত বোধ হইলেও সিদ্ধান্তীফে ' 


১৯২ আমাদের জ্যোতিষ 


পুরাণের মত মানিয়া চলিতে হইত। ন্মার্তাচার্্য রঘুনন্দন পুরাণের 
প্রমাণ অল্প উদ্ধত করেন নাই। শ্রীমস্তাগবত পুরাণ অল্প লোকের 
ধ্মশাস্ত্র নহে। | 

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে সহজেই বোধ হুইবে, আমাদের দৃষ্টি 
প্রাচীনদিগের দৃষ্টির অন্কুরূপ নহে। আমরা যে আখ্যানের কোন 
তাৎপর্য্য পাইতেছি মা, তাহারা তাহা পাইতেন। বস্ততঃ গ্রাচীন- 
কালের আচার ব্যবহার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মূল ব। তাৎপর্য; অব- 
ধারণ করা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়৷ পড়িয়াছে । 
বিদেশীর ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় বু[ুৎ্পন্ন হইলেও তিনি যেমন আমাদের 
ধর্ম কর্ম আমাদের মত বুবিতে পারেন না, তেমনই সেকালের তুলনায় 
আমরা একালে বিদেশীয় হইয়! পড়িয়াছি। 

তবে কি পুরাণের যাবতীয় আখ্যানের অর্থ ছিল? শিক্ষা! ও রুচি 
অন্সারে ইহার উত্তর বিভিন্ন হইবে। কেহ বলিবেন, সযুদায় আখ্যা- 
নের অর্থ ছিল না) ছুই একটার ছিল, অবশিষ্ট কবি-কল্পনা। কেহ 
বলিবেন, সকলেরই অর্থ আছে; নিরর্৫থক বাক্য অধিক দিন সমাদৃত 
হয় না; অর্থ গৃঢ়, আমর! বুঝিতে পারিতেছি না। এইব্ূপে কেহ বা 
অল্প কেহ ব1 অধিক সংখ্যক উপাখ্যানের অর্থ স্বীকার করিবেন। 
সমুদায় আথ্যান নিরর্থক বলিতে পারেন ন1। 

যদ্দি অর্থই থাকে, পুরাণকার তাহ! স্ুবোধ্য ন! করিয়! দুর্বোধ্য 
করিলেন কেন? মে কালের পণ্ডিতের! শাস্ত্রের তাৎপর্য দুর্বোধ্য ও 
প্রচ্ছন্ন রাখিতে ভাল বাসিতেন কি ? পুবাণ লোক-শিক্ষার নিমিত্ত রচিত 
হয়! থাকিলে দ্ুর্ধোধ্যতা বশতঃ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই কি? ইহার 
উত্তরে অনেক কথ! বলিবার আছে। উপস্থিত প্রস্তাবে তৎসমুদায়ের 
মালোচন! করিবার স্থান নাই। তবে বলিতে পারা যায়, শবস্ৃষ্টির 
প্রথমে শব্দের অর্থ স্পষ্টই থাকে । পরে ভাষার অসম্পূর্ণত! বশতঃই 
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হউক, নূতন বস্ত পুরাতন নামে বলিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা বশতঃই হউক, 
অথবা পুরাতন শব্দের পুরাতন অর্থ-বিম্বতি বশতঃই হউক, একই শবে 
বহুবিধ অর্থ ঘটিয়া থাকে। পেই সকল শব্দার্থ নিরূপণ করা সকল 
স্থলে সহজ হয় না। শব্দটি যত পুরাতন হয়, তাহার অর্থ বিপর্য্যর ততই 
ঘটে । বৈদিক শবের অর্থ করিতে আজ কালির পণ্ডিতেরাই ঘর্মাক্ত 
কাটেন, এমন নহে। কি উদ্দেগ্তে কি শব্দ কি আখ্যান কল্পিত 
রর ফছিল, তাহা মীমাংস। করিতে প্রাচীনেরাও বিলক্ষণ বিতণ্ডা করিয়া- 
রি রে 1* ব্ূপক ভিন্ন আমরা এক দণ্ড কথা কহিতে পারি না। 
নারি মাতার সন্তান” বলিতে কবিরাই পটু, এমন নহে। “স্্ষ্যোদয়াস্ত” 
টাত্তেরাই বলিয়া! থাকে, তাহাও নহে। বন্ততঃ কোন ভাষার রূপক ও 
দৃষ্টান্ত লোপ করিবার সাধ্য নাই। 
পৌরাণিকী কথার অর্থ আছে, শ্বীকাঁর করিলেই প্রশ্নটি শেষ হইল 
না। সে অর্থ কি, তাহা না বলিতে পারিলে অর্থের অস্তিত্বে বিশ্বান 
করিতে পার! যায় না। এই খানেই বিপন্তি। শিক্ষা! ও রুচি অনুসারে 
ব্যাখ্যার নানা আকার হইয়া পড়ে। কেহ বা সমুদায় আখ্যানের 
দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবেন, কেহ ব৷ প্রয়োজন-মত প্রক্ষিপ্ত অংশ ত্যাগ 
করিয়া অবশিষ্টের প্রতিহথাসিক মুল দেখাইবেন, কেহ বা আধ্যানে 
প্রাকৃতিক ব্যাপারে রূপক বর্ণনা দ্রেখিতে পাইবেন। এইরূপে, 
রামায়ণ মহাভারত কাহারও নিকট অধ্যাত্ব-বিদ্যা, কাহারও নিকট 
' ইতিহাস, কাহারও নিকট প্রকৃতির কার্য্য-পরম্পরা মাত্র। এই প্রকার 
ব্যাখ্যা আজ কালই চণিতেছে, এমনও নহে। বেদ হইতে পুরাণ 
পর্য্যস্ত যে খানে যত আখ্যান আছে, বিস্তৃত ব! সংক্ষিপ্ত ভাবে সকলেরই 
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১৯৪ আমাদের জ্যোতিষ 


রূপক ভেদ্দের চেষ্ট৷ হইয়াছে। বৈদিক উপাখ্যানের অর্থ যাস্ক হইতে 
সায়ণ, মোক্ষমূলর হইতে দয়ানন্দ কেহই ছাড়েন নাই। এ্তিহাসিকেরা, 
বৈয়াকরণের স্ব স্ব অস্ত্র প্রয়োগ দ্বার! রূপক ব্যবচ্ছেদ করিতে বিরত 
হন নাই।** 

এই সকল বিচার বিতর্ক ত্যাগ করিয়৷ বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ 
করা যাউক। আমাদের মতে পুবাণবর্ণিত অধিকাংশ উপাখ্যানের 
তিন প্রকার মূল ছিল। কতকগুলির মূল বৈদিক আখ্যান, কতক- 
গুলির নৈসর্গিক ব্যাপার , অপর কতকগুলির এ্রতিহাসিক কিনবদস্তি ও 
নৈতিক তত্ব। বোধ করি, বৈদিক আখ্যানের মূলেও ধ্তিহাসিক ও 
নৈনর্গিক ঘটন! ছিল। বোধ করি, শ্বভাঁবকবি খধিগণের মনে স্বাভাবিক 
ঘটন। অধিক উদ্দিত হইত।* অবন্ত একই আখ্যানে প্রতিহাসিক, 
প্রাকৃতিক, ও নৈতিক তত্ব মিশ্রিত হইতে পারে । যে সকল আখ্যান 
পাঠ করিলে জ্যোতিষিক বিষয় মনে আসে, এখানে কেবল তাহাদেরই 
উল্লেখ করা যাইবে । পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন অপক্ষপাত দৃষ্টিতে 
এইট সকল ব্যাখ্যান অবলোকন করেন। 


৫৪ এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম খগ্বেদে আছে। 
নিরুক্ত বলেন, ত্রিধাপদবিক্ষেপ অর্থে পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, ও আকাশে । ওর্ণনাভ মতে 
উদয় গিরিতে, মধ্যাহে, ও অন্তগিরিতে ৷ নিরুক্তের উপর ছুর্গাচার্ধা লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে 
অগ্নি কূপে, অন্তরিক্ষে বিছ্বাৎ রূপে, এবং স্বর্গে নুর্যারূপে তিন পদ রহিয়াছে । তবেই 
যাস্কের পুর্ব্বেই বিষুর ত্রিবিক্রমের দুই প্রকার অর্থ ছিল। এক অর্থে বিষুর তেজোরূপ, 
অন্য অর্থে হুর্যোর দিনগতি। বাজসনেয়ি সংহিতায় পৃথিবীতে অগ্রিরূপ, অস্তরিক্ষে বাযু। 
এবং স্বর্গে হুর্ধারূপ-_বিষুর ত্রিবিক্রম ॥ সায়ণ একেবারে বামন অবতারে আসিয়া 
পড়িয়াছেন। (986 10175 15970807% 760, ৮৮ [ড-) অগ্নি পুরাণ (২৫ অঃ) 
এই সকল অর্থ ত্যাগ করিয়। বলেন, ব্রিস্বেদত্রয় বিশেষরূপে আক্রমণ অর্থাৎ জাশ্রয় 
করিয়। আছেন বলিয়! ত্রিবিক্রম । কুু্্ম পুরাণ বলেন তিন পদবিক্ষেপে তিন লোক জয় 
করাতে ত্রিবিক্রম | 

*. অধাপক রোথের মতে বেদের সমুদয় প্রধান দেবত1 নৈসর্গিক রূপক। “৬ 
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00177081001 081019] 55100115075 080660 2 2101175 19018088225 
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পুরাণের সকল কথাই রূপকাবৃত নহে। স্থানে স্থানে ভূগোল ও 
জ্যোতিষ স্পষ্টতঃ বণিত হইয়াছে। এ সকল স্থলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইবে না। তবে, একটা! বিষয়ে পাঠক সতর্ক হইবেন । পৌরাণিক ভূগোল 
পাঠ করিবার সময় আধুনিক ভূগোলজ্ঞানের তুলাদণ্ড বাহির করিবেন 
না। সকল স্থলেই সমালোচক হইতে হইবে, এমন কথ! কি আছে। 

পর্বে বল! গিয়াছে, জনসাধারণের নিমিত্ত পুরাণ প্রণীত হইয়াছিল । 
এজন্য কোন কোন স্থলে পৌরাণিক মতের সহিত সিদ্ধান্তের বিরোধ 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাই ঘে এই বিরোধ দেখিয়! সম্প্রতি 
বিস্মিত হইতেছি, তাহা নহে; প্রাচীন সিদ্ধাস্তীকেও জন সাধারণের 
ভ্রান্তমত খগ্ন-প্রয়ামী হইতে হইয়াছিল। থ্রীষ্টের দশম শতাব্দীতে 
বিদেশীয় আল্বেরুণী পৌরাণিক ও সৈদ্ধাস্তিক জ্যোতিষের অনৈক্য 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই অনৈক্যের কারণও তিনি কতকটা 
অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “পৃথিবীর আকার 
সম্বন্ধে পুরাণে ও জ্যোতিষে অতিশয় বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ 
এই যে, পুরাণকারগণ লোকমনোরপ্রনার্থ সাধারণের চিন্তা ও বিশ্বাস 
স্ স্থ গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন |” * 

কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। অধিকাংশ পুরাণের মূল বনু 
পুরাতন । দৃষ্টাস্তস্বরূপ, বিষণ পুরাণ দেখ! যাউক। আমর! আজকাল 
&ঁ পুরাণের যে আকার দেখিতেছি, বোধ হয় তাহা খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীর 
পূর্বের হয় নাই। ** কিন্তু ইহাই সমগ্র বিষণ পুবাণের বয়ঃক্রম নহে। 
উহাতে নন্দবংশের উচ্ছেদ পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় 
শতাব্দীতে নন্দবংশের শেষ বলিতে পার! ষায়। ইহ হইতে বোধ হয়, 


*্* 8] 35107151706, ০1 15 2,265, 


*ৎ বিষ পুরাণে আছে (২৮), অয়নসোত্তরদ্যাদৌ মকরং যাঁতি ভাক্কর১। বরাহের 
সময়েও উত্তরায়ণের প্রথমে হুর্যা মকর রাশিতে গমন করিতেন। 
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বিষু পুরাণের অনেকটা থ্ীষ্টের গন্মের পূর্বে পির্খিত। তা বলিয়াও যে 
এই পুরাণ এ সময়ের পূর্ব্বে ছিল না, এমনও বলিতে পার! ষায় না। 
পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর ঠিক বলিয়াছেন, “বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ বলিয়া 
যাহা কথিত হইত তাহারও কিছু না কিছু বর্তমান পুরাণে থাকিতে 
পারে 1” কালক্রমে সেই সকল পুরাতন কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
নৃতন কথা যোজিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতিলিপি-করণের সময়ে 
পুরাতন রূপান্তরিত এবং নূতন সংযোজিত হইয়াছে। এইন্রন্ত কোন 
পুরাণকে ঠিক এই সময়ে লিখিত বলিতে পারা যায় না । আর্ধ্য জাতির 
প্রথম বিকাশের সময়ে যে সকল সংস্কার, কল্পনা, বিশ্বাস মনোমধ্যে 
স্থান পাইয়াছিল, বর্তমান পুবাণসমূহে তাহাও আছে তদতিরিক্তও 
আছে। এই সকল কথা ম্মরণ করিলে পৌরাণিক জ্যোতিষের মধো কি 
রূপে অপরিণত অসংস্কৃত জ্ঞানের সহিত সিদ্ধান্তের পরিণত স্ুসংস্কৃত 
জ্ঞান মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা কতকটা বুঝিতে পার! যায়। বল! 
আবশ্তক, পুরাণে সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ অত্যল্পই আছে। 

পুরাতন কথ! আছে বলিয়াই পুরাণগুলি প্রত্বতত্বান্বেধীর আদরের 
বস্ত। এতন্বার আর্য্য জাতির ক্রমিক জ্ঞান বিকাশের কতকট। আভাস 
পাওয়া যায়। এই জন্তই এই পুস্তকে পুরাঁণবর্ণিত জ্যোতিষের অব- 
তারণা করা যাইতেছে । সকল স্থলে ক্রম-বিকাশ নিদেশ কর! সহজ 
নহে। যে সকল পৌরাণিক মতের খণ্ডন সিদ্ধান্তেও দেঁখ। যায়, 
তাহাদের সম্বন্ধেও একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পার! যায় না । 

পৌরাণিক জ্যোতিষ আলোচন। করিলে দ্রেখা যায়, উহ! সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষের অঙ্গবিশেষ। স্থানে স্থানে পুরাণকার জ্যোতিষতত্ব সিদ্ধা- 
স্তীর স্টায় স্পষ্ঠতঃ বর্ণনা করিলেও রূপক ও উপন্যাসের আবরণে তাহা 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। ব্রহ্গাও ভূগোল রবিচন্ত্রাদি গ্রহগতি বর্ণনা করিতে 
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পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৯৭ 


গিয়াও রূপক আনিয়াছেন। নক্ষত্র সম্বন্ধে কোথাও রূপক, কোথাও 
উপন্তাস কল্পন। করিয়া! প্রকৃত তথ্য আবৃত করিয়াছেন। জড় বস্ততে 
মানুষের স্বভাব আরোপ করা পৌরাণিকী কথার রীতি। মানবের 
হিংসাঘ্বেষ, বলবীর্ধ্য, প্রণয়প্রসক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ প্রাকৃতিক নিশ্চেষ্ট 
পদার্থে আরোপ ন| করিলে গল্পের সরসতা থাকে ন।। স্থ্ধ্য ভ্রমণ 
করিতেছেন বলিয়াই পৌরাণিক কবির তৃপ্তি হইল নাঁ। তাই তাহাকে 
রথারূঢ় করা আবশ্তক হইল। রথ স্বয়ং চলিতে পারে ন1, অশ্ব আব- 
হক। সত্যের ছায়া না থাকিলে গল্প মনোহর হয় না। তাই কবি 
অশ্খের বর্ণাদি বর্ণন। করিতেও বিরত হন নাই। 

এ সকল স্থলে বড় একটা গোলযোগ নাই। ভাষার গতিই এই 
যে, নৃতন জ্ঞাত বস্তৃতে পুরাতনের পরিচ্ছদ পরহিতে চায়। দিগন্ত 
প্রসারিত নীল নভোমগুল, অকুল নীলাম্থু সাগরের সমতুল্য । কৰির 
দৃষ্টিতে উভয় এক বোধ হইল। পরস্ত সমুদ্রে যাহা সম্ভাব্য, শৃন্ত 
আকাশেও তাহার অস্তিত্ব কল্পিত হইল। এই প্রকার কল্পনার শেষ নাই। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জ্ঞান ও রুচি সম্পন্ন ব্যক্তির কল্পনা এক হয় ন!। 
এইরূপে একই বিষয় অবলম্বন করিয়৷ বিভিন্ন গল্পের স্থষ্টি হইয়াছে। 

আর একটি কথা বলিয়া এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার কর! 
যাইতেছে । এই প্রস্তাবের শিরোনাম “পৌরাণিক জ্যোতিষ হইলেও 
ছুই তিনখানি পুরাণ আশ্রয় হইয়াছে । অষ্টাদশ পুরাণ ও অগণনীয় 
উপপুবাণ সংগ্রহ বা পাঠ করিবার অবকাশ নাই। ** পুরাণগুলি এক 
ব্যক্তির রচিত কিম্বা এক সময়ে গ্রথিতও নহে। তবে, দেখ! যায়, বংশা্‌- 
চরিতে কোন কোন পুরাণে মতান্তর থাকিলেও মুল বিষয়ে বড় একটা 

৬৫ অষ্টাদশ পুরাণ এই,-- 


ব্রাহ্মং পান্নং বৈধবং চ শৈবং ভাগবতং তথ]। 
তথান্তন্নারদীয়ং চ মার্কওেয়ং চ সপ্তমং॥ 


১৯৮ আমাদের জ্যোতিষ 


নাই। স্তরাং পুরাণকারের ন্তায়, মন্বস্তর গ্রভেদ বলিয়! একই বাক্তি 
সম্বন্ধীয় ঘটনার সামঞ্জস্তের চেষ্টা করিতে হইবে ন|। 

বর্তমান প্রবন্ধের নিমিত্ত প্রাচীন পুরাণ উদ্ঘাটন করা আবগপ্তভক। 
কিন্ত কোন্‌ পুরাণ প্রাচীন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন 
বাযুপুরাণ, কেহ বলেন অগ্রিপুরাণ প্রাচীন। বর্তমান অধ্িপুরাণ 
রামায়ণ মহাভারতের পরে রচিত । উহ! পরমদেবের পবিত্র সংকীর্তন- 
পুর্ণ, গল্পাড়গ্বরবিহীন হইলেও পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের অতিরিক্ত 
ব্যাকরণ, শব্দকোষ, বৈদ্য-শান্ত্রাদি নানাবিধ বিষয়ে পূর্ণ হইয়াছে । 

বায়ু পুরাণ খানি প্রাচীন বলিয়! বোধ হয়। উহাতে পুরাণের 
পঞ্চলক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এবং কাব্যাংশ অথবা 
অপ্রাষঙ্গিক বিষয় অধিক নাই। মত্ত এবং ভাগবত পুরাণ বায়ু 
পুরাণকে মহাপুরাণ মধ্যে গণন! করিয়াছেন। উহার জন্মদ্ধীপ বর্ণন, 


ভূবন বিস্তাস, এবং জ্যোতিঃ গুচার ও জো।তিঃ সন্নিবেশ লইয়া ২০টি 


আগ্রেয়মষ্টকং প্রোক্তং ভবিষ্যন্নবমং তথ|। 
দশমং ব্রদ্মবৈবর্তং লিঙ্গ মেকাদশং তথ! ॥ 
বারাহং দ্বাদশং প্রোক্তং স্কান্দং চাত্র ব্রয়োদশং | 
. চতুদশং বামনং চ কৌম পঞ্চদশং তথা ॥ 
মাৎসং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্াষ্টদশং তথ। ॥ 
অষ্টাদশ উপপুরাণ এই,__ 
আদাং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরং | 
তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতং ॥ 
চতুর্থং শিবধর্মীথাং সাক্ষান্নন্দীশ তাধিতং । 
হুর্বাসসোক্তমাশ্র্ধাং নারদীয়মতঃ পরং ॥ 
কাপিলং বাঁমনং চৈৰ ততৈবোশনসেরিতং । 
ব্রঙ্মাগং বারুণং চৈব কালিকাহ্বয় মেব চ॥ 
মাহেশ্বরং তথ! শান্বং সৌরং সর্বার্থসঞ্চয়ং। 
পর।শরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবত হয়ং ॥ 
ইদমষ্টাদশং প্রোক্তং পুরাগং কৌম'সংজ্িতং । 
চতুধ? সংস্থিতং পুথাং সংহিতানাং প্রভেদতঃ ॥ 
রাঙ্গী ভাগবতী সৌরী বৈষবী চ প্রকীর্তিতাঃ। ইতি কুমপুরাণে । 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৯৯ 


অধ্যায় ভূগোল ও জ্যোতিষ বিবরণ। এইরূপে উহার প্রথম খণ্ডের 
এক তৃতীয়াংশ আমাদের প্রস্তাবের অস্তর্গত। 

কিন্তু অষ্টাদশ পুবাণের মধ্যে বিষুপুরাণখানিই উক্ত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহ পাঠ করিলেও জানা যায়, উহাতে নূতন বিষয় 
অধিক সন্নিবিষ্ট হয় নাই। লিঙ্গপুরাণে স্পষ্টই আছে, জ্ঞানী বসিষ্ঠের 
প্রসাদে পরাশর সর্ধার্থসাধক নিখিল জ্ঞানের আধারভূত বিষণ পুরাণ 
রচনা? করেন (৬৪ অঃ) ভাগবত, ব্রহ্গবৈবর্ত প্রভৃতি কয়েকখানি 
পুরাণের যে আকার বর্তমান, তাহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক । তাহাতে 
আবার কবিকল্পনার প্রাচুর্য্যে মূল আখ্যান বিকৃত হইয়া! পড়িয়াছে। 
পদ্মপুবাণ ব্রহ্মবৈবর্তের ্তায় নানাবিধ বিচিত্র গল্পে পরিপূর্ণ। এ সকল 
পুরাণ অপেক্ষা মত্ত কুর্ম ও লিঙ্গ পুরাণ পুরাতন বোধ হয়। বিষু 
পুরাণের কাব্যাংশও অধিক নহে । এই সকল কারণে এই শ্রন্তাবে 
বি পুবাণকেই অনুসরণ কর! যাইবে, এবং বায়ু, মৎস্ত পুরাণাদি 
হইতে প্রমাণ উদ্ধত করা যাইবে। * ভূগোল ও জ্যোতিষ বিবরণে প্রায় 
সকল পুরাণ একমত । এমন কি, স্থানে স্থানে শ্লোক পর্য্যস্ত এক। 
সমুদায় ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিতে হইলে এই 
প্রস্তাবেই একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এজন্য গল্পের স্থৃল স্থূল বিষয় 
নির্দেশ করিয়াছি এবং তাহাদের আলোচনায় যে অনুমানে আসিয়! 
পড়িতে হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিয়! ক্ষান্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, 


* একই পুরাণের বিভিন্ন সংস্করণ দেখিতে পাওয়! যায় । সকল সংস্করণে প্লোক- 
সংখ্যা বা অধ্যায়সংখ্যা1 বা অধায়সমুহের পর পর স্থিতি এক নহে । এজন্য বল। আব- 
শ্যক যে এই প্রস্তাবের প্রমাণগুলির নিমিত্ত বরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত ও কাব্য 
প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত বিষু পুরাণ, এসিয়টিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বায়ু পুরাণ, 
অগ্নিপুরাণ ও মহাভারত, জীবানন্দ শমণ সম্পাদিত মৎস্য পুরাণ, পধানন তর্ক রত 
সম্পাদিত লিঙ্গ ও কুর্ম পুরাণ, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত পদ্মপুরাণ প্রভৃতি 
পুরাণগুলি ভ্রষ্টবা ৷ 


২০০ আমাদের জ্যোতিষ 


একবার মুল ধরিতে পারিলে পৌরাণিক সময়ের অন্থান্ত গ্রন্থেও তাহার 
গ্রমাণ পাওয়া যাইবে । 
১ ব্রন্মাণ্ড। 

চত্রস্থর্যোর কিরণঘ্বার| যতদূর উদ্ভ।সিত হয়, সমুদ্্-নদী-শৈল*সমবেত পৃথিবী তত 
বড়। পৃথিবী, সপ্তদ্থীগা সগুসাগর1। জদ্দুম্বীপ সকল দ্বীপের মধ্যস্থলে । লবণ- 
সমুদ্র উহ্থাকে বলয়াক।রে বেষ্টন করিয়া আছে । লবণনমুদ্জের পর বলয়াকার প্রক্ষধীপ। 
তাহার চারিদিকে বলয়াকারে ইক্ষুসমুদ্র । এইরূপে, জন্ু-প্রক্ষ-শাল্মলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক- 
পুষ্কর সপ্তদ্বীপ, লবণ-ইক্ষু-নরা-ঘব ত-দধি-ছুগ্ধ-জল সপ্ত সমুদ্র দ্বারা যথাক্রমে আবৃত । * জল- 
সমুদ্রের পরপারে কারঞ্চনী তূমি। সেখানে লোকের বসতি বা কোন জীবজস্ত নাই। 
তাহাকে বেষ্টন করিয়! লোকালোক পর্বত | এই পর্ববতের অপর পার্থের চতুর্দিকে গাঢ় 
অন্ধকারময় স্থান। তাহার চারিদিকে অওকট।হ | অণ্কটাহ-দ্বীপ-সমুদ্র-পর্্বতাদি লইয়া 
এই ভূমণ্ডুল পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তীর্ণ । সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমৃদ্রের বিস্তার এইরূপ, 


জন্ত্বীপা ১ লক্ষ যোজন ] 

২ লক্ষ যোজন 
লবণসমুদ্র এ | 
প্রক্ষ দ্বীপ ২ » » । 
ইক্ষু সমুদ্র এ ০22 
শান্সলি দ্বীপ৪ ৮ » 
হার! সমুদ্র এ ) রর রী 
কুশন্বীপা ৮ » » 

১৬ 
ঘ্বত সমুদ্র ঞঁ ] এ 
ক্রৌঞ্চ ্বীপ ১৬ », » 

৩২ 
দধি নমুদ্ ] ্ 
শাক দ্বীপ ৩২ » » 

৬৪ 
ছুগ্ধসমুত্র এ ) রব 
পুক্ধর দ্বীপ ৬৪ » » 
জল সমুদ্র. এ ]স্* ্ 
কাঞ্চনী তৃমি ১০০০ » 


লোকালোক পর্বত ২৫০০ 
৩৭৫৪ 


পৌরাণিক জ্যোতিষ ২০১ 


অতল-বিতল-নিতল-গভস্তিমৎমহাতল-সথ ৬ল-পাতাল, ভূমগ্লে এই সপ্ত পাতাল 
আছে। প্রত্যেক পাতাল ১০ সঠম্র যোঞ্জন বিস্তীর্ণ। [সুতরাং ভূমণ্ল ৭০ সহস্র 
যোজন গভীর | ] এই সপ্ত পাতালে শুরু। কৃষণ। অরুণ। গীত! শকরা শৈলী ও কাঞ্চনী 
যথাক্রমে এই সপ্তবিধ মৃত্তিকা আছে । 

পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যত, নভঃ তত। তৃমণ্ুলের এক লক্ষ যোজন উদ্ধে 
সুর্যামগ্ডল, তাহার লক্ষ যোজন উদ্ধে চন্দ্রমগ্ল, তাহার লক্ষ যোজন উদ্বে নক্ষত্রমগুল । 
সেখান হইতে দুই ছুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধ-শুক্র-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি গ্রহ আছে। শনি 
গ্রহের লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তত্বিমণ্ল, তাহার লক্ষ যোজন উত্দ্ধ ধবনক্ষত্র। এই ফব 
নক্ষত্র সমুদয় জোতিশ্চক্রের মেধিস্বরাপ । 

যতদুর পর্যাস্ত পদদ্বারা গমনীয় পাখিব পদার্থ আছে, তাহার নাম ভুর্লোক। পৃথিবী 
হইতে শুর্ধামণল পর্যন্ত ভূবর্লোক, এবং হুর্ধামণ্ুল হইতে ফুব পর্যান্ত ্বর্লোক । 

ভূমণ্ডল হইতে ঞবলোক পর্যান্ত ত্রেলেকা। এ্ুবলোক হইতে এক কোটি যোজন 
উদ্ধে মহর্লোক, তাহার এক কোটি যোজন উ:দ্ধ জনলেক, তাহার আট কোটি যোজন 
উদ্ধেগতপঃলে।ক, তাহার বার কেটি যোজন উদ্ধবে মতালোক। এই সতালোক ব্রহ্মলোক 
নামে খাত। 

এই সপ্তলৌক ও সপ্তপাতাল লইয়! ব্রন্ধাও। কপিখের বীজ যেমন চতুর্দিকে 
সমাবৃত থাকে, তেমনই এই চতুদশি ভূবনাত্মক ব্রহ্মাও অধঃ উদ্ধে ও পারে চতুর্দিকে 
অওকটাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত । এই কটাহেয় বিস্তার কোটি যেজন। তাহার দশগুণ 
অন্থবেষ্টন ; তাহার পর বহরি-বারু-আকাশ-তৃতা দি-মহত্বত্ব-প্রকৃতি উত্তরোত্তর দশগুণ। 
এই প্রকার সাত আবরণ দ্বারা কটাহ পরিবৃত আছে। এই প্রকৃতি অনভ্ভ ; ইহার 
পরিমাণ করিতে পাঁর। যায় না । ইহাতে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের হ্যায় সহত্র সহস্ত্ 
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বাক্ত ও অবাস্ত' রূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ( বিঃ পুঃ ২৭) 

উপরে বিষুপুরাণ হুইতে ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল বিবরণ প্রদত হইল । ব্রহ্মা 

অর্থে গ্রাচীনেরা কি বুঝিতেন ? ব্রহ্মা লগৎ-অষ্টা ; স্থষ্ট জগৎ অগ্ডাকার 
দেখায়। তাহাই ব্রহ্মাণ্ড। আল্বেরুণী পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড ও তৎসম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত মত বিচার করিয়৷ লিখিয়াছেন, “আার্যাভটের শিষোরাই ঠিক। 
তাহার! প্রকুষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলিয়া! বোধ হয়, তাহার! বলিতেন, 


২০২ আমাদের জ্যোতিষ। 


যত দুর স্ৃ্য্য কিরণ যায়, ততথানি জানিলেই যথেষ্ট । যেখানে হ্ধ্য- 
কিরণ যায় না, তাহা বিশাল হইতে পারে । কিন্ত যখন প্রত্যক্ষ হয় ন!, 
তখন তাহা অজ্দেয়।” অর্থাৎ ইহার! দৃশ্ত জগৎকেই ব্রহ্মা্ড বলিতেন। 

দেখা যায়, পুরাণের ভূমণ্ডল আমাদের পৃথিবী নহে। চন্তুস্্য্যের 
কিরণ যতদুর যায়, তাহার নাম ভূমগ্ডল। এইরপে দৃস্ত জগৎ ও ভূমগুল 
একার্থবাচক । আমর! যাহাকে পৃথিবী বলি, পুরাণে তাহা ভূলোক । 
ভূর্লোকেই পার্থিব পদার্থ আছে এবং উহার এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
পদ দ্বারা যাইতে পারা যায়। অওকটাহ ভূমগুলের প্রান্তে । ভূমগ্ডলকে 
বেষ্টন করিয়া অপ্তেজঃ মরুৎ ব্যোমাদি আবার সাতটি আবরণ আছে। 
এই সমুদায় আবরণ সহ মণ্ডল পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড। * 

লোকালোক পর্বত কি? বায়ু ও ম্স্তপুরাণে আছে, যে প্রদেশের 
অভ্স্তরে গ্রহনক্ষত্র সহ চন্দ্রহুর্ষ্যের প্রকাশ আছে, তাহার নাম লোক। 
আলোকনে লোক, “অলোকত৷ হেতু অলোক নাম হইয়াছে । 1 বায়ু 
পুরাণে দেখা যায়, লোকালোক একটি, কিন্ত নিরালোক অনেক । এই 
নিরালোক ব্যবহার-বিবর্জিত এবং দ্রেবগণেরও অবিদিত।” অর্থাৎ 
জগৎ কল্পনার শেষে এই নিরালোক। ত! বলিয়৷ সৃষ্টি সাস্ত নহে, এই 
্রহ্মাণ্ডের ন্যায় সহত্র কোটি ব্রহ্াণ্ড সেই নিরালোকে আছে। 

এই লোকালোক পর্বত কল্পনার মূল কি? পুলিশ বলেন, *ক্ষিত্যপ- 


* কোন কোন স্থলে ব্রহ্াওকেও পৃথিবী বল! হইয়/ছে। যথা, বায়ু পুর।ণে (৫০ অঃ) 
শতার্ধীকোটি বিস্তার। পৃথিবী কৃৎনতঃ স্ৃতা। ব্রহ্মা সম্বন্ধে অন্থা্য বিষয় “প্রাকৃত 
জ্যোতিষ" প্রস্তাবে জর্টুবয ! 

1 বায়ু পুরাণে (৪৯ অঃ) 

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে। 
রঘুবংশে (১ সর্গ ) 
সোহহমিজাবিশুদ্ধাতা! প্রজালোপনিমীলিতঃ। 
প্রকা শশ্চাপ্রকাশম্চ লোকালে।ক ইবাচল॥ 


পোরাণিক জ্যোতিষ । ২০৩ 


7 শশা টাটা শিক শ্শ্াাাাীশাীশশীশ্াাশ্াীঁটি 


তেজমরুৎব্যোম-সমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ড। ব্যোম, অন্ধকারের পশ্চাতে স্থষ্ট 
হুইয়াছিল। এই জন্ত ইহ! নীল বর্ণ দেখায়, কারণ সেখানে স্থধ্যকিরণ 
যায় ন। গ্রহনক্ষত্রের উপর স্থ্ধ্য-কিরণ পতিত হইলে এবং পৃথিবীর 
ছার! পড়িলে, তাহার! দৃশ্ত হয়।” তবেই দেখ! ধায়, নীলবর্ণ আকাশ- 
কেই পৌরাণিকেরা লোকালোক পর্বত শ্ব্ূপ মনে করিতেন। এই 
আকাশ গ্রবলোক সহ সমুদয় ভূমণগ্ুলের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। 
লোকালোক পর্বতের অপর নাম চক্রবাল (অমর-কোষ )। ভূমি- 
চক্রকে ব! চক্রাকার ভূমিকে বেষ্টন করিয়! আছে বলিয়া চক্রবাল। স্থৃধা 
প্রকাশে লোক, অপ্রকাশে অলোক । চক্রবাল আমাদের দৃষ্টিনীমা । এই 
দৃষ্টি সীমার বাহিরে অলোক, ভিতরে লোক। যেন একটি উচ্চ পর্বত 
দ্বারা আমাদের দৃষ্টিসীমা আবদ্ধ। লোকালোক কল্পনার মূল এই। 
পরে উহ! বিস্তৃত হইয়। উপরের অর্থ পাইয়াছিল। 

কিন্তু ভূমগ্ডলের সপ্তত্বীপা্দির পরিমাণ কিরূপে নির্ণীত হইল? 
মত্ত পুরাণ (১১২ অঃ) বলেন, “এই জগতে সহস্র সহল্র দ্বীপ আছে ( 
কেহই তথ্সমুদ্রায় ক্রমশঃ বলিতে পারে না। তবে সপ্তদ্বীপ বলিয়া ভু 
কথিত হয় কেন? মনুষ্য তর্কে যাহা আসে, তাহাই বল! হয়। এতদ্‌- 
ভিন্ন অপর প্রমাণ নাই। তর্কের বা অনুমানের প্রয়োজন এই যে, 


উহ! অচিস্ত্য, অর্থাৎ পরিমাণষোগ্য নহে । তাই অন্ুমান ব৷ তর্ক আশ্রয় 
করিতে হয়।” 


আমাদের বোধ হয়, সর্ধত্র সাত মিলাইবার অভিপ্রায়ে এত সপ্ডের 
অবতারণা হইয়াছিল। সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত পাতাল, সপ্ত লোক, 
সপ্ত আবরণ | ইহাদের সহিত সপ্ত গ্রহ, সপ্ত বাষুও যোগ কর! যাইতে 
পারে। * বায়ু ও কর্ম পুরাণ মতে তু হইতে মেঘ পর্য্স্ত আবহ বায়ু। 


* আরও অনেক “সপ্ত” জাছে। সপ্তদ্বীপের প্রত্যেকটিতে অনেক সপ্ত আছে। 
প্রাচীনের! এত সপ্তপ্রিয় হইয়াছিলেন কেন? 


২০৪ আমাদের জ্যোতিষ 


মেঘমণ্ডল হইতে হুর্য্যমগ্ুল পর্যযস্ত প্রবহ-বায়ু, তার পর চন্দ্র পর্য্যন্ত 
অন্ুুবহ বা উদ্বহ, তার পর নক্ষত্র পর্য্যস্ত সংবহ, তার পর গ্রহমগুল 
প্ধ্যস্ত বিব, তার পর সপ্ধিমগ্ডল পর্য্যস্ত পরাবহ, তাঁর পর ধ্রুব 
পর্যন্ত পরিবহ বায়ু আছে। সিদ্ধাস্তিরা এই সপ্ত বায়ুর মধ্যে আবহ 
ও প্রবহ লইয়াছেন। 

সপ্ত পাতালের বিবরণ পড়িলে তাহাদিগকে পৃথিবীর এক এক 
মৃত্তিকাস্তর বলিয়! মনে হয়। এক একটি স্তরের নাম তল। সপ্ত 
তলে যপ্ত প্রকার মৃত্তিক। এই সকল মুত্তিক সম্বন্ধে বিষণ পুরাণ 
হইতে বায়ু পুরাণ কিঞিৎ ভিন্ন। বায়ু পুরাণ বলেন (৫০ অঃ) প্রথম 
ভূমিভাগে কষ্চবর্ণ মৃত্তিকা । সপ্ত তল সপ্তস্তর-বিশেষ হইলেও প্রত্যেক 
তলে অন্থরগণের আলয় ছিল। পাতালটি পৃথিবীর অন্ত পার্খে। এজন 
সেখানে দৈত্য, দানব, মহানাগ, ষক্ষ বাস করিতে পারে। তবেই, 
পৃথিবীর ব্যাস ৭০০০০ যোজন বল! হইয়াছে । 

ভূমগ্ডল অবশ্ত গোলাকার। শুধু মণ্ডল শব দ্বারা গোলাকার বুঝা- 
ইতেছে, তাহা নহে। তৃ হইতে অণ্ডকটাহ পর্যযস্ত ২৫ কোটি যোজন, 
এবং অওকটাহের বিস্তার ৫০ কোটি যোজন; সুতরাং নিষ্েও অপর ২৫ 
কোটি যোজন আছে। ত্রষ্টা-সম্বন্ধে তু বর্তূলাকার নহে, কৃর্মপৃষ্ঠাকার | 
এই কুর্ৃষ্টের সমান্তরে কটাহাকার ব্রহ্মাও। পৌরাণিকের! ভূকে 
দর্পোণোদর-সন্নিভ বলিয়াছেন কি? বিষণ ও বায়ু পুরাণে এ বিষয়ের 
কোন উল্লেখ নাই। তুমগুলের আধার-স্বূপ বরাহদ্রংষ্টা, শেষমন্তক, 
কুর্ম ইত্যাদির কথাও নাই। আদিযামলাদি তদ্ত্রেই ইহাদের বিস্তৃত 
বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

বেদে তিনাট লোক বা ভূবন আছে, পৃথিবী অস্তরিক্ষ স্বর্গ । যত 


* অপ্ত পাতালের নীচে নরক | মের পর্বতে স্বর্গ । মেরুঃ গুমের হেমা 
রক্বসানুঃ সুরালয়ঃ-_অমরে। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২০৫ 


দুর পর্যন্ত আবহ-বায়ুর সঞ্চার আছে, ততদুর অত্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের 
পর ছ্য বান্বর্গ। প্রতরেয় ব্রাহ্মণে জাছে, অশ্বারোহণে এক সহশ্র 
দিবসে স্বর্গে যাইতে পারা যায়।* বৈদিক সময়ে স্বর্গ তত দুরে ছিল না, 
পুরাণে কিন্তু পৃথীতল হইতে ৮৪০০০ ষাজন (মেরুর উচ্চত1) উচ্চে 
স্বর্গ কল্পিত হইয়াছে । পুরাণেও তিন ভূবন, তবে ঞ্রব হইতে মহঃ জন 
তপঃ ও সত্যলোক, বোধ করি, সপ্ত পাইবার জন্ত কল্পিত হইয়াছিল। 
বায়ু পুরাণ বলেন (৫০1৮০), এই সকল সগুলোক ছত্রাকারে ব্যবস্থিত 
এবং নিজের নিজের হুক্ম আবরণ দ্বার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধার্ষযমাণ হইয়া 
আছে। সপ্ত লোকাদির পরস্পর অবস্থান বুঝিবার নিমিত্ত নিয়ে একটি 
ছেদ্যক দেওয়! গেল। 

দেখা যায়, পৃথিবীর পর হ্থর্যোের কক্ষ', তার পর চন্দ্রের, তার পর 
নক্ষত্রের,তার পর বুধ-শুক্র-কুজ-গুরু-শনি-গ্রহের কক্ষা | এই ক্রম নিশ্চিত 
অতীব প্রাচীন কালের। ইহ! সিদ্ধান্তের ক্রম নহে। বোধ করি, 
সুর্য্যের প্রথর তেজ দেখিয়া সৃর্য্যমগ্ডল পৃথিবীর পরেই কল্পিত হইয়া- 
ছিল। চন্দ্রের পরেই নক্ষত্রমণ্ডল, যে মওলে চন্দ্রকে ভ্রমণ করিতে 
দেখা যায়। বুধশুক্রাদি পঞ্চ তারাগ্রহের কক্ষ! সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে যাহ! 
বলে, এখানেও তাই। পুর্বকালে এই সকল গ্রহ যখন অজ্ঞাত ছিল, 
তখন হ্ছ্য্য চন্দ্র নক্ষত্র এই তিন শ্রেণীতে জ্যোভিষ্কগণ বিভক্ত হইত। 
স্র্ষ্যের কিরণেই চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র উদ্ভাসিত, তাহ! প্রাচীনের! বিশ্বাস 
করিতেন। সিদ্ধাস্তেও এই মত গৃহীত হইয়াছে । চন্দ্রের নীচে স্থ্্যয 
না থাকিলে চন্ত্রকে অমাবস্তা তিথিতেও দেখা যাইতে পারিত। 
এইরূপ আশঙ্কাও হয়ত হইয়া থাকিবে। হুর্যযাপেক্ষা! চন্দ্রের জ্যোতিঃ 


* সহআহ্ীনে বা ইতঃ স্বর্গো লোকঃ। ২।১ 
+ তৈত্তিরীয় সংহিতায় (41৫২৩) আছে, হর্ধা ছালোকে, চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলে 
ভ্রমণ করেন। এখানেও সুর্ধ্য হইতে দুরে চত্রা। 


২০৬ আমাদের জ্যোতিষ 


ব্রন্মাণ্ডের অদ্ধাংশের ছেদ্যক | 


(ভূ হইতে ফবলোক পর্য-স্ত এক প্রকার, এবং ঞুব হইতে অগুকটাহ পর্যান্ত অন্ত 
প্রকার মান বাবহৃত হইয়াছে। 
লক্ষ যোজন 





পৌরাণিক জ্যোতিষ ০৭ 


কোমল, সম্ভবতঃ অধিক দুর বলিয়াই কোমল হইয়াছে। নক্ষত্র- 
সমুহ ক্ষুদ্র দেখায়। বহু দুরত্ব হেতু তাহার এত ক্ষুদ্র এবং ক্ষীণজ্যোতিঃ 

দেখায়। ইত্যাদি। 

পৃথিবীর বহিদে'শে সপ্ত বায়ুস্তর কল্পনা শুধু আমাদের দেশেই হয় 
নাই। পিথাগোরস নাকি বলিতেন, নভোমগুলস্থ জ্যোতিফগণ কতক- 
গুলি স্ফটিকস্তরে নিবদ্ধ রহিয়াছে । সকলের বাহিরের আবরণে অসঙ্ঘ্য 
তারকা, এবং সপ্তগ্রহ অপর সাতটি আবরণে দৃঢ় মংস্থিত রহিয়াছে । এই 
সকল স্ফটিকাঁবরণ এত স্বচ্ছ যে, নিয়স্থ আবরণের ভিতর দরিয়া উপরের 
আবরণের জ্যোতিষ্ষসমূহ দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল গোলাকার 
আবরণসমূহ নিয়ত ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে । এইজন্য তৎসমূহে নিবদ্ধ 
জ্যোতিষ্ষগণ প্রত্যহ উদ্দিত ও অস্তগত হইতে দেখা যায়। 

শৃন্ত আকাশে জ্যোতিষ্চগণ অবস্থিত ; অথচ কোনটি কাহারও নিকটে. 
বা দুরে গিয়া পড়ে ন1। বায়ু (৫১ অঃ) এবং মত্ম্তপুরাঁণে (১২৪ অঃ) এই 
প্রশ্ন উাপিত হইয়াছে । খষিগণ জিজ্ঞাস! করিলেন'এই সকল জ্যোতিঃ 
রবিমণগ্ডলে কিকারণে ভ্রমণ করে ? ইহার! বাহের আকারেও নাই কিংব! 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়াও নাই। ইহাদ্দিগকে কেহ ভ্রমণ করায়, ন! ইহার! 
স্বয়ং ভ্রমণ করে ?” স্ৃত বলিলেন “এবিষয় সহজ নহে। প্রত্যক্ষ দৃশ্ 
হইলেও ইহা বিস্ময় উৎপাদন করে। তবে, আকাশের উত্তানপাদ- 
পুত্র পরব নিজে ভ্রমণ করিতে করিতে সগ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রস্থ্য্যকে ভ্রমণ 
করাইতেছেন। তিনি বাযুরূপ বন্ধ দ্বারা জ্যোতিফ সমূহকে ধরিয়া 
আছেন। গ্রুববদ্ধ হইয়! ইহার! তাহার অনুসরণ করিতেছে 1” 

প্রাচীন যবনের!1 অদৃশ্তারূপ বায়ুকল্পনা না করিয়া স্কাটিক আবরণ 
অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাহার! এই সকল আবরণের ঘূর্ণন-জনিত 
দিব্য সঙ্গীতও শুনিতে পাইতেন ; কিন্ত আমাদের প্রাচীনের! এ প্রকার 
সঙ্গীতের বাপ্প গন্ধও জানিতে ন না। 


২০৮ আমাদেব জ্যোতিষ । 
২ $ জন্ুদ্বীপ। 


সপ্তসাগরা সপ্তদ্ধীপ। পৃথিবী । মধাস্থলে অন্দ্বীপ, লবণ সদুদ্ধে পরিবাপ্ত। এই 
দ্বীপের মধাস্থলে একটি স্বর্ণময় পর্বত আছে। তাহার নাম স্থমের । উহা ৮৪০০০ 
যেজন উচ্চ। উহার ১৬০০০ যোজন নিয়ে প্রবিষ্ট, উপরিভাগের বিস্তার ৩২০০০ যোজন, 
নিয্নভাগের ১৬০০০ যোজন। পৃথিবী গল্মের ম্যায়। এই পর্ধতরাজ সেই পন্মের 
কর্ণিকাম্বরূপ হইয়। অবস্থিতি করিতেছে । (২২৯) 

মেরুর উপরিভাগে ১৪০০০ যোজন পরিমিত ব্রহ্মপুরী আছে। উহার চারিদিক এবং 
চারি বিদিকে ইন্ত্রাদি লোকপালগণের পুরী। বিুপদ হইলে গঙ্গা নিফণান্ত হইয়া চন্ত্র- 
মণল প্লাবিত করিয়া স্বর্গ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। সেখানে গঙ্গ! চারি- 
ভাগে বিভক্ত হইয়া! সীত। অলকনন্দা চক্ষু ও ভদ্রা নাম পাইয়াছেন। 

সুমেরু পর্বতের দক্ষিণে নিষধ হেমকুট ও হিমালয় পর্বত, এবং উত্তরে নীল শ্বেত ও 
শৃঙ্গবান্‌ পর্বত আছে । এইগুলি বর্ষ পর্র্বত। নিষধ ও নীল পর্বত লক্ষযোজন দীর্ঘ, 
অবশিষ্টগুলি ইহাদের অপেক্ষা দশাংশ নান । সমুদয় পর্বত ২০০০ যোজন উচ্চ এবং 
ততথানি বিস্ভৃত। মের পর্বতের চারিদিকে ইলাবৃত বর্ষ । উহ| ৯০০ যে।জন বিস্তৃত । 
ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ, তারপর কিম্পুরুষ বর্ষ, এবং সর্ব দক্ষিণে ভারতবর্ষ । উত্তরে 
প্রথমে রমাক, তারপর হিরণ ময়, তারপর কুরুবর্ব | পূর্বদিকে ভদ্রাঙ্, পশ্চিমে কেতুমাল 
বর্ধ। সমুদায় বর্ষ ৯০০০ যোজন বিস্তীর্ণ । ইলাবৃতবর্ষে মেরুর চারিদিকে চারিটি পর্বত 
আছে। প্রতোকে ১০ ০০০ যোজন উচ্চ। পূর্ববদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধম[দন, পশ্চিমে 
বিপুল, উত্তরে হপার্শ্ব। মেরুপরর্বতকে দৃঢ় করিব'র অভিপ্রায়ে ষেন ইহারা বিষম্ত খরূপ 
হইয়। তাহাতে সংলগ্ন আছে । 

মেরুর চারিদিকে আরও কয়েকটি পর্বত আছে। প্রতোক দিকে দুইটি করিয়। 
আটটি । ইহার মর্যাদ| পর্র্বত। মেরুর উত্তরাংশে চৈত্ররথবন, দক্ষিণে গন্ধম[দন, 
পশ্চিমে বৈভ্রাজ, উত্তরে নন্দনবন॥ এইরূপ মানস সরে!বরাদি চারিটি সরোবর, কদস্ব জন্ম 
পিপ্পল বট চারিটি পাদপ, সীতা! অলকানন্দ। চক্ষু ভদ্র! চারি গঙ্গা আছে। সমুদ্রের উত্তর 
হিমাজ্ির দক্ষিণে ভারতবর্ষ । ইহার বিস্তার ৯০০০ যেজন, উত্তর দক্ষিণে ১০০০ যোজন। 
ইহ! সাগর দ্বার! বেষ্টিত। ইহার পুর্বাদিকে কিরাতগণ, পশ্চিমে ববনগণঃ এবং মধো 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ শুড্রগণ বান করিতেছে । ইতাদি 
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বিষণ পুবাণমতে জদ্ুদ্বীপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কত 
খানি কল্পনা! কত খানি সত্য, তাহা নির্দেশে করা অনাবশ্তক | নিম়ের 
ছেদ;যক দেখিলেই বুঝা যাইবে, পৌরাণিক কবি কল্পনাবলেই জন্থু 
দ্বীপকে বর্ষ ও পর্বতে বিভক্ত করিয়াছিলেন (২য় ও ৩য় চিত্র)। 
বৈদিক গ্রন্থে জন্মুদ্বীপাদির উল্লেখ নাই। 

পৌরাণিক মতান্ুসারে ভাস্কর ভূগোল বর্ণন করিয়াছেন। তিনি 
যে এই ভূগোল বিশ্বাম করিতেন, এমন প্রমাণ পাওয়! যায় না । তথাপি 
পৌরাণিক মত একেবারে অগ্রাহ্থ নহে। কিন্তু দেখা যায়, ভাঙ্কর- 
বর্ণিত ভূমণ্ডল কিঞ্চিৎ ভিন্ন। নিয়ে বর্ণনাটির অনুবাদ দেওয়া! গেল । 

“অনেক আচার্যাবর্যা বলিয়াছেন, ক্ষার সিন্ধুর উত্তরস্থ পৃথিবীর অর্দ|ংশ জন্দ্বীপ ; 
উহার অন্ত অর্দে, দক্ষিণে, অন্য ছয়টি দীপ এবং ক্ষার ছুগ্ধাদি সপ্ত সমুদ্র আছে। প্রথমে 
লবণ সমুদ্রঃ তাহার দক্ষিণে ছুগ্ধ সমুদ্র । এই ছুগ্ধ সমুদ্র হইতে অম্ৃত-রশ্শি চন্দ্র ও লক্ষী 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে সর্বব্যাপী বান্ছদেবের চরণপন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণ অচ্চন! 
করিতেছেন। দুগ্ধ সমুদ্রের পর দধি-ঘৃত-ইক্ষুরস-সুরা-সমুদ্র পর পর আছে। শেষে 
স্বাদ জল সমুদ্র । এই সপ্তম সমুদ্রের মধাস্থলে বড়বানল অবস্থিত। 

“পাতাল লোক-দমুহ পৃথিবীর পুট-স্বরূপ হইয়! আছে। এই সকল পাতালে অস্রসহ 
ফণিগণ বাঁস করিতেছে, তাহাদের ফণাস্থিত মণির কিরণে তথায় আলোক হইতেছে । সেখানে 
শোভমান কনকাবভাস সিদ্ধগণও রমণীর-দেহ দিবা রমণীর সহিত ক্রীড়। করিতেছে । শাক 
শান্মল কৌশ ক্রৌঞ্চ গোমেদক ও পুঞ্কর দ্বীপ, ছুই ছুই সমুদ্রের অন্তরে একে একে অবস্থিত । 

“জন্ৃদ্বীপ নয় খণ্ডে বিভক্ত । লঙ্ক। দেশের [ নিরক্ষদেশের ] উত্তরে হিমগিরি, তাহার 
উত্তরে হেমকুট, তাহার উত্তরে নিষধ পর্বত । ইহার। সমুদ্র পর্যাস্ত দীর্ঘ। এইরূপ, 
সিদ্ধপুরের [উজ্জয়িনী হইতে ১৮* অংশ পূর্ববদিক্স্থ প্রদেশ ] উত্তরে শৃঙ্গবান্‌ পর্বত, 
তাহার উত্তরে শুরু বা শ্বেতগ্িরি, তাহার উত্তরে নীল গিরি । এই সকল পর্বতের দ্বে(ণি 
দেশকে [ পর্বত গ্য়ান্তর্বত্তি স্থান ] পণ্ডিতের বর্ষ বলেন। 

*যে বর্ষে আমর! বাস করিতেছি, তাহার নাম ভারতবর্ষ । ইহার উত্তরে কিন্নর ব! 
কিম্পুরুষবর্ধ, তার পর হুরিবর্ধ। সেইরূপ, দিদ্ধপুর হইতে ধররিলে প্রথমে কুরুবর্ষ, তাহার 
উত্তরে হিরগ্য় বর্ষ, তারপর রম্যক বর্ষ 
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) জন্ুদ্বীপের পর্বত সমূহের 
উচ্্বায় 
( দক্ষিণোত্তর ছেদ ) 


২১২ আমাদের জ্যোতিষ । 


“ঘমকোটির [ উজ্জয়িনী হইতে ৯০ অংশ পূর্ববদিকৃস্থ প্রদেশ ] উত্তরে মাল্যবান্‌ পর্ববত, 
রোমক পত্তনের [ উজ্জয়িনী হইতে ৯০ অংশ পশ্চিম দিকৃস্থ প্রদেশ ] উত্তরে গন্ধমাদন। 
এই দুই পর্বত নীল ও নিষধাচল অবধি বিস্তৃত। এই চারি পর্বতের অন্তরালে ইলাবৃত 
বর্ব। মাল্যবান্‌ হইতে সমুদ্র পর্যাস্ত ভ্রাঙ্ববর্, গন্ধমাদন হইতে সমুদ্র পর্যযস্ত কেতুমাল 
বর্ষ। নিষধ-নীল-গন্ধ-মাল্য-পর্বত-চতুষ্টয়ের মধ্যবত্তাঁ ইলাবৃত বর্ষে রুচির কাঞ্চন দ্বারা 
উদ্‌্ভ।সিত অমরগণের কেলিকুপ্জ আছে । ইহাই স্বর্গ ভূমি। 

“পুরাণবিদের! বলেন, ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে কনকরত্রময় ত্রিদশীলয় মেরুগিরি, 
পগ্মের কর্ণিক! স্বরূপ বিদ্যমান। এই পদে ব্রহ্মার উৎপত্তি । তাই তাহার নাম পদ্ম- 
যোনি হইয়াছে । মেরুগ্রিকির তিনটি শ্রিখর আছে। তাহাতে মুরারির বৈকুঠ, ব্রহ্মার 
্রহ্ধপুরী, এবং হরের কৈল।স নামক পুরত্রয় আছে। এই সকল শিখরের অধোভাগে 
অষ্টদিকে লোকপালগ্রণের আটটি পুর আছে।* মন্দর সুগন্ধ বিপুল ও ন্ুপার্খ, এই 
চারিটি পর্বত মেরু গিরির বি্স্ত শৈল ( আধার পর্বত ) স্বরূপ বিদামান। মেরুর পূর্বব 
দিকে মন্দর, দক্ষিণে হুগন্ধ বা গন্ধমাদন [ উপরের গম্ধমাদন নহে ], পশ্চিমে বিপুল এবং 
উত্তরে স্ুপার্থ পর্বত ॥ মন্দর পর্বতে পতাকা-স্বূপ একটি কদশ্থ বৃক্ষ, কুবেরের চৈত্ররথ 
বন, এবং জরুণ বর্ণ জলের সরোবর অছে। সুগন্ধ শৈলের মন্তকে পতাকাস্বরূপ জঙ্বৃ 
বৃক্ষ, অপসরো-নন্দন নন্দন বন, এবং মানস সরঃ আছে। বিপুল শৈলের মন্তকে পতাকা- 
স্বরূপ বটবৃক্ষ, স্বরগণের ধৃতিকৃৎ ধৃতিবন, এবং মহাহ্দ সরঃ আছে। সু-পার্থের মন্তুকে 
পিপ্পল পতাকা-বৃক্ষ, ভ্রাজিফণ বৈত্রাজ বন, এবং শ্বেত সরোবর আছে। 

“জন্বফলের অমল রস হইতে জন্থুনদীর উৎপত্তি । সেই রসের সহিত মৃত্তিকা যুক্ত 
হইলে স্থবর্ণ হয়। এজন্য জাম্নদ অর্থে স্বর্ণ আছে। সেই রস এত উৎকৃষ্ট যে, সিদ্ধ 

গণ অমৃত পানে পর।স্ুখ হইয়। নিরন্তর তাহাই পান করিতেছেন । 

পবিফুপদী গঙ্গা বিঝুপদ হইতে মেরুতে পতিত হইতেছেন। তথায় চারি স্রোতে 
চুবিভক্ত হইয়া আকাশ হইতে চারি বিষ্ষস্ত পর্ধধতের মন্তকস্থিত চারি সরোবরে মিলিত 


* পূর্বদিকে ইন্দ্রের অনর|বতী, দক্ষিণে যমের সংবমনী, পশ্চিমে বরুণের সখা বা 
নুষাপুরী, এবং উত্তরে চন্দ্রের বিভাবরী পুরী। পূর্বর্ব দক্ষিণে অগ্নির। দক্ষিণ পশ্চিনে 
নৈথ তের, উত্তর পশ্চিমে বায়ুর এবং পুর্বোস্তরে ঈশের পুরী । 
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হইয়াছেন। প্রথমপাখা সীত! ভদ্রাঙববর্ষে, দ্বিতীয়শাখ। অলকনন্দ| ভারতবর্ষে, তৃতীয়- 
শাখ। চঙ্গুঃ কেতুমালবর্ষে, এবং চতুর্থশখ ভদ্র উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিতা। 

এই ভারতবর্ষে নয়টি খও্ড এবং সপ্ত কুলাচল আছে। এরন্দ্র, কশের, তা'্রপর্ণ, গভ- 
স্তিমৎ কুমারিক!, নাগ, সৌমা, বারুণ, এবং গান্ধরর্,--এই নয়টি থও। কেবল কুমা- 
রিকা খণ্ডে বর্ণবাবস্থিতি আছে । অন্ত সমস্ত খণ্ডে অস্তাজ জ।তিরা বাস করে । মাহেন্দ্র, 
শুক্তি, মলয়, খক্ষ, পারিযাত্র [বা পারিপাত্র ]) সহা, এবং বিদ্ধা,_-এই স[ত কুলাচল। 

পনিরক্ষ দেশের দক্ষিণে ভূর্লোক, উত্তরে ভূবর্লোক, মের স্বর্লোক। এ গুলি পৃথি- 
বীতে। আকাশে 'মহলেণক, তাহার উদ্দে জনলোক, তপোলোক, এবং সর্ব্বোপরি! 
সতালোক ॥ 

ভাস্কর-গরদত্ত এই ভূগোল-বিবরণ পাঠ করিলে পুরাণলিখিত ব্রহ্মা 
বিবরণ বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। স্ৃর্য্যসিদ্ধান্ত এ সম্বন্ধে অল্প 
বশিয়াছেন। কিন্তু যতটুকু বলিয়াছেন, তদ্‌ন্বারাও অনেক সংশয় নিরা- 
কৃত হয়। এজন্য স্ু্যযসিদ্ধান্ত হইতে ভূগোল-বিবরণের অনুবাদ দেওয়! 
যাইতেছে। 


“ভুগোলের মধো গুহারূপ মনোহর পাতাল প্রদেশ আছে। ওষধি বিশেষের রস 
হেতু তৎসমুদয় স্বপ্রকাশ। সেখানে নাগ ও অন্গরগণ বাস করে। নানাবিধ রত্ব ও 
জান্ব নদময় ( হুবর্ণময় ) মেরুগিরি তৃগোলের মধা দিয়া উভয় প্রান্তে বিনির্গত হইয়াছে। 
তাহার উপরে ইন্দ্রাদি দেব ও মহধ্ধিগণ, এবং অধঃপ্রদেশে অস্থরগণ বাস করেন। পৃথিবীর 
চারিদিকে মহার্ণব মেখলাম্বরূপ থাকিয়! দেব ও অস্থর প্রদেশ বিভক্ত করিতেছে । মেরু- 
গিরি দণ্ডাকার। তাহার সমস্তাৎ পরিধিরূপ সমুদ্রের তুল্য তুল্য ভাগে দ্বীপ ও নগর 
আছে। পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষে পৃথিবীর এক পাদ [৯০ অংশ] দূরে যমকোটি, দক্ষিণে 
ভারতবর্ষে লঙ্কামহা পুরী, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে রোমকপুরী, এবং উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী 
আছে। এই সকল নগর তৃপরিধির চতুর্থাংশ দুরে দুরে অবস্থিত । মেরুও উহাদের 
ততখানি দুরে অবস্থিত। 

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে পৌরাণিক ভূগোল-বৃত্তাস্তের প্রতি 
অশ্রদ্ধা অনেকট। কমিয়া যায়। বিষ্ুপুরীণেই আছে ষে, সমুদায় স্বীপ 
ও বর্ষের উত্তরে মের অবস্থিত। সুতরাং সিদ্ধান্তে যাহ। মেরু ব! শ্রমের 
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নামে খ্যাত, পুবাণে তাহাই পর্ধতাঁকার কল্পিত হইয়াছে । বস্ততঃ মেরু- 
গিরিকে পৃথিবীর উত্তর মেরু মনে করিয়া ভূগোলের উত্তর গোলাদ্ধের 
মানচিত্র অস্কিত করিলে দেখিতে যেমন হয়, পুরাঁণবর্ণিত জন্ুদ্বীপের 
সামান্ত আকার তেমনই । বিষ্ণপুরাণে পৃথিবীকে কোথাও সমতল 
বলিয়। স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয় নাই। পৃথিবীকে পদ্মপুষ্পের সভিত তুলনা 
কর! হুইয়াছে। পদ্মপুষ্পের যেমন কর্ণিকা, ভু-পদ্মের মেরুগিরি তেমনই 
কর্ণিকা। এ কল্পনার মুল কি, তাহা পরে বলা যাইতেছে । তবেই, 
জন্ুত্বীপ অর্থে পৃথিবীর উত্তর গোলাদ্ধী। তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপ- 
বনের পরিখা-শ্বর্ূপ লবণ সমুদ্র রহিয়াছে। ভূগোলের দক্ষিণার্ধ সম্বন্ধে 
পৌরাণিকগণের নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। তাই কাল্পনিক দ্বীপ ও সমুদ্র 
দ্বারা ভূগোলের দক্ষিণ!্ধ পরিব্যাপ্ত কর! হইয়াছে । 

এই সকল দ্বীপ ও সমুদ্রের পবিমাণ উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া 
পৌরাণিকের! পৃথিবীকে হয়ত সমতল ভাবিয়াছিলেন। ভাস্কর পৌরা- 
ণিক মত দিলেও পুরাণের ভূ-পরিমাণ দেন নাই, পৌরাণিক মতের 
সপ্ত দ্বীপাদ্দির অবস্থান বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যাহ হউক, দেখা! 
যাইতেছে, এই সকল দ্বীপ ও সমুদ্র পৃথিবীর দক্ষিণ ভাঁগে কল্পিত হটয়া- 
ছিল। শইব্ূপে, মেরুর ঠিক বিপরীত দিকে বড়বা অবস্থিত। ভূগো- 
লের উত্তরার্ধে মেরুতে, দেবগণের, এবং দক্ষিণার্দে অস্থরগণের বাৰ 
কল্পিত হইত | এতদ্বিষয় পরে বল! যাইবে | পুরাণে বমকোটি, রোমক- 
পুরী প্রভৃতি চারিটি নগরের কথা৷ বসে না, সিদ্ধান্তে উহ্বার অত্যাবস্তুক। 
বিষুপুরাণ রচনার সময় ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ তাদৃশ জ্ঞাত ছিল না। 
তাই ভারতবর্ষের পূর্ব পশ্চিম বিস্তার অপেক্ষা দক্ষিণোত্তর বিস্তার তন্ন 
বলিয়! লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রদত্ত ভারতবর্ষের আকার পুরাণ- 
বর্ণিত আকারের তুল্য । তত্তিন্ন, ভারতবর্ষের যে সীমা আজ কাল 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্ববকালে পুর্বব পশ্চিমে তদপেক্ষা অধিক দুরে ছিল। 
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৩১ গ্রহ। 
(১) সূর্য্য। 


পুরাণমতে ভূমগ্ুলের পরেই স্থর্ধ্যমণ্ডল। উভয়ের মধ্যে অন্তর লক্ষ 
যোজন 1 মহাভারত রামায়ণ পুরাণাদি মতে কশ্তুপ ব্রহ্মার পৌল্র এবং 
মরীচির পুভ্র। তাহার ত্রয়োদশ পত্বী ছিল। তন্মধ্যে অদ্দিতি নাস়ী 
পত্বীর গর্ভে প্রথমে ইন্দ্র ও উপেন্ত্র, এবং পরে অর্ধম। ধাতা ত্বষ্টা। পৃষা 
বিবন্থান্‌ সবিতা মিত্র বরণ অংশ ও ভগ উৎপন্ন হইলেন (বিঃ 
পুঃ ১১৫ )। অদ্দিতির এই দ্বাদশ পুত্রের নাম দ্বাদশ আদিত্য হইল । 

প্রাচীন পরাশর হইতে উৎপল লিখিয়াছেন, * “কৌশিক পরাশরকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “দ্বাদশ আদিত্যের নাম শুনি, কিন্তু একটি মাত্র দেখি 
কেন £ উত্তরে পরাশর বলিলেন, “নারায়ণ আপনাকে দ্বাদশ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া! অদিতি ও কশ্ঠপের দ্বার জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার! 
ইন্দ্র বিষণ বিবস্বান্‌ মিত্র অংশুমান্‌ ধাতা ত্বষ্টা পৃষা বরুণ অর্ধমা ভগ এবং 
সবিতা হইলেন । পিতামহ ব্রহ্ম। এই দ্বাদশ আদ্িত্যের মধ্যে সবিতাকে 
বরণ করিয়া! বলিলেন, লোকে তোমাকেই উপাসন। করিবে। এই 
হেতু আদিত্য দ্বাদশ হইলেও একটি মাত্র দেখা যায় ।” 

ইহার অর্থ এই যে, আদিত্য এক, মাসভেদে দ্বাদশ আদিত্য কল্পনা 
মাত্র। 

খগ্বেদের প্রথমে আদিত্য ছয় (২।২৭)। যথা, মিত্র অর্থম] ভগ 
বরুণ দক্ষ অংশ। পরে সাতটিরও নাম আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
আদিত্য আট। যথা, মিত্র বরুণ ধাতা৷ অর্ধমা অংশ ভগ ইন্দ্র 
বিবস্বান্‌।' শ্রী সংহিতার মতে প্রজাপতি হইতে দ্বাদশ আদিত্যের উৎ- 


* উৎপল হইতে উদ্ধত অংশগুলি বৃহৎ সংহিতার বিবৃতি হইতে গৃহীত হইল। 
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পত্তি। অর্থাৎ প্রজাপতি বা সংবৎসরে দ্বাদশ আদিত্য প্রকাশমান হয়। 
শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে। 

্রাঙ্মণ হইতে পুরাণে দ্বাদশ মাসের আদিত্যকল্পন! দৃঢ় হইয়াছিল। 
দিব্য, পার্থিব, ও নৈশ সকল প্রকার তেজঃ আদান এবং অন্ধকার 
আদান বা অভিভব করেন বলিয়া আদিত্য নাম (লিঙ্গ পুঃ ৬১ অঃ, 
কুর্মপুঃ ৪২ অঃ)। মহাভারত মতে ('আদি পঃ ৬৫ অঃ) দ্বাদশ 
আদিত্য এই; ধাত! মিত্র অর্ধম! শক্র বরুণ অংশ ভগ বিবস্থান্‌ পৃষা 
সবিতা ত্বষ্টা বিষু। পিঙ্গ ও কুর্ম পুরাণের মতে মাঘ মাসে বরুণ, 
ফাস্তুনে পুষা, চৈত্রে অংগু, বৈশাখে ধাতা, জ্যষ্ে ইন্দ্র, আধাঢ়ে অর্থমা, 
শ্রাবণে বিবস্বান্, ভাত্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্, কার্তিক ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে 
মিত্র, পৌষে বিষণ ।** কোন্‌ মাসে কত গ্রীষ্ম, তাহার অনুপাত পাওয়া 
যায় (মত্ত ও কুর্ম)। যথা, মাঘমাসে ৫, ফাল্কুনে ৬, চৈত্রে ৭ 
বৈশাখে ৮, জ্যৈষ্ঠে ৯, আষাঢ় ১০, শ্রাবণে ১০, ভাদ্রে ১১, আশ্বিনে 
৯, কার্তিকে ৮, অগ্রহায়ণে ৭, পৌষে ৬। খাহুভেদে স্থরধ্যবিষ্বের বর্ণ 
এইরূপ হইয়! থাকে; বসস্তে কপিল, গ্রীষ্মে কাঞ্চন, বর্ষায় শ্বেত, 
শরতে পাত্র, হেমস্তে তাত্র, শিশিরে লোহিত । 


«৭ অধ্া।পক রে।থ বলেন, এই সকল বৈদিক আদিতা চক্র সুর্যা তারা উধা কেহই 
নহে, পরস্ত জ্যোতির অনাদি আদি । 7:01. [২067১ 000690. 110 11010352577? 
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পদ্মপুরাণে (স্থ১ ৫৮ অঃ) অন্ত নাম আঁছে। বরাহ অন্য নাম করিয়াছেন। 
বথা, মার্গশীর্য হইতে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিধুঃ, মধুহথদন, অ্রিবিক্রমঃ বামন, 
শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর | 

বায়ুপুরাণে (৩০ অঃ) বৈশাখাদি মাসের পরিবর্তে মধুমাধব ছুই মাসে বসন্ত, 
শুচিশুক্র শ্রীন্ম। নভঃনত্য বর্ষ) ইয উ্জপ শরৎ। সহ সহস্ত হেমন্ত, এবং তপঃ তপস্ 
শিশির বলিয়! উত্ত আছে ৫১৫৫ পৃঃ)। তথায় শিশির বসন্ত গ্রীক্ম এই তিন খতু উত্তরায়ণ, 
এবং বর্ধা শরৎ হেসস্ত দক্ষিণায়ন (৫০ অঃ)। বল! বাছুলা, মধুমাধবাদি নাম গুলি 
বৈদিক কালের । এইরপ প্রমাণ দ্বারা বলা (যাইতে পারে যে, বায়ুপুরাণ অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২১৭ 


এই সকল পুরাণের বিবরণ পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, দ্বাদশ 
সৌরমানের হুর্ষের নাম দ্বাদশ আদিত্য ছিল। বৈদ্দিক সাহিত্যেই দ্বাদশ 
আদিত্য কল্পনা! হইয়াছিল। অতএব বৈদিক সময়েই বৎসর দ্বাদশ 
সৌরমাসে বিভক্ত হইয়াছিল। ঠিক সৌরমাস না হইলেও বারটি 
সাবন মাস ছিল। বলা বাহুল্য, বৈদিক সময়ে সৌর ও সাঁবন মান 
প্রায় একই ছিল ( ১৫৬ পৃঃ) 

জৈনের৷ ছুইটি স্থর্ধ্য অঙ্গীকার করিতেন। * প্রায় সমুদয় সিদ্ধা'স্তেই 
এই অমুলক অঙ্গীকারের প্রতিবাদ আছে । কিন্তু খগ্বেদেই (৮। ৫৮) 
এক সুর্যের কথা আছে। “এক স্ুর্যয বিশ্বের প্রভূ; এক উা বিশ্বকে 
প্রকাশিত করে ।” খগবেদেই আছে, স্্য্য খতুভেদের কারণ (১।৯৫।৩)। 
কিন্ত তিনি সমুদ্র হইতে উদিত হয়েন। ““মেঘদমুহের স্তায় দেবতীর! 
সমস্ত ভূবন আচ্ছাদন করিলেন, এই সমুদ্র তুল্য আকাশ মধ্যে স্থর্য্য 
নিগুঢ় ছিলেন, দেবতার সেই হৃর্ধ্যকে প্রকাশ করিলেন।” (রমেশ 
বাকু)। পুরাণে বেদের আকাশ-সমুদ্রের পরিবর্তে উদয়াচল ও অস্তাঁচল 
কল্পিত হইয়াছে। 

বিষণ পুরাণের দ্বিতীয় অংশের সমগ্র অষ্টম অধ্যায় জ্যোতিষিক 
বর্ণনা । তথায় হ্র্য্যকে রথে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। কারণ তিনি 
পৃথিবীর স্তাঁয় স্থির নহেন। হ্ুর্ধ্য-রথের চক্র এক, নাভি তিন, অর 
পচ, নেমি ছয়, অশ্ব সাত, সারথি অরুণ । 

এই বর্ণনাটি খগ্বেদ হইতে অবিকল গৃহীত । এক চত্র-_সংবৎসরা- 
আক কাল চক্র; তিন নাভি__পূর্বাহ মধ্যাহু অপরাহু (শ্রীধরস্থামী ), 
হিন চতুর্ণন্ত (ভাগবত পুরাণ); পাচ অর--সংবৎসর পরিবৎসরাদি 


ক কেবল সূর্য দুইটি নে, চন্দ্র দুইটি, নক্ষত্র সাতাইশটির হিগুণ, মেরু ছুইটির 
পরিবর্তে চারিটি । জৈনেরা মনে করিতেন, একটির অস্তরে অপরটির উদয় হুইয়া খাকে। 


১৬ অন তক জো ।তখা | 


পাচ বৎসর ; ছয় নেমি__ছয় খতুঃ সাত অশ্ব__গায়ত্যাদি সগুছন্দঃ; 
সারথি-_-অরুণ, অরুণবর্ণ উষা ।* 

প্রাচীনের রূপক দ্বার! প্রাকৃতিক ব্যাপার বর্ণনা করিতেন কি? 
এখানে ইহার এক নিদর্শন পাওয়া গেল। সপ্ত অশ্ব অর্থে সপ্ত ছনঃ 
কেন হইল, তাহা বল! কঠিন । ভাগবত বলেন, ছন্দো নামে সপ্ত অরুণ। 
খগ্বেদেই সুর্যের সাতটি অশ্ব লিখিত আছে। অশ্বগুলি “হরিত”, 
অরুণ বর্ণ। বাধু পুরাণ (৫ অঃ) হ্ুর্য্যকে স্পষ্টতঃ সপ্তরশ্মি বলিয়াছেন। 
তবে রবির অশ্ব অর্থে রবিকিরণ। কিন্তু সাতটি মাত্র কেন? সম্ভবতঃ 
কল্পন! মাত্র। হয়ত বা শ্বেতকৃষ্ণাদি সপ্তবর্ণ কল্পিত হইত। কৃন্মপুরাণ 
বলেন (৪২ অঃ), “ন্র্য্যের সাতটি রশ্মি শ্রেষ্ঠ । যথা, সুযুয় রশ্মি দ্বারা চন্দ, 
হরিকেশ দ্বারা নক্ষত্র, বিশ্বকর্মা দ্বারা বুধ, বিশ্বঅরবা দ্বারা শুক্র, সংযদ্বস্থ 
দ্বারা মঙ্গল, অর্বাবস্থু দ্বারা বুহস্পন্তি, এবং স্বর দ্বার শনৈশ্চর পুষ্ট হয়| 
থাকেন ।” সপ্তরশ্মির অর্থ এই প্রকার হইতে পারে ।+ কিন্তু খগ্বেদের 
সময়ে কি সপ্তগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল? (১৭০ পৃঃ) 

সুর্যের রথটি বিচিত্র । রথসজ্জাও বুঝ। সহজ নহে। রথের 
পরিমাণ ৯০০০ যোজন, ঈষাদণ্ডের ১৮০০০ যোজন । রথের একখানি 
মাত্র চক্র। এক চক্রের কিন্তু ছুইটি অক্ষ। এক অক্ষ ১৫৭ ৫০০০০ 
যোজন অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক, অন্য অক্ষ ৪৫৫০০ যোজন । যুগের 
মধ্যস্থলে ঈষাদণ্ড সংযুক্ত নহে । ছুইটি অক্ষ যেমন অসমান, ছই পাশ্বের 
বুগও তেমনই অসমান। ক্ষুদ্র অক্ষট যুগের অর্ধাংশের সহিত বাযু- 
.(প্রবহ বায়ু) পাশ দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া ঞ্ুবাধাররূপে বর্তমান। বুহৎ 
অক্ষ মানস পর্বতে । মানসপর্বত সপ্তম দ্বীপ-_পুক্কর ভ্বীপের মধ্য- 
স্থলে। সেই খানে মানস পর্বতের উপরে রবিরথ-চক্র সংস্থাপিত আছে। 


* পুরাণে অরুণ, কণ্ঠপ-পত্বী ও দক্ষকন্ত। বিনতার গর্ভে উৎপন্ন | 
1 ১৩ পৃষ্ঠে সামশ্রমি-মহাশয়ের অর্থ দেখুন । 
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মেরুগিরি হইতে মানসগিরি ১৫৭ ৫০০০০ যোজন দুরে । মেরুগিরি 
৮৪ ০০০ যোজন, এবং মানসগিরি ৫০ ০০০ যোজন উচ্চ। 

মাত্ম্তভাগবতাদি পুরাণে দেখ! যায়, রবিরথ মেরুকে তৈলযন্ত্রবং 
পরিভ্রমণ করিতেছে । মেরুগিরির উদ্ধে গ্রবনক্ষত্র। সেই প্রবনক্ষত্র 
»ইতে একটি দীর্ঘ অক্ষ মানস পর্বতের শিখর পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত কল্পন! 
করিতে হইবে । মানপঘ পর্বতের এই শিখর অবশ্য বলয়াকার এবং 
সমতল | তছুপরি রবিরথের চক্রথানি মেরুর চারিদিকে নিয়ত ভ্রমণ 
করিতেছে। 

এই প্রকার কর্পন! দ্বার পুরাণকারগণ রবিভ্রমণ স্থবোধ্য করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্ত রথের সমুদায় অঙ্গা্দিব ব্যবস্থিতি বুঝিতে 
পার! গেল ন!। 

দিবা রাত্রি সংঘটনার কারণ এষ্টরূপ বর্ণিত আছে। 

হুমেরুর চ|রিদিকে সুর্ধা নিয়ত ভ্রামামাণ আছেন। স্ব নক্ষত্র নিবদ্ধ প্রবহ বায়ু 
এই ভ্রষণের কারণ। দিবাকর মধাডুকালে যে সকল দ্বীপে থাকেন, তাহাদের 
সমনুত্রস্থিত দ্বীপাস্তরাদিতে তখন নিশাদ্ধ হয়। যেখানে মধাহুকাল হয় তাহার 
পার্খব্বয়ে সর্ববদ| উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে । দিক্‌ ও বিদিকৃ সন্বদ্ধেও এই নিয়ম । 
নিশাবসানে ধাহার] যে স্থান হইতে নুর্যা দেখিতে পান, তাহাদের পক্ষে তাহাই উদয়, 
এবং যেস্থান হইতে যাহারা হুর্যোর তিরোভাব দেখেন, তাহাদের পক্ষে তাহাই অস্ত । 
বস্ততঃ নুর্যযের উদয় বা অস্ত নাই। তাহার উদয় অন্ত দর্শন অদর্শন মাত্র |” * 

তবেই স্থুমেরুর ব্যবধান: বশতঃ দিবারাত্রি হয়। স্ুুমেরু পর্বতের 
আকার পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় নিম্নভাগে রুশ, উপরে স্থুল। এই কল্পনার 
দ্বারা! ছুইটি উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইয়াছে । আকারে তৈলভ্রমি যন্ত্রের সহিত 
খক্য হইয়াছে। ততিন্ন, উত্তর দক্ষিণায়নে দিবারাত্রি পরিমাণের 
প্রভেদ্বের কারণ বল! হইয়াছে । এতদ্বিষয় পরে বলা যাইতেছে । 


* বাযুপুরাণ (৪৯ ন্সঃ) যষ্ঠ দ্বীপ--শাক ত্বীপে-উদয় ;পর্ধত ও অন্তগিরি 
বসাইয়াছেন। 


২২০ আমাদের জ্যো'তষ 


ধ্যর ছুই গতি আছে। এক মুহুর্তে সুর্য্য মেদিনীর ত্রিশ অংশ 
গমন করেন। কেহ বলেন এই মুহূর্তকালে তিনি একত্রিশ লক্ষ যোজন, 
কেহ বলেন সহশ্রাধিক পঞ্চাশ লক্ষ যোজন গমন করেন। ইহাই 
ভাস্করের মৌহুর্তিকী গতি (১২ পৃঃ দেখুন)। এই মৌহুর্তিকী গতি 
ব্যতীত সুর্যের আর এক গতি আছে। এই গতি তাহার শ্বাভাবিকী 
গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ছুই গতি বিপরীত দিকে হইয়া 
থাকে। একই সময়ে একই বস্তর দক্ষিণ ও বামগতি হয়, শুনিয়! 
পরিক্ষিতের বিস্ময় হইয়াছিল। শুকদেব বলিয়াছিলেন, “কুলালচক্রস্থিত 
[পপীলিকা চক্রভ্রমণের অন্যদিকে মুখ করিয়া যেমন ভ্রমণ করে, স্থ্য্য 
এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভ্রমণকারী অপর গ্রহগণেরও তেমনই উভয় গতি 
হয়।” (ভাগবত পুঃ)। 

সুর্যের শ্বাভাবিকী গতি আবার ছুই প্রকার, আরোহণ ও 


অবরোহণ । 

উত্তরায়ণকালীন গতি আরে।হণ, দক্ষিণায়নকালীন গতি অবরোহণ। এই গতিবশতঃ 
হুট মানস গিরি হইতে মেরুর দিকে এবং মেরু হইতে মানসের দিকে গমনাগমন 
করিতেছেন। [ অবশ্য রথের চাকাখানি মানন-গিরিতে থাকে | ] 

নক্ষত্রসমূহ চক্দ্রমলের উপরে | সেই থানেই দ্বাদশ রাশি ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্র অব- 
স্থিত। উত্তরায়ণের প্রথম দিবাকর মকর রাশিতে গমন করেন। পরে কুস্ত ও মীনরাশি 
ভোগ করিয়। বিষুবরেখায় আসেন। তখন অহোরাত্র সমান হয়। অনন্তর রাত্রি ক্ষীণ ও 
দিবা বদ্ধিত হইতে থাকে । কর্কট রাশিতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। কুলালচত্রুস্থিত প্রাণী 
যেমন শীত গমন করে, নূর্যা এখন তেমনই শীঘ্র গমন করিতে থাকেন। দক্ষিণায়ন পুরণ 
হইলে দিনমান ১২ মুহুর্ত, এবং রাত্রিমান ১৮ মুহূর্ত হয়। কুলালচক্্র-মধ্যস্থিত প্রাণী 
যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, উত্তরায়ণ কালে নুর্যা তেমনই মন্দগামী হয়েন। এ সময় দিব 
১৮ মুহুত ও রাত্রি ১২ মূহুর্ত হয়। পু 

বল! বাছুল্য, এ সমন্তই ঠিক সিদ্ধান্তের তুল্য। দিধারাত্রির হ্রাদ 

বৃদ্ধি সম্বন্ধে আছে, দিবাকর দিবারাত্রিতে সমান ভাবে ভ্রমণ করিতেছেন; কারণ 
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তিনি অহোরাত্রে ত্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন ! কিন্ত সকল রাশির পরিমাণ সমান 
নহে। এজন্য রাশির দীর্ঘতা বা হুম্বতা অনুসারে দিবারাত্রির দীর্ঘতা ও হৃশ্বতা 
দৃষ্ট হয়। 
বল! বাহুল্য, এস্থলে রাশির পরিমাণ অর্থে লগ্রমান বুঝাইতেছে | 
ফলে যেমনটি দেখ! যায়, তেমনটি বর্ণনাস্থলে পুরাণে ও সিদ্ধান্তে প্রভেদ 
হয় না। কিন্তু যখনই পুরাণকার গতির কারণাদি বর্ণনা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তখনই কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু কল্পনার সামঞ্জস্ত 
সর্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। দিব! রাত্রির হ্বাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার 
উদ্দেশে মেরু গিরির উপরিভাগ স্থুল ও নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত কৃশ করা 
হইয়াছে। উত্তরায়ণ কালে রবি মেরুর নিকটস্থ হন এবং উদ্ধে আসিতে 
থাকেন | দক্ষিণায়নকালে তিনি মেরুর দুরস্থ এবং নিমনস্থ হইতে থাকেন । 
মেরুগিরিকে সমপরিবর্ত।ল কল্পনা করিলে সকল সময়েই সুর্য সমান 
ব্যবধানে পড়িতেন। মেরুগিরি সুচ্যাকার হওয়াতে, বোধ করি, দ্িবা- 
রাত্রির তারতম্য হয় থাকে । 
পুবাণের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি সিদ্ধান্তীরাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
ভাঙ্কর জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, “যদি পৃথিবী সমান এবং স্থর্যয উচ্চস্থ হইয়। 
মেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তবে তিনি সর্ধদ| দেব [ মেরুগিরির 
উপরে দ্বেবগণের বাস] ও মনুষ্য উভয়েরই দৃপ্ত হন না কেন? যদি 
মেরু পর্বতই রাত্রির কারণ হয়, তবে হুূর্ধ্য মেরুর অপর পার্খেযাইলে 
পর্বতট! আমরা দেখিতে পাই ন। কেন? যদ্দি মেরুপর্বত উত্তর দিকেই 
থাকে, তবে স্ুর্য্য বৎসরের ছয় মাস দক্ষিণ দিকে উদ্দিত হন কেন ? 
ইত্যাদি। 
পুরাণে সূর্য্য সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে । তিনি বিশ্বকর্মা ছুহিতা সংজ্ঞাকে 
বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মন্টু, যম, ও যমী-_এই তিন সন্তান জন্মিল। কিন্ত 
ভর্তার তেজঃ সহা করিতে না পারিয়। সংজ্ঞ! ছায়ানাম্রী একটি কন্যা সষ্টি করিলেন, এবং 
তাহাকে স্বামী-শুঅধায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তগন্সার্থ গমন করিলেন। ছায়াকে সংজ্ঞ। 
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বোধ করিয়া শুর্ধা তাহার গর্ভে শনি ও সাবর্ণি মনু নামক ছুই পুত্র, এবং তপতী * নানী 
এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। এক দিন ছায়] কুপিতা হইয়া যমকে শাপ দিলেন । 
তাহ! দেখিয়া হুর্ধ্য বুঝিতে পারিলেন ছায়া! যমের মাতা সংজ্ঞা নহে । তিনি ধ্যানস্থ হইয়া 
্খিলেন সংজ্ঞা ঘোটকী রূপ ধারণ করিয়! তপ্ত! করিতেছেন। তিনিও তখন ঘে।টকরপ 
ধারণ করিয়া অশ্বরূপিণী স'জ্ঞাতে অশ্বিনীকুমারঘ্বয় এবং রেবস্ত, এই তিন পুত্র উৎপাদন 
করিয়া সংজ্ঞকে স্বস্থানে আনয়ন করিলেন । সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকন্দ কম্ার কেশ দেখিয়] 
সুর্যাকে ভ্রমিষস্ত্রে (কুন্দন যন্ত্রে) আরোপণ পূর্বক তাহার তেজঃ টাচিয়া! ফেলিতে 
লাগিলেন। নুর্যা তেজের অষ্টমাংশ অক্ষয় বলিয়। তাহ! আর টাচিয়া ফেলিতে 
পারিলেন ন|। 

বেদে বিশ্বকর্মা! বিশ্বশ্ষ্ট | এই অর্থে বিশ্বকর্মা দ্বার! ইন্দ্র হুর্য্যাদি 
দেব বুঝায়। তিনি ত্বস্রা, স্থপতি, শিল্পী, কারু, ও তক্ষক। বিশ্ব- 
কম্মার কন্ত। সংজ্ঞা সবিতার ষোগ্যা পরী বটেন। সংজ্ঞ। ঘোটকী হইলে 
সুর্ধ্য ঘোটক হইলেন । বেদে অশ্বিদ্বয় প্রসিদ্ধ দেবত।। তথায় আলোক 
ব| রশ্মিকে অশ্ব বলা হইয়াছে । এই অর্থে সুর্যের নাম অপ্তাশ্ব। 
অশ্বী অর্থে তবে অশ্ব বা আলোকবুক্ত । হ্র্য্য ও উষা যেন অশ্ব ও 
অশ্বিনী, অশ্বিনীর পশ্চাতে অশ্ব ধাবমান হইতেছে।1 অশ্বিনী 
কুমারদয় দুই নক্ষত্র , উহাদের পরেই রেবতী । বিষণ পুরাণে রেবতী 
বেবস্ত নাম পাইয়াছে। তবেই রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্র এবং হ্থর্যয 
লইয়া এই আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল। বোধ করি স্ুর্ষেযাদয়ের 
পূর্বের প্র ছুই নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়াছিল। 
কৃত্তিক। নক্ষত্রে বিুবদ্দিন হইলে এবং তথায় হৃর্য্য অবস্থান করিলে 
ত্বাহার উদয়ের পূর্বে অশ্বিনী ও রেবতীর উদয় হইবে। সম্ভবতঃ এই 


* পুরাণে বশী যমুনা নদী হইয়াছেন | তপতীস্তাপ্তী নদী। (পদ্ম পুং সস 
খণে ৮ অঃ) 

1 কেহ কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় আলে! ও আঁধারের মিশ্রণ। বেদে এই অর্থ হউক 
ন! হউক পুরাণে অখ ও জঙ্বিনী পূর্ধ্য ও উ!। 
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নৈসর্গিক ব্যাপার উপাখ্যানটির মূল ছিল, এবং কৃত্তিক যখন নক্ষত্র- 
চক্রের আদি বলিয়! গণ্য হইত, তখন এই উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছিল । 

ংজ্ঞ! সবিতার যোগ/। পত্রী হইলেও ছায়াও পত্বীর ন্যায় সুর্যের 
সতত অনুগামিনী। যমল যম ও যমীর উপাখ্যান এবং শনির জন্ম 
বৃত্বাস্ত পরে দেখা যাইবে । বিশ্বকন্মা৷ কর্তৃক হৃর্য্যতেজ কর্তনের অর্থ 
এই যে, সূর্য্য নিয়ত ভ্রাম্যমাণ, যেন ভ্রমিষন্ত্রে অবস্থিত আছেন এবং 
তাহার তেজও চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে । * 


€২) চত্দ্র। 


ক্ষীরোদার্ণবসম্তব চন্দ্রের উৎপত্তি সকলেই অবগত আছেন । 

ছু্ববাসার প্রদত্ত মালার অবমাননাছেতু দ্েবগণসহ ইন্দ্র শ্রীত্রষ্ট হইলেন। অন্থরগণের 
নহিত যুদ্ধে দেবগণ আর সমকক্ষ হইতে পারিলেন ন1। নারায়ণের পরামর্শে তাহারা 
অস্থরদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং উভয় পক্ষ মিলিত হইয়! ক্ষীরোদসাগর মন্থন 
করিতে উদ্যত হইলেন। মন্দর পর্বত মস্থনদও, অনন্তবাস্থকী মস্থনরজ্ছু, এবং হরি স্বয়ং 
মন্থনদওস্বরূপ মন্দরপর্্বতের অধার হইলেন। মম্থনের ফলে লক্ষ্মী প্রভৃতির সহিত চন্দ্র 
ও অস্তের উদ্ভব হইল । দেবগণের এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে অসুরের! অমুত পান করে । 
রাহ 1 নামে এক অনুর দেবচিহ ধান্রণপূর্ববক দেবগণের পঙংক্তিতে বসিয়৷ অস্ত পান 
করিতে লাগিল । চন্দ্র ও হু্্য রাহুকে দেখাইয়। দ্িলেন। হরি তখন হৃদর্শন চক্র দ্বার! 
তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন । ছিন্নশির! দেহ অস্ত স্পর্শ করে নাই, কিন্তু মন্তক করিয়া- 


* মার্কগেয় পুরাণেও এই কথাটি আছে । তাহ। দেখিয়। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন 
যে, এন্থলে সৌর কলঙ্কের উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু এই অনুমানের কোন হেতু পাই 
না। পূর্ববকালে নূর্যের যত তেজঃ ছিল, এখন তত নাই। ইহাও এ কথার অর্থ হইতে 
পারে। পগ্মপুরাণ বলেন ( স্থঃ ৮ অঃ), তৃষ্টা সুধ্যের তেজঃ কর্তন দ্বারা তাহাকে শ্লোকা- 
নন্দকর করিয়াছিলেন। 

+ কগ্তপ ও অদদিতির কন্যা সিংহিকা, বিগ্রচিত্তি নামক দানবকে বিষাহ করেন। 
সিংহিকানত রাহ এজন্য অহ্র ছিলেন। 
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ছিল। এজন্য রাহুর মস্তক অমর হইল । ব্রন্মাও মন্তককে গ্রহ করিয়া দিলেন ! বৈর- 
বুদ্ধিতে এ গ্রহ পর্বে পর্বেব অদাপি চক্র হু্যের প্রতি ধাঁবিত হইয়। থাকে । ইত্যাদি। 

এখানে অনেকগুলি কথা বল! হইয়াছে | দ্েবান্ুর ঘন্ব, তাহাদের 
সন্ধি, ক্ষীরোদ সাগর মন্থন, চন্দ্রের জন্ম, রাছুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি। 
প্রত্যেকটির অর্থ বল! যাইতেছে। 

দেবান্থর সংগ্রামের অনেক অর্থ অনেকে করিয়াছেন | খগ্‌ বেদের 
প্রথমে অনুর শব্দে দেব বুঝাইয়াছে। এইরূপে, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ 
প্রভৃতি আর্ধগণের প্রধান দেবগণ অসুর ছিলেন।* পরে অসুর শব্দের 
ঠিক বিপরীত অর্থ দড়াইয়াছে। খগ্বেদের শেষ মণ্ডলে অস্থুর অর্থে 
দেবশক্র। অথর্ববেদ ও ত্রাঙ্গণ সমূহে অস্থুর, দেব-শক্র। তৈত্তিরীয় 
ব্রাঙ্ষণে আছে, প্রজাপতির অস্থু (নিশ্বাস-বাষু) হইতে অস্থরের 
উৎপত্তি। শতপথ-ত্রাঙ্গণেও প্রজাপতির বায়ু হইতে অস্থরদিগের জন্ম 
বর্ণিত হইয়াছে । বিষু-পুরাণে গুজাপতির উরু হইতে তাহাদের সম্ভব 
বল! হইয়াছে । তবে, দেব ও অন্থুর প্রথমে একই ছিলেন। কোন 
কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটে । সেই পার্থক্য প্রজাপতি বশতঃই 
হউক, বা অন্ত কোন কারণেই হউক, অস্থরগণের সহিত গ্রজাপতির 
সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে । 

প্রজাপতি লইয়া অনেক আখ্যান পাওয়! যাইবে । পরে এই 
সকল আখ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে (দেবযান ও পিতৃ- 
যান দেখুন )। সম্প্রতি প্রজাপতি অর্থে কালপুরুব নামক নক্ষব্রবিশেষ 
1করা যাউক। এই নক্ষত্রে দেবাস্থরের সংগ্রাম। “দেবযান ও 


* কেহ কেহ বলেন, হুর শব্ধ হু ধাতু (রস নিফাশন, সোমরস ) হইতে, কেহ 
বলেন, নুর ধাতু ( দীপ্তি ) হইতে উৎপন্ন। প্রথম মতে সুরস্মসোমপারী দেব, দ্বিতীয় 
অর্থে_-দীপ্তিশালী দেব। স্বর্গ শব্দে বিভীয় অর্থ আসে। অহ প্রাণ, প্রেতাত্মাঃ হইতে 
অহর শব্ধ । 

1 প্রাকৃতজ্োতিষ প্রস্তাবের নক্ষত্রাধ্যায় দেখুন । 
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পিতৃযান+ বুঝিবার সময় দেখা যাইবে, ক্রাস্তিবৃত্তের উত্তরার্ধ দেবপ থ 
এবং দক্ষিণার্ধ পিতৃপথ বা যমপথ। উক্ত কালপুরুষ নক্ষত্রে এ ছুই 
পথ কোন অতীতকালে মিলিত হইয়াছিল। এই মিলন, দেবান্থরের 
সন্ধি। সিদ্ধান্তেও ত্রাস্তিবৃত্তের সহিত বিষুবদ্বুত্তের মিলনকে সন্ধি 
বলে। বল! বাহুলা, উহা বিষুবন্‌ ঝা ক্রান্তিপাত নামে সর্বদ! প্রসিদ্ধ। 
তবে, কোন সময়ে প্রজাপতি নক্ষত্রে ক্রাস্তিপাত হইত। তাহাই অব- 
লম্বন করিয়া, উক্ত আখ্যান রচিত হইয়াছে । 

ক্ষীরোদ সাগর কি ? ক্ষীর অথে ছুপ্ধ, এবং অর্কাদি বৃক্ষের হুগ্ধবৎ 
রসও বুঝায়। ভূমগ্ডলের সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে ক্ষীরোদ সমুত্ধ একটি। 
মথিত ক্ষীরোদ সাগর ভূমণ্ডলে হইতে পারে না । দেবত| ও অস্থরের। 
পৃথিবীতে আিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের বাস শ্বর্গে ছিল। স্বর্গের 
ক্সীরোদ সাগর সুরগঙ্গার নামান্তর । মহাভারত (ভীম্ম পঃ ৬ অঃ) 
এই মন্দাকিনীকে কক্ষীরধারাঃ বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন। পরে এই 
মন্দাকিনীর সহিত ছুপ্ধের সম্বন্ধ অনেক দেখা যাইবে (“বৈতরণী+ 
দেখুন)। ইহার অন্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে | ক্ষীরোদ সাগর 
মস্থনে সোমের জন্ম হইয়াছিল। খখেদের সোম সর্বত্র ঠিক চক্র 
নহেন। সোম অর্থে সোমলতা ও চন্দ্র, উভয়ই বুঝায় । দশম মণ্ডলের 
৮৫ স্থত্তে আছে, “সৌমকে নক্ষত্রগণের মধ্যে রাখ। হইয়াছিল” 
এখানে সোম অর্থে চক্দ্র বুঝাইতেছে । কিন্ত সেইখানেই আবার সোম- 
লতার উল্লেখ আছে। অথর্ব ও শতপথ ব্রাহ্ষণে সোম স্পষ্টতঃ চন্্র 
হইয়াছেন । উক্ত ব্রাহ্গণে তিনি দেবগণের অন্ন (খাদ্য ) এবং ব্রাহ্মণ- 
গণের রাজা (দ্বিজরাজ) হইয়াছেন। খখেদেও (৯1১১০) আছে, 
“প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্ত হইয়া- 
ছেন। ন্বর্গধামের নিগৃঢ় স্থান হইতে তাহাকে দোহন কর! হইয়- 
ছিল” এই স্থানে সোমকে অমৃত-তুঃয বলা হইয়াছে। বায (৪২ম:) ও 

১৫ 


২২৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


লিঙ্গপুরাণ (&২ অং) বলেন, "আকাশ-সমুদ্দের নাম সোম বলিয়া, তাহ। 
সর্বভূতের আধার ও দেবগণের অমৃতের আকর। সেই সোম-সমুদ্র 
হইতে পুণ্যোদা আকাশগামিনী নদী (ন্বর্গঙ্গ1) প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
তিনি সপ্তম অনিল পথে প্রবাহিত । তাহার জল অমৃতময়।” বন্ততঃ 
চন্দ্র ও সোমলতা বা! সোমরস, সোমের এই ছুই অর্থ এমন জড়িত 
হইয়া গিয়াছে যে, সকল স্থলে উহাদের বিভেদ করা সহজ হয় না। 

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ক্ষীরোদ সাগর মস্থন, সোমরস 
প্রস্তুত করিবার রূপক মাত্র। উহা প্রত্তত করিতে হইলে মুষল দ্বারা 
প্রথমে সৌমলত! কণুডন কর! হইত। পরে পাত্রে রাখিয়। যজমানপত্বী 
রজ্জদ্বার। মন্থনদও্ সহযোগে সোমরস মন্থন করিতেন। ত্র রস ক্রমে 
অভিযুত হইলে ইন্দ্রকে প্রদত্ত হইত। 

ইহা ক্ষীরোদ সাগর মস্থনের মূল হইতে পারে। কিন্তু এতদ্বার। 
সোম সম্বন্ধে সমুদয় বেদোক্তির অর্থ পাওয়! যায় না। শতপথ ব্রাহ্ণে 
আছে, পুর্বকালে সোম অস্তরিক্ষে ছিলেন। খখেদের স্থানে স্থানে 
সোমকে বৃত্রহ। বলিয় বর্ণনা আছে। অন্যত্র তিনি প্রজাপতি হইয়াছেন 
(৯৫)। তিনি জলের সহবাসে স্থষ্ট হন (১০/৩০)। তিনি পিতৃ- 
গণের সহিত দ্যাবা পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন (৮/৪৮।১৩)। 
যেখানে রাজ! বৈবন্থত আছেন, যেখানে আপঃ বহিতেছে, সেখানে 
তাহার আধিপত্য আছে ( ৯/১১৩1৮)1* 

সোমরসের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্ত তাহার সহিত 
বৃত্রের, বৈবন্থত বা যম রাজার, পিতৃগণের সম্বন্ধ থাকিল কেন? 
চন্ত্রমগুলে পিতৃগণের বাস চান্্রমান পৈত্র্যমান নামে প্রসিদ্ত্ুর কারণ 
কি? তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মষণে নক্ষত্রসমূতেরে অধিপতি উক্ত আছে। 


(01075 92%52771/ 22825. 
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মৃগশির নক্ষত্রের অধিপতি ব! দেবতা চন্দ্র হইলেন কেন? দেবযান 
ও পিতৃযান, বৈতরণী প্রভৃতির আখ্যানে প্র কল সম্বন্ধের কারণ 
পাওয়া যাইবে। 

আমাদের বোধ হয়, সোমরস ও স্ুুরগঙ্গা উভয়েই ক্ষীরোদ-সাগর- 
মন্থনোপাখ্যানে মিশ্রিত হইয়াছে । উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে 
সাদৃশ্ত আছে। কোন কারণে কেহ একটিকে লইয়! উপাধ্যান করি- 
বার পরে তাহাতে অন্থটির যোগ হওয়! বিচিত্র নহে। এইরূপে, 
পুরাণে ক্ষীরোদ সাগর মন্থনের যে আকার হইয়াছে, তাহ1! আর 
সোমরস প্রস্তত করণের সহিত মিলে না। সোমরসের সহিত দেবা- 
সবরের সংগ্রাম, রাহুর গ্রহত্বপ্রাণ্থি প্রভৃতি কিছুতেই আসে না। 
অবস্ত কষ্টকল্পন! দ্বারা সকল বূপকেরই নানাবিধ ব্যাখ্যান দেওয়া 
যাইতে পারে । যে ব্যাখ্যান দ্বারা অধিকাংশ উক্তির মুল পাওয়! যায়, 
তাহাই গ্রাহা হইয়৷ থাকে। 

আমাদের বিবেচনায় বৈদ্দিক সাহিত্যে সমুদ্র মম্থনের যে অর্থই 
থাকুক, পুরাণের মুল জ্যোতিষিক। বেদে ন্থর্ভান্থ' রবিকে আচ্ছা- 
দন করিয়াছিল। ** পুরাণে দ্বর্ভাঙ্গ * রাহু নামক অস্থুরে পরিণত 


৫৮ পুর্বে (১৭ পৃষ্ঠে ) বলাগিয়াছে যে, খগ. বেদের মধ্যেই আছে অস্ত্র হুর্ধা গ্রহণ 
প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন ( ৫।৪০)। মুর সাহেব এই সকল খকের এই অনুবাদ দ্িয়াছেন। 
1১0) 0 0015 0001000787৩, ( তুৰীয়েণ ব্রহ্মপা )৭15০0৬760 0195 5000 ৮13100 
8120. 0662. ০073062160. 1১ 115 11050115 021000959৯,,,০০4১৮ 015050 00৩ 
5৩ 06005 5010 17) 000 515, 200. 01561150. 017৩ 1115920779 (মায়া) 0£ 5৬21 
0102100,20076 015 01500955150 005 50725 0101) 55520021005 01 005 
4১501245095 020. 0161060. ৯5101) 0211577635 5:720. 0057 00010 [০6০০৮ 
009]--11910556%5772/ 2286 ৮৮ [1], এই জঙ্তই বোধ হয়, পক্মপুন্বাণে 


€ র্ ৫ম অঃ) চন্ত্রকে অত্রি-নেত্রোত্তব বল৷ হইয়াছে। অগ্নি পুরাণেও (১১৮ জঃ) 
তাই। 


* ঠিক এই ভাবের কয়েকটি কথা লিঙ্গ পুরাণে আছে। 
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হইয়াছে।* আরও কথা আছে, তাহা প্রারকত জ্যোতিষ প্রস্তাবে বল! 
যাইবে। ছুই একটি এখানে বল! আবশ্তক। 

পৌরাণিক মতে রাহু ও কেতু রথে ভ্রমণ করিতেছে । রানুর রথ 
ধূসর বর্ণ, অশ্বগুলি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। কেতুর অশ্ব পলাল ধূের 
তায় ধুত্রবর্ণ বা লাক্ষারসের ন্তায় অরুণ বর্ণ । 

রাছ ও কেতু যে তমঃ ব! ছাঁয়ামাত্র, তাহ! এখানে এক প্রকার স্পষ্ট 
বল! হইয়াছে । পর প্রস্তাবে রাহু নামের সামান্ত অর্থ পাওয়া যাইৰে। 
তথায় দেখা যাইবে, রাহ ও কেতু, চন্দ্রের ছুই পাতও বটে। চন্্র- 
পাতের অর্থাৎ রবিপথ ও চন্দ্রপথের সম্পাত বিন্দুদ্বয়ের গতি আছেঃ 
কাজেই রাহু কেতুর রথ কল্পন। আবশ্তক হইয়াছে। বস্তুতঃ চন্তরহুর্ধয- 
গ্রহণের সময় এ ছুই গ্রহের যাদৃশ বর্ণ দেখা যায়, রাহু কেতুর রথের 
ও অশ্বসমূহের বর্ণ তাদুশ লিখিত হইয়াছে। 

এক্ষণে পৌরাণিক আখ্যানটির রূপক ভেদ করা যাউক। পুরাণ 


আত্ত্রেয় বংশপ্রভব স্তাসাং ভর্ত! প্রভাকরঃ। 
সবর্ভান্থুপিহিতে হুর্ধো পতিতেহস্সিন্‌ দিবো মহীম্‌ ॥ 
ততোহভিভূতে লে।কেহন্মিন্‌ প্রভা যেন প্রবর্তিত | 
স্বস্তান্য হি তবেতুাক্তে পতন্নিহ দিবাকরঃ॥ 
রহ্গবের্বচনাৎ তন্ত পপাত ন বিভুর্দিবঃ 

ততঃ প্রভা করেতুক্তঃ প্রভুরব্রিমহর্ষিভিঃ 


* লিঙ্গপুরাণ বলেন, 
ন্বর্ভানং মুদতে যল্মাৎ তল্মৎ ন্বর্ভানুরুচাতে | 
অর্থাৎ ভানুকে আক্রমণ করে বলিয়। স্বর্তানু নাম €৬১ অঃ)। অন্ধ অর্থ ১৭ পৃষ্টে 
দ্যা 
1 রাহু কেতুর নামগুলি এই, ( রাজমার্তওে ), 
উপগ্লব স্তমেো রাহুঃ হুরারিঃ নিংহিকাহতঃ | 
কেতুত্র্গহতে| জেয়ে! ধৃতরবর্ণঃ শিখী তথ।। 
কেতুর নাম ব্রন্গহত ও শিখা হইবার ক।রপ প্রাকৃত জ্যোতি প্রত্তাবেধুমকেতু ও উচ্ধা 
অধ্যায়ে জষ্টবা। 
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মতে মন্দর পর্বত মেরুর একটি বিষ্কম্তপর্ধত। মেরুগিরিকে, সুতরাং 
মন্দরকেঃ নাড়ীবলয়রূপিণী অনস্তকাল-স্বরূপ! বান্থকী ভ্রাম্যমাণ 
রাখিয়াছে | বাস্থকীর এক দিক্‌ (উত্তর ) দেবগণ, এবং অন্য দিক্‌ 
(দক্ষিণ) অন্থুরগণ ধরিয়া যেন মেরুকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ক্ষীর- 
ধার! স্থরগঙ্গার তীরে দেব ও অস্থরগণের সন্ধি (ক্রাস্তিপাত) হইয়াছিল, 
মুগশিরা ( কালপুরুষ ) নক্ষত্রে সন্ধি হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে ক্ষীর- 
সাগর মথিত হওয়াতে অমৃতময় সোমের উত্পত্তি হইল! এই জন্ত 
মৃগশির! নক্ষত্রের দেবতা সোম হইলেন। অমৃত বণ্টনের সময় রাশি- 
চক্ররূপ সর্বব্যাপক বিষুঃর সুদর্শন চক্র দ্বারা রাছর শিরশ্ছেদ (চন্দ্রপাত ) 
ঘটে! এইজন্য বাহু গ্রহম্বরূপ হুইয়! স্্য্যের প্রতি ধাবমান হইয়। 
থাকে। যেহেতু রাহ ও কেতু নামক চন্ত্র-পাতের নিকটে স্ৃুর্যয ন! 
থাকিলে গ্রহণ হয় না। 

এই আখ্যাক়িকার প্রাচীন মৃগ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যেন 
কোন কালে বখন মহাবিষুবক্রান্তিপাত সুরগঙ্গার নিকট হইত, সেই 
সময়ে একবার স্ৃ্ধ্য গ্রহণ হইয়াছিল। ব্যাসদেব মহাভারতে (আদি 
পঃ ১৯ অঃ) লিখিয়াছেন যে, দ্েবান্থুর সংগ্রাম সময়ে আদিত্য লোহিত 
বর্ণ (আদ্দিত্যে লোহিতাঁয়তি ) হইলে দেবাস্থরগণের হাহাকার ধ্বনি 
উিত হইয়াছিল! বোধ করি, এই হ্ু্্যগ্রহণই অত্রিমুনি তৃর্য্য যন্ত্র 
দ্বার! প্রত্যক্ষ করিয়। খ্র্ডান্থর আচ্ছাদন হুইতে স্থ্য্যকে প্রকাশিত 
করিয়াছিপেন। পুরাণে চন্ত্র অত্রিখধির সন্তান; কেহ বলেন তিনি 
অত্রিবংশোদ্ঠূত গ্রভাকরের সম্তান। বস্ততঃ উক্ত হু্্যগ্রহণ সময়ে চন্দ্রের 
যেন উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং অব্রি তাহা! গণনা ও বেধ দ্বারা তৎ- 
কালের খষিগণকে অবগত করিয়াছিলেন। 

কিন্ত এই হৃর্ধ্যগ্রহণটি এত বিখ্যাত হইল কেন? কারণ পরবর্তী 
খধিগণ বৎসরের প্রথমে স্ুরগঞ্গার নিকটে স্থূ্ধ্যগ্রহণ কখনও দেখেন 
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নাই। বস্ততঃ ব্যাপারটাও তত সাধারণ নহে। একে ক্রাস্তিপাত ও 
চন্দ্রপাত সর্বদা একত্র হয় না; তার উপর মুগশিরা বা গ্রাজাপতি 
নক্ষত্রে ক্রাস্তিপাত এক অতীত কালেই ঘটতে পারিত। থ্রীষ্টের প্রায় 
৪০০০ বৎসর পূর্ষে ক্রাস্তিপাত স্থুরগঙ্গার নিকটে ছিল, এবং বোধ হয়, 
সেই সময়েই উক্ত পূর্ণ সুর্ধ্ গ্রহণ হইয়াছিল। 

দেবাস্থুর সংগ্রামের পূর্বের যে সৃর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহা মহাভারতে 
(বন পঃ ২১৩ অঃ) কার্তিকেয়ের জন্ম বৃত্তাত্ত পাঠ করিলেও জন! 
যায়। তথায় আছে, প্উন্জ্র দেখিলেন, উদয়াচলে ভাস্কর রহিয়াছেন, 
এবং মহাভাগ সোম দ্িবাকরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি আরও 
দেখিলেন, অমাবন্ত। প্রবৃত্ত হইলে এ রৌদ্র মুহূর্তে দেবান্থুরের সংগ্রাম 
হইতেছে; পূর্বব সন্ধ্যা লোহিতব্ণ জলদজালে যুক্ত হইয়াছে; বরুণা- 
লয়ের সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে । শশী ওভাস্করের এই 
রূপ একতা এবং তাদৃশ ভয়ঙ্কর সমবায় সন্দর্শন করিয়া ইন্দ্র চিন্তা 
করিতে লাগিলেন হুর্ধ্য ও চন্দ্র এই যে ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, 
ইহ! কেবল এই রাত্রির অবসানেই মহণ্থ সংগ্রামের হুচন1 করিতেছে ।” 
এই ব্যাসোক্ত বর্ণনা হইতে নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, দেবাস্থুর 
সংগ্রামের সহিত হ্্যযগ্রহণের সম্বন্ধ ছিল। 


চজ্দ্ের উৎপত্তি পুরাণে অনেক প্রকার কথিত আছে। কখনও 
তিনি ক্ষীরসাগর মন্থনে, কখনও অত্রিখধির গুরসে অনস্থয়ার গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপরে কয়েকটি মত বল! গিয়াছে । খগবেদে 
তিনি ছ্বিজরাজ, কাজেই পুরাণে ও তিনি ছ্বিজরাজ ; কিন্তু বুহদ্‌ আরণ্যকে 
তিনি ক্ষত্রিয়। পাশ্চাত্য পুরাণে তিনি স্ত্রীজাতি, আমাদের পুরাণে পুরুষ । 
সুতরাং দক্ষ খষির অশ্শিন্াদি ২৭টি নক্ষত্র-নায়ী কন্যা! বিবাহ করিয়া 
শোতান্থিত হইয়াছেন। পাছে আমর! ভুল বুঝি, তাই বিষ্ুপুরাগকার 
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বলিতেছেন যে, এই সকল কন্তা সকলেই পরে অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি 
নক্ষত্ররূপে ও নক্ষত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ! 

খক্‌ সংহিতায় আছে (১০।৭২), অদ্দিতি হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে 
অদ্দিতি জন্মিয়াছিলেন । পুরাণ পাঠক মাত্রেই জানেন, অদ্দিতি হইতে 
সমস্ত দেবের এবং দিতি হইতে দৈত্যের উৎপত্তি হইয়াছে । এখানে 
দৈত্য ও অন্ুর একই । দেবতা ও অন্ুরগণ আকাশ মণ্ডলের উত্তর ও 
দক্ষিণাংশে বাস করেন । পরে দেখা যাইবে যে, দেব ও অস্থর রাজ্যের 
মধ্যে হুর্য/পথ ব। ক্রান্তিবৃত্ত। অদিতি হইতে আদিত্যের জন্ম হইয়- 
ছিল। খক্‌ সংহিতা বলেন, অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে 
অদ্দিতি হইয়াছিলেন। দক্ষকে স্ৃ্ধ্যপথ মনে করিলে এই উক্তির সঙ্গত 
অর্থ পাওয়া যায়। অ.দিতি, ছেদনার্থক দো ধাতু হইতে নিপন্ন। 
অ-দ্দিতি--অথগ্ডিত; অথগ্ডিত কালচক্র। তাহা হইলে অদিতি 
হেতু ক্রাস্তিবৃত্ত বা দক্ষ, এবং ক্রান্তিবৃত্ত হেতু অদিতি বলা যাইতে 
পারে। পুরাণে দক্ষের বিভিন্ন ইতিহাস পাওয়া যায়। কোথাও 
তিনি ব্রহ্মার পুত্র, কোথাও ব! প্রচেতার পুভ্র। অনেক মতে তিনি 
এক জন গুজাপতি অর্থাৎ সংবতসর কালচক্র ব৷ ক্রাস্তিবৃত্ত ছিলেন। 

পুরাণে দক্ষ প্রশ্থতিকে বিবাহ করেন। তাহার অনেকগুলি কন্য! 
হয়। ধর্ম ১০টি, কশ্তপ ১৩টি, এবং চন্দ্র ২৭টি কন্যা বিবাহ করেন । 
দক্ষ ক্রান্তিবৃত্ত বলিয়! নক্ষত্র চক্রের ২৭টি কন্যার জনক হইয়াছেন। 
তৈত্তরীয় সংহিতা বলেন (১/৩,৫), গ্রজাপতির ৩৩টি কন্য। ছিল। 
সেই সকল কন্য। তিনি সোমকে দেন। এই ৩৩টি কন্যা কৃত্তিকা- 
নক্ষত্রের ৭টি তারা এবং নক্ষত্রচক্রের অপর ২৬টি নক্ষত্র। এই সকল 
নক্ষত্রনাপ়ী কন্যা ভোগ করেন বলিয়া চক্দ্রের এক নাম তারাপতি 
হইয়াছে। কিন্ত কোন ভার্ধ্যারই সন্তান ন! হওয়! আশ্চর্য্যের বিষয় 
বটে। উক্ত সংহিতা বলেন, চন্দ্র ৩৩টি কন্তা বিবাহ কর্ধিলেও রোহিষ্বী- 
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তেই উপগত হইতেন। ইহা! শুনিয়া প্রজাপতি সোমের যক্ষা! রোগ 
দ্িলেন। ভাগবত ও মহাভারতকারও এই কারণ দেখাইয়! চক্রের 
অনপত্যদোষ খণ্ডনের চেষ্ট। করিয়াছেন, এবং বলেন যে ইহারই ফলে 
চত্ের হ্বাসবৃদ্ধি হইয়! থাকে ( শল্য প2৩৬ অঃ)। মহাভারত (শাস্তি 
পঃ ৩৪২ অঃ) বলেন, মেঘলেখাচ্ছন্ন চন্দ্রের যে শরীর দেখ! যাঁয়, তাহা 
এইজন্ত মেঘসদ্ৃশবর্ণ হইয়াছে, এবং নির্মল অংশ শশকলঙ্করূপে গ্রাকা- 
শিত আছে। 

রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অত্যধিক গ্রীতিবশতঃ তাহার অনেক বিপত্তি 
ঘটিয়াছে। * এই প্রীতির কারণও আছে। চন্ত্র ক্রাস্তিবৃত্তে ভ্রমণ 
করেন না । তাহার ভমণপথ ক্রাত্তিবুত্তের প্রতি প্রায় ৫০ অংশ অবনত | 
ফলে চন্দ্রপথের অর্ধাংশ ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে, এবং অপর অর্ধাংশ দক্ষিণে 
থাকে। এইরূপে হৃধ্যপথ ও চন্দ্রপথ দুই বিন্দুতে পরস্পর ছিন্ন হইয়াছে। 
এই ছু বিন্দুর নাম চক্জের পাত। একটি পাতের নাম রাহ, অপরটির 
নাম কেতু। ক্রাস্তিবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণে ৫1০ অংশ পর্্যস্ত যে সকল 
তার! আছে, সেই সকল তাঁর! চন্দ্র কর্তৃক কখন না৷ কখন গ্রস্ত বা 
আচ্ছাদিত হইতে পারে । অপর তারাগুলি কদাপি হইতে পারে না। 
রাহ কেতু স্থির নহে প্রায় ১৮, বৎসরে উহার ক্রাস্তিবুতে প্রদক্ষিণ 
করিতেছে | এক্ট হেতু ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে কৃত্তিকা, রোহিণী, পুষযা, মঘা, 
চিত, বিশাখা, অনুরাধা, জ্োষ্ঠ।, পূর্বাষাড়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্তভিষা ও 
রেবতী, কখন ন1 কখন চন্দ্রকর্তৃক আচ্ছাদিত হয়। 


*% বিক্রমোর্ধবঙীতে চক্র রোহিণীযোগের কথা আছে । অভিপ্র,ন এই যে, রোহিণী 
যেমন চন্দ্রের প্রেয়সী, কাপীরাজ-ভুহিতাও যেন পুরুরবার তেমনই প্রেয়সী জ্ইতে পারেন। 
শকুত্তলায়, উপরাগান্তে শশিনঃ সমূপগতা রোহিণীযোগম্‌। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৩৩ 


রোহিণী নক্ষত্রের ৫টি তার! ্িকোণাকৃতি শকটের স্তায় অবস্থিত । 
এজন্য রোহিণী-শকট অর্থে রোহিণী নক্ষত্র বুঝায় । এই কয়েকটি তারার 
মধ্যে যেটি সর্ব উত্তরে, সেটি ক্রান্তিবৃত্ত হইতে প্রায় ২৩৫ অংশাদি 
দক্ষিণে অবস্থিত, এবং যেটি সকলের দক্ষিণে সেটির অস্তর প্রায় ৫1৪৮ 
ংশাদি। এজগ্ভ হ্থর্য্যসিদ্ধাত্ত বলেন যে, প্যখন কোন গ্রহ বৃষ রাশির 
১৭শ অংশে থাকে এবং তাহার দক্ষিণ বিক্ষেপ (ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে অস্তর) 
২ অংশের কিছু অধিক হয়, তখন তাহ! রোহিণী-শকট ভেদ করিয়া 
থাকে ।” চন্দ্র রোহিণী-মধ্যবর্তাী হইতে পারে। চন্দ্রপাতের গতি অধিক 
বপিয়া প্রায় ১৮ বৎসর অন্তর চন্দ্র রোহিণীতে উপগত হয়। শুধু তাহাই 
নহে, যে বৎসর রোহিণী-শকট ভেদ হয়, সেই বৎসর পরেও ৪1৫ বৎসর 
শকট ভেদ হইয়া থাকে । অবশ্ঠ সকলবার একই স্থান হইতে দৃশ্ 
হয় না। 
ষাহা হউক, চন্দ্রকর্তৃক রোহিণী-শকটভেদ পূর্বকালে এত প্রসিদ্ধ 
ব্যাপার ছিল যে, সংহিতায় উক্ত ভেদজনিত শুভাগুভ ফল বিচারিত 
হইয়াছে! সিদ্ধান্তে উহার গণনা-ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে। 
যে কয়েকটি নক্ষত্র চন্দ্র দ্বার আচ্ছাদিত হইতে পারে, তন্মধ্যে 
রোহিণী প্রধান । ইহার কারণ এই যে, চন্দ্র সন্নিধানে রোহিণী, মঘা, 
জ্যোষ্ঠা, চিত্রা এই চারিটি গ্রথম-গ্রভার তার! দৃষ্ত হয়, অন্তগুলি ক্ষুদ্র 
বলিয়া দৃষ্ত হয় না) দ্বিতীয়তঃ রোহিণী নক্ষত্র পূর্ববপশ্চিমে প্রায় ৪ অংশ 
এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩ অংশ বিস্তৃত। এজন্ত। রোহিণীতে যত পুনঃ 
পুনঃ চন্দ্রসমাগম দৃষ্ট হইতে পারে, অন্ত তিনটি নক্ষত্র হইতে 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, রোহিণীতে পূর্ণচন্দ্রের সমাগম শীত- 
কালে দেখা যায়। চন্দ্র রোহিণীশকট মধ্যবন্তী হইলে যেমন শোভা! 
হয়, অন্ত নক্ষত্রে হইলে তেমন হয় না। আর এক কথা এই যে, 
বখন রোহিণীতে বৎসর আরম্ভ হইত, তখন চন্দ্ররোহিণী-সমাগম 


২৩৪ আমাদের জেযাতিষ 


লক্ষ্য হইয়াছিল। প্রাচীনকালের ব্যাপার সহলে প্রসিদ্ধ হইয়! 
পড়ে । * 


চন্দ্রের আরও অনেক নাম আছে। তন্মধো একটি ওষধীশ | 
বিষু্পুরাণে (২। ১২) আছে,_-অমাবন্তা তিথিতে চন্দ্র প্রথমে জলে, পরে লতা 
সমূহে বাস করিয়া পশ্চাৎ শৃর্যযমওলে প্রবিষ্ট হন। ইনি বখন লতাতে গমন করেন, 
তথন বদি কেহ লতা ছেদন করে, কিংবা লতার পত্র ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
হইলে সে ব্রহ্মহত্যাপাপে পাতকী হয়। চন্ত্রই অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণুদ্বার! 
উদ্ভিদগণকে পরিবদ্ধিত করেন । 


অমাবস্তা তিথিতে চন্দ্র হুর্য্যমগ্লে প্রবিষ্ট হন) তাই তাহাকে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাত্রিকালে চন্দ্র দৃশ্ত হউন আর নাই 
হন, তিনি নিশাপতি। স্থর্য্য অহর্পতি, চন্দ্র নিশাপতি। অন্ধকারে 
লতাসমূহের বৃদ্ধি হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানেও বলে । নিশাপতি চন্দ্রের 
কিরণেই যেন লতাসমূহ বার্ধত হয়। এইজন্তই চন্দ্র কুমুদ-বান্ধব 
হইয়াচেন। সোমলতা। ও সোমরস বৈদ্বিক খধিগণ বিলক্ষণ অবগত 
ছিঙেন। সোমলতার ন্যায় অন্তান্ত লতাও রাত্রিকালে বর্ধিত হয়, 
ইহ প্রত্যক্ষ কর! তাহাঁদের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। বস্তভতঃ চন্দ্রের 
সহিত লতাসমূছ্বের সম্বন্ধ আছে ; ইহা গুধু আমাদের দেশে নহে, 
পাশ্চাত্যদেশেও এই বিশ্বাস আছে। এইরূপেও হয়ত সোমলতা ও 
চক্ত্রের পরস্পর ঘনিষ্টসম্বন্ধ বশতঃ উভয়ের নাম এক হইয়! থাকিবে । 


*» চক্র ভিন্ন শনি মঙ্গল রোহিণী-শকট ভেদ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের পাত 
গতি অতান্ত মৃদু, এবং পাতস্থান শকটতেদের অনুকূল নহে। এজন্য বহুকালাস্তরে 
শনি মঙ্গল কর্তৃক রোহিণী শকটভেদ সম্ভাব্য হয়। এত দীর্ঘকাল বে, গ্রহলাঘবকার 
বলিয়াছেন,-ভৌমার্ক্োঃ শকটভিদ! যুগাস্তরে স্তাৎ। এক প্রকার অসম্ভাবা বলিয়! 
বুহুথ সংহিভাকার বলেন যে, শনি ও মঙ্গল শকটভেদ করিলে জগতের লগ্ন ঘটে। 
সংহিতায় শনি ও মঙ্গলের সহিত শিখী বা কেতুরও উল্লেখ ;আছে। কেতু, চক্রপাত। 
তন্দ্রা! রোহিপীভেদ কদাপি হইতে পারে ন!। 
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চন্ত্রের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে। বিষুপুরাণে (২1৪৮১) দেখা 
যায়-_“কি শীত কি গ্রীক্ম সকল সময়েই সমুদ্রের জল সমান থাকে, নুনাধিকা হয় না। 
কিন্ত অগ্নির উত্তাপে স্থালীস্থিত জল যেমন স্ফীত হইয়। উঠে, তেমনই সমুদ্রজলও চন্দ্রের 


বৃদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়। থাকে । অমাবন্তা ও পূর্ণিমার সময় সমুদ্রজলের বিলক্ষণ হ্থাস-বৃদ্ধি 
ৃষ্ট হয়। তৎকালে সমুদ্রজল ৫১০ অঙ্গুলি ( ২১।* হাত ) বাড়িতে দেখ! গিয়াছে।” 

চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধিতে সমুদ্রজলের হাস-বৃদ্ধি অল্প পরিদর্শনে জানা 
যায়। অমাবন্তা ও পুর্ণিমায় সমুদ্রজলের ভ্রীস-বুদ্ধির চরম হয়, অন্ত 
তিথিতে হয় না। অতএব চক্রের সহিত সমুদ্র জলের কোন সম্বন্ধ 
আছে, এইরূপ তর্ক অসভ্যেরাও করিয়৷ থাকে । সুতরাং প্রাচীন 
আধ্যগণ যে এই সম্বন্ধ বর্ণনা করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের ব্ষিয় কিছুই 
নাই।* তবে জোয়ারের সময় সমুদ্রজল একুশ হাত কি ততো- 
ধিক বৃদ্ধি হয়, তাহা নিরূপণ করিতে পরিমাণ আবশ্তক হইয়াছিল । 

পুরাণমতে চন্দ্র শোক্ল্যের হাস-বুদ্ধির কারণ এই | “দেবগণ ও পিতৃগণ 
হুধাংশুকে পান করিলে তিনি ক্ষীণ হন। চন্দ্রের এককল। অবশিষ্ট খকিতে ভাক্কর 
সুযুস্ন নামক এক রশ্মি দ্বারা তাহাকে পুনর্ব্বার পরিপুষ্ট করেন। ছুই কল! অবশিষ্ট 
থাকিতে চন্দ্র হুর্যামণ্লে প্রবিষ্ট হন। সে সময়ে তিনি অম। নামক হৃুর্ষারশ্মিতে বাস 
করেন বলিয়া এ দিবস অমাবন্য। নামে খ্যাত হইয়াছে ।” 


এই সকল উক্তির ব্যাখ্যা নিশ্প্রয়োজন। চন্দ্রের সহিত দেবগণের 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্ত পিতৃগণের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধের কারণ কি? 
এ সম্বন্ধ পরে বলা যাইবে । সিদ্ধান্তে চান্্রমান, পিতৃমান নামে খ্যাত। 
পুরাণেও দেখা যায়, এক চান্দ্রমাস পিতৃগণের অহোরাত্র। অমাবস্ত1 
পিতৃগণের মধ্যাহ্‌, পুর্ণিম! তাহাদের মধ্যরাত্র। এইরূপে কষ্ণষ্ মীর 
অর্ধে তাহাদের দিন আরম্ত, শুক্লাষ্টমীর অর্ধে তাহাদের দিনাস্ত হয়। 


* চন্দ্রের বুদ্ধির সহিত সমুদ্রজলের ক্ষীতির সম্বন্ধ কালিদাসের অবশ্য অজ্ঞাত ছিল 
না। কালিদ্াসের এই জ্ঞান দেখিয়া, বিশ্ববিদ্ালয়ের কোন কোন পরীক্ষক এমন বিম্মিত 
হয়েন যে, পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করিয়। বিল্ময়ের কথঞ্চিং হ্রাস করিয়। থাকেন। 


২৩৬ আমাদের জ্যোতিষ 


এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে (১। ১০) লিখিত আছে, “অঙ্গিরার পদ্ধী 
স্বতির গর্ভে, অন্যত্র (৪1১) অদ্ধার গর্ভে, চারিটি কন্তা জন্মে; 
তাহাদের নাম সিনীবালা, কুহ্‌, রাকা ও অন্থমতি (৮ খগ্বেদে (২৩২) 
রাকা, দিনীবালী, ও গুঙ্কু আছে। সায়ণমতে গুশু, পুরাণের কুহ। এ 
চারিটি শব্দের অর্থ এই । চতুর্দশী যুক্তা অমাবস্তা-_সিনীবালী (দৃষটচন্জা), 
প্রতিপদযুক্তা অমাবন্তা-_কুহ্‌ (নষ্টচন্ত্রা ), চতুর্দশীযুক্তা পুর্ণিমা__রাক! 
€ পুর্চন্্রা ), এবং প্রতিপদযুক্তা৷ পূর্ণিমা_অন্গমতি ( কলাহীন চন্দ্র! )। 
পুরাণে ইহার! চারি কন্ত! হইয়াছে। 

চক্রের রথ ব্রিচক্র। বোধ করি, ভিন চতুর্মান্ত বাঁ তিনটি খতু 
হইতে ব্রিচক্র রথের কল্পনা । খগ্বেদ (১০। ৮৫1১৮) বলেন,এক 
জন (চন্দ্র) ভূবনে খতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন 
করেন।” শ্রীক্ষ, বর্ষা, হেমত্ত,_-এই তিন খতু ভারতের অধিকাংশ 
স্থলে প্রত্যক্ষ হয়। চন্দ্রের দশ অশ্ব; অশ্বগুলি বারিগর্ভ-সম্ভৃত। 
চন্দ্রের অশ্ব দশটি কেন হইল, বলা যায় না । হয়ত দশদিক হইতে দশ 
অশ্বের কল্পনা । সকলস্থলে নৈসর্গিক মুল নাও থাকিতে পারে। 
তবে অশ্বগুলি বারি-সম্ভৃত হইবার অনেক কারণ আছে। 

চন্দ্রের জন্ম যদি সাগর হইতে হয়, তাহার অশ্বগুলিও বারিগর্ভ 
হওয়াই সঙ্গত। খগ্বেদে অস্তরীক্ষ উদকময় বলিয়! কীর্তিত হইয়াছে। 
অথর্ববেদের একস্থলে পৃথিবীর ও অস্তরীক্ষের ছুইটি সমু স্পষ্টতঃ লিখিত 
আঁচে । বস্ততঃ বেদের অনেক স্থলে আকাশ ও সমুদ্র এক বলা হই- 
য়াছে।* ইহার প্রমাণ পরে পাওয়। যাইবে। যাহাহউক এরূপ কন্প- 
নার মূলে বর্ণসাম্য ছিল। শরতের নীল্‌ আকাশ ও সমুদ্রের জল একই 
গ্রকার নীলবর্ণ দেখায়, উভয়ই অনস্ত বোধ হয়, এবং বোধ হম্স যেন 
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পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৩৭ 


সাগরে আকাশ মিলিত হইয়াছে | দিব্য জল শুন্ত আকাশে । সেই 
খানেই নার-অয়ণ বাস করেন।*  ত্যষ্িলয়ের সময়ে সেই দিব্য 
নারে সমুদায় ধিশ্বচরাচর পরিব্যাগ্ত হয়। ভারতবর্ষ-বূপ বটপত্র ষেন 
সর্বব্যাপী জলে ভামিতে থাকে, এবং সেই পত্রে নারায়ণ যোগ-নিদ্রায় 
অভিভূত থাকেন। 

আরও কথা আছে। চন্দ্র জলময় বলিয়া প্রাচীনের! বিশ্বাদ 
করিতেন (প্রাক্কত গ্যোতিষ দেখুন)। সেই জলময় চক্রে স্থধ্য 
রশ্মি মৃচ্ছিত হইয়া চন্দ্রকে দীপ্ডিমান্‌ করে । অতএব চন্দ্রের অশ্ব (রশ্মি) 
বারিসম্ভৃত মনে করা অসঙ্গত নহে। 

চন্দ্রেরে শশলাঞ্চনের কাতণও চন্দ্রের জলময়ত্ব। মহাভারত 
(ভীম্ম পঃ ৫ অঃ) বলেন, “লোকে যেমন দর্পণে নিজের মুখ দেখে, 
তেমনই চন্দ্র মগুলে স্থদশন দ্বীপ দেখা যায়। সেই সুদর্শন দ্বীপের 
ছুই ছুই অংশে পিপ্লল এবং ছুই ছুই অংশে শশ স্থান আছে।” অর্থাৎ 
জলময় চন্দ্রদেহে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব শশাকার দৃষ্ট হয়। স্দর্শন ঘ্বীপ- 
পৌরাণিক ভূমণ্ল | 


(৩) বুধ। 

পৌরাণিক মতে চন্দ্রমগ্ুলের উপরেই নক্ষব্রমণ্ডল। সুতরাং নক্ষত্র 
বিষয়িনী পৌরাণিবী কথ! এখন বলা উচিত। কিন্ত নান! নক্ষত্র 
অবলম্বন করিয়। অনেক কথা হইয়াছে । তৎসমুদায় পরে বলা যাইবে। 
প্রথমে বুধাদি গ্রহের কথা বল! যাইতেছে । 

+ নারায়ণ শব্দের অন্য অর্থ, নরাণ।ময়নং যল্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্বতঃ। € কুরে) 

+ পদ্মপুরাণেও (ন্বর্গ। ২) নুর্শন-্বীপের এইরূপ বর্ণনা আছে। কর্টলিদাস 
বলেন,_ 


ছায়া হি ভূমেঃ শশিনে! মলতেনারেপিত। শুদ্ধিমতঃ প্রজীভি ॥ রযুবংশ+১৪1৪০ । 
অর্থাৎ লোকে বলে, পৃথিবীর প্রতিবিশ্ব নির্মল চক্রের কলঙ্ক হইয়াছে। 


২৩৮ অখমাদের জ্যোতিষ 


বিষণ পুরাণে (১৮) রুদ্রের সৃষ্টি বর্ণনাস্থলে লিখিত আছে, রুত্্ 
আটবার রোদন করাতে তাহার আটটি নাম হইয়াছে । তাহারাই 
অষ্ৃত্তি রুদ্র নামে খ্যাত। এই অষ্ট মৃত্তির আটটি সন্তান, _শনৈশ্চর, 
শুক্র, লোহিতাঙ্গ ( মঙ্গল ), মনোজব, স্বন্ব, স্বর্গ, সন্তান, ও বুধ । 

এখানে বুধ, পুক্র, কুজ, শনি এই চারি গ্রচ্থের জন্মবৃত্তাস্ত আছে বটে, 
কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল ন।। 

বুধের জন্মবৃত্তাস্ত পরাশর হইতে উত্পল উদ্ধৃত করিয়াছেন ( বৃহতৎ্- 
সংবিবৃতি )। তাহাতে দেখা যায়, পুব্বকালে দেবাস্থুর সংগ্রাম সময়ে 
অনসুর-গুরু শুক্রের মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া দেবতার ব্রহ্মাকে বলি- 
লেন, “আমরা নিপ্রাভিভূত হইয়াছি, আমাদের শক্রগণের বিনাশ চিন্তা 
করুন।” ব্রহ্মা চন্দ্রকে বলিলেন, “তোমার পুত্র ত্রিভুবনের উৎপত্তি- 
বিনাশপালনের প্রজাপতি হুইবে। সেই পুল্র বুধ দেবগণকে রক্ষা 
করিবে ।” এখানেও কিছু পাওয়া গেল না। 


বিষণ পুরাণে (৪1১) বুধের জন্ম সম্বন্ধে এক বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে। 
“ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুক্র সোম । পিতামহ তাহাকে সমুদয় ওষধি, সমুদয় দ্বিজঃ ও 
সমুদয় নক্ষত্রের অধিপতি করিলেন। চন্ত্র রাজনুয় বন্ত করিলেন । হার দর্প হইল, অহ- 
স্কারে ক্ষীত হইয়। দেবগুরু বৃহস্পতির ভার তারাকে তিনি হরণ করিলেন । বৃহস্পতি পিতা- 
মহকে জানাইলেন। পিত।মহ চন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন, সমুদয় দেবর্ধি যাচ্চু। করিলেন, 
কিন্তু চন্দ্র তারাকে তাগ করিলেন না । শুভ্র অস্থরদিগের আচাধা, তেসনই বৃহস্পতি 
সুরাচার্যা, কাজেই শুক্রের সহিত বৃহম্পতির বিলক্ষণ শত্রুতা ছিল। শুক্র চন্দ্রের সহায় 
হইলেন, এবং গুরুসহ জস্ত কুজস্ত প্রভৃতি সমস্ত দৈত্য দানব চন্দ্রের পক্ষ হইল। 
এদিকে সমুদয় দেবসৈচ্য সহিত ইল্্র বৃহস্পতির পক্ষে হইলেন। এইরূপে, বৃহষ্পতি- 
পত্বী তারার নিমিত্ত উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাপ্কার নিমিত্ত এই 
সংগ্রাম ৰলিয়া, ইহ। "তারকাময় সংগ্রাম” নামে বিখ্যাত হইল। ভীষণ সংগ্রামে সমুদয় 
লোক সন্ত্রস্ত হইয়া ব্রদ্মার শরণাপন্ন হইল। তখন ব্রহ্ম! যুদ্ধ নিবারণ করিয়া বুহম্পতিকে 
তাহার পত্তী সমর্পণ করিলেন। 


পোরাণিক জ্যোতিষ । ২৩৯ 


ইতিমধ্যে তারা গর্ভবতী হইয়/ছিলেন। বৃহম্পাতি গর্ভপাতন করিতে ভার্যাকে 
আদেশ করিলেন। তারক সেই গর্ভ ঈষিকাত্তম্বে পরিত্যাগ করিলেন । গর্ভস্থ বালক 
পরিতাক্ত হইবামাত্র স্বীয় তেজোদ্বারা দেবগণের তেজঃ অভিভব করিল। বালকের 
এতাদৃশ সৌন্দধ্য দেখিয়। বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই তাহাকে গ্রহণ করিতে লোলুপ হই- 
লেন। সন্তানের পিত। কে, লঙ্জাবশতঃ তারা তাহ। বলিতে পারিলেন বা। শেষে 
ব্রহ্মার জিজ্ঞাসায় প্রক।শ পইল, সন্তানটি সোমের | ইহ শুনিয়! সেম বালকের নাম 
প্রাজ্ঞ বুধ রাখিলেন।” 
এই উপাখ্যানে পুবাণকার প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্টতঃ বর্ণন করিয়াছেন। 
গ্রামের নাম “তারকাময়”। সিদ্ধান্তে সংগ্রাম ব! যুদ্ধ অর্থে নক্ষত্র 
ও গ্রহের সমাগম বুঝায়। সুতরাং এই উপাখ্যানের মূলে যে কোন 
তারাঘটিত ব্যাপার ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। রাজমার্তণ্ডে 
বুধের এই নামগুলি আছে,_- 


বুধশ্চন্দ্রনুতো জেেয়ো বিবুধো বোধনস্তথা । 
কুমারে৷ রাজপুত্রশ্চ তারাপুত্রস্তঘৈবচ ॥ 


এখানে জ্ঞেয়, বিবুধ, বোধন, নামগুলি বুধ শবের প্রতিশব্ব। চন্দ্র- 
সত, কুমার, রাজপুত্র ও তারাপুত্র নামগুলির মূলে উক্ত উপাখ্যান । 

কিন্ত কোন্‌ তারা লইয়! চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিবাদ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল? যে তারাই হউক, সেটি এমন যে, তাহার নিকটে চন্দ্র বৃহ- 
স্পতি শুক্র সহ দেবান্থুর সঃগ্রাম উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। পুষ্যার 
সহিত বৃহস্পতির ঘনিষ্ট সন্বন্ধ আছে (১৭৩ পৃঃ)। পুষ্যার দেবতা! 
বৃহস্পরতি। কিন্ত এই উপাখ্যানের তার! পুষ্যা নহে। বুধের একটি 
নাম রৌহিণেয় আছে। এজন মনে হয় যে, রোহিণী তারা লইয়! 
বিবাদ। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। রোহিণী চন্দ্রের প্রেয়সী, 
তাহার সহিত বৃহস্পতির সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বুধ চন্দ্রের পুক্র, 
এবং রোহিণী চন্দ্রের প্রধান! মহিষী। এজন্ত বুধের নাম রৌহিণেয 
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হুইয়াছিল।* তবে, কোন্‌ তারার পতি বৃহস্পতি ছিলেন ? মহাভারতের 
বনপর্ধে দেখ! যায়, বৃহস্পতি-পত্বী তারার গর্ভে ছয় পুভ্র এবং এক 
পুক্রিক1 জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । এই ছয় পুত্র ও তাহাদের পুক্র বিভিন্ন 
যজ্ডের ও অন্ঠান্থ অগ্রির নামাস্তর। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি তারা স্পষ্ট 
এবং অপর একটি ছুষ্পষ্ট দৃষ্ট হয়। কৃত্তিকার সহিত অগ্নির সম্বন্ধ 
আছে। কৃত্িকার দেবতা অগ্নি, এবং অগ্নি হইতে আঙ্গিরস্‌ বৃহস্পতির 
জন্ম। কার্তিকাদি বাহৃস্পত্য বর্ষ গণনায় কৃত্তিক ও বৃহস্পতির সম্বন্ধ 
প্রকাশিত আছে । সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কৃত্তিকা তারাই বৃহ- 
স্মৃতির পতী ছিলেন । এই জন্ট বুধর নাম কুমার আছে। বেদে 
অগ্নি, কুমার। পুরাণে কান্তিকের কুমার । বুধ ও কার্তিকেয় ঈষিকা- 
স্তম্বেজাত। ত'রকান্থর বধ করিতে কান্তিকেয়, পরাশর বলেন, অস্থুর 
বধ করিতে বুধও জন্মিয়াছিলেন। গ্রহযজ্ঞতত্বে আছে, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র- 
ুক্ত দ্বাদশীতে বুধের জন্ম হইয়াছিল € শব্বকল্পক্রম)। ধরনিষ্ঠার সহিত 
কৃত্িকার সম্বন্ধ আছে। ধনিষ্ঠায় রবির অয়ন নিবৃত্ত হইতে কৃত্তিকায় 
বিষুবন্‌ থাকে। 

গ্রহসমূহের পদ্রস্পর নৈকট্য, কিংবা গ্রহ ও নক্ষত্রের নৈকটায, যুদ্ধ 
সংগ্রামাদি নামে ব্যক্ত হইয়া থাকে ( ক্রাস্তিবৃত্ের উত্তরার্ধে দেব- 
গণের এবং দক্ষিণার্দে অন্থরগণের বাস চির প্রসিদ্ধ। এরপ স্থলে 
দেবাস্থর সংগ্রাম বিস্ময়ের বিষয় নহে।+ কৃত্তিকার নিকটে যখন 
বিষুবন্‌ ছিল, সেই সময্বের বিষুবনের উক্ত অবস্থিতি লইয়া! কৃত্তিকার 
নিকটে €দবান্থুর সংগ্রাম অনেকবার হইয়াছে । 


* সর্বাধ! মেকপত্ীনা! মেকাচিৎ পুত্রিনী ভবেৎ। 
সর্বান্ত। স্তেনপু্রেণ প্রাহ পুত্রবতী মন্গুঃ ॥ 
1 দেবাসুর সংগ্রাম একবার নহে; স্বাদশবার ঘটিয়াছিল। অগ্নি ও পঞ্মপুরাণে এই 
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বৃহস্পতি ও শুক্র, উভয়েই দীন্তিশালী। কৃত্তিকাও ক্ষীণপ্রভা 
নহে। সময় বিশেষে বুপ উজ্জল দেখায়। নিকটে চক্র, কিঞ্চিৎ দুরে 
ত্রহ্মটৈবত রোহিণী নক্ষত্র । বস্ততঃ এরূপ সমাগম দর্শনীয় ব্যাপার। 
এ বৎসর (শক১৮২০, ৩ ভাদ্র) সারং সন্ধ্যার পর পশ্চিম আকাশে, 
হস্তানক্ষত্রে, বৃহস্পতি ও শুক্রের সমাগম অনেককেই চমত্কৃত করিয়া- 
ডিল । বোধ করি, কোন অতীতকালে উক্ত জ্যোভির্গণের সমাগম 
তৎ্কালের আর্ধ্যগশকে মোহিত করিয়াছিল *, এবং ক্ৃুত্তিকাকে চন্দ্র 
যাগ করিলে দেখিতে দেখিতে বুধগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

রবিকে ছাড়িয়! বুপ কদাপি ২৮ অংশের বা প্রায় ২ নক্ষত্রের অদ্দিক 
দুরে যায় না । সুতরাং রাত্রি আরস্তে কিংবা উষ! সময়ে বুপগ্রহ আবি- 
দ্কত হইয়ছিল। তৎকালীন গ্রহস্থিতি এহরূপ ছিপ-_গুরু শুক্র সোম 
বুধ কনিকা নক্ষত্রে, রবি অশ্বিনী কিংবা মৃগশিরা নক্ষত্রে ছিলেন । বৎ- 
সরের মধ্যে চৈত্র বৈশাখ মাসে হৃর্যযান্তের পর পশ্চিম আকাশে বুধগ্রহ 
দেখিবার সুযোগ হয়। এইরূপে বোধ হইতেছে, তথ্কালে রৰি 


দ্বাদশ সংগ্রাম বর্ণিত আছে। (১) হিরণাকশিপুর পুত্র প্রহ্পলাদকে রাজা করিতে 
নারদিংহ রণ; (২) বলিরাজকে ছলন। করিয়! দেবর।জকে ত্রেলে।কা দিতে বামন রণ ; 
€৩) হিপণাাক্ষ বধ করিয়া পাতালতল-নিমগ্র। ধরিএীর উদ্ধার নিমিত্ত বারাহ রণ;. 
(৪) দেবগণকে সমুদ্রমন্থনোখিত অমৃত দানার্থ অস্ৃভমস্থন রণ; (৫) বৃহম্পতি-পত্তী 
তারার নিমিত্ত তারকাময় রণ; (৬) বিশ্বামিত্র, বসিষ্ট, অত্রি, শুক্র, হুরগণকে 
অপ।লন করিলে রাগদ্বেধাৰি দনবগণকে নিবারণার্থ আঙগীবক রণ ; (৭) ত্রিপুরার 
বধার্থ ব্রিপুর-ঘাতন রণ; (৮) অন্ধকান্্র বধ করিতে অন্ধকবধ রণ; (৯) বৃত্রানুর 
বধ করিতে বুত্রসংহার রণ; (১০) শাহাদি দ।নবগণ'ে হরি, ও ছুষ্ট ক্ষত্রিরগণকে 
পরশুরাম নিহত করিতে জিত রণ; (১১) মহেখরের শরীর হইতে হালাহল নামক 
দৈতাকে নিরাকৃত করিতে হালাহল রণ ; (১২) কোলাহল নামক দৈতাকে জয় করিতে 
কোল।হল রণ। আমাদের বোধ হয়, এই সকল রণের অধিকাংশ আকাশের 
জ্োতিক্ষগণের মধো ঘটিগাছিল। পরে কয়েকটি পাওয়া যাইবে । বায়ুপুরাণেও (২ খঃ। 
২৮ অঃ) তারকাময় রণ বর্ণিত আছে । 


* রঘুবংপে (১৩।৭৬ ),__দোযাতনং বুধবৃহস্পতিযোগদৃষ্ঠ স্তারাপতিঃ । 


১৬ 
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অশ্বিনী নক্ষত্রে ছিলেন। সুতরাং শুরু! তৃতীয়ার চন্দ্র কৃত্তিকাকে আচ্ছা- 
দন করিয়া থাকিবে। 


(৪) মঙ্গল। 

পুর্বে (পৃঃ) মঙ্গলের জন্মবৃত্তাস্ত এক প্রকার পাওয়! গিয়াছে। বুধ 
যেমন রৌহিণেয়, তেমনই আাঢ়ানক্ষত্রে জাত বলিয়া মঙ্গলের এক 
নাম আধাঢ়াভ্‌ আছে । কোন কালে আধাঢানক্ষত্রের নিকটে মঙ্গল 
গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া এই নাম হইয়] থাকিবে । রাজমার্ভওে 
মঙ্গলের এই নামগুলি আছে, 

অঙ্গারকঃ কুজো ভৌমে! লোহিতাঙ্গে। মহীস্থতঃ। 
আরঃ ক্ষিতিস্থতে! বক্রঃ জুরাক্ষশ্চ নিগদ্যতে ॥ 

এই নামগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিতে পার! বায়। (১) কুজ 
(কু-পৃথিবী ), ভৌম, মহীস্্ত ইত্যাদি; (২) অঙ্গারক, লোহিতাঙ, 
রুধির ইত্যাদি; (৩) বত্র, জুরাক্ষ ইত্যাদি । “আর” শব্দটি বাবনিক | 

মঙ্গলগ্রহের নাম ভৌম হইল কেন? উৎ্পলোদ্ধত্ত পরাশর হইতে 
জান! যায়, “পূর্ববকালে প্রজাপতি স্থষ্টিমানসে নিজের তেজঃ হইতে নির্গত 
অগ্নিদ্ধারা হোম করিয়াছিলেন। সেই তেজঃ অগ্নি হইতে পৃথিবীতে 
গমন করিয়া, এবং পৃথিবীর সমুদাঁয় অগ্নির সহিত মিলিত হইয়]! উর্ধে 
উপস্থিত হইয়াছিল । এজন্য উহাকে প্রাজাপত্য ও ভৌম বলা হইয়! 
থাকে। ব্রহ্মার আদেশে ভৌম ভূচক্রে বিচরণ করিতে করিতে বক্রান্গ- 
বক্র গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন |” 

লোহিতাঙ্গ প্রভৃতি নাম হইবার কারণ পুরাণ কথা নহে। অঙ্গারক 
অর্থে অঙ্গার ব! প্রজ্বলিত অঙ্গার । লিঙ্গপুরাণ বলেন, মঙ্গল অগ্নির পুক্র, 
বিকেশী নামী প্বীর গর্ভে জাত। ইনি লোছিতাঙ্গ ও যুব।। বস্ততঃ 
মঙ্গল গ্রহের বর্ণ লোহিত বা গ্রহ্ছলিত অগ্নিতুল্য যলিয়! এই সকল 
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নামের উৎপত্তি হইয়াছে! বেদে “কুমার” শব্দে অগ্নি বুঝায় । অগ্নি 
লোহিত বর্ণ, তাই মঙ্গল অগ্নির পুত্র। * কিন্তু অগ্নি ভূমিতে দেখা 
যায়। এই নিমিত্ত হয়ত মঙ্গলের নাম ভূমিজ বা ভৌম হইয়! থাকিবে। 
মঙ্গল শব্দের অর্থ শুভ। কিন্তু ফলগ্রন্থে মঙ্গল ত শুভগ্রহ নহে। 
অতএব বোধ হয়, মঙ্গল নামের উৎপত্তি অন্তবিধ। মাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্যে 
রক্তচন্দন, স্বর্ণ, সিন্দুর, ও হরিদ্রা আছে । বোধ হয় এই সকল বর্ণের 
সহিত মর্গল গ্রহের বর্ণ-সাদৃণ্ত আছে বলিয়! মঙ্গল নামটি হইয়াছে । + 
সংহিতা*জ্যোতিষে মঙ্গলের পাঁচটি মুখ ব! পাঁচ প্রকার গতি বর্ণিত 
আছে। যথা, উষ্ণ, অশ্রমুখ, ব্যাল, রুধিরানন, নিস্তিংশমুশল । বিভিন্ন 
নক্ষত্রে মঙ্গল বক্রী হইলে এই সকল নাম প্রাপ্ত হয়। পঞ্চ তারা-গ্রহের 
সকণেই সময়বিশেষে বক্রী হয়। কিন্তু বক্র নামটি মঙ্গল গ্রাহেই গ্রীবুক্ত 
হইয়| থাকে। ইচারও কারণ নিশ্চয় করা সহজ নহে। তবে, একটি 


* পদ্মপুরাণে (স্থঃ ৬০ অঃ) লি'খত আছে, শিব-শুক্র ভূমিতলে পতিত হইলে 
মঙ্গলের জন্ম হইয়াছিল । ভূমিতে কুমারের জন্ম বলিয়া মঙ্গলের ন!ম ভৌম হইয়।ছে। 

+ অমঙ্গল গ্রহের নাম মঙ্গল কেন হইল? এই নামকরণটি এত বিচিত্র যে, ইহাকে 
অবলম্বন করিয়| উদ্ভঃ কবিতা রাচত হইয়াছে । কোন সভায় এক মুর্খের উপাবি 
বিদ্যাবাগীশ ছিল। ইহ] শুনিয়া কোন পণ্ডিত জিজ্ঞানা করিলেন, 

অবিদ্যাঝ/ক্পতেশ্চাত্র বিদাবাগীশতা কুতঃ। 


অপরে উত্তর করিলেন, 
অমঙ্গলস্য বারস্ত যথা মঙ্গলবরত।| ॥ 


এইরূপ অন্য উদ্ভটও আছে। যথা) 
নারঙ্গমূচাতে রঙ্গং রঙ্গং নারঙগমুচাতে । 
অহে। লোক! ছুরাধর্ষা যদ্‌ বদস্তি বস্তি তৎ॥ 
অর্থ[ৎ রক্ব__রাঙের রঙ্গ নাই, অথচ নামটি রঙ্গ; নারঙ্গ_কমল! লেবুর রঙ্গ আছে, 
বধচ নামটি নারঙ্গ! অহো! লোকেরা কি ছুরাধর্ষ! দশজনে যাহ বলে, নকলে 


হাহাই বলে। 
মঙ্গলের পাশ্চাত্য নাম 11151 তিনি যুদ্ধের দেবত1; রক্তপাত যুদ্ধের ঙ্গ। রক্ত 


লাহিতবর্ণ। 


২৪৪ আমাদের জ্যোতিষ । 





কথা এই যে, মঙ্গলেক্প বক্রগতি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঙ্গলের 
এক অন্ত হইতে পুনর্বার অন্ত পধ্যস্ত ৭৮০ দিন লাগে। অন্ত কোন 
গ্রহের এত দিন লাগে না। এই ৭০০ দ্দিনের মধ্যে মঙ্গল ৭১০ দিন 
মার্গা হয়, অর্থাৎ পূর্বদিকে গমন করে ; এবং ২০ দিন বক্রী হয়, অর্থাৎ 
পশ্চিমদিকে গমন করে। মঙ্গলগ্রহথের অন্তকালও অধিক। ৭৮০ 
দিনের মধ্যে প্রায় ১২০ দিন অন্তকাল এবং অবশিষ্ট দিন উদ্দিত কাল । 
কোন এক রাশিতে বক্রী হইয়া পুনর্ধার মার্গী হইয়। সেই রাশি অতি- 
ক্রম করিতে মঙ্গলের বহুদিন লাগে। এজন্য মর্ঈলকে সময়ে সময়ে 
স্তম্ভিত দৃষ্ট হয়। বক্র নাম হইবার বোধ হয় এই কারণ। 





(৫) বৃহস্পতি | 


উৎ্পলোদ্ধ,ত পরাশর হইতে জানা যার, স্থষ্টির আদিকালে শিতামহ 
মন হইতে 'মঙ্সিরাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন । অগ্গিরা হইতে ব্হ্ধ- 
তেজঃ স্বরূপ ভগবান্‌ প্রজাপতি বৃহস্পতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । 
মহাভারতে ( বনপঃ ২১৭ অঃ) বৃহস্পতি ও অঙ্গিরার সম্বন্ধ মধিস্তরে 
বর্ণিত আছে । তথায় দেখা যায়, ব্রহ্মার মানসপুক্র অঙ্গিরার ওবসে 
এবং শুভা নাকী ভার্ধ্যার গর্ভে বৃহস্পতির জন্ম হইয়াছিল । তাহার 
কীর্ত, শারীরিক তেজঃ, বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রণা, ও মানসিক প্রতিভা অতি- 
শয় অধিক ছিল বণিয়! নাম বৃহস্পতি হইয়াছে। 
অঙ্গির_-অঙ্গারক হইতে অগ্নির উৎপত্তি বলিয়। বেদে অঙ্গির ও 
অগ্নি এক হইয়াছে । মহাভারতেও (অনুশাসন পঃ ৮৫ অঃ) আছে 
যে, যন্তের অঙ্গার হইতে অঙ্গিরার জন্ম। আঙ্গির৷ ও অগ্নি এক হইলেও 
মহাভারত মতে উভয়ের মধ্যে পার্থকা আছে । বনপর্ধবে আছে,--"অগ্নি 
এক মাত্র; কিন্ত কর্ম সমূহে তাহার বহুত্ব দুষ্ট হয়।” 
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এই সকল উক্তি হইতে বোধ হইতেছে যে, বৃহস্পতির বৃহ তেজঃ বা 
প্রভা দেখিয়! পূর্বকালের আর্ধ্যগণ তাহাকে আরগ্র-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। 

খগ্বেদের স্থান বিশেষে বৃহস্পতিকে অগ্নি বলা হইয়াছে (২। ১, 
৩। ২৬)। অতি পূর্বকালে বুহম্পতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল । এলজন্ত 
ব্রহ্মার মানসপুল্র বলিয়। বৃহস্পতির জন্মশ্বৃত্তান্ত পরাশর শেষ করিয়াছেন। 
বৈদিক সাহিত্যে তাহার জন্ম-বৃত্তাস্ত আরও স্পষ্ট আছে। খক্‌ ও অরর্বব 
সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে (১৭৩ পৃঃ) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন যে, 
বৃহস্পতি প্রথমে তিষ্য ব! পুব]! নক্ষত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার 
অর্থ এই বোধ তয় যে, কোন সমরে বৃহস্পতি ও পুষ্যার সমাগম হইয়া 
ছিল, এবং সেই সময়ে বৃহস্পতির গ্রন্ত্ব জ্ঞান হইয়াছিল। পুষ্যা তারা 
স্থির রহিল, কিন্তু বৃহস্পতি চলিতে লাগিল । ইহ! দেখিয়া বৃহস্পতি যে 
সামান্ত তার! নহে, এই প্রকার অনুমান হইয়া থাকিবে । এই শ্রতি 
হইতে গুরু-পুব্যাযোগ পরে এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বিষুপুরাণ (২২৪) 
এবং মহাভারতে (বন পঃ ১৯০ অঃ) আছে,_-“যখন চনত, হুর্ধয ও বৃই- 
স্পতি এক রাশিতে (কর্কট) থাকিয়! পুষ্য নক্ষত্রে মিলিত হইবেন, 
তখন সত্যবুগের আবির্ভাব হইবে ।” বোধ হয় এইরূপ কোন অমা- 
বস্ত। রাত্রিতে পুষ্যা তারার নিকট বৃহস্পতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পুষ্যা 
তারাটি প্রায় ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত । বৃহস্পতি ক্রাস্তিবৃন্ত হইতে অধিক 
দুরে গেলেও ১। ১৮ অংশাদি অপেক্ষা অধিক দুরে যায় না। সুতরাং 
গুরু-পুষ্যাযোগ সন্তবনীয় ব্যাপার, এবং প্রায় প্রতি দ্বাদশ বর্ষে গুরু- 
পুষ্যাযে।গ ঘটিয়! থাকে । বল বাহুল্য, অতি প্রাচীন বৈদিক কালকেই 
পূর্র্বকালের €লোকের। সত্যবুগ কল্পনা! করিতেন । যাহ! হউক, গুরুর 
সহিত পুষ্যার যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহ পুষ্যার দেবতা বৃহস্পতি 
হওয়াতেই গ্রাকাশ পাইতেছে। * 

* গুরুঃ পুষাঃ সরজোষ্ঠো। দেবমন্ত্রী কবি: স্মৃতঃ-_রাজমার্ভণে। 
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লব সস 

রাজমার্তওে গুরুর এই নাম গুলি আছে,__ 

ন্ুরমন্ত্রী স্ুরাচার্্যো গুরু্বো বৃহস্পতিঃ। 
অঙ্গিরোংশঃ স্তস্তজ জ্ৈ গিরীশে! বচসাং পতি ॥ 

বৃহস্পতি নাম হইবার কারণ এই গ্রহের অত্যন্ত তেজঃ। খগ্বেদে 
বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণম্পতি প্রায় এক হইয়াছেন। সেখানে তিনি ফজ- 
মানের পুরোহিত, এবং দ্বেবগণের সকাশে বজমানের হিতকামী 
ইহা হইতে তিনি গুরু ও দেবগুরু। পরে তিনি একজন খষি হইয়া- 
ছেন। তদন্ুসারে তিনি অঙ্গিরার পুল্র বলিয়া আঙ্িরস্‌। সপ্তর্ষি 
নক্ষত্রের একটি তারার নাম অঙ্গিরা,। এবং অপ্তর্ষি নক্ষত্রের একটি 
নাম চিত্র-শিখণ্ডী (প্রাকৃত জেোগতিষে নক্ষত্রাধ্যার দেখুন | এজন্য 
বৃহস্পতির একটি নাম চিত্রশিথপ্ডিজ আছে। পুরাণবিশেষে তাহার 
জন্ম ফন্তুনী নক্ষত্রে লিখিত আছে । এজন্ত তাহার,এক নাম ফন্তনীভব। 
কিন্তু বেদের পুষ্য। ছাড়িয়া ফন্তনী আনিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 
তবে, পুষ্য/র পর মঘা, মঘার পর ফন্তুনী পরস্পর নিকটে অবস্থিত। 

বৃহস্পতির অন্যান্ত নামের মধ্যে গুরু, সুরাঁচা্য, ইজ, সুরেজা, চক্ষ2 
গীষ্পতি, বাচম্পি, ধিষণ ( বুদ্ধিমান্‌) প্রভৃতি নামের মূল পাওয়া 
গেল। কিন্তু তাহার এক নাম “জীব” আছে। খগবেদে বৃহস্পতি 
পুষ্টিবর্ধক (১/১৮।২), এবং ওষধি-সমূহের জনক ( ১০।৯৭।১৫ )। 
বোধ করি, এইপ্রকার কোন কারণে বৃহস্পতির নাম জীব হইয়! 
থাকিবে | পদ্মপুরাণ ও মহাভারতে আছে দেঁবাস্থর নংগ্রামে মৃত 
দেবতাদ্দিগকে বৃহস্পতি দ্িব্টৌষধি দ্বার জীবিত করিতেন। মৃতসঞ্জীবনী 
মন্ত্র ্বার। শুক্রাচার্য মৃত অস্থুরদিগকে জীবিত করিতেন। গুরু ওষধ 
দ্বারা, শুক্র মন্ত্র দ্বার। একই উদ্দেহ সিদ্ধ করিতেন। ইহাও জীব 
নামের মূল হইতে পারে। আকাশের নক্ষত্র বিশেষ বৈদিককালের 
অনেকগুলি দেব ও অনুর কল্পনঞ্ যূল। দেবান্থুর সংগ্রামে গুরু ও 
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শুক্র স্ব স্ব তেজোদ্বার! পুরোহিতের উপযুক্ত ছিলেন। বৃহস্পতির পত্ধী 
তারার বিষয় বুধ-জন্ম-বৃত্তাস্তে লিখিত হইয়াছে । 


(৬) শুক্র। 

পরাশর হইতে উৎপল লিখিয়াছেন, প্প্রথম স্থষ্টিকালে পিতামহ 
ত্রিলোচন শত্তৃকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তাহার নাম ভব রাখিয়া- 
ছিলেন। সেই মহাদেবের জলময়মৃত্তি ভৃগুকন্ার গর্ভে উশনার ওরসে 
শুক্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিনাকীর আরাধনা করিয়া সকল ধন-' 
পতিত্ব ও অমরবপুঃ প্রভৃতি লাভ করেন।” 

ইহা! হইতে শুক্রের সহিত জলের সম্বন্ধ জান! যাইতেছে *। এতদ্‌- 
বিষয় পূর্বেও বলা গিয়াছে (১৫ পৃঃ)। মত্স্তপুবাণ ও লিঙ্গপুরাণ 
মতে শুক্র জলময়। মহাভারতে ( আদি পঃ ৬৬ অঃ ) স্পষ্টই আছে যে, 
“কবিস্ৃত স্বয়ং কবি বিদ্যাবিশারদ শুক্র ব্রহ্মার আদেশে গ্রহরূপ ব্রৈলো- 
ক্যের প্রাণবাত্র! নির্বাহার্থ বর্ষণ!বর্ষণ ও ভয়াভয় বিষয়ে নিযুক্ত ভইয়! 
ভূবন পরিভ্রমণ করিতেছেন” সংহিতায় দেখা যায়, নক্ষত্রবিশেষে 
শুক্রের সঞ্চার হইলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। যথা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্য? 
মঘা, দুই ফন্তুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখ! ও পুর্ববভাদ্রপদ নক্ষত্রে শুক্র 
গমন করিলে বৃষ্টি হয়। তথা, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চমী ও অষ্টমী 
তিথিতে শুক্রের উদয় ব। অন্ত হইলে পৃথিবী জল্ময়ী হয় । 

এই সকল বিশ্বাসের মূল, বোধ করি, বেদের বৃষ্টিকারী বেন নামক 
দেব হা (১৫পৃত)। ইহা হইতেই ভবের জলময় মুর্তি-স্বরূপ! ভূগুকন্তার 
গর্ভে গুক্রের জন্ম । শুক্রের পিত। উশন1। উশনা শব্দ বশ ধাতু (কামন! 

* বায়ু ও লিঙ্গপুরাণমতে চন্দ্র, বুধ, ও শুক্র, এই তিনই জলময়। চন্দ্র জলময়, 
ভাহার পুত্র বুধও জলময়। কিন্তু শুক্রও জলময় হইলেন কেন? যেকারণে চন্দ্র জল- 


ময়। সেই কারণে এই কয়েক গ্রহ জলময়। ইহাদের কোমল রশ্মিই অলময়ত্ব অনুমানের 
কারণ বোধ হয়। 
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অর্থে) হইতে উৎপন্ন *।॥ মাতার নামান্ুণারে শুক্র ভার্গৰ, পিতার 
নামানুসাবে উশন1। রাজমার্ডণ্ে শুক্রের এই নামগুলি আছে, 





ভূগুজে দৈত্যমন্ত্রী চ দৈত্যাধ্যক্ষঃ পুরোভিতঃ| 
উশন] ভার্গবঃ কাব্যঃ শুক্রো দৈত্যগুরুস্তথা ॥ 


দিবাদি গণীষ গুচ্‌ ধাতুর অর্থ নির্মলতা, দীপ্তি। এইবূপে শুক্র ও 
ও শুরু একার্থবাচক হইয়াছে। শুক্রগহ শুরুবর্ণ বলিয়া এই নাম। 
শুক্রের অপর নাঁমের মধ্যে কবি ও কাব্য আছে। কবি,-_কাব্য-রটয়িত! 
নহে, পণ্ডিত, জ্ঞানী বুঝায় । এইট অর্পে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ বরুণ ও 
আদিতাকে বেদে কবি বলা হইয়াছে । খবিগণও আপনাদিগকে কবি, 
মেধাবী, বিপ্র ইতাদি নামে অভিহিত করিতেন | মহাভারত (অন্ুশাঃ 
৮৫ অঃ )ও সাহণ বলেন, ভৃগুকে বরুণ পোষাপুভ্র করিয়াছিলেন। 
এজন্য ভূগুর এক নাম বারুণ বা বারুণী। বেদের বরুণদেব একজন 
কখি। বোঁধ হয়, ইহা হইতে শুক্রের নাম কবি ও কাব্য, এবং অপ্‌- 
সুজ হইয়াছে । ভূগুও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তত্তিন্ন, ফলিত- 
জ্যোতিবে বুধ ও শুক্রের সহিত শিল্প ও কবিত্বাদির সম্বন্ধ আছে। 

এসকল নামের উৎপন্তি কতকট| বুঝা যায়| কিন্তু পৌরাণিক 
শুক্র দৈত্যগুরু হইলেন কেন ? বোধ ভয়, বুহস্পর্ত দেবগুরু ভওয়াতে 
তন্ত,ল্য দীপ্তিশালী শুক্র অন্থরগুর ভইয়া থাকিবেন।1 স্থরীন্থুরের 
ছন্দ চিরপ্রসিদ্দ। বেদের অনেকস্তলে বরুণ একজন অস্থর। অস্ত্র 
এব্ধ বেদে দেবশত্র ন; হইলেও পুরাণে বটে । বরুণ হতে ব।রুণীর স্যষ্টি। 
মহাভারত বলেন বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্য দেবীনগুত্র হইতে উৎপন্ন | তিনি 


* ইহার সহিত পাশ্চাতা শুক্রের (৮5০৫5) জশবৃত্তান্ত স্মরণযোগা (১৭৪ পৃঃ )। 
+ বৃহল্পতিনীতি ও শুক্রনীতি প্রপিদ্ধ । 
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বল নামক এক স্থুত এবং সুরা নামী এক স্থুতা গ্রসব করেন। বোধ 
হুয় এই বারুণীর সহিত গুক্রও অস্ুরগুর হইয়া! থাকিবেন। 


(৭) শনি। 
রাজমার্তণ্ডে শনির এই নামগুলি আছে।__ 
সৌরিঃ শনৈষ্চরঃ পন্থুঃ কোণঃ স্্ধযনতস্তথা 
মন্দঃ শনিশ্চ মাতঙ্গী ছায়াপুভ্রোইসিতান্বরঃ ॥ 

পরাণর হইতে সতপল বলেন, “মাদি স্থষ্টিতে হৃর্স্য এত তেজঃ 
বিকীর্ণ কবিতে লাগিলেন যে, সমস্ত চরাচর অভিতপ্ত হইল। ব্রহ্ধা 
সু্কে তেজঃ হ্রাস করিতে বলিলেন। বলিলেন,_দেবতারাই 
তোমার তেজঃ সঠিতে পারিলেন না, প্রজাদের ত কথাই নাই ( প্রজা- 
পতির আদেশ শুনিয়৷ অতিতেজ নিবারণ নিমিত্ত স্ুর্ধ্য অতি তুদ্ধ হই- 
লেন। দেই ক্রোধ হেতু শনির জন্ম হইল ।” 

পুরাণেও দেখা যায় শশি, সৃর্ধ্য ও ছায়ার পুত্র । সুর্যের সহিত শনির 
সম্বন্ধ কেন হইল ? ইহার বৃত্তান্ত নিশ্চয় কর। ছুরূহ। তবে, ছায়! 
সূর্যের পত্বী। গ্রাচীনের! শনিকে অসিত বা কৃঞ্চবর্ণ বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন । বৃহত্-সংহিতার শণিচারে বরাঁহ শনিব বর্ণ নীল বলিয়াছেন। 
যথা, “ুর্ধযাত্মজ বিমণবৈদুর্ধ্যমণিবহ দৃগ্ত হইলে গ্রজাগণের শুভ করেন । 
বাণপুষ্পবৎ ( নীল বিন্টি ) অতি ক্লঞ্বর্ণ কিংবা! অতনী পুম্পবৎ নীল- 
বর্ণ হইলেও প্রশস্ত 1” 

তবেই প্রাচীনের শনিকে নীলবর্ণ দেখিতেন। তাহা হইতেই 
শনি ছায়ান্ুত, অসিত, নীলবান প্রভৃতি নাম পাইয়াছেন। দৌম্য- 
মূর্তি দেখিয়! যেমন বুধ সৌম্য, লোহিত বর্ণ দেখিয়া যেমন মঙ্গল 
লোহিতাঙগ, বৃহৎ তেজঃ দেখিয়! যেমন বৃহস্পতি নাম, শুর্ুবর্ণ দেখিয় 
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হু্য্য তেমনই মন্দগামী হন [ পুর্বগভি ]। তখন ১৮ মুহূর্তে দিব এবং 
সেই সময়ে সূর্য্য ১৩|* নক্ষত্র বিচরণ করেন। এইরূপে উভয়. 
কান্ঠার মধ্যে সুর্য কখন মন্দগামী এবং কখনও শীঘ্রগতি হন। 
এই প্রকার সম বিষম গতি হেতু দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মেষাস্তে 
ও তুলান্তে দ্িবারাত্রি সমান হয়। [ইহা কোন্‌ সময়ের কথা ? ] 
যখন স্ৃর্ধ্য কৃত্তিকার প্রথমাংশগত হন, তখন চন্দ্র বিশাখার চতু- 

ংশে এবং যখন স্থর্ধ্য বিশাখার তৃতীয়াংশে তখন চক্র কৃত্তি- 
কার প্রথমে থাকেন। এই সময়ে বিষুবন্‌ হয়। রাত্রি ও দিন 
সমান হইলে বিষুবন্‌ হয়; তৎকালে পিতৃ ও ব্রাঙ্গণগণকে দান 
করিবে । স্থর্য) দ্বারা বিযুলন ও চন্দ্র দ্বারা কাল [খতু; লক্ষ করিবে। 
দিবারাত্রির হেতৃভৃত চরাংশ নালিকা (চত্রমন্ত্র?) দ্বাধা জানিবে। মুহূর্ত 
নিরূপণ নিমিন দিবাভাগে শঙ্কুচ্ছায়া এবং খাত্রে চন্দ্রগতি দেখিবে। 
রবিচন্্রার্দির গতুদয়াদি নিরূপণ নিমিন্ত নালিকা ও পাদিক! 
[তৃষ্যঘন্ত্র] প্রযোগ করিবে (৫ অঃ)। সুর্যের উন্নতি প্রমাণ দ্বার। 
গ্রহ নক্ষত্রদিগের দর্শন, অস্তমন ও উদয়, সমস্ত জানিবে। উনরাত্রি 
অধিমাস, কলা কাষ্ঠ। মুহূর্ত, পুর্ণিম। অমাবন্ত। সিনিবাণী কুহু 
রাকা অগ্ুমতি, জানিবে। জানিবে তপঃ তপস্ত মধুমাধব শুক্র শুচি 
এই ছয় মাস উত্তরারণে; নভঃ নভন্ত ইঘু উর্জ সহঃ সহস্য 
_-এই ছর মাস দক্ষিণায়নে। তারপর পঞ্চাব্দ সংন২সরাদি জানিবে । 
১৫ অহোরাত্রে পক্ষ । ২ পক্ষে মাল, ২ মাসে খু, ৩ খতুতে 
অয়ন, ২ অয়নে বর্ষ। সংবত্সরাদি ৫ বর্ষে বুগ, এক যুগে রবির 
উদ্দয় [বা অহোরাত্র] ১৮৩০। [অতএব ৩৬৬ দিনে বর্ষ। ইহা 
কোন্‌ সময়ের কথা ?] সৌর চান্দ্র নাক্ষত্র ও সাবন,_-এই চতুর্বধ 
কালমান বিকল্পিত হইয়াছে । ইত্যাদি 

“দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত/ বাস করেন। মধু মীধব ছুই মাস 
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বসন্তে ধাতাঁ ও অর্ধমা, শুক্র শুচি ছুই মাস গ্রীষ্মে মিত্র ও বরুণ, নভঃ 
নভন্ত ছুই মান বর্ষায় ইন্দ্র ও বিবস্বান্, ইফ উর্জ ছুই মাস শরতে পর্যন্ত 
ও পুষা, সহ সহস্য ছুই মাস হেমস্তে অংশ ও ভগ, তপঃ তপস্য ছুই মাস 
শিশিরে তৃষ্টা ও বিষ্ণু বাস করেন (২১৬ পৃঃ)। দীপ্তকিরণ কালাগ্নি দিবা- 
কর পরিবশুতক্রমে প্রভাদ্বার। দর্ধদিক আলোকিত করিতেছেন । বাযু- 
যুক্ত কিরণজাল দ্বারা তিনি সমন্ত পদার্থ হইতে জল গ্রহণ করিতে- 
ছেন। সেই জল সোমে ! আকাশ সমুদ্রে] গমন করিয়া সেখান 
হইতে আবার ক্রত হয়। বাধু-নিঘাত দার] মেঘসমূহ পৃথিবীতে 
জল বিসর্জন করে। এইরূপ জল উক্ষিপ্ত ও পতিত হইতেছে ৮ 
স্র্য্ের মায়াদ্বার! সচর।চর ত্রেলোক্য ব্যাপ্ত । তিনিই বিশ্বেশ, লোৌক- 
ক্, সহশ্রাংশু, প্রজাপতি, এবং যাবতীয় লোকের ধাতা প্রভূ ও বিষু। 
মোম হইতে জল হয় বলিয়া জগং-নব্ধকে মোমাধাব বলে। হ্থৃর্ম্য 
হইতে উষ্ণ এবং সোম ( আস্তুরীক্ষ) ভইতে শীত প্রবর্তিত হয়। এই 
শীত বীর্গা এবং উষ্ণ বীর্ধযই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ক্ষণ সুভ 
দিবস নিশা পক্ষ মাস সংব্ধর খতু 'অবন্দ বুগ, আমুদয় রবি হইতে 
নিঃস্যত। আদিতা বিনা কাল সংখা। হয় না, কাল বিনা নিগম 
দীক্ষ/ আহ্িকত্রম কিছুই থাকে না। খতু নমূহ্তের বিভাগ ন| হইলে 
পুদ্প মূল ফলের উত্পপনিি কোথায় থাকিত? খতু ব্যতিরেকে শস্যের 
নিষ্পভি, গুণ, ওবধি প্রভৃতি কোথার থাকিত? রবির সহশ্র রশ্মির 
মধ্যে গ্রহযোনি সাতটি রশ্মি ষ্ঠ । স্বযুম্ন রশ্মি ক্ষীণ শশীকে, হরি- 
কেশ নক্ষত্র সমূঙ্গকে, বিশ্বকর্মা বুধকে, শিশ্বশ্রনা শুক্রকে, সম্পদ্বস্থ 
মঙ্গলকে, অর্বাবন্থ বৃহস্পতিকে, এবং স্থরাট, শটনশ্চরকে বর্ধন করি- 
তেছে (২১৮ পৃঃ)। 

“অমৃতরশ্মি দ্বার সুর্য দ্েবগণকে গ্রীত করেন, এবং স্ুযুন্ন দ্বার! 
'মোমকে বর্ধন পূর্বক দিবমক্রমে শুরু পক্ষে তাহাকে পুর্ণ করেন। 
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কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ সোমকে পান করেন। [অর্থাৎ ইহাই যেন চন্দ্রের 
ক্ষীণতার কারণ]। হ্ৃর্ষের স্তায় শশীও নক্ষত্রসমূহ ভোগ করেন, 
এবং তাহার ন্যায় শশীরও রশ্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। শুরু পক্ষের আদিতে 
স্র্য্যের অগ্রে চন্দ্র অবস্থিত হন; তার পর দ্িবসক্রমে ভাক্করের রশ্মি 
দ্বার! বর্ধিত হইয়৷ পঞ্চদশ দিবসে শুরু ও সম্পূর্ণমগ্ডুল হন। কৃষ্ণপক্ষে 
চন্দ্র ভাঙ্করের অভিমুখে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 
থাকেন। এইরূপে অদ্ধ মাস গতে অমাবসা। হয়। অমাবস্যার 
চন্দ্রে পিতিগণ বাস করেন। তৌম্য, বহিষৎ্, অগ্থিস্বান্ত, ও কব্য,__ 
ইইারা সকলেই পিতৃগণ। পঞ্চাব্ সংবৎসরাদি কব্য, খতু সমূহ সৌমা, 
মাস সমূহ বহিষৎ। এবং আর্তব অগ্িস্বান্ত। মধু প্রভৃতি বড় খতু 
পিতৃগণ, ইহাই বৈদ্দিকী শ্রুতি (৩০ অঃ)। সমস্ত গ্রজা আর্তব লক্ষণ, 
আর্তর হইতেই স্থাবরজঙগমের জন্ম হইতেছে) এই জন্য পিতৃগণ 
আর্তব। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী, সরিত্থপ, এবং স্তাবর [বক্ষা্দি ],-- 
এই পঞ্চের পুণ্পকে আর্তব বলে। খ্তকাল হুইতেই সর্বভূতের উৎ- 
পনি, এজন্ত পিতৃগণের নাম আর্তব। উত্যা্দি” 

চন্দ্রের সঠিত পিতৃগণের কেন সম্বন্ধ হইল, তাহা এই সকল এবং 
অন্যান উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা বায়। বৈদ্বিক কাল হইতে 
চান্দ্রমাস দৈনিক ক্রিরাকলাপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । তাই 
চন্ত্রকে খতুবিধানের কর্তা বলিয়া লিখিত আছে । বস্তৃতঃ আর্তবলক্ষণা 
স্ত্রীজাতির পুষ্প চান্দ্রমাসে হইয়া থাকে। এজন্য খতু কাল বলিলে 
সত্রীদিগের আর্তব কাল এবং বং্সরের ষড় খতু কাল উভয়ই বুঝায়। 

সুর্যের রথাদি যে কল্পনামাত্র তাহা! বায়ু পুরাণ স্পষ্ট বলিয়াছেন 
(৫১ অঃ)। “সংব্সরের অবয়ব সকল হৃর্ধ্যরথের প্রত্যঙগশ্বরূপ 
কল্পিত হইয়াছে । যথা, স্ুর্ধ্য এক চক্র, চক্রের নাভি অহঃ) আর 
পঞ্চ খতু, নেমি ষড়,খতু, অব্য রথ-নীড়, অয়নদ্বয় বুগন্ধর,” ইত্যাদি । 
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এইক্ধপ, অন্তান্ত গ্রহের রথ ও রথসজ্জা বর্ণিত আছে (৫২ অঃ)। 
এই পুরাণে রবি শশী ভিন্ন অপর পাচ গ্রহকে তারা-গ্রহ বল! হইয়াছে । 
সিদ্ধান্তেও এই নাম প্রপিদ্ধ। 

“এই সকল গ্রহ অদৃষ্ত বাতরশ্ি দ্বার! ফুবের সহিত নিবদ্ধ থাকিয়! 
নক্ষত্র সকলের সহিত গফ্বকে অন্ুগমন করিতেছে । যেমন নদীতে 
সলিল দ্বারা নৌকা বাহিত হয়, তেমনই এই সকল “দেবালয়” বাতরশ্মি 
দ্বারা বাহিত হইতেছে । আকাশে বাহাদ্িগকে দেখা যায়, এই হেতু 
তৎ্সমুদয় দেবগণ। যতগুলি তারা ততগুলি বাঁতরশ্মি। যেমন তৈল- 
গীড়াঁকর যন্ত্র নিজে ভ্রমণ করে, এবং অপর বস্তুকে ভ্রমণ করায়, তেমনই 
জ্যোতির্গণ ভ্রমণ করিতেছেন। বাতচক্র দ্বাও প্রেরিত হইয়! অলাতি 
চক্রের (জলস্ত অঙ্গারকে বেগে ঘুরাইলে যে অগ্রিময় চক্র দেখা যায়, 
তাহার) স্থায় গমন করিতেছে। এই নিমিত্ত এই বায়ুকে প্রবহ বলা বায় ।” 

এখানে জ্যোতির্গণকে দেবগৃহ বল। হইয়াছে । খবিগণ জিজ্ঞাস 
করিলেন, জ্যোতির্গণ দেবগৃহ কেন হইলেন ? স্ৃত বপিলেন, পক্ষ চন্দ্র 
গ্রহ সকলেই স্থূধর্য হইতে উৎপন্ন । সোম নক্ষত্র-সমূহের অধিপতি, 
দিবাকর গ্রহরাজ। অপর পঞ্চগ্রহ কামরূপী ঈশ্বর। অগ্নি আদিত্য, 
উদক সোম, সুর-সেনাপতি ক্ষন্দ ( কার্তিকেয় ) অঙ্গারক গ্রহ, নারায়ণ 
বুধ, স্বয়ং ধর্ম মন্দগামী শনৈশ্চর, দেবান্ুর-গুরু গ্রজাপতি-স্থ বৃহস্পতি 
ও শুক্র। কিন্ত এই অখিল ত্রিলৌোকের মূল আদিত্য, উহাতে সংশয় 
নাই। সকল মন্স্তরে সর্ব্বদেবতা নক্ষত্র গ্রহ ও সু্ঘকে আশ্রয় করেন। 
এই হেতু ইহাদিগকে দেবগৃহ বলা যায়। যেখানে হ্ুর্ঘ/ প্রবেশ করেন, 
তাহার নাম হুর্যয, এইরূপ সোমের প্রবেশ-স্তান সোম, শুক্রের প্রবেশ- 
স্থান শুক্র গ্রহ, ইত্যার্দি, এবং স্থর্কতাত্বাদ্িগের গৃহ নক্ষত্র সমূহ |” 

এখানে পুরাণকার গ্রহ ও গ্রহরূগী দেবতার একত্ব গ্রতিপাদনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। বস্ততঃ বোধ হয়, বৈদিক কালের আদিতে আর্ধ)গণ গ্রত 
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নক্ষত্র জ্যোতিম্মর বপু সমৃহকে “দেব” বলিয়। জ্ঞান করিতেন (১৭১ পৃঃ) 
তারপর গ্রহনক্ষত্ররূপী দেব এবং গ্রহ নক্ষত্র পৃথক্‌ কল্পিত হইত । শেষে, 
গ্রহ নক্ষত্রাদি ধাহার সন্তাতে সত্বাবান্‌ তাহার পৃথক্‌ ধ্যান জন্মে। প্রায় 
সমত্ত পুরাণে মানব জ্ঞানের এই তিন অবস্থা! দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানে এই বিষয় আলোচনা! করিবার অবকাশ নাই। এইবপ, 
আর্ধ্গণেব জ্যোতিযিক জ্ঞানেরও দুই তিন অবস্তা বায়ু মহন্ত বিষ 
পুরাণাপিতে স্পষ্ট দেণিতে পাওয়া যায়। ঘে কয়েকথানি পুরাণ দেখিতে 
পারিয়াছি, তন্মধো বাঘু পুরাণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কালের জ্যোতিষ 
দেখিতে পাই। কৃন্তিকা যখন নক্ষত্র-চক্রের মাদি স্বরূপ গণ্য হঈত, 
তৎকালের জ্যোতিষ এই পুবাণে প্রচুর আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রাদ্ধ- 
নক্ষত্রের নাম করিতে গিয়া পুবাঁণকার শুধু কতক! 2ইতে আঁরন্ত 
করিয়াই প্রাচীন জ্যোতিষের আভাষ দেন নাই, নক্ষরের নামগুলি 
পর্যাস্ত প্রাচীন। মধস্ত ও বিধু পুবাণাদিতে প্রাচীন কালেব জ্যোতিষ 
আছে বটে, তেমনই পরবর্তী ব্ঠ শতাব্দীর কথাও আছে ( বায়ু 
পুবাণে এন্প অপেক্ষাকৃত 'আাধুনিক কালেৰ উল্লেখ নাই। রচনা স্তান 
সম্বন্ধেও বায়ু ও বিঃ পুনাঁণ পৃথক্‌। খিঞু পুরাণের কোন কোন অংশ 
যে, মগধ দেশে রচিত তাভার প্রমাণ স্হাতেই আছে (৬৩) $ কিন্তু বায়ু 
পুরাণ মগধের নু উন্ধবে, বোধ হয়, পঞ্জাবে রচিত হইয়। থাকিবে । 
পরম দিবামান ১৮ মুহ্র্ভ পঞ্জাবের ন্তায় উত্তর দেশেই হইতে পারে । * 


* বারু পুরাণে চরাংশও প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্ত স্বর্গীয় রাঁজেন্্ল।ল মিত্র মহাশয় 
বায়ু পুরাণখানি সম্পাদন করিলেও উহাতে এত অসংলগ্ন কথা, এত পাঠদেব আছে যে, 
সর্বত্র অর্থ কর। দুষ্কর | এজস্থ বাু পুরাণ হইতে যে সকল কথ। উদ্ধৃত হইল, তৎসমুদরয় 
গ্লেকের অবিকল অনুবাদ নহে। প্রথম খও অপেক্ষা দ্বিতীয় খও শুদ্ধ বোধ হয়। 
কিন্তু এস্থলে উদ্ধৃত অংশগুলি প্রথম খণ্ড হইতেই গৃহীত। বিধু পুর ণেও এ প্রকার 
কখ। আছে। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ১৫৭ 


গ্রহগণের ভ্রমণ সম্বন্ধে বাষু পুরাণ বলেন, “মঙ্গল বৃহস্পতি মঙ্গল, 
এই তিন গ্রহ সকলের উপরে দুরে থাকিয়! বিচরণ করিতেছেন, 
এজন্য ইহারা মন্দগামী। ইহাদিগের অধোভাগে অন্ত চারিটি গ্রহ 
আছেন। হুর্ধ্য সোম বুধ শুক্র । এজন্য ইন্থার। শীপ্রগামী | অয়ন- 
ক্রমে সূর্য্য কখনও নীচে ও কখনও উচ্চে দেখা যায়। দক্ষিণ 
মার্গস্থ হইলে হৃর্য্য যথাকালে উদ্দিত হন না, এবং শীস্ত্র অস্তগত হন। 
তত্কালে অমাবস্তার চন্দ্র দক্ষিণে থাফেন। কেবল বিষুবদ্‌ দিনে চক্র 
সু্ধ্য উভয়েই সমান সময়ে উদ্দিত ও অন্তগত হন। দক্ষিণায়নকালে 
সুর্য্য সমুদয় গ্রহের অধোভাগে থাকিয়া বিচরণ রুরেন। তৎকালে 
শশী বিস্তীর্ণ মণ্ডল করিয়! হ্থর্ষ্যের উদ্ধে বিচরণ করেন। সোমের উর্ধে 
সমস্ত নক্ষত্র মণ্ডল, নক্ষত্র সমূহের উর্ধে বুধ, বুধের উদ্ছে বৃহস্পতি, 
তার পর শনৈশ্চর, তার পর সপ্তর্ষি মণ্ডল, তার পর ঞ্রুব বাবস্থিত। 
গ্রহ নক্ষত্র সুর্য নীচে উচ্চে বাবস্থিত, কিন্ত সমাগম ও ভেদ হইলে 
যুগপৎ দ্ৃশ্ত হন।” 

এক্ষণে পুরাণ হইতে গ্রহ সম্বন্ধে আর ছুই এক কথা বল! যাইতেছে । 
মহাভারত (ভীম্ম পঃ) বলেন, হুর্ষ্র ব্যাস ১০০০০ যোজন, চক্দ্রের 
১১০০০, রাহুর ১২ ০০০ যোজন । বাধু চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা রাছ বিপুলতর, 
নচেৎ চন্্র স্থ্য্য সম্পূর্ণরূপে রাহুচ্ছন্ন হইতে পারিত ন1। বল! বাছলা, 
এখানে রাহ ছায়ামাত্র। মত্য্য ও লিঙ্গপুরাণ * মতে হৃুর্য্যের ব্যাস 
৯০০০ যোজন, :চঞ্জের ব্যাস হুর্যোর দ্বিগুণ । দ্বিগুণ মনে করিবার 
কারণ এই ষে স্বৃধ্য অপেক্ষা চক্র দ্বিগুণ দুরে অবস্থিত, অথচ উভয়ের 
বিদ্ব গ্রায় সমান বোধ হয়। পুরাণে ব্যাসের ত্রিগুণ মণ্ডলের পরিমাণ 


* জ্যোতিষ বর্ণন! সম্বন্ধে মৎস্য ও লিঙ্গপুর়াপ অবিকল এক। এমন কি, এক হইকে 
অপরের উৎপত্তি মনে হয়। স্থানে স্থানে উভয় পুরাণে একই শ্লোক দেপ! বায়। 


১৭ 


২৫৮ আমাদের জ্যোতিষ 


কথিত হইয়াছে । শুক্রের ব্যাস চন্দ্রের % ভাগ, 'বৃতস্পতির ব্যাস 
গুঁক্রের ৪, মঙ্গল ও শনির ব্যাস বৃহম্পতির +&, বুধের ব্যাস মঙ্গলের ই। 

এগুলি বিম্ববযাস যোজন হইলেও বিশ্বব্যাস কল! হইতে অনুমিত 
হইয়া থাকিবে । এইরূপে দেখা যায়, চন্দ্রের বিশ্বব্যাস-কল! ৩২ হইলে, 
গুক্রের ২, বৃহস্পতির ১। ৩০, শনি ও মঙ্গলের ১।৮, এবং বুধের ৫1৫০। 
সিদ্ধান্তমতের এই সকল পরিমাণ প্রাকৃত জ্যোতিষ' প্রস্তাবে বলা 
যাইবে। 

দীপ্তি সম্বন্ধে বায়ু (৫৩ অঃ) এবং লিঙ্গপুরাণ ( ৫৭ অ+, ৬১ অঃ) 
বলেন, হুর্য্ের সহম্র অংশু, শুক্লবর্ণ ও অগ্নিসম উ্ণ। চন্দ্রেরও সহস্র 
রশ্মি, কিন্ত হিম। শুক্রের ১৬ রশ্মি শুর্লবণ; গুরুর ১২ রশ্মি হরিঞ্রা- 
বর্ণ; মঙ্গলের ৯ রশ্মি রক্বর্ণ ) শনির ৮ রশ্মি কৃষ্ণবর্ণ) বুধের ৫ রশি 
শ্তামবর্ণ। রাহু তমোময় ; চন্দ্র সর্ষ্যের তুল্য হইয়া, মগুলাক্ৃতি পৃথিবী- 
চ্ছায়! ধারণ করিয়া, তাহাদের অধোভাগে ভ্রমণ করিতেছে । ** গ্রহ সমৃ- 
হের উৎপত্তি সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে (৫৩ অঃ) দেখ৷ ঘাঁয় যে, বিশাখায় রবি, 
কৃত্তিকায় সোম, শুক্র পুষ্যায়, পুরাণাস্তরে মঘায়, গুরু ফন্তুনীতে, মঙ্গল 
আধাটায়, শনি রেবতীতে, রাহু কেতু রোহিণীতে, এবং পুরাণাস্তরে 
বুধ রোহিণীতেঃ জন্মিয়াছিলেন। এই সকল কথার যদি কোন নৈস- 
িঁক মূল থাকে, তাহ! এই যে, এ এ নক্ষত্রের সহিত যুতি কালে এ এ 
গ্রহ বিষয়ে কোন বিশেষ নৈসর্গিক খটন। দৃষ্ট হইয়াছিল। হয়ত কোন 
কোন তারাগ্রহ এ এ নক্ষত্রে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রোহিণীতে 
বুধ ও রাহুকেতুর জন্ম-কথ। ইতঃপূর্বে পাওয়৷ গিয়াছে। 


৬* গ্রহগণের রূপ করিত ক্ুইত। বথা, সুর্যোর গোলাকার, চন্দ্রের অর্দচন্্রাকার, 
বুধের শরাকার, মঙ্গলের করিকেশি, গুরুর পটিশাকার ( ক্ষুরোপম তীক্ষধার লৌহদণ্ড ), 
গুক্রের পঞ্চকোণ, শনির নরাকার, রাহুর চা নুর্যাকার, কেতুর ধ্বজাক[র ।-_ গল্প" 
পুরাণ (সঃ ৬১ অঃ)। 
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তাঁর! সম্বন্ধে যে ছুই এক কথ! আছে, তাহ! এই খানেই বলা 
যাইতেছে । বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ বলেন, _-প্নক্ষত্র ও তার! সমূহ দেখিতে 
বুধের তুল্য হইলেও সকলে সমান নহে । তাহাদের ব্যাস পাচ, চারি, 
তিন, ছুই, ও এক শত যোজন। নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র তারকা-সমৃহ সকলের 
উপরে অবস্থিত, এবং তাহাদের পরিমাণ যোজনদ্ধয়। এতদপেক্ষা শ্ব 
তারা নাই। সমস্ত তারকার ১ রশ্মি, এবং সকলেই জলময় |” 
তারাসমূহ সুকৃত পুরুষদ্দিগের আশ্রয় বলিয়া প্র/চীনের। বিশ্বাস করি- 
তেন। বায়ু ও মত্ম্তপুরাণে আছে, গ্বড় বড় তার! বুধের সমরূপ, অর্ধ 
যোজন মাত্র বিস্তৃত।” অপরাপর তারার প্রাভা দেখিয়া! তাহাদিগকে 
চারিভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছিল । “সর্ধবোজ্জল তার অপেক্ষ। অন্যান্ত 
তারাসমূহ পরস্পর এক শত, দ্বিশত, ত্রিশত, ও চতুঃশত হীন। এইরূপ 
যত নক্ষত্র তত কোটি তার! আছে ।” 
আর একটি কথ! বলিয়৷ এই পৌরাণিক গ্রহ-চরিত শেষ করা 
যাইতেছে । বায়ুপুরাণ (৫৩ অঃ) বলেন, “সকল গ্রহের আদি 
আদিত্য, তারাগ্রহের প্রবর শুক্র, নক্ষত্রসমূহের আদি শ্রবিষ্ঠ।, অয়নের 
উত্তর, পঞ্চবর্ষের সংবৎসরঃ খতুর শিশির, মাসের মাঘ, পক্ষের শুরু, 
তথির প্রতিপৎ্, অহোরাত্রের অহঃ মুহূর্তের রুদ্রদৈবত। শ্রবিষ্ঠা 
হইতে শ্রবিষ্ঠান্ত যুগ ভান্র গতিবিশেষে চক্রবৎ পরিবর্ত করিতেছে। 
জন্য দিবাকর কালের এবং চতুর্বিধ ভূতের প্রবর্তক নিবর্তক। লোক- 
[ংব্যবহারার্৫থ জ্যোতিফগণের এইরূপ সন্নিবেশ নির্মিত হইয়াছে। 
নধানের (প্ররুতির) পরিণাম এই জ্যোতিষাত্মক বিশ্বরূপ। কেহই 
[হার যাথাতথ্যে সংখ্যা করিতে পারে না। মাংসচক্ষু মন্ুষে)রা 
শগম অনুমান প্রত্যক্ষ উপপত্তি ছারা জ্যোতিষ্ষগণের গতাগত ভক্তি- 
বর্মক পরীক্ষা করিয়৷ শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়! থাকেন। জ্যোতির্গণের বিচিস্তন 
মিত চক্ষু, শাস্ত্র, জল, লেখ্য, ও গণিত, এই পঞ্চ হেতু জানিবে |” 


২৬০ আমাদের জ্যোতিষ। 





পুরাণকার ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিতে পারেন? সিদ্ধাত্তীও 
ইহার অতিরিক্ত কোন উপায় জানেন ন|। 


8 $ নক্ষত্র । 


নক্ষত্র সম্বন্ধে ছুই এক কথা ইতঃপূর্রবে বলা গিয়াছে । নক্ষত্র 
উপলক্ষ করিয়1 পুবাণে যে সকল আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে, এখানে 
তৎসমুদয় সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । 


(১) গ্রবোপাখ্যান | 


ফ্রবোপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন। বিষ্ণ্পুরাণ বলেন (১১১), 
স্বায়ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ছুই পুত্র হয়। উত্ত।নপাদের সুরুচি নায়ী মহি- 
বীর গর্ভে উত্তম, এবং সুনীতি নামী মহিবীর গর্ভে ফ্রব ন।মে পুত্র হয় । এব পিতৃল্সেহ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া! পরমপদ ল।ভেচ্ছায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এক অরণো প্রবেশ 
করিলেন। সেখানে দেখিলেন; সাতজন খধি উপবিষ্ট আছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া] 
ফ্ব আত্ম-পরিচয় দিলেন। তছুত্তরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, ত্রতু, পুলহ, ও 
বসিষ্ট-_এই সাতজন খষি ফ্রবকে বিষ্ুর আরাধনা করিতে বলিলেন। ফুবের ঘোর 
তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়। ভগবান্‌ তাহাকে এই বর দ্রিলেন। 

ব্রেলোকাদধিকে স্থানে সর্কতারা গ্রহা শ্রয়ঃ | 
ভবিষাতি ন সন্দেহে মৎপ্রসাদাদ্‌ ভবান্‌ ধরব ॥ ৯০ 
হুর্যাৎ সোমাৎ তথ! ভৌমাৎ সোমপুক্রাদ্‌ বৃহস্পতেঃ । 
সিতাকতনয়াদীনাং সর্ধবক্ষাণাং তথ! ফরবম.॥ ৯১ 
সপ্তযাঁপাপশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সর1ঃ। 
সর্ব্বেষামুপরিস্থানং তব দত্তং ময়! ফব॥ ৯২ 
কেচিচ্চতুযুগগং যাব কেচিন্‌ মন্বস্তরং হুরাঃ। 
তিষ্টস্ভি ভবতো দত্ত! ময়। বৈ কল্পনংস্থিতিঃ 1৯৩ 
সুনীতিরপি তে মাতা শ্বাসঙ্লাতিনির্বল| | 

বিমানে তারকা ভূত্বা তাবৎ কালং নিবৎস্ততি ॥৯৪ 
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অর্থাৎ, হে রব! তুমি আমার প্রসাদে ত্লোকা অপেক্ষাও উন্নত স্থানে সমুদয় 
গ্রহনক্ষত্রের আশ্রয় হইয়! থাকিবে । রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি 
এবং সমুদয় নক্ষত্র, সপ্তর্ধি ও নভঃস্থিত দেবগণের উপরিস্থিত স্থান তোমায় প্রদান করি- 
লাম। দেবগণ মধ্যে কেহ চতুযুগ, কেহ বা এক মম্বস্তর অবস্থিতি করেন ; কিন্ত তুমি এক 
কল্প ( সহস্র চতুষুগ বা ব্রহ্মার এক দিন) অবস্থিতি করিবে। তোমার মাতা স্থনীতিও 
অতি নির্শল তারক। হইয়া তোমার দমীপেই অবস্থিতি করিবেন। 


এইখানেই উপাথ্যানটি শেষ হয় নাই। দেবাস্থরের আচার্য 
শুক্র, ধ্রবের মান শ্বর্ধয দেখিয়া বলেন, “অহো ! গ্রবের কি তপ- 
স্তার ফল! দেখ, সপ্তধিগণ ইহাকে সম্গুখে রাখিয়া! অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। গ্রবের জননীও ঞ্বের সম্মুখে আছেন। ইনি গ্রবকে গর্ভে 
ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়৷ ব্েলোক্যের আশ্রয় স্বরূপ পরম পদ প্রাণ্ধ 
হইয়াছেন ।” * 

এই উপাধ্যানের মূল কি, পুবাণকার তাহা এক প্রকার স্পষ্ট ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যদি কিছু সন্দেহ হয়, তাহ! ভাগবত; পুরাণ তিরোহিত 
করিয়াছেন। তথায় আছে (৪।১০), পরব শিশুমার-তনয়! ভ্রমিকে 
বিবাহ করেন। তীহার গর্ভে কল্প ৪ বত্সর নামে ছুই পুত্র জন্মে 
ভ্রমি বাতীত বাফু-পুক্রী ইলাও ঞ্ুবের অপর মহিষী ছিলেন ।+ 

বস্ততঃ আমাদের বিবেচনায় ক্রু তার! উপলক্ষ করিয়া এই 
উপাখ্যান প্রথমে রচিত হইয়াছিল। তার পর পৌরাণিকী কথার 
রতি অনুসারে অচেতন জড়-পদার্থে মানুষের স্বভাব-চরিত্র আরোপিত 


হইয়াছিল। জ্যোতিষ শিখাইবার অভিপ্রায়ে পুবাণকার ঞ্রব-চরিত্র 
বর্ন] করেন নাই, সত্য) কিন্তু আকাশের ধু নক্ষত্রকে মুল 


* অন্সি পুরাণেও (১৮ অঃ) ঠিক এইরূপ কথা আছে। 
1 বিষুপুরাগমতে রবের ভার্ধার নাম শ্ঁ। তাহার তারাত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন 
উল্লেখ নাই। 
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করিয়া যে, রূপক দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদনের 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, তারাটির 
নাম গ্রুব, যেহেতু উহাকে নিয়ত স্থির থাকিতে দেখা যায়। 
স্তরাং ফ্রুব নামক কোন ব্যক্তির নাম হইতে তারাটির উক্ত নাম 
হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না| দ্বিতীয়তঃ, প্রব অরণ্যে প্রবেশ করি- 
য়াই ঠিক সপ্তর্ধি নক্ষত্রের সাতটি তারার নামের সাতজন খষিকে 
দেখিতে পাইলেন । আক!শের সপ্তধি নক্ষত্র মনে ন। করিলে অন্য 
খষিকেও দেখিতে পাওয়া যাইত, এবং ঠিক সাতজন ন! দেখিয়। 
তদপেক্ষা ন্যুনাধিক দেখাও আশ্চর্য্য ছিল না। তৃতীয়তঃ, গ্রুবকে হরি 
যে বর দিলেন, তাহা অবিকল করব নক্ষত্রের বর্ণনা । তপন্ত! দ্বারা 
ধরব পরমপদ লাভ করেন। পুরাণ-মতে ক্রব-নক্ষত্ স্থানই কী পরম-পদ | 
উহ! সমুদয় গ্রহনক্ষত্রাদ্দির উর্ধে অবস্থিত। * চতুর্থতঃ, ফ্রবের সহিত 
তীহার জননীও তার! হইয়াছিলেন। প্রাচীনের! বিশ্বাস করিতেন যে, 
পুণ্যাত্মার] মৃত্যুর পর আকাশের তার! হইয়া থাকেন ।*১ কিন্তু কেবল 
সুনীতিকেই কল্পকাল পর্য্স্ত তারাব্ূপে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন! 
রব ভিন্ন ত অনেক বিষ্ুণভক্ত ছিলেন। স্থনীতি আবার ধ্রবের নিকটেই 
থাকিবেন কেন? পঞ্চমতঃ, ভাগবতকার ঞুবের ভার্ধ্যাকে শিশুমার- 
তনয়া বলিলেন কেন? তাহার অপর মহিষী আবার বাষু (প্রবহ বাযু)- 
পুক্্ী ! কর ও বংসর পুজ ! 

এই সমুদয় বিবেচন! করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় ষে, গ্রুব অপর কেহ 
নহে, আকাশের প্রবতার! (7১০18115 ), সুনীতি ঞ্রব-মত্ম্তয বা শিশু- 


ঈগ খগ্বেদেই আছে (১০মং ৮২ সত), সপ্ত খষির পরে ( উর্ধে) এক আছেন। 
৬১ মহত পুরাণে (১২৭ অঃ) তারা-শব্দের এই বুাৎপত্তি আছে, 

অন্মাস্তোকাদমুং লোকং তীর্ণানাং সবকৃতাত্বন।ম্‌। 

তারণাত্তারক! হোতা: শুুাত্বা চৈব শুরিকাত। 
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মার নক্ষত্রের (00198 101701) একটি তারা, সম্ভবতঃ (8); 
উত্তানপাদ--(9), এবং পুরাণকার না বলিলেও উত্তানপাদের নিকটস্থ 
তারাটি, বে'ধ করি, স্ুরুচি (9) * 


(২) ভগীরথের গঙ্গানয়ন | 
বিষুপুরাণে (২৮) আছে, সর্বপাপহরা সরিৎ গঙ্গ। দেবাঙ্গনাদিগের অনুলেপন 
স্বার1 পিল্ললবর্ণ হইয়া বিষুঃপদ হইতে নির্গতা হইয়াছেন। ইনি বিষ্ুর বামপাদ-পক্সের 
অঙ্ুষ্ঠ নখ হইতে শ্রোতোরূপে বিনিগত! হইয়াছেন । কব ভক্তি, পূর্ববক দিবারাত্র তাহাকে 
মস্তকে ধারণ করিয়া! আছেন। এ নদী জলে সপ্তধিগণ যখন অবগাহন পূর্ববক প্রা।ণায়াম 
করেন, তখন হুরগঙ্গার বীচিমাল! দ্বারা তাহাদের জটাভার ইতন্ততঃ চালিত হইতে 
থাকে । গঙ্গ।র বিভীর্ণ বারিপ্রবাহ চন্দ্রমওল প্রাবিত করিয়। ক্ষয়কালেও সমধিক কান্তি 
ধারণ করে। ইনি চন্দ্রমওল হইতে নিষ্ধাস্তা হইয়৷ মেরুপৃষ্ঠে পতিতা হইতেছেন, এবং 
জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত সেই স্থ।ন হইতে চতুর্দিকে গমন করিতেছেন । এক গঙ্গাই 
চতুর্দিকে গমন করাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয় চারি প্রকার হষ্য়াছেন। 
যথা, সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্র। । অলকনন্ন। দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছেন, শু শত 
বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল তীহান্ছে মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। শল্তুর জটাকলাপ 
হুইতে বিনিষাস্তা হইয়! সগর-সন্তানগণের অস্থিচূর্ণ প্লাবিত করিয়া গরঙ্গ। সেই পাপাক্সা- 
দিগকে দেবলোকে প্রেরণ করিয়াছেন।” 
রামায়ণাদি পাঠে জান যায়, কপিল মুনির ক্রোধে সগরতনয়গণ তন্মীতৃত হইয়া- 
ছিলেন। ভগীরথ বিষুর আরাধন! করিয়! গঙ্গ!কে স্বর্গ হইতে আনয়ন করেন। স্বর্গ 
হইতে আসিতে হইল বলিয়া! গঙ্গ! কুপিত। হইলেন। তাহার পতনবেগ হইতে পৃথিবীকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত শু স্বীয় জটাভারে গঞ্গকে ধারণ করিলেন। তথা হইতে গঙগ! 
চারিধারায় পতিত হইলেন। একস্থলে রাজি জহু, বজ্ঞ করিতেছিলেন। গমনকালে 


* সুরুচি ও হুনীতি। নামদ্বয়ের অর্থ দেখিলে মনে হয় যে, উহার এই গল্পের জনা 
রচিত হইয়াছিল। উত্তানপদ নামটি খগবেদে আছে ( ১ম$ ৭২ সৃঃ)। তথায় আছে, 
উত্তানপাদ হইতে তু, এবং ভূ হইতে সমুদয় দেশ উৎপন্ন হইয়াছে । এই উক্তির অর্থ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
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গঙ্গা স্বীয় প্রবাহ স্থারা জু,র বজক্ষেত্র ঈীবিত করিলেন । তন্দর্শনে জহু, রোবভবে 
গঙ্গর জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দেবগণের স্ভততিবাদে 
সন্তষ্ট হইয়। তিনি স্বীয় কর্ণ বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। ইত্যাদি 

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, এই তিন পথে গঙ্গ! প্রবাহিত হইয়াছেন । এই 
নিমিত্ত গঙ্গার এক নাম ভ্রিপথগ!। উপরে গঙ্গার যে বর্ণন! প্রদত্ত 
হইল, তাঠ। স্বর্গের গঙ্গার। ইহার নামান্তর মন্দাকিনী, বিয়দ্গঙ্গা, 
স্ব্ণন1, সুরদীর্ঘিকা। ভগীরথ ইহার নাম সাগর রাখিয়া ছিলেন। 
উক্ত আকাশ-গঙ্গার আতঃ উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে * অর্থাৎ 
পার্থিব গঙ্গা উপলক্ষ করিয়| উপরের পৌরাণিকী কথা হয় নাই। 
এঁ কথার মূল আকাশ গঙ্গা । তাই বায়ুপুবাণ বলিয়াছেন (৪৭অঃ) 

দিবি ছায়াপথো যস্তু অনুনক্ষত্রমণলং | 

দৃশ্ঠতে ভান্বরে রাত্রো দেবী ত্রিপথগা তু সা॥ 
শকুস্তলায় কালিদাস, 

ব্রিশ্রেতসং বহতি যে! গগন প্রতিষ্ঠা 

জ্যোতীংাধ চক্রবিভক্তরশ্মি 

যস্য ব্াপেতরজনঃ প্রবহস্ত বায়ে! 

মাগো দ্বিতীয় হরিবিক্রম পৃভ এষ2 ॥ 

বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ আরও স্পষ্টতঃ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে, 

“পুপোদা আক।শগামিনী নদীর উদক অস্ত স্বরূপ । সেই নদী সপ্তম নিল পথে 
(সপ্ত বায়ুর শেষের বায়ু) প্রবৃত্তা। তিনি জোতিঃ সমূহকে অনুবর্তন করেন, এবং 
জ্োতিঃ সমূহও তাহাকে সেবা করেন। (সেই ননী আকাশে কোটি কোটি তার! 
দ্বারা সমাধুক্তা | বায়ু হ্বার! প্রেরিত হইঃ তিনি হুর্ধের স্তায় অহরহঃ পরিবর্ত 
করিতেছেন।” 

আকাশ-গঙ্গার এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্ধবাংশে সত্য। অন্তান্ 
পুরাণে এই বিবরণ রূপকে আবৃত হইয়াছে । এখন সেই রূপক ব্যাথ্য। 


কর! যাইতেছে । বিষ্ণুর পাদপন্স হইতে স্ুরগঙ্জার উত্তব। দেখা 
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যায়, শ্রবণ। নক্ষত্র ও বিষু। এক পর্য্যায়। শ্রবণা হইতে আরম্ত করিয়! 
সুরগঞ্জার স্থিতি দেখিলে কিঞ্ৎ দক্ষিণে তাহাকে বলুপ্ত বোধ হয়। 
সুতরাং শ্রবণা-ন্ূপ ভ্রিবিক্রমের পাদপল্ম হইতে গঙ্গার আরম্ভ মনে করা 
যাইতে পারে। * শ্রবণ। হইতে উত্তরাভিমুখে দেখিলে গঙ্গার পাঙ্ে 
অভিজিৎ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। বিষুণর এক নাম অভিজিৎ আছে। $ অভি- 
জিতের পূর্বদিকে কতকগুলি উজ্জল তারা (0৮085) দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই নক্ষত্রের (তার! সমূহের) পাশ্চাত্য নামের অর্থ হংস। কাব্যা- 
দিতে মরালসমূহ 'আকাশগঞ্জায় মন্তরণ করিয়৷ থাকে। এই নক্ষত্র 
আমাদের কাব্যের হংস ন! হইতে পারে । এখানে বোধ হয়, আকাশ- 
গঙ্গা যেন চিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে । হয়ত বাঁ উক্ত হংস+ নক্ষত্র বিঃ 
পুরাণের সলিলবাসী গ্রচেতাগণ। হয়ত তাহাদিগেরই ভটা দ্বার গ্গ! 
প্রবাহ বিচলিত হইয়াছে । আরও উত্তরে গঞ্গার এক অ্রোত ফ্রবাভি- 
মুখে প্রবাহিত দেখা যায়। এই শ্োতে শিবি (59011685 ) নক্ষত্র। 
বোধ হয় এই স্রোত দেখিয়! গ্ুব কর্তৃক গঙ্গাধারণ কল্পন! হইয়াছিল । 
এখান হইতে অন্য পথে গঙ্গার শ্রোত দেখিলে প্রথমে পুরুষ? 
(79:5583) নক্ষত্র ও প্রজাপতি নক্ষত্র, এবং পরে আর! নক্ষত্রের 
নিকট আসিতে হয়। $ আর্্রার দেবত। রুদ্র। এই খানেই শু 
গঙ্গাধর নাম পাইয়াছেন। শল্তুর জট। হইতে গল্সাকে ব্রিধারা হইয়া 


* আকাশগরঙ্গার এই অংশ কার্তিক মাসের রাত্রি আরস্তে যাম্যোত্তর রেখায় দেখ! 
যায়। শ্রবণা নক্ষত্রের পাশ্চাতা নাম ঈগল পক্ষা। বিষুর বাহন গ্ররুড় পক্ষী 
মনে আসে। 

£ অভিজিতের পাশ্চাতা নামের (1:78) অর্থ বীণ|। ইহার সহিত পুরাণের 
সঙ্গীত শ্রবণে বিষু পাদোস্তবা গঙ্গার সম্বন্ধ মনে অ।সে। 

1 ত্রিশুল চিহ্নিত নক্ষত্র নাম গুলি আমার রচিত; প্রাচীন গ্রস্থের নহে। 

$ আকাশগঙ্জার এই অংশ বৈশাখ নানে রাত্রি আরস্তে যামোত্বর রেখার 


দেখা যায়। 
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দক্ষিণে ক্ষিতিজের নিকট পতিত হইতে দেখ! যায়। ইহার পরেই 
গজ। কিয়দ্দূর পর্যন্ত বিলুগ্ড বোধ হয়। বোধ করি, ভু/মুনি গঙ্গাকে 
উদরস্থ করিয়াছেন।*২ কিছুদুরে গঙ্গার পুনর্ব্বার আবির্ভাব দেখ। 
যায়। এই জনা তিনি জাহুবী নাম পাইয়াছেন। সগরতনয়গণের 
শুভ্র অস্থিচুর্ণ যে গঙ্গাগ্লাবিত অগণনীয় তারক মাত্র, তাহ! সহজেই 
বোধ হয়। 

পাতাল দক্ষিণে ও তৃপৃষ্টের নিয়ে অবস্থিত। জহু,মুনির আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া গঙ্গা পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন । আর এক ধারা মেরুতে 
পতিত হইয়ান্ঠে | মেরুগিরি উত্তর দিকে, সেখানে শিব ভবন কৈলাফ- 
পুরী আছে । তথায় গঙ্গা যেন মর্ড্যে অবতরণ করিতেছেন । এইরূপে 
গঙ্গ। ত্রিপথগা তইয়াছেন। ভূগঙ্গা, কবির চক্ষে আকাশগলার আোতো- 
রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে । স্বর্গ তইতে ভগীরথ এই শোত আনিয়া- 
ছিলেন বলিয়া ইষ্ঠীব নাম ভাগীরথী হইয়াছে । নভোমগ্ডলে আকাশ- 
গঙ্গা, ভূমগ্ডুলে ভূ-গঙ্জা। উভয়েই গল্লা_-টভায়ই গমন কবিতেছেন । 
একটি আখ্যানের সহিত অপর আঘথানের যোগ করা পুরাণে 
নুতন নভে । 


৬২ পাশ্চাতা 007205 নক্ষত্রকে জর, মনে করা গেল । মহাভারতেবর্বের 
গন বুত্তাস্ত পাঠ করিলে জান1 যায় লে, তিনি তাহার মাতার উরু হইতে জন্মিয়াছিলেন। 
ক্ষত্রিয় বিনাশে কুতসংকল্প হইয়া শর্ব ঘোরতপন্তা আরম্ক করিলেন। শেষে পিতৃগণের 
অনুরোধে ক্রোধাগ্রি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন । সেই অগ্নি হয়শিরা নামে অন্থর হুইল । 
উর্ব সগরের গুরু ছিলেন | হরিবংশে আছে, ওর্ব উরু তইতে অগ্নি উৎপাঁদন করিয়!- 
ছিলেন । সেই অগ্নি বড়বামুখে ( সিদ্ধ।স্ের দক্ষিণ মের ) আছে । এই সকল উপাখান 
একত্র করিলে মনে হয়, ওর্ব ও জহুর কথার মূল এক ছিল। জহু, দক্ষিণে, শর্বজাত 
বড়বানল দক্ষিণে । হয়শির1-_যাহীর মন্তক অশ্বের ম্যায়, অর্থাং এক জাতীয় কিশ্নর 
গাশ্চাতা 06171901795 অর্থে কিন্নর | কেবল অর্থে নহ্কে, উচ্চারণেও গ্রীক 067720105 
এবং সংস্কৃত কিন্নর শক এক | এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে জহুংকে গাশ্চাতা 
0600120185 নক্ষত্র বলিয়! মনে হয়। 
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(৩) দেবযান ও পিতৃযাঁন । 


বিষুণপুরাণে (২৮ ) এবং বায়ু পুরাণে (৫০ অঃ) আছে, 
উত্তরং যদগন্তাত্ত অজবীখ্যাশ্চ দক্ষিণমূ। 
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ 
নাগবীরত্তরং যশ্চ সপ্তর্ধিভ্যশ্চ দক্ষিণম্‌। 
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মতঃ 1 ৃ 
অর্থাৎ বৈশ্বানর পথের বহিদে শে, অগস্ভোর উত্তরে এবং অজবীরথীর দক্ষিণে যে পথ 
(হুর্ধোর ) আছে, তাহার নাম পিতৃযান। নাগবীথীর উত্তরে এবং সপ্ডধিগণের দক্ষিণে 
হুর্যোর যে উত্তর পথ আছে, তাহার নাম দেবযান। 
মার্গ ও বীথী ন! বুঝিলে এ ছুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে 
না। বায়ুপুরাণে (৫ অঃ) আছে, প্রত্যেক গ্রহের তিনটি তিনটি স্থান 
আছে। উত্তরে শ্রাবত, দক্ষিণে বৈশ্বানর, এবং মধ্যে জারোদগব । 
এই তিন ঘার্গের প্রত্যেকটি তিনটি বীর্থীতে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক 
বীথীতে তিনটি করিয়া নক্ষত্র আছে। মত্স্ত পুরাণেও (১২৩ অঃ) এই 
বর্ণন! পাওয়। ষায়। 
বৃহৎ সংহিতার গুক্রচারাধ্যায়ে বরাহমিহির বীথী ও মার্গ বর্ণনা 
করিয়াছেন। নিয়ে বায়ুপুর[ণোক্ত ও বরাহদত্ত ক্রমানুসারে নক্ষত্রসমূহকে 
বীথী ও মার্গে বিভক্ত কর! গেল। 


নক্ষত্র বীথী মার্গ 
১। অশ্বিনী 7 
২। ভবরণী ] নাথ। 
৩। কৃত্তিকা 
৪। রোহিণী উত্তর মার্গ 
| স্বগশিরা ] গজ বা! 
৬। আর 


টু ধরাবত পথ 
৭। পুনর্বহ 

৮। পুষা। ] ব্রয়াধত 
৯। অঙ্নেষা 
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বীধী মার্গ 
১০। 
১১। রে ফল্তনী ] বৃষত ূ 
১২। উত্তর ফল্তনী 
১৩। হস্ত! মধাম মার্গ 
১৪। চিত্র | গো 1 বা 
১৫। স্বাতী জারদ্গব পথ 
১৬। বিশাখা 
১৭) অনুরাধ! ] জরদগব 
১৮ জোষ্ঠ। ] 
১৯। 
২০। গা | রর 
২১। উত্তরাষাঢ়া 
| ূ দক্ষিণ মার্গ 
২৩। রা | বগ বা 
২৪। শতভিয। বৈশ্বনর পথ 
২৫। পূর্ববভাত্রপদ। 
২৬। উত্তরভাদ্রপদ। | বৈশ্ানর 
২৭। বেরতী 
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পূর্বে বীথী গণনার অন্বক্রম ছিল। বরাহ কয়েকটির উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। গর্গমতে এই,-- 
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বরাহ বলেন, অন্যমতে ভরণী হইতে নয়টি নক্ষত্রে উত্তর মার্গ, 
পুর্বফন্তনী হইতে নয়টিতে মধ্যম মার্গ, এবং পুর্বাধাঢ়া হইতে 
নয়টিতে দক্ষিণ মার্গ। বায়ু পুবাণেও ( *০মঃ) পূর্ব্বকালের বীথী 
গণনার অন্ত এক ক্রমের আভাষ আছে । তবেই, বিভিন্ন সময়ে 
রবির উত্তর মধাম দক্ষিণ মার্গান্ুলারে বীথীর নক্ষত্রক্রম পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। 

এক্ষণে বিষুণপুবাণোক্ত দেবযান ও পিতৃযান বুঝ! যাউক। ইহার! 
ষে সুর্য্ের ভ্রমণপথের (ক্রান্তিবৃত্তের ) অংশ বিশেষ, তাহ! পুরাণেই 
স্পষ্টতঃ লিখিত আছে । তথায় দেখা যায়, নাগবীথীর উত্তর এবং 
সপ্তধির দক্ষিণস্থিত হুর্ধ্যপথের নাম দেবযান | কিন্ত নাগবীথী কোথায়, 
আর সপ্তষি কোথায়! যদি হূর্ধ্যপথের কিয়দংশের নাম দেবযাঁন হয়, 
তাহা হইলে বীথীর নামানুসারে বলিলেই হইত। এমন ঘুরিয়া 
ফিরিয়া! বলিবার কারণ কি? 

কারণ আছে। সপ্তধির দক্ষিণে বুষভবীথী ( মঘা, পুর্র্ব ও উত্তর 
ফন্তুনী)। কিন্ত ঠিক এই অংশটুকু লইয়! দেবযান নহে । নাগবীথীর 
উত্তর-_অর্থাৎ গজবীথীর রোহিগী হইতে আরম্ভ করিয়। দেবযান। ইহার 
সীমার উল্লেখ নাই। পরে দেখা যাইবে, রোহিণী হইতে আরম্ত 
করিয়! হূর্ধ্যপথের অর্ধাংশ দেবযান। 

দেবযান ও পিতৃঘান যে সময়ে কল্পিত হইয়াছিল, সে সময়ে 
অগ্লেষার তৃতীয়াংশে ব! মঘার আদিতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। 
বাষু পুরাণ (২১৯ অঃ) বলেন, “মঘাই পিতৃদেব, এজন্য বিচক্ষণের! 
মঘাতে পিত্র্যকার্ধ্য করিবে । পিতৃগণ নিত্য মঘাকে ইচ্ছ! করেন ।” 
ইহা! হইতে মঘ। নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ হইয়াছেন। মঘার উত্তরে 
সপ্তধিগণের স্থান, প্রসিদ্ধ আছে। তাই তাহাদের সাহায্যে পুরাণ কার 
সুর্যযপথের অর্ধাংশ নির্দেশ করিয়াছেন । পুরাণকারের সময়ে রবির 
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উত্তরপথ অন্ত প্রকার হইয়াছিল। এজন্য এবদ্িধ নির্দেশন ব্যতীত 
অন্ত উপায় ছিল ন|। 

এইরূপ, অগন্ত্য তার! দক্ষিণে বলিয়। প্রসিদ্ধ। তাই পিতৃযান 
নির্দেশস্থলে অগন্ত্যের নাম করা হইয়াছে । কিন্তু “বৈশ্বানরপথের 
বাহিরে"_ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, ইবশ্বানর বীথী পার হইয়। 
অজ-বীঘীরও দক্ষিণে যে স্থানে আসা যায়, তাহাই পিতৃধান। উভয়ের 
মধ্যে মৃগবীথী (শ্রবণ! ধনিষ্ঠা শতভিষা )। তবেই, তৎকালে ধনিষ্ঠাতে 
রবির উত্তরায়ণ সমাপ্ত হইত । 

খগ্বেদেই দেবযান পিতৃযান কল্পনার মূল পাওয়া! যায়। তথায় 
আছে, যমের পথ দেবযানের বিপরীত, অগ্নি উভয় পথই জানেন; 
তিনি খতু ধরিয়া দেবযান জানেন। দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ স্থক্কে 
আছে, “হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও; দেবলোকে 
যাইবার ষে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অগ্থপথে যাও 1” ৮৮ সুক্তে 
আছে, “আমি শুনিয়াছি, মর্ত্যগণের ছুইটি পথ আছে, পিতৃগণের ও 
দেবগণের পথ |” 

পুরাণে ও সিদ্ধান্তেও দেখ। যায় যে, আমাদের এক বর্ষ, দেবগণের 
এক অহোরাত্র। আমাদের ছয় মাসে দেবগণের দিবা, এবং অপর 
ছয় মাসে তাহাদের রাত্রি হয়। ইহার অর্থ, রবি যখন উত্তর পথে 
(দেবলেকে ) ছয় মাস থাকেন, তখন তাহাদের দিব! হয়, এবং যথন 
দক্ষিণপথে (যমলোকে ) ছয় মান থাকেন তখন তাহাদের রাত্রি হয়। 
এনিমিত্ত রবির দক্ষিণায়নে যজ্ঞাদ্দি পুণ্যকণ্ম শ্রাশত্ত নহে। দক্ষিণ- 
দিকেই পিতৃগণের স্থান ।* 

এই দকল বিবরণ হইতে জান! যার যে, দেবযান রবির উত্তরপথ, 
এবং পিতৃযান দক্ষিণপথ। দেবলোক, দেবপথ,»_দেবষানের নামা 

* পিতৃপামলংস্থানং দক্ষিণ দিক্‌ প্রশসাতে। ইতি পানে (স্থঃ ৯ অ:)। 
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স্তর; এবং পিতৃলোক, যমপথ,-__পিতৃষানের নামান্তর । কিন্তু রবির 
উত্তর ও দক্ষিণ পথের আরম্ভ কোথায় ? টিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, 
বিষুবন্‌ হইতে উত্তরদিকে গমনকে পূর্বকালে রবির উত্তরাদ়ণ বলা 
হইত।* কিন্তু বিষুবন্‌ আকাশের একই নক্ষত্রে থাকে না; এক 
সময়ে যে নক্ষত্রে বিষুবন্‌ হয়, অন্থ সময়ে সেখানে অয়ন নিবৃত্তি হয়। 
কাজেই যখন রবির উত্তর ও দক্ষিণ পথের প্রভেদ ঘটিয়৷ গেল, তখন 
রবির দক্ষিণ কাষ্ঠী হইতে উত্তরদ্দিকে গমনের নাম উত্তরায়ণ নামে খ্যাত 
হইল। বিষুবনের অস্থিরত। প্রযুক্ত গর্গাদি প্রাচীন জ্যোতিষীকে 
বীথীগণনায় ক্রমান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। উপরের উক্তি 
সমূহ হইতে বোধ হইতেছে যে, দেবষান ও পিতৃযান কল্পনার সময় 
রোহিণীতে বিষুবন্‌ ছিল। এ সকল বিষয় বিচার করা এক্ষণে 
অনাবশ্যক | 
(৪8) বৈতরণী। 

খগ্বেদে (১০1১৪) আছে, “হে বম! তোমার প্রহ্রীম্বরূপ যে ছুই কুকুর আছে, 
বাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপধে সকল 
মনুষ্াকেই পতিত হইতে হয় ; তাহাদিগের কোপ হইতে এই স্ৃত বাক্তিকে রক্ষা কর। 
হে রাজা | ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।* আর এক স্থানে (১০1৪৩) আছে, 
দৈবী নৌক] হার পুণ্যাত্মাদিগের আলয়ে যাইতে পারা যায়। 

তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে (১/১/২) ছুইটি দিব্য শ্বার উল্লেখ আছে। 
তথায় এই দিবা শ্বার সহিত কালকঞ্জ নামক অন্গুরের উল্লেখ আছে। 
অথর্ব সংহিতায় (৬।৮) আকাশে দেবসদ্বশ তিনটি কালককটটার 
কথা আছে। ৮ 

তবেই, পরলোকে যাইবার পথে ছুইটি দিব; ( জ্যোতির্ণয় ) কুন্ধুর 
এবং একটি দিব্য নৌকা! আছে। মধ্যে কালপুরুষ বা যম রূপে কাল- 

* 776 0775%, ৮৮ 23. টি 
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কঞ্জ বিদ্যমান। টিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, আকাশ-গঙ্গাই বৈতরণী | 
দেই গঙ্গাস্থিত অগন্ত নক্ষত্র (তারা সমূহ) দিব্য নৌকা (478০ 
08৩19 ), ছুইটি কুকুরের একটি সিদ্ধান্তে লুব্ধক (08015 70910?) নামে 
প্রসিদ্ধ, অস্তটি প্প্রলুব্ষক” (09015 101007)। এই ছুই তারাময় কুকুর 
আকাশ-গঞ্গার ছুই পারে অবস্থিত। ইতঃপূর্বে দেখ! গিয়াছে, বিষুবন্‌ 
হুইতে রবির সমুদয় দক্ষিণ পথ যমলোক নামে খ্যাত। মৃগশির! 
নক্ষত্রে বিষুবন্‌ ন1 থাকিলে যমলোকে যাইবার পথে বৈতরণী পড়ে না, 
এবং ছুইটি কুক্কুরেরও সম্মুখীন হইতে হয় না। গ্রীক পুরাণে ও পাস্সি- 
দিগের অবেস্ত1 গ্রস্থেও যমদ্বারে কুকুরের অবস্থিতি বর্ণিত আছে'। এ 
দুষ্ট কুকুরের পাশ্চাত্য নামে এখনও কুকুর বুঝায় । ** উহ্থাদের মধ 
লুক, খগ.বেদে সরম! নামে খ্যাত। এই সকল বিবরণ হইতে প্রতীতি 
হইবে যে, যে সময়ে মৃগশির! নক্ষত্রে বিষুবদ্দিন হইত, সেই পুরাতন 
কাল উপলক্ষ করিয়া! এই রূপকের কল্পনা হইয়াছিল, এবং স্বর্গঙগার 
নামানুমারে যেমন ভূর্গঙ্গা, তেমনই আকাশের বৈতরণী কিরিরিষে 
ওড়িশায় আসিয়াছে । 
(৫) অদিতি, যম ও যমী। 

খগ্বেদে, যম মৃতবাক্তির দেবত1) প্রেতাত্মাগণ যমের সহিত বাস 
করেন। এক স্থানে (১০।১০ ) আছে, যম ও যমী যমজ ভ্রাতৃভগিনী 
ছিলেন। কিন্তু মী যমের সহবাস আকাজ্ষ। করিয়াছিলেন । এই 


প্রকার সম্পর্ক দোষাবহ বলিয়! যমীকে যম প্রত্যাখ্যান করেন। 
সিদ্ধান্তের লুন্ধক নক্ষত্রের পাশ্চাতা নাম 91005 বা 08015 01807 1 091015-5 
শ্বন্‌ নিকাশ গঙ্গার পশ্চিম পারে লুন্ধক, এবং পুর্ব্বপারে কিকিৎ।উত্তরে এ প্রকার আর 
একটি উজ্দ্বল তার। আছে । উহার পাশ্চাতা নাম 71005071 ইহা 08015 01700: 
নামক নক্ষত্রের সর্ববোজ্ছল তারা । 7১/০05০0-গ্রীক :015007) এবং সংগ্কৃত প্রশ্থন্‌। 
লুদ্ধক, স্ব; এই তারাটি প্রশ্বন্‌। প্রথমে স্ব! উদিত হয়, পরে প্রশ্ব! হয়। বিশেষোর 
সহিত প্র উপসর্গ যুক্ত হইলে দুরস্থ বুঝায় । বথা, প্রপৌজ্র। শরীক পুরাণে ০০:৮৩: এ$ 
এলামক কুকুর বমন্বার (75063) রক্ষ] করে। 


১৮ 
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(৬) প্রজাপতি ও রুদ্র। 

স্বীয় ছুহিতার গ্রতি গ্রজাপতির আসক্তি বিষয়ক উপাখ্যান পূর্বে 
(২০ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে । সেখানে দেখ! গিয়াছে, যজ্ঞপুরুষ বা 
কালপুরুষ নক্ষত্র হইতে প্রজাপতি বা বৎসর, স্থুতরাং ষজ্ঞকাল রোহি- 
নীর দিকে সরিয়! যাওয়াতে পুর্র্বকালের আর্যগণ বিস্মিত হইয়া একটা 
রূপকে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিলেন । এখানে এ বিষয়ের অন্য আলো- 
চন! কর! যাইতেছে । 

প্তরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩৩) দেখা গিয়াছে যে, প্রজাপতির ছুক্রিয়া 
দেখিয়! দেবগণ ভূতবানের হৃষ্টি করিয়াছিলেন । সেই ভৃতবান্‌, প্রজা- 
পতির অক্কৃতকে শরবিদ্ধ করিয়া আকাশে চলিয়! যান। প্গ্রজাপতির 
অরুতকে মৃগ, ধিনি হনন করিয়াছিলেন তাহাকে মুগব্যাধ, এবং 
রোহিত নামক মৃগকে আকাশের রোহিণী নক্ষত্র বলে। যে শরদ্ধারা 
অকৃত বিদ্ধ হয়াছিল তাহা ত্রিকাণ্ড (তিনটি অংশযুক্ত )।৮ ভূতবান্‌ 
দেবগণের বরে পশুমান্‌ হইয়াছিলেন। পণুদিগের উপর তাহার আধি- 
পত্য হইল। 

শতপথ ব্রাহ্মণে এই গল্পটি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। 
তথায় দেখা যায়, প্রজাপতি স্বীয় ছুতিতার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই কার্য পাপ মনে করিয়! দেবতার! বলিলেন, পএই দেব পশুদিগের 
উপর আধিপত্য করেন, অথচ উষ্থার এই আচরণ! নিজের কন্ঠ! ও 
আমাদিগের শ্বসার প্রতি এই ব্যবহার! রুদ্র, তুমি ই্ীকে শরবিদ্ধ 


কর” 
তৈততিরীয় ব্রাহ্গণে এই আখ্যানটি একটু ভিন্নরূপে বিবৃত আছে । 


“প্রজাপতির বীর্ঘয হ্টতে বিরাট, উৎপন্ন হঈলেন। দেবান্থর বিরাটুকে 
গ্রহণ করিলেন। শ্রাজাপতি বলিলেন, ইহা আমার । বিরাট, পুর্ব 
দিকে গেলেন। প্রজাপতিও সেই দিকে গেলেন। এইরূপে প্রাজা- 
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পতি বহৃস্কান ভ্রমণ করিয়া শেষে আকাশে রোহিণী হইলেন। আকাশে 
আরোহণ জন্ত রোহিণীর রোহিণীত্ব হইল ।” 

এই সকল ব্রাহ্মণ হইতে দেখা যায়, মুগ, মুগব্যাধ, রোহিণী, গরজা- 
পতি এবং রুদ্র বা ভূতবানের পরস্পর সম্বন্ধ ছিল। এ্রতরেয় ও শতপথ 
্রাহ্মণে উপাখ্যান আরম্তে আছে, প্রজাপতির দুহিতাকে “দ্দিবম্‌ ৰা 
উষসম্‌ বা”__কেহ বা! আকাশ, কেহ বা উষ্া বলেন। ইহাতে বোধ 
হইতেছে যে, যে সময়ে এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে 
আর্ধ্য ব্রাহ্মণ-রচয়িত৷ উপাখ্যানের মূল পধ্যস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
নতুব। উষ! বা আকাশ বলিয়! উপাখ্যানটির অন্য অর্থ করিতে যাইতেন 
না। আমাদের অনুমানে এ্ীতরেয় ব্রাঙ্ষণ কৃত্তিকাদিগণনার সময়ে 
রচিত হইয়াছিল । উহাতে অদিতি ( পুনর্কস্থ ), মুগশিরা, ও রোহিণী 
লইয়া কোন না কোন কথা আছে, কিন্তু কৃত্তিকা লইয়া কোন কথা 
নাই। কৃত্তিক। ও রোহিণীর অন্তর 'পায় ১২ অংশ। এই ১২ অংশ 
সরিয়৷ আসিতে বিষুবনের প্রায় ৮০০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই দীর্ঘ 
কালের মধ্যে ধতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যানটির স্থষ্টি বল! যাইতে পারে । 

প্রজাপতির ছুহিত৷ উষা হইলেও নিশ্চিত কোন বিশেষ দিনের 
উষ!। সে দিনটি বিষুব দ্িন। পূর্বকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুব দিন 
হইত। এরতরেয ব্রাহ্মণের সময় বিষুবন্‌ এ নক্ষত্র হইতে সরিয়! পশ্চিমে 
রোহিণীতে উপস্থিত হইল। তখন লোকের মনে বিষুবনের পশ্চাদ্‌- 
গমন বিস্ময় উৎপাদন করিল। ভূতবান্‌ কে, তাহা এতরেয় ব্রাহ্মণ 
স্পষ্টই বলিয়। দিয়াছেন। ইনি মৃগব্যাধ নক্ষত্র । ভূতবান্‌ বাঁ ভূতনাথ 
এখান হইতেই পণুমান্‌ বা পণুপতি হইয়াছেন। ত্রিকাণ্ড শর, পণ্ড- 
পতির পাশুপত বাণ, শিবের ত্রিশূল, সিদ্ধান্তের ইন্বক! নক্ষত্র মান্র। 
মৃগশিরা--অর্থে মগের ভ্তায় শিরঃ যাহার। কিন্ত শিরঃ থাকিলে 
সমুদয় শরীর থাকে। বস্ততঃ কালপুরুষ, যজ্ঞপুরুষ ব! প্রজাপতির 
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আকার এই উপাথ্যানে মগের সদৃশ কল্পিত হইয়াছে। মৃগব্যাধ বা 
লুন্ধক তার! হইতে রোহিণী নক্ষত্র পর্য্যস্ত একটি রেখা করিলে সেই 
রেখা ইন্বকা তারকাত্রয় দিয়! গমন করে। ইহাই ভূতবান্‌ কর্তৃক 
মুগরূপী প্রজাপতির শরবেধ এবং ব্রহ্মা রোহিণীর দেবত! হইবার 
কারণ। 
এই কল্পনা পুরাণে নানাবিধ আকার পাইয়াছে। মহাভারতের 
বনপর্কে (২৭৭ অঃ) আছে। 
অন্বধাবন্‌ মগং রামে! রুদ্রস্তারামগং যথা । 
যেমন রুদ্র তারামৃগের অনুধাবন করিয়াছিলেন ৷ শকুস্তলায়, 
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্তামীব পিনাকিনং | 
এই তারামগ কালপুরুষ নক্ষত্র। বলা, বাছলা, তারামৃগ অর্থে তার!- 
চিহ্নিত মৃগ নহে, পরস্ত তারাময় মৃগ বা নুগাকার তার। সমূহ । * 
মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে (১৮ অঃ) যজ্ঞনাশ ঘটনা! বর্ণিত 
আছে। তথায় দেখ! যায়, 
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌন্রেণ হৃদি পত্রিণ|। 
অপত্রাত্তস্ততে। যজ্ঞ! মুগে। ভূত্ব! সপাবকঃ ॥ 
অর্থাৎ, তৎ্পরে রুদ্দ্র ভয়ঙ্কর শর দ্বার! যজ্জের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । তখন 
অগ্রিম যক্ত মুগরূপ ধারণ করিয়। সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। 
মহাভারতকার বলেন, দেবধুগ অতীত হইলে সত্যযুগে দেবতার! 
এই যক্ত করিয়াছিলেন । অর্থাৎ ইহ! বনুপূর্বকালের ঘটন!। 
এঁতরেয় ও শতপথ ত্রাহ্ষণে এবং মহাভারতেও আছে যে, যজ্ঞই 
প্রজাপতি, যক্তই সংবৎসর। প্রজাপতি প্রজ! স্থট্টি করেন, যন্ত দ্বার! 


* রামায়ণের স্বরসৃগ অর্থে স্বপর্ধাতুময় মগ নহে। এক জাতীয় সৃগের বর্ণ হুবর্ণ 
সদৃশ আছে। 
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প্রজা স্থা্ি হয়, যজ্ঞ লংবৎসরব্যাপী ছিল। সংবৎসরের সহিত কাল- 
পুরুষ নক্ষত্রের সম্বন্ধ ছিল। সে সম্বন্ধ আর কিছু নহে, এ নক্ষত্রে 
বৎসর আরম্ভ ও শেষ হইত। শতপথ ব্রাহ্ণে (৬1১।২ ) প্রজাপতির 
উত্পত্তি বর্ণিত আছে। তথায় দেখা যায়, “সাত জন পুরুষ হইতে 
প্রজাপতির জন্ম হইয়াছিল) নাভির উদ্ধে ছুইটিকে একটি, এবং অধো'- 
ভাগে ছুইটিকে একটি করিয়া সাতটি হইতে একটি হইয়াছিল। গ্রজ। 
স্ষ্টি করিয়া প্রজাপতি উদ্ধে উ্থিত হইয়াছিলেন। সংবৎসরে প্রজাপতি 
জন্মিয়াছিলেন।” 
এই বিবরণ কালপুরুষ নক্ষত্রের । প্র নক্ষত্রের মধ্যস্থল নাভি ধরিলে 
উপরে দুইটি ও নিম্নে দুইটি উজ্জ্বল তার। দেখিতে পাওয়া! যায় (চিত্র 
দেখুন) | সংবতসরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। যেহেতু সংবৎসরের 
আদি ও অস্ত প্র নক্ষত্রে হইত। 
র্‌ ' শতপথ ত্রাঙ্ণের আর এক স্থণে (৭81৩) প্রজাপতির কুর্মর্ূপ 
ধারণের কথা আছে। তিনি কুম্মরূপ ধারণ করিয়! প্রজ। সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। “তিনি করিয়াছিলেন ( অকরোৎ ) বণিয়৷ তাহার নাম কৃষ্ 
হইয়াছে । কশ্যপ অর্থে কুম্দম; এজন্ত লোকে বলিয়৷ থাকে, 'সর্বগুজা! 
কশ্পের। |” 
রী ত্রাহ্গণে প্রজাপতির বরাহুরূপ ধারণ এবং পৃথিবীর উত্তোপনের 
কথাও আছে।* এক প্রজাপতি লইয়া! এত কথ! হইয়াছে। পরে 
* বারুপুরাণে তেও অঃ ) বরাহাবতার সম্বন্ধে আছে,--“নারায়ণ বরাহ নাম পাইবেন। 
বরাহের চারিবাহু, চারিপাদ, চারিনেত্র, চারিমুখ হইবে। তদ| সংবৎসরে! তৃত্ব। 
যজ্ঞরূপে! ভবিধাতি। তখন সংবৎসর হই] যজ্ঞরূপ ধারণ করিবেন। ইহার ছয় অঙ্গ, 
তিনটি শিরঃ) তিন স্থানে ব্রিশরীরবান্‌।” পুরাপকার এ অবতারের আধাক্সিক 
ব্যাথা। দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্য ভ্রেত! স্বাপর কলি চতুষুগ্ 
বরাহের চতুষ্পদ, ক্রতুসমূহ অঙ্গ, চতুবে? চতুভূর্জ, ছুই অয্নন এবং ছুই অয়নযুখ 


বা সন্ধি চতুর্নের, ফাস্তুনী আযাড়া কৃত্তিক। ত্রিশীরষ, দিব্য আস্তরীক্ষ ভৌম তিনস্থান, 
ইত্যাদি। দেখা বায়) পুরাপকারের মতে বরাহ কালম্বরূপ ছিলেন। কিন্তু কালের 


অপর কয়েকটি উপাধ্যান পাওয়! যাইবে । কিন্ধ সকল স্থলেই কাল- 
পুরুষ"নক্ষত্র কর্নার মূলে ছিল। তাহার কখনও মৃগাকার, কখনও কৃর্ম্মা- 
কার, কখনও বরাহাকার, এবং কখনও ব! পুরুষাকার, ছাগাকার প্রভৃতি 
নানাবিধ আকার দেখা গিয়াছিল ৷ কবিকল্পনায় কয়েকটি তারার যে 
কোন আকার দেখিতে পাওয়া যায়। 

“শিব পুরাণে এই উপাধ্যানের প্রকৃত অর্থব্ক্ত -আছে। তথায় 
দেখ! যায় যে, ব্রহ্ম! মুগাকার হইয়া মুগরূপিণী সন্ধ্যার প্রাতি ধাবমান 
হইলে শিব শর দ্বার! মুগের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন | যষ্ঠ নক্ষত্রে 
(আর্্রা) সেই শর এখনও আকাশে রঞিয়াছে, এবং মগের শিরঃ 
পঞ্চম নক্ষত্রে (মুগশিরায় ) আছে ।” 

মহিয়ন্তোত্রেও এই উপাখ্যানটির রূপক প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং ছুহিতরং 

গতং রোহিদ্ভৃতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্ত বপুষা। 

ধনুপাণের্যাতং দ্িবমপি সপত্রাকৃতমমুং 
' ধ্” ত্রসস্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥ ২২॥ ' 
বখন প্রজাপতি ব্রহ্ম! কামুক হইয়! শ্থীয় ছুহিতার শ্রুতি কামনা! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তখন ছুহিতা লঙ্জ। বশতঃ মুগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্ম! 
মৃগরূপ ধারণ করিয়! তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন । হে নাথ, তুমি 
পিখাকনি£ম্যত শর দ্বার৷ বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্ম! ভীত হুইয় 
নক্ষত্রমধ্যে মৃগশিরা রূপে অবস্থিত হইলেন, তোমার শরও ( আরা 
রূপে, অথব1 শরতাড়িত ব্রহ্গা, রুদ্রের ক্রোধন্ববূপ আদ্রানক্ষত্ররূপে,- 
মধুক্থদন ) উহার পশ্চাদ্ভাগে থাঁকিয়! তোমার সেই মৃগয়!-ব্যাপার 
অদ্যাপি প্রদর্শন করিতেছে। 


সহিত বেদ ও ক্রতু লইয়া রূপক বৈষম্য ঘটাইয়াছেন। বরাহাবতাক্প কল্পনার মুখে 
পয" বা কালপুরুষ ছিল, তাহা! বলিয়াও বলেন নাই । 


পৌরাণিক জ্যোতিষ। 




















০।০/৬৭% ১১০৩৭ ) 


বৈতরণী, অদ্দিতি, গ্রজা পতি, বু, কাত্তিকেয় প্রভৃতির উপাধ্যান 
দেখুন। 

সিদ্ধান্তে আরা! ও রুত্্র এক পর্যায়, এবং মুগশিরা নন্ত্র দ্বার কাল- 
পুরুষের শিরঃস্থিত তিনটি ক্ষুদ্র তারক! বুঝায় ( নক্ষত্রাধ্যায় দেখুন )। 
শিবপুরাণও রুদ্র বলিতে আর্দ্র! নক্ষত্র বুঝিয়াছেন। আরা নক্ষত্র হইতেও 
দক্ষিণদিকে রেখ। করিলে মৃগশিরা ভেদ করিয়! যায়। কিন্তু এই 
রূপে ত্র রেখ! রোহিগীতে যায় না। অথচ রোহিণীর সহিত নিক্ষিপ্ত 
শরের সম্বন্ধ ছিল) অতএব বোধ হইতেছে, পুরাণকার ব্রাহ্মণের উপা- 
খ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন বুঝিয়াছিলেন। মহিয়স্তোত্রে উপাখ্যানটি নিতা- 
ব্যাপার রূপে বর্ণিত হইয়াছে । বল বাহুল্য, সন্ধ্যা অর্থে কেবল সায়ং- 
সন্ধ্যা নহে, প্রাতঃসদ্ধ্যাও বুঝায়। মৃগশির! নক্ষত্রের উদয়ানস্তর রোহিণী 
নক্ষত্রের উদয় হয়, যেন মৃগরূপী ব্রহ্মা রোহিণীকে অনুসরণ করিয়। 
থাকেন। 

আর একটি কথ! বলিয়া এই উপাখ্যান শেষ করা যাইতেছে। কাল 
পুরুষ নক্ষত্রের নাম যজ্ঞ ও প্রজাপতি হইল কেন? প্রজাপতি ও 
সংবতসর একার্থবাচক হইল কেন? এতদ্বিষয় টিলক মহাশয় তাহার 
গ্রন্থে সবিশেষ আলোচন! করিয়াছেন ।* মৃগশিরা নক্ষত্রে বিুবন্‌ থাকি- 
বার সময় মৃগশিরার নাম সংবৎ্সর ও যজ্ঞ হইয়াছিল। নেই সময়ে 
বর্ষ ও বন্ড আরম্ভ হইত। সংবত্সর ব্যাপিয়। যজ্ঞ হইত বলিয়া যজ্ঞ ও 
বৎসর একার্থবাচক হইয়াছিল । প্রাচীনের। বিশ্বাস করিতেন যক্তত্বারাই 
প্রজাস্থষ্টি, এবং যজ্জের অভাবে প্রজালয় হয়। যেহেতু দেবতার 
প্রাসন্নতা ভিন্ন আমাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে ন। 


* টিলক মহাশয় অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার] প্রজাপতি ও কালপুরুষ ( অগ্রহাপ্নণ 
97707) ) নক্ষত্রের :একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপরে অন্ত কয়েকটি গ্রসাণ 
প্রদর্শিত হইল। 


পৌরাণিক জোতিষ। ২৮৩ 


(৭) দক্ষ-যজ্ঞ-নাশ ও ভূতনাথ । 
বিষুপুরাণে (৪1২ ) দেখা যায়, পুর্ববকালে দেবগণ, মুনিগণ ও অগ্নিগণ মিলিত 
হইয়৷ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দক্ষ “দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজে দেদীপ্য- 
মান” হইয়! যজ্ঞলভায় উপস্থিত হয়েন। তাহার *প্রদীপ্ত অঙ্গপ্রভায়” সেই মহতী সভার 
সমস্ত অন্ধকার দুর হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সগ্াসদ্গণ স্ব স্ব আসন হইতে উখিত 
হইলেন, কেবল ব্রহ্ম! ও শিব উঠিলেন না। ব্রহ্ম! লোকগুরু; তাহার অনুমতি লইয়া 
দক্ষ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু শিবের প্রতাথান ও অভিবাদন ন! পাইয়া 
ক্রোধে দক্ষ অভিশাপ দিলেন ॥ শঙ্কর রুষ্ট হইলেন ন| বটে, কিন্তু তাহার অনুচর নন্দীর 
প্রতিশপ দিলেন যে, দক্ষ পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে তাহার মুখ 
ছাগলের মত হউক। ইহাতে আবার ভৃগু শাপ দিলেন। উভয় পক্ষের বিনাশ ভাবিয়! 
মহাদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন । 
কিছুক।ল পরে ব্রন্ধা দক্ষকে প্রজাপতি করিলেন । দক্ষের অহস্কার হইল । তিনি 
বাজগেয় যঞ্জ আরম্ভ করিলেন।* সেই যজ্জে সমুদয় ব্রন্মধি, দেবর, পিতৃ ও দেবগণের 
গু! হইল। সতী গিতৃগৃহে মহোৎসবের বৃত্বান্ত শুনিতে পাইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ উৎহ্ক 
হইলেন। কিন্তু শিব দক্ষের পুর্ববদ্েষ-বাবহার ম্মরণ করিয়া সতীকে ক্ষান্ত হইতে 
বলিলেন। সতী নিষেধ শুনিলেন না, পিতৃগৃহে গেলেন, দক্ষের দমাদর পাইলেন নাঃ 
খেদে প্রাণত্যাগ করিলেন । 
সতীর পার্ধদগণ ক্ষেপিয়৷ উঠিল। খু নামে কতকগুলি দেবতাকে ভৃগু সৃষ্টি 
করিলেন। তাহার! পার্যদগণকে প্রহার করিতে লাগিল। শিব। সমস্ত জানিতে পারি- 
লেন, ক্রোধে একট! জট] উৎপাটন করিলেন। তাহ! হইতে বিছ্বাৎ ও অগ্নিশিখার স্যার 
দীপ্তিপালী বীরভদ্র হইলেন। আপনার ত্রিশুল লইয়। বীরভদ্র যক্ঞশ।লায় দক্ষের ছাগমুও 
ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ন, কিন্তু ছেদনে সমর্থ হইলেন ন।। শেষে দেখিলেন, ব্জস্থলে 
পশুমারপোপায় একটা যন্ত্র আছে। তখন তিনি যজমানরূপ পশুকে সেই যন্ত্রে নিক্ষেপ 
করিয়] দক্ষের মুও দেহ হইতে পৃথক করিলেন। চারিদিকে হাহাকার উপস্থিত হইল । 


* পুর্ব্বকালে কোন বাক্তির অহঙ্ক!র হইলে তিনি একটা যন্ত আরম্ভ করিয়! বসি- 
তেদ। চন্দ্রও এইরূপ অহক্কারে একটা! বজ্ত করিয়াছিলেন। আরও দৃষ্টাস্ত পুর।ণে 
মহাগারত রামায়ণে আছে। লে!কের ধনকড়ি হইলে ছুর্গোৎসব করিত, অল্প দিন হইল 
বঙ্গদেশের পলীগ্রামে ইহা গর্ধপ্রকাশের এক প্রকার উপায় ছিল। কিন্তু আজ কাল? 


২৮৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


দক্ষের যজ্ঞ যাহাতে সমাপ্ত হয়) যাহাতে বজ্ঞ উদ্ধার হয়, তজ্জস্ত লোকপাল ও মুনিগণনহ 
্রক্ধ। কৈলাসে শিবকে অনুনয় করিলেন। শিব বলিলেন, প্রজাপতি দক্ষের মুও দগ্ধ 
হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ছ।গমুণ্ড হউক | ইত্যাদি 

এই পৌরাণিক উপাথ্যানের মূল তৈত্তিরীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়। 
তথায় আছে যে, দেবতার রুদ্রকে যজ্ত হইতে রহিত করিলে তিনি 
যজ্ঞকে শরবিদ্ধ করেন। * রামায়ণেও উপাখানটি আছে। 

মহাভারতে (শান্তি পঃ ২৮৫ অঃ) ও কুন্দপুরাণে দক্ষষজ্ঞনাশ 
একটু বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে । তথায় দেখা যায়, দধীচি বজঞস্থলে রুত্র- 
দেবকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন। পরে মহাদেবের মুখ হইতে এক 
অদ্ভুত “ভূত” উৎপন্ন হইয়। দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিলেন। আবার, তাহার ক্রোধ হইতে 
বীরভদ্র নামক রুদ্র উৎপন্ন হইয়! বজ্ঞকে ভন্মসাৎ করিলেন। তখন সকলের ভয় হইল, 
দক্ষ বীরভদ্বের শরণাগত হইলেন, এবং মহাদেবও প্রসন্ন হইয়। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া 
দিলেন। ( এখানে দক্ষষজ্ঞে দধীচির নাম আসে কেন 1) 

ইহার পূর্র্ব অধায়ে আবার অন্যরূপ আছে। সেখানে দেখা বায়, পিণাকপাঁণি কর্তৃক 
যজ্ঞ সর্ববতোভাবে বধামান হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্রবক আকাশে যাইতে লাগিল। এইরূপে 
যাইতে দেখিয়। শৃলগপাণি ধন্ুর্বাণ লইয়! তাহার অনুসরণ করিলেন |? 

বায়ুপুরাণ (৩০ অঃ) বলেন, পূর্্বকালে হিমালয়ের পৃষ্ঠে গুভগঙ্গাদ্বারে দক্ষ বজ্ঞ 
আর্ত করির/ছিলেন। দধীচিমুনি বজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়। 
বলিলেন, “অপুজোর পুজা এবং পুজ্যের অপৃঞ্জা করিলে পাপ হয়। তুমি পশ্ভর্তাকে 
কেন আহ্বান করিলে না? তারপর, দক্ষ মৃগরূপেণ চ।কাশে প্রপলায়িতুমারভৎ । 
বীরভদ্র অন্তরীক্ষগত দক্ষের শিরস্ছেদন করিলেন। শূলম্বার! তাহার বদন বিদীর্ণ হইল । 

দক্ষের ছাগমুণ্ড প্রভৃতি, দক্ষের ও বীরভত্রের বিশেষণগুলি স্মরণ 
করিলেই দক্ষষজ্ত নাশকে একটি রূপক বলিয়। মনে হয়, এবং এই 


* খগবেদের বিখ্যাত পুরুষ সুক্তে 'পুরুষকে' বজ্জীয় পশু রূপ কল্পন। করিয়া! বলি 
প্রদানের কথা আছে। অনেক বৈদিক পঞ্ডিত এই ছুক্তটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন । 
এই কষ্সন।র মূলে তৈত্তিরীয় সংহিতোক্ত রলপকটি ছিল কি? 

1 প্রজাপতি ও রুজ বরন দেখন। 
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' উপাখ্যান এবং প্রজাপতি ও রুদ্রের উপাখ্যান এক বলিতে সংশয় থাকে 
না। দক্ষ প্রজাপতি ও কালপুরুষ নক্ষত্র। তাহারই ছাগ বা মৃগমুণ্ড 
আছে। বীরভদ্র বা রুদ্র অপর কেহ নহেন, মুগব্যাধ তারা । 

উপরি লিখিত ও পরবর্তী কয়েকটি আখ্যানে ভূতবান্‌ ও পণুপতির 
উল্লেখ আছে । বোঁধ হয়, মহাদেবের আকার-বাহনাদি কল্পনার মুল 
এই সকল উপাখ্যানে পাওয়। যায়। ব্রাহ্গণে প্রথমে ভূতবানের 
কল্পনা, পরে সেই ভূতবান্‌ পণুপতি, বীরভদ্র, রুদ্র প্রভৃতি এক হইয়! 
পড়েন। বায়ুপুরাণে (শার্বস্তবে ) ভূতবান্কে পিণাকী, ত্রিশুলী ; 
যেহেতু তিনি পিণাক বা ত্রিশূল দ্বার! দক্ষ, বা যক্ত-রূপ দক্ষকে বিদ্ধ 
করেন। তিনি চন্দ্রশেখর ; যেহেতু আর্দ্র নক্ষত্রের অধিপতি চক্র, 
আর্দ্র! যক্ত-পুরুষের এক হস্ত। তিনি নীলকণ্ঠ; যেহেতু নীল আকাশে 
তিনি বিরাজমান, বা কণ্ঠদেশে নাল আকাশ । তিনি বুষযান; যেহেতু 
বুষরাশির সন্নিকটে যজ্জঞপুরুষ ও মুগব্যাধরূপ ভূতবান্। তিনি দিগ্বাসঃ 
তিনি ভিন্ন আর কে? তিনি হরগৌরীরূপ ? মিথুন রাশির অর্ধানর অর্ধা- 
নারীরপ। তিনি গঙ্গাজল-প্লাবিত-কেশ 7) যেহেতু সোম-গঙ্গাধর ৷ 
তিনি কাল, মহাকাল; কারণ তিনি কালপুরুষ । তিনি দগুকুষ্ণাজিন- 
ধর, ঘোররূপধূক্‌, ব্যালযজ্ঞোপবীতি ; যেহেতু তিনি কালপুরুষ নক্ষত্র 
( নক্ষত্রাধ্যায় দেখুন ) ইত্যাদি । বস্ততঃ পুরাণকারগণ পশুপতির যে 
ষে প্রধান নাম করিয়াছেন, সে সকলেরই উৎপত্তি কালপুরুষ ও তৎ- 
সন্নিহিত আকাশে দেখিতে পাওয়া বায়। তিনি কোথাও পুনর্বস্ত, 
কোথাও মৃগব্যাধ, কোথাও যজ্ঞপুরুষ হইলেও নক্ষত্র-বিশেষেই তাহার 
কল্পনার মূল। অমরকোষের কোন কোন টীকাকার এবং পুরাণ- 
বিশেষও পশুপতি প্রভৃতি নামের অন্ত অর্থ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন । 
কেহ বলেন, পশ্ড--সংসারী ঃ; কেহ বলেন, পণ্ত-_প্রমথ/; কেছ বা 
বলেন, পণ্ড--ইন্জ্রীদি কীট পর্য্যন্ত । কিন্তু প্রথমে ব্রান্ষণ, তাহার বহুকাল 


২৬৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


পরে পুরাণের স্থাষ্টি। স্থৃতরাং মৃলার্থ ত্যাগ করিবার কারণ নাই। 
পরে কাঠিকেয়ের জন্মবৃতাস্তে আমাদের অনুমানের অন্ত প্রমাণ পাওয়! 
যাইবে । 

৬৬) বৃত্রাস্থরাদি বধ। 


বিষুপুরাণে (৬৭) দেখা যায়, ত্ষ্টা প্রজাপতি দৈতাকস্তা৷ রচনাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তাহাদের সন্তান বিশ্বরূপ। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র মদোন্মত্ত হইয়। পরম 
আচার্ধা বৃহস্পতির সমাদর করেন নাই। বৃহস্পতি আপনার মায়াবলে অদৃশ্য হইলেন। 
তখন দেবরাজ বিমর্ষ হইলেন। শেষে স্বয়স্ুর পরামর্শে দেবগণ বিশ্বরূপকে পুরে[হিত পদে 
বরণ করিলেন। 

বিশ্বরূপের তিনটি মুণও্ড ছিল। তিনি যজ্ঞ করিতে করিতে মাতৃকুলের প্রতি পক্ষপাতী 
হুইয়া অনুরদিগকে ও হবি9তগ দিতেন । এই কারণে ইন্জর বিশ্বরূপের তিনটি মুণ্ডই ছেদন 
করিলেন। 

বিশ্বরূপের পিতা ত্ব্া কুগ্ধ হইয়! দক্ষিণাগ্রি হইতে ভীষণাকার অনুর সৃষ্টি করিলেন । 
দেবগণ সন্তস্ত হইয়া ন।রায়ণের শরণ লইলেন। তিনি বলিলেন, “ধাধিশ্রেন্ঠ দধাঞচ 
সমীগে গমন করিয়া উহার শরীর যা! কর। তদ্দার! বিশ্বকর্দ্া অন্তর নির্মাণ করিবেন । 
তাহাতে আমার তেজঃ থাঁকিবে, তুমি বৃত্রান্থর বধ করিতে পারিবে ।” তাহাই হইল। 
ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের ঘোরতর সংগ্রাম হইল বৃত্রের গিরিশূঙ্গ তুলা মন্তক অতিবেগশালী 
বস্তু দ্বারাও ছেদন করিতে ৩৬০ দিন লাগিল । 

ইহা বৃত্রাস্তর বধের পৌরাণিক আখ্যান। খগ্বেদে (১০।৮) 
আছে, বিশ্বরূপ ত্বষ্ঠার পুত্র এবং তাহার তিনটি শিরঃ ছিল। তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় ও শতপথ ব্রাহ্গণে এই আখ্যানটি আরও বিস্তারিত বর্ণিত 
আছে। 

মহাভারতে ( উদেঘাগ পর্বে ) প্রিশিবা ও বৃত্রাস্থুর বধের উপাখ্যান 
কিঞ্চিৎ ভিন্ন দেখ! যায় ।* 


রর * শাস্তি পর্বে বৃত্রসংহার একটু ভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। তথায় বৃত্র পরম 
বকব। 
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ত্রিশিরার প্রথর তপন্তা দেখিয়! ইন্দ্র ভীত হইলেন, পাছে তিনি ইন্ত্ত্ব প্রাপ্ত হন। 
অগ্র! হবার! ত্রিশিরার তপস্ত| বিদ্ব করিতে না পারিয়৷ শেষে নিজেই বজ্ব নিক্ষেপ করি- 
লেন। বিশ্ববূপ হত হইলেও কিন্তু দীপ্ততেজা ও জীবিতের স্য।য় বোধ হইতে লাগিল । 
সেই সময় একজন তক্ষ! কুঠার স্বদ্ধে যাইতেছিল । ইন্দ্র তাহাকে বিশ্বরূপের মন্ত কত্রয় 
ছেদন করিতে বলিয়! এই বর দিলেন, 
শিরঃ পশোস্তে দাস্তস্তি ভাগং যজ্ঞেমু মানবাঃ ॥ 
যাহা হউক, বিশ্বরূপ হত হইলে তুষ্ট! ত্ুদ্ধ হইয়া! বৃত্রান্থর স্থষ্টি করিলেন। বৃত্রের 
সহিত ইন্দ্র যুদ্ধে পারিলেন না, শেষে ধধিগণ উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিলেন। বৃত্র 
সন্ধিতে সম্মত হইয়! ইন্দ্রকে বলিল, “আমি 
ন শুক্কেণ ন চার্ডেণ নাশ্মন] ন চ দারুণ] । 
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেপ ন দিব! ন তথ] নিশি ॥ 


ইন্দ্রের অবধয হইলে সন্ধি করিতে পারি ।” উন্দ্র অঙ্গীকার করিয়! শেষে রাত্রি নয় 
দিব! নয় এমন রৌদ্র সন্ধাকাগে, শুক্ক নয় আর নয় এমন সমুদ্রফেন দ্বারা বৃত্রকে বধ 
করিলেন। 

ফেন দ্বারা অস্থ্রবধের উপাখ্যান নমুচি সম্বন্ধেই দেখা যায়। 
খগ্বেদে (১০।৬১৮) আছে, “ইন্্র নমুচিবধকালে ফেন নিক্ষেপ 
করিতে করিতে আসিয়াছিলেন।” তাগ্ড ব্রাহ্মণে নমুচিবধোপাখ্যান 
আরও বিস্তৃতভাবে আছে । 

এইরূপ, বেদে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্র, নমুচি, অহি, শুষ প্রভৃতি অনেক 
অন্থরের নিধন লিখিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! এই সকল উপা- 
থ্যানে ইন্ত্রকর্তৃক অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ বুঝিতে বলেন। এই সকল 
অস্থুর যেন মেঘে লুক্কায়িত থাকিয়। বৃষ্টি হইতে দেয় ন1; ইন্দ্র বজদ্বারা 
মেঘ বিনাশ করিলে ভূমিতল বৃষ্টিপাত হয়| 

আমাদের বোধ হয়, ইন্্রকর্তৃক মেঘ হইতে জল বর্ষণ এবং 
বৃত্রান্থরাদ্দির নিধন ছুইটি পৃথকৃ ব্যাপার। খগবেদে (৫1৩২১) 
মাছে, “কে ইন্দ্র! তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গম মার্গ 


২৮৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


উদ্মুক্ত করিয়াছ ; তুমি রুদ্ধ জল সকলকে মুক্ত করিয়াছ ; তুমি প্রকাণ্ড 
মেঘের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়। বৃষ্টিধার। পাতিত করিয়াছ, এবং দন্থুর 
পুত্র (বৃত্রকে ) সংহার করিয়াছ।” এখানে ইন্দ্রের কয়েকটি কার্ধ্য 
বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, বৃত্রকেও বধ 
করিয়াছিলেন । টিলক মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন, বৃত্র যদি মেঘ তয়ঃ 
এবং বৃত্রান্থুর বধ অর্থে যদি বুষ্টিপাতন হয়, তবে খগ্বেদের মধ্যেই 
বত্রের আকার মুগের সদৃশ বলা হইয়াছে কেন (১/৮০১৫।৩২,৫।৩৪, 
৮1৯৩)? তার পর, ইন্দ্র বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছেদন করেন, 
তিনি নমুচিকে সমুদ্রের ফেন দ্বারা হত করেন। এ সকলের তাৎপর্য 
কি থাকে? 

দধ্যঞ্চ সম্বন্ধে যে উপাধ্যান আছে, তাহারই ব! অর্থ কি? দধ্যঞ্চ 
ব! দধীচ বেদের একজন খষি। খগ্বেদে আছে, ইন্দ্র তাহাকে কতক- 
গুলি বিদ্যা € মধুবিদ্য| ) শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু বলিয়াছিলেন, সেই 
সকল বিদ্যা অন্ত কাহাকেও শিখাইলে ইন্দ্র দধ্যঞ্চের শিরশ্ছেদ করি- 
বেন। সেই সকল বিদ্যাদানের নিমিত্ত অস্বীদ্বয় দধ্যঞ্চকে প্রবৃত্ত 
করাইলেন, এবং ইজ্রের কোপ হইতে দধ্যঞ্চকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
তাহার! দধাঞ্চের মন্তকের পরিবর্তে একটি অশ্বমুণ্ড যোজন! করিয়। 
দিলেন। পরে ইন্দ্র দধ্যঞ্চের অশ্বমুণ্ড ছেদন করিলে অস্বীদ্ঘয় তাহার 
স্বীয় মুণ্ড সংলগ্ন করিয়! দিলেন। তার পর, অন্থরগণের উপদ্রবে যখন 
ইন্ত্র দধ্যঞ্চের অন্বেষণ করিলেন, তাহাকে অশ্বমুণ্ড প্রদর্শিত হঈল। 
তিনি তাহার অস্থি দ্বার! অস্ত্র নির্দাণ করাইলেন এবং নবগুণ নবতি 
বুন্রকে হনন করিলেন (১/৮৪)। 


*। মহাভারতে (শলা পঃ ৫২ অঃ) এই গল্পটি আছে। তথায় কিন্ত আছে, 
দৈতাদ(নবধীরাপাং জখান নবতির্ণ ব। অর্থাৎ নবগুপ নবতি দৈতাদানব হত হয়। 


পৌরাণিক জোতিষ। ২৮৯ 


এই সমুদয় উপাখ্যান বিবেচনা] করিলে বোধ হয়, প্রাচীন 
মৃগশিরা নক্ষত্র লইয়। ইহাদের কল্পনা হইয়াছিল। উহার মস্তকস্থিত 
তিনটি তারাই বিশ্বরূপের তিনটি শিরঃ। এক সময়ে যখন মৃগশির! 
নক্ষত্রে বিষুবন্‌ ছিল, তখন তথায় দেবযান ও পিতৃষান মিলিত হইয়া- 
ছিল। এই পিতৃযান অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের যে অর্জাংশ বিবুবদ্‌ বৃত্তের 
দক্ষিণে থাকে, তাহ! দক্ষিণস্থ বলির! অন্গুরলোক মনে করা অন্ঠায় 
নহে। পূর্বেও এই প্রকার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 

বিশ্বরূপ ও বৃত্র, উভয়েই তষ্টার পুত, এবং ত্বষ্টাও একজন প্রজাপতি 
ছিলেন। বোধ হয়, উভয়েই কালপুরুষ নক্ষত্র । এই সকল উপাঁ- 
খ্যানে ইন্দ্র কালপুরুষ-রূপ অস্থরগণের হননকারী। জোস্ঠা নক্ষত্রের 
নাম ইন্দ্র নক্ষত্র । কালপুরুষ বা যৃগশির1 নক্ষত্র হইতে জ্যেন্ঠ! চতুর্দশ 
নক্ষত্র । সুতরাং যে সময়ের কথ। বল! যাইতেছে, নে সময়ে 
এক ক্রান্তিপাত কালপুরুষ নক্ষত্রে, অন্টি জনা নক্ষত্রে 
হইত। ধনিষ্ঠা যেনন এক সময়ে নক্ষত্র চক্রের আদি ছিল, 
তার পূর্বে জ্োষ্ঠাও তেমনই আদি নক্ষত্র ছিল। জোষ্ঠা নাম, 
এবং জোষ্ঠার দেবতা ইনু, ইহাদের অন্ত কোন অর্থই জঙ্গত 
বোধ হয় না। মুগশিরা ও জোয্ত। দিয়! ক্রাস্তিপাত-প্রোত-স্ত্র 
গমন করিত বলিয়া ইন্্র ও জোঠার সন্বন্ধ পাওয়া ষায়। অস্থরাকার 
মৃগশিরাকে ইন্দ্র নিহত করেন, দেবাস্থরের নিত্য সংগ্রাম শান্ত হয়। 
পুরাণমতে, বৃত্রকে বধ করিতে ৩:০ দিন লাগিয়াছিল। লাগিবারই 
কথা। বেদে ৩৬০ দিনে বৎসর হইত । মৃগশিরা হইতে আরম্ভ করিয়! 
পুনর্ধার তথায় আসিতে সুর্যের তত দিন লাগিত। ইহা বহু পুর্ব্ব- 
কালের কথা । পরে রবি-বর্ধ ৩৬৬ দিন বলিয়। স্থির হয়। বিশ্বরূপকে 
হনন করিতে ইন্দ্র মহাভারতে হ্ত্রধারকে বর দিলেন যে, মানবগণ 
যজ্ঞকালে যে পণ্ড বধ করিবে, তাহার মন্তকটি ভাগন্ব্ূপ তোমাকেই 

১৯ 


অর্পণ করিবে । বিশ্বরূপত পণ্ড ছিলেন না, তবে এপ্রকার বর 
ইন্দ্রের মনে আসিল কেন? উপাখ্যানটি লিখিবার সময় বৈদিক যজ- 
মান পণ্ডর বৃত্তাত্ত মহাভারতকারের মনে নিশ্চিত উদিত হইয়াছিল। 
এখন নমুচি সংহারের কথা । উপরে দেখা গিয়াছে, বৃত্রাস্থর ও 
নমুচি কোন কোন উপাখ্যানে এক হইয়! গিয়াছে । যাহা হউক, যে 
অন্থরকে পরাজয় করিতে ইন্্র অসমর্থ হইয়াছিলেন, শেষে সেই অসুর 
ফেন দ্বারা নিহত হইল ! রাত্রিও নয়, দ্িবসও নয়, এমন সময়ে-- 
অর্থাৎ হুর্ষ্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ধে_নমুচি হত হয়। হত হইলে দ্েব- 
লোক ও যমলোৌকের পথ মুক্ত হয়, নমুচি এই ছুই পথের মধ্যস্থলে 
থাকিয়। দেবাস্থুরের দ্বন্দের কারণ হইয়াছিল । প্রাচীন মৃগশিরা নক্ষত্র 
বিষুবন্‌ থাকিলে অবশ্ত সেইথানেই দেবধান ও পিতৃযানের সন্ধি হইত। 
এই প্রকার সন্ধি করিয়! ইন্দ্র নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন। 
সমুদ্রের ফেন কি? পূর্বে বল! গিয়াছে, বেদে ও পুরাণে নীল 
নভোমগুল ও নীল সাগর এক বলিয়া বোঁধ হইত। বেদের নানা স্থানে 
আকাশ সমুদ্রের উল্লেখ আছে (২৩৬ পৃঃ)। লিঙ্গপুরাণ স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন যে, সমুদ্র দুইটি, একটি অস্তরিক্ষে অপরটি ভূতলে | বেদের বরুণ 
আকাশের অধিপতি, পুবাণের বরুণ জলাধিপতি। বেদের অনেক 
লে সমুদ্র অর্থে অস্তরিক্ষ 1 বৈদিক নিঘণ্টতে আকাশের নামের 
মধ্যে সমুদ্র আছে। নীচে সমুদ্র, উপরেও সমুদ্র । এই উর্ধান্থিত 
সমুদ্র উদকময় অস্তরিক্ষ। বস্ততঃ ঘিনি শরৎকালের নির্মল আকাশের 
নীলবর্ণ, তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুভ্র অভ্রের কিংবা তারকার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনিই উহাকে শুভ্রফেনপুঞ্জ-সমাকীর্ণ নীল 


পমুদ্রের সহিত নিশ্চিত তুলনা করিবেন । 
এই উপম! এমন স্বাভাবিক যে, সংহিতা লিধিতে লিখিতে বরাহ বলিতেছেন, 
তিমিসিতান্বধরং মশিতারকং ক্ষটিকচন্ত্র মনু শরদ্ছ্যাতি। 
ফণিফণোপলরশ্সি শিখিগ্রহং কৃটিলগেশবিয়চ্চ চকার যঃ ॥ 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৯১ 


অর্থাৎ যিনি [ অগন্ত্য ] কুটিলগতি নদী সমুহের ন্বামী সমুদ্রকে আকাশের সমান 
' করিয়াছিলেন । আন্ত্নিক্ষ সমুদ্রের শুরু মেঘ মতস্ত, তারকা মণি, চন্দ্র ক্ষটিকমপি, 
শরৎকাস্তি জলাভাব, ধুমকেতু সর্পফণাধৃত মণির রশ্মি । 
কবি কল্পনার ত কথাই নাই। বাম্মীকি বলিতেছেন, ( বাঁলকাণ্ডে ), 
শতাদিতামিবাভ।তি গগনং গততো য়দমূ। 
শিশুমারোরগগণৈ মনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ॥ 
চঞ্চল শিশুমার, সর্প ও মৎস্ত নমুহ দ্বারা মেঘশুম্ গগন শত আদিতাবও প্রকাশ 
পাইতেছে। 
সাহিতা দর্পণে, 
নেদং নভোমগুলমন্তুরাশি নৈতাশ্চ তারা নবফেনভঙ্গাঃ | 
ইহ। নভোমওল নহে, অন্বুরাশি (সমুদ্র); এ সকল তার! নহে, সমুদ্রের নবফেন 
ভঙ্গনাত্র। 
মহিম্নস্তোত্রে আরও হন্দর ; ষথা, 
বিয়দ্‌ ব্যাপী তারগণগুণিত ফেনোদ্গম রুচিঃ 
প্রবাহে বারাং যঃ পৃষতলঘু দৃষ্টঃশিরদি তে। 
জগদ্‌ দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি- 
ত্যনেনৈবোন্রেয়ং ধৃতমহিম দিবাং তব বপুঃ॥ 
হে ঈশ! যে গগনব্যাপী বারি প্রবাহে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রতিফলিত হইয়া ফেনার ম্তায় শোভ! 
পাইতেছে, এবং যাহ! তোমার শিরোদেশে জলবিন্দুর ন্যয় অতি সুগম লক্ষিত হইতেছে; 
সেই বারিপ্রবাহে পরিবেষ্টিত হইয়া এই জগ সমুদ্রপরিবেষ্টিত স্বীপের ন্যায় শোভা 
পাইতেছে। তোমার দিবারূপের যে কত মহিমা, তাহা ইহ! হইতেই জানা যাইতেছে। 
আর একটি দৃষ্টান্ত না দিয়! থাকিতে পারিলাম না। রঘুবংশে কালিদাস, 
বৈদেহি পশ্তামলয়াদ্‌ বিভক্তং মত সেতুন। ফেনিলমন্থুরাশিম্‌। 
ছায়াপথেন্যে শরতপ্রসমন্মাক।শমাবিক্কিত চারুতারম্‌ ॥ 
সীতার সহিত রাম বিমানে আরোহণ পূর্বক লঙ্কা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে 
বলিতেছেন, ছে বৈদেহি ! দেখ ফেশিল অন্ুরাশি মৎকৃত সেতুদ্বার৷ মলয় পর্ধান্ত বিভক্ত 
হইয়। যেন শরৎকাঁলে বিমল তারকিত নতোমণ্ল ছায়াপথ হারা বিভক্ত হইয়াছে। 


ইহার পর আর বলিতে হইবে না ষে, সুরগঙ্গার ফেন দ্বার! 


স২/৯/৬৮% ৬)।৩৭ ॥ 


নমুচি হত হইয়াছিল। নমুচি বৈদিক কালের মৃগশিরা নক্ষত্র। 
উহা স্ুরগঙ্গার নিকটে অবস্থিত, ইন্দ্র যেন এ গঙ্গার ফেন বার 
অন্থরকে সংহার করিতেছেন। 

দধ্যঞ্চ বা দধীচ মুনির উপাথ্যানের মুল নির্ণয় করা ছুরূহ। 
দধ্যঞ্চ অর্থে দধি সিঞ্চন, যে দধি নিক্ষেপ করে, কিংবা! যে দধির 
সহিত দীপ্তি পায়। খক্‌ সংহিতায় লিখিত আছে, কোথায় সোম 
লুক্কায়িত ছিল, তাহ! অশ্বিগণকে দধ্যঞ্চ দেখাইয়! দিয়াছিলেন। আরও 
দেখা বায়, পণীরা পর্বতের গুহার মধ্যে ইন্দ্রের গাভী লুকাইয়! 
রাখিয়াছিল। পথিমধ্যে তাহার! সরমাকে দেখিতে পায়; পাছে 
সে ইন্দ্রকে বলিয়! দেয় এজন্য তাহার। সরমাকে দুগ্ধ দিয়! ভুলাইর! 
রাখিয়া গিয়াছিল। ইন্দ্র সরমাকে গাভী সকলের বুন্তাস্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন; সরম! উত্তর করিল না। তাই ইন্দ্র সরমাকে পদাঘাত 
করিলেন, তাহাতে তাহার উদরস্থ হুপ্ধ বাহির হইয়! পড়িল। আরও 
দেখ! যায়, "গুনাশীরৌ” € বৈদিক ছুইটি কুকুর) স্বর্গের ছুপ্ধ পৃথিবীন্ছে 
বর্ষণ করে। 

এই ছুই কুকুর কে, তাহা উপরে বল! গিয়াছে। হ্বর্গের ছুগ্ধ, 
দবি যে স্বন্ণদীর জল, তাহা ক্ষীরোদ নাগর মন্থনের ব্যাখ্যায় পাওয়! 
গিয়াছে। সরমা (মৃগব্যাদ তারা) স্থরগঙ্গার পার্খে অবস্থিত। 
এই রূপে দেখা যায়, সরমা, রুদ্র, দধ্য্ একই । দধ্যঞ্চের অস্থি- 
দ্বার ব্জ নির্মিত হইয়াছিল। বৃত্রান্থর (€ কালপুরুষ) রুদ্রকর্তৃক 
শর বা ত্রিশুল বিদ্ধ হইবার মত দধীচির অস্থিনির্দিত বজ্ঞ দ্বারাও 
বিনষ্ট হইয়াছিল। 

আর একটি বৈদিক উপাথ্যানের উল্লেখ করিয়া! এতদ্‌ বিষয়ের 
উপসংহার করা বাইতেছে। খগ্বেদের ১ম মগুলের ৮৬. 
হক্তট ইন্্, ইন্্রাণী ও বৃষাকপির পরস্পর উদ্তি গ্রত্যুক্তি। রূধাকপি 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৯৩ 


হরিদ্বর্ণ, মৃগমুত্তি, ও ইন্জ্রের প্রেমাম্পদী। তাই ইন্দ্রাণী বুযাকপিকে 
দ্বেষ করিতেন। তিনি ভয় দেখাইতেন যে, তিনি বুষাকপির 
শিরশ্ছেদন করিবেন, তাহার কর্ণে দংশন করিতে একটা কুন্ধুর 
লাগাইয়া দিবেন। ইন্দ্রের অন্ুনয়ে ইন্দ্রাণী বলিলেন, তিনি বুষ! 
কপিকে বধ করেন নাই, অন্য একটাকে করিয়াছেন, ইত্যাদ্দি। 

রমেশ বাবু বৃধাকপিকে একজাতীয় বানর বলিতে চান। 
কিন্তু প্রথমেই বপিয়াছেন, “বুষধাকপির প্রকরণ একটি ছুরূহু 
অংশ।” টিলক মহাশয় ইহার অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন ।* তিনি বলেন, বুষাকপি অপর কেহ নহে, বৈদিক 
মৃগশিরা নক্ষত্র । বৃষাকপির জন্ত যজ্ঞাদি বন্ধ হটয়াছিল। শেষে 
উন্ত্র, ইন্দ্রাণী ও বুষাকপির মিলনে যজ্ঞ নির্বাহ হইতে লাগিল। 
এই মুগশিরা হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, এবং বৎসরের প্রারস্তে 
ঘজ্তও আরম্ভ হইত ।1 


(৯) কার্তিকেয় বা ষড়াননের জন্ম ও তারকা স্থর- 
বধোপাখ্যান। 


বিষুপুরাণে (১/১৫1১১৬) কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তাস্ত সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে। অগ্নির পুত্র কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিকাগণ 
কর্তৃক পুত্ররূপে পালিত হওয়াতে তিনি কার্তিকেয় নাম প্রাপ্ত হন। 

রামায়ণে (বালকাণ্ড ৩৬ নর্গ) কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বর্ণনা! আছে। 


*  সৃগশিরা সম্বন্ধীয় সমুদায় উপাথান টিলক মহাশয় স্বরচিত গ্রন্থে ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। তিনি নুত্র ধরাইয়! না দিলে আমরা উপরের লিখিত সমুদয় অর্থ 
হরত বাহির করিতে পারিতাম না। 

1 অগ্রিপুরাণ (২৫ অঃ) বুষাকপির অর্থে বলেন বৃষস্ধর্ম্ম। কপি-্মহাবরাহ। 
'বিষু মহাবরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার নাম বুষাকপি। (২৭৯ পৃঃ) 


২৭৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


তথায় দেখ! যায়ঃ শৈবতেজঃ হুতাশনে প্রবেশ করিলে তাহ! শেঁতপর্বত 
ও অতুযজ্জল দিব্য শরবনে পরিণত হয়। সেই শরবনে অগ্নি হইতে 
মহাত্জজ। কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সর্গে দেখা যায়, অগ্থি 
সুরগঙ্গায় তেজঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্ুরতরঙ্জিণীর পক্ষে সে 
তেজঃ অসহা হইল। তিনি তাহা হিমালয়ে নিক্ষেপ করিলে কুমারের 
জন্ম হইল। কুমারকে স্তন্তপান করাইতে দেবতার! কৃত্তিকাগণকে 
নিদেশ করিয়াছিলেন । 

অন্ান্থ পুরাণেও কুমারের জন্মবৃন্তাস্ত বর্ণিত আছে বটে, কিন্ত 
কালিদানই কুমারের সম্ভব বলিতে পারেন। তিনি কবিকুলচুড়ামণি 
হইলেও পৌরাণিক মুল পরিত্যাগ করেন নাই। 

মহাভারতে ( বনপর্ব ) কার্তিকেয় জন্মবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে অনেক কথা 
আছে।* সমুদয়ের বিভেদ করা সহজ নহে। বনপর্ধের ২২৩ অধ্যায়ে 
আছে, বমিষ্টাদি ধধিগণের নিকট হুতাশন হুত হবা প্রতিগ্রহপূর্র্বক দেবতা দিগকে 
অর্পণ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন, ধধিগণের সুবর্ণবেদীসদৃশী, অমলচন্দ্রলেখসদৃশী, 
হুতাশনশিখাসদৃশী, অদ্ভুত তারাসদৃশী পত্তীগণ স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। 
তাহাদিগকে দেখিয়া অগ্নি অনঙ্গের বশবর্তী হইলেন। দক্ষকন্যা। ন্বাহা! অগ্নির ভাব 
জানিতে পারিয়া অঙ্গিরার ভার্যা শিবারূপে অগ্নিকে ভজন করিলেন। পাছে 
খাধিপত্বীগণ জানিতে পারেন, এই ভয়ে অগ্নির শুক্র শরন্তশ্বনিকরে শ্েতপর্ববতের 
এক কুওমধো নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে অরুদ্বতী ভিন্ন অপর ছয় ধষিপত্বীর 
রূপ ধারণ করিয়া! সেই দেবী অগ্নি.ক ভজন! করিলেন, এবং প্রতিপদ তিথিতে 
অগ্নির রেতঃ ছয়বার কুওমধো নিক্ষেপ করিলেন। বহ্বিশুক্র তথায় স্বন্ন ('খলিত ) 
হইলে তেজঃপুগ্ীসম পুত্র উৎপন্ন হইল । এই জন্য পুত্রের নাম ক্বম্দ হইল ।.1 স্কন্দের 
মাতা কে, তদ্‌বিষয়ে কিছুই স্থির হইল না। এদিকে সপ্তধধিগণ অরুত্বন্ী ভিন্ন 

* শলাপর্ধ্বে এই জদ্মবৃত্তাস্ত অন্তপ্রকার আছে। অনুশাসন পর্বেও আছে, তাহ! 
পুরাণের মত। 


1 মহাভারতের অনুশাঁপন পর্ধে অন্য অর্থ আছে। গঙ্গাগর্ভ হইতে শ্বলিত হওয়াতে 
ক্ষন্দ, এবং গুহামধো বাস বশতঃ গুহ নাম হয়। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ২৯৫ 


অপর ছয় পত্তীকে তাগ করিলেন। কারণ, স্বাার প্রতারণা কেহই বুঝিতে পারেন 
নাই, সকলেই এ ছয় খষিপত্বীকে স্বন্দের জননী বলিয়া মনে করিলেন । ভাহারাই স্কদ্ধের 
মাতা হইলেন । বহ্ধি স্বন্দকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন। উপগ্রহ সহ গ্রহগণ, খধিগণ, 
মাতৃগণ, ও হুতাশন প্রভৃতি ক্ন্দকে বেষ্টন করিয়! অবস্থিত রহিলেন। তাহার অপরিমেয় 
বল দেখিয়! ইন্দ্র দ্বেষ পূর্ব্বক ভাহাকে বজ্জদ্বার1 প্রহার করিলেন। বজের বিশন অর্থাৎ 
প্রবেশ হেতু কাঞ্চনসন্নহযুস্ত এক যুব। উৎপন্ন হইলেন । বিশন হেতু জাত বলিয়! ভাহার 
নাম বিশাখ হইল | * 

ক্কন্দের ছয় মুখ; তন্মধো যষ্টমুখ ছাগময়। তাহার দ্বাদশ বাহু, তন্মধো এক হস্তে 
এক বলবান্‌ তাত্রচুড় কুকুট ধরিয়া থাকেন । পরিধানে রক্তাম্বর | 1 

তার পর, আখানে অগ্নি ও রুদ্র এক বলিয়! স্ন্দ রুদ্রপুত্র হইয়াছেন । তাহার বল- 
বাঁধা দেখিয়। সকলেই ঠাহ।কে পরিতুষ্ট করিতে আমিলেন ॥ ইন্দ্র বলিলেন (২২৯ অঃ); 
রোহিণীর কনিষ্ঠ ভগিনী দেবী অভিজিৎ জোষ্ঠত। ইচ্ছ! করিয়৷ তপন্ত্ঘ বনে গিয়াছেন। 
গগন হইতে এ নক্ষত্র বিচ্যুত হওয়াতে নক্ষত্রসংখা। পুরণ করিতে পারিতেছি ন!। 
্রহ্ধা, ধনিারি কালের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, পুর্বে রোহিণীই সেই কাল ছিলেন ; 
হৃতরাং কালের সংখাও সমান ছিল । তখন কৃত্তিকা স্বর্গে গমন করিলেন। 

এবমুক্তেন শত্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতা।। 
নক্ষত্রং সপ্তশীর্বাভং ভাতি তদ্‌ বহ্ছি দৈবতং 

সেই বহি দৈবত নক্ষত্র ( কুত্তিকা ) সপ্ত শীর্ষের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। 

ত।র পর, স্বন্দ দেবসেন] নামী কন্যার স্ব'মী হইলেন। এইরূপে তিনি দেবসেনা-পতি 
নাম পাইলেন। এই দেবসেনা-পতিরূপে তিনি মহিষাস্থরকে নিহত করেন। 

অনুশাসন পর্বেব যে জন্মবৃত্তান্ত আছে, তাহাতে মহিষাস্থরের পরিবর্তে তারকানুর 
বধের উল্লেখ আছে ইহাই পৌরাণিক মত। তারকামূর বধ নিমিত্ত কাত্তিকেয়ের 
জন্ম হইয়াছিল। 


* মহাভারতের অন্যাত্র (আদিপর্ধ্ব ৬৬ অঃ) লিখিত আছে, শাখ বিশাখ ও নৈগসেয়, 
ইহার! শরবনালয় কুমারের কনিষ্ঠ ত্রাত্ত। ছিলেন। কোন কোন পুরাণেও ইহার উল্লেখ 
আছে। 


1 ২৪২, ২৫৫ পৃষ্ঠ। দেখুন। কার্তিক ও মঙ্গল গ্রহ এক বলিয়। ভ্রম হইবার 
কারণ এই বোধ হয়। 


এইরূপ, নান! গস্থে কাণ্তিকেয়ের জন্ম সম্বন্ধে একটু আধটু বিশেষ 
থাকিলেও, অগ্নি ব শিবের তেজঃ হইতেই কুমারের জন্ম, এবং তাগার 
জন্মের সহিত দিব্য শরবন, সুরগঙ্গা, কৃন্তিকাদির সম্বন্ধ ছিল | 

খগ্বেদে (৫1২) অগ্রিপুত্রের নাম কুমার আছে। “মাতা অরণি 
(যে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া পুর্বকালে অগ্নি উৎপন্ন কর। হইত) অগ্নিকে 
গর্ভে ধারণ করে, জমান অরণিদ্বয় ঘর্ণণ দ্বার “কুমার” উৎপাদন 
করে।” কুমার নামের উৎপত্তি এই | 

নিদ্ধান্তে অগ্নি নামে এক তারা (0 ?2%/) আছে। তারার 
বিয়ত্গঙ্গায় অবস্থিত। শত শিববা রুদ্র এবং আর্জাতারা এক 
পর্্যায়। আর্দ্র সুরগঙ্গার পশ্চিম পার্থে অবস্থিত (৪র্থ চিত্র)। এইরূপে, 
শিব ও অগ্নির সম্বন্ধ ঘটন অসম্ভব নহে। স্ুরগঙ্গার 'অনতিদুরে 
কৃত্তিক! নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের ছয়টি ভার! স্পষ্ট দেখা যায় । তৈন্তি- 
রীয় ব্রাহ্ষণে (৩1১৪) কৃত্তিকায় সাতটি তাঁর বলা হইয়াছে । 
সাতটি তারার নাম এই,_-মম্বা, ছুল॥ নিতত্ী, অভ্রযস্তী, মেঘযস্তী, 
বর্ষযস্তী, চুপুণীকা। কিন্তু পুবাণে কৃত্তিকায় ছয় তার! লিখিত 
আছে। ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে সাতটি তার! হয়ত স্পষ্ট দৃশ্ত হইত । এক্ষণে 
ছয়টি তার! স্পষ্ট, সপ্তম তারা অস্পষ্ট হইয়াছে। এই ছয়টি তার! কুমা- 
রকে স্তন্তপান করাইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম বড়ানন। তবেই, 
কৃত্তিকা নক্ষত্রই কুমার ও কাস্ঠিকেয়। কৃত্তিকার দেবতা অগ্রি; এক সময় 
কৃত্তিক! নক্ষত্রের আদি গণ্য হইত। এই জন্য কুমার, তারা ও গ্রহরূপ 
দেবসেনার পতি ছিলেন। বিয়ৎগঙ্গাই রামায়ণের অত্যুজ্জল দিব্য 
শরবন। কুহ্থমিত শরবনের সহিত বিয়ৎগঙ্গার সাদৃশ্ত লক্ষ্য হইয়াছিল। 
কিংবা শিব অর্থে আকাশ | আকাশে পর্বত আছে। বেদে মেঘ অর্থে 
পর্বত শবের প্রয়োগ আছে। যেহেতু, বর্ণে ও পর্বে মেঘ ও পর্বতের 
সার্ৃগ্ত আছে। এইরূপে, শিবের সহিত পার্বতীর বিবা্, পর্বতে 


শিবের বাস কল্পনা । যাহ! হউক, আকাশের কৃত্তিকা নক্ষত্র উপলক্ষ 
করিয়া কার্তিকেয়ের জন্ম কল্পিত হইয়াছিল। মহিষাস্থর, তারকান্থুর 
বৃত্রাস্থুর এক।* তারকান্থর নামেই প্রকাশ যে, উহা তারকাময় অন্গুর 
ব1 অস্থরাক্ৃতি তারা-সমূচ। 
এখন মহাভারতের স্কন্দ জন্ম সম্বন্ধে দুই এক কথ! বলা যাইতেছে। 
সপ্তর্ষি নক্ষত্রের মধ্যে কেবল বসিষ্টের পত্বী ( অরুন্ধতী ) আছেন, অন্ত 
ছয় খষির নাই কেন? ব্যাসকবি বলিতেছেন, তাহাদেরও পত্বী ছিলেন, 
কিন্তু ইহার! অরুন্ধতীর স্তাঁয় সাধবী ছিলেন না। এজন্ শ্বাহা তাহাদের 
রূপ ধরিয়! অগ্নিকে ভজন! করিতে পারিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাহা- 
রাই স্ব স্ব স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! ছয়জন কৃত্তিক! হইয়াছেন। ইহারাই 
ক্ষন্দের মাতা হইলেন, এবং অদ্যাপি শিশুপালিকা যণ্ঠী দেবী নামে গৃে 
-গৃহে পৃজিত| হইয়! থাকেন। কান্তিকেয় ও স্বন্দ অবশ্ত এক। একটিতে 
ছয়টি বলিয়। তিনি স্বন্দ। তাহার সহিত বিশাখেরও সম্বন্ধ আছে। 
কেননা, কৃত্তিকা ও বিশাখা নক্ষত্র একই ক্রাস্তিপাতশ্বত্রে অবস্থিত। 
কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি। কেননা নক্ষত্রটি অগ্নিশিখা সদৃশ 
বলিয়! প্রাচীনেরা মনে করিতেন। স্বনহস্তে তাত্রচুড় কুক্ুট থাকিবার 
কারণ, বোধ হয়, এই সাদৃগ্ত | তিনি নক্ষত্র চক্রব্ূপ দেখসেনার পতি। 
মহাভারত পাঠে জান! যায় যে, যখন কৃত্তিক1 নক্ষত্রে বিযুবন্‌ ছিল, 
সে সময়ের পরে এই উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছিল। রোহিণী অতিক্রম 


* আ্রীকপুরাণে কৃত্তিকাগণ ([1618165 ) রোহিণীর (17555) ভগিনী । তাহার! 
সাতজন হইলেও ছয়জন দৃষ্ হইতেন, এবং একজন অদৃগ্ঠ থাকিতেন। তাহার! সকলেই 
কুমারী ছিলেন। অগ্রহায়ণ (01102 ) বা কালপুরুষ কৃত্তিকাগণের সহিত কিছুদিন 
বস করিয়াছিল। একদিন সে কৃত্তিকাগণের গশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। দেবতার! 
কৃত্তি/গণের আর্তনাদ শুনিতে পাইয়! তাহাদিগ্রকে নক্ষত্র মধো স্থাপন করিলেন। 
আমাদের পুরাণে অগ্রহায়ণ বা যজ্ঞপুর্ষ রোহিণীর পশ্চ।ৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। 


করিয়। কৃত্তিকায় বিযুবন্‌ আগিলে কৃত্তিকার শ্রেষ্ঠত্ব হইল। আর একটি 
্র্তব্য বিবরণ এই যে, রোহিণীতে বিষুবন্‌ থাকিবার সময় অভিজিৎ 
নক্ষত্রচক্র হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছিল (প্রারত জ্যোতিষে নক্ষত্রাধ্যায 
দেখুন )। তদবধি ২৮ নক্ষত্রের পরিবর্তে ২৭ নক্ষত্র গণনা করিবার 
রীতি প্রচলিত হইয়াছে । 


(১০) অআগস্ত্য | 

অগস্তি বা অগন্তা বেদের একজন খষি ছিলেন। উর্বশীকে 
দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতংস্থলন হইয়াছিল। তাহাতেই অগন্ত্যের 
জন্ম । (দেই রেতঃ কুস্তে স্থাপিত হইয়াছিল। এজন্ত অগন্ত্যের নাম 
কলশীভব, কুস্তসস্তব, ঘটোদ্ভব হইয়াছে । 

অগন্ত্য নামটি সম্বন্ধে মহাভারত বনপর্ধে একটি উপাখ্যান আছে।, 
একদা বিশ্ধাগিরি এত বদ্ধিত হইতেছিল যে, চন্দ্র সয্যের গতিরোধ হইল । অগন্তা 
মুনি দেবগণের অনুরোধে বিন্ধাগিরিকে বলিলেন, “আমি কোন কার্যাবশতঃ দক্ষিণ দিকে 
গমন করিব, তুমি পথ দাও, এবং যতদিন আমি প্রশ্যাবর্তন না করি, ততদিন আমার 
এই কথা পালন কর”। এই জনা তাহার নাম (অগ-্পর্ব্বত, অস্তি__-অস ধাতু 
ক্ষেপণার্থ ) অগন্তি হইয়াছে । বল! বাহুলা, অদ্যাপি অগন্তা দক্ষিণ দিক হইতে প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই। 

বৃত্রাহ্থর বধের পর দৈতাগণ প্রাণভয়ে শমুদ্ে দুকাইয়াছিল। দেবগণের সাহাযার্থ 
অগস্তা সমুদ্র শোষণ করিলেন। এজনা তাহার এক নাম সনুদ্রচুলুক আছে। দৈতা- 
গণ নিহত হইলে সমুদ্র পুরণ আবগ্তক হইল। ভগীরথ গঙ্গ! আনয়ন করিলে 
তাহার জলে সমুদ্র আবার পূর্ণ হইল। 

অগস্তোর স্ত্রীর নাম লোপামুদ্রা। এ সম্বন্ধে এক আখান আছে। মৃগাদি পণ্ড 
গক্ষিগণের ন্ব স্ব উৎকৃষ্ট অংশ যোজন! করিয়া লোপামুদ্রাকে অগন্তা স্বয়ং নির্ম।ণ 
করিয়ছিলেন। এই জন্য সেই রমণীর নাম লেপামুদ্র। ছিল। 

রামায়ণ মতে অগন্ভোর আশ্রম বিদ্ধ্যপ্গিরির দক্ষিণ কুপ্ররগিরিতে ছিল। তিনি 
রাক্ষদগণকে দমন করিয়! দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । বাত।পি ও ইন্থল নামে 
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ছুই রাক্ষস,_-মহাভারত মতে ছুই দৈতা-_দণডকারণো বাস করিত। বাতাপি মেষের 
আকার ধরিত। সেই আকারে ই্বল বাতাপিকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া ব্রাদ্মণগণকে 
ভোজন করাইত। আহারাস্তে ইত্বল নহেদর বাঁতাপির নাম ধরিয়া ডাকিত। বাতাপিও 
উদর বিদীর্ণ করিয়! বহির্গত হইত। ইন্বল অগন্তাকেও এইরূপে বিড়ম্বনা করিতে 
গিয়াছিল। কিন্ত আহারাস্তে অগন্ত্য বাঁতাপিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইন্বলও 
পরে অগস্তোর শয়নাগ্নিতে ভম্মীভূত হইল। 


অগন্ত্য সম্বন্ধে এই সকল উপাখ্যান আছে। এখন জিজ্ঞান্ত এই 
যে, এই সকল অস্বাভাবিক ঘটনা কোন ব্যক্তিবিশেষের ঘটিতে পারে 
কি? অগন্ত্য একজন খষি ছিলেন। সেই খধিব নামে সম্ভবতঃ 
অগন্ত্য তারার নাম হইয়াছে । আমাদের বিবেচনায় পৌরাণিক 
আখ্যানগুলি এই অগন্ত্য তারা উপলক্ষ করিয়া রচিত হুইয়াছে। 
একে একে সমুদয় আখ্যানের মূল অন্বেষণ কর! যাইতেছে । 

প্রথমে অগন্ত্য তারার অবস্থান বিবেচনা কর! যাউক। লুদ্ধকের 
প্রায় ৩৬ অংশ দাক্ষণে ও অত্যল্প পশ্চিমে এবং কালপুরুষ নক্ষত্রের 
প্রায় ১৫ অংশ পূর্বদিকে ও প্রায় ৪৫ অংশ দক্ষিণে অগন্ত্যতার! দেখ! 
যায়। এ তারার পূর্ব পার্থ অনতিদুরে স্থুরগন্গ! ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে; 
দ্বীপচ্ছিন্ন নদীজলের স্তাঁয় আকাশ সমুদ্রের নীলজল মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত 
রহিয়াছে। উজ্জয়িনী হইতে দেখিলে যাম্যোত্তর রেখায় দক্ষিণ ক্ষিতিজ 
হইতে ১২।১৩ অংশ মাত্র উচ্চে দেখ! যায়। বরাহের ভাষায় বলিতে 
হইলে শরৎকালে “অগস্ত্যমুনি বনিতামুখের বিশিষ্ট তিলকের ন্যায় 
দক্ষিণদিকে শোভা পাইতে থাকেন।” রথুনন্দনোদ্ধত মন্ত্রে তিনি 


কাশপুষ্প গ্রতিকাশ। 
অবশ্ত সকল দেশেই একই সময়ে হু্য ও অগন্তোর উদয় হইতে 


পারে না। বরাহ লিখিয়াছেন, রবি নিংহরাশির ২৩ অংশে আসিলে 
উজ্জয়িনীতে রবি ও অগন্ত্ের একত্র উদয় দেখ! যায়। এইরূপে জান। 
যায় যে, ভাদ্রমাসের শেষে উভয়ের উদয় এক সময়ে হয়। ভাদ্রমাস 


শরৎ খতুতে। কিন্তু বেদের সময়ে অগন্ত্য শরৎকালে দৃশ্য না হইয়া 
বর্ধাকালে হইত । কারণ বেদের সময় অবধি এক্ষণে বিষুবন্‌ অনেক 
পিছাইয়া আসিয়াছে । যদি রোহিণীতে বিষুবদ্‌ দ্রিন হয়, (বর্তমান 
সময়ের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময় ), তাহার প্রায় তিনমাস পরে 
সুর্যের সহিত অগন্ত্যের উদয় হইবে। সে সময়ে ঘোর বর্ষাকাল। 
রোহিণীতে বিষুবদ্দিন হইবার কথ ব্রাঙ্গণে আছি। ব্রাহ্গণ রচনার 
পূর্বে বেদের কোন কোন অংশ রচনার সময়ে রোহিণীতে বিষুবন্‌ 
থাকিত। 

আরও কথ! আছে। সিংহ রাশির ২৩ অংশে কুর্য্য থাকিলে যদি 
স্ুর্য্যের সহিত অগন্তযের উদয় হস্স, তাহা হইলে সিংহ হইতে বিলোম- 
ক্রমে সপ্তম রাশিতে (কুন্ত রাশিতে) হুর্ধ্য অন্তগত হইবার সময় 
অগন্ভোর উদয় হবে । বস্ততঃ হৃর্্য যদি শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন, 
তাহ! হইলেই তাহার অন্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অগন্ত্যের উদয় হুইবে। 
শতভিষ! নক্ষত্রের দেবতা বরুণ । অগস্তাও মিত্রাবরুণের সন্তান বলিয়া! 
কথিত আছেন। বেদে বরুণ আকাশের, বিশেষতঃ দিবাভাগের 
আকাশের দেবত1, এবং মিত্র রা্রিভাগের | এইজন্য বোধ হয়, দিবা ও 
রাত্রির সংযোগ ব| সন্ধ্যার সময়ে অগন্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। বেদের সময়ে 
মেষবুষাদি দ্বাদশ রাশির নাম ছিল না। নাই থাক, যে কারণে রাশি 
বিশেষের নাম কুস্ত হইয়াছে, সে কারণটি বর্তমান ছিল। শতভিষার 
অধিপতি বরুণ--ইহা! তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ণে আছে। এই নক্ষত্রের দেবতা 
বরুণ, এবং অগন্তোের নাম বারুণি (রাজমার্তও) হইবার কোন কারণ 
ছিল। বেদেও শতভিষার নাম আছে (১1 ২৪। ৯)।% 


* দ্বাদশ রাশির নামের কারণ “জোতিধিদ্যা আদান প্রদান প্রস্তাবে বলা যাইবে। 
শতভিযার দেবত। বরুণ হইবার কারণ “প্রাকৃত জোতিৰ' প্রস্তাবে জষ্টবা। 
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দেখা গেল, স্থর্য্যের সহিত অগন্ত্যের উদয়, কিংব! সৃর্্যান্তের সহিত 
অগন্ত্যের উদয় বিচার করিলে, উভয় কল্পেই অগন্তেছর সহিত জলের 
সম্বন্ধ ঘটে । আকাশে অবস্থান দেখিলে স্থর গঙ্গার পশ্চিম পার্খে 
অগন্ত্যতার অবস্থিত। অধিকন্ত, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, একথা 
প্রাচীনেরা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। যে কারণেই হউক, অগস্ত্যের 
জন্ম জলে কল্পনা করিবার অনেকগুলি হেতু ছিল। অগস্ত্যের উদয়ে 
বর্ষাকালের আরম্ভ; বোধ করি, ইহা হইতেই অগন্তা কুস্তসস্তব 
হইয়াছেন। ক্ৃত্তিকায় বিবুবন্‌ ধরিলেও, অগন্ত্যের উদয়ের সহিত 
বর্ষারস্ত বলিলে কোন দোষ হয় ন]। 

খগ্বেদে অগন্ত্যের একটি নাম "মান আছে (৭1 ৩৩)। সায়ণ 
বলেন, অগন্ত্যমুনি হ্ম্থাকার ছিলেন, তাই এই নাম। কিন্তু মান অর্থে 
মানভাও্ও বুঝায়। এই অর্থ ধরিলে মান শবে যাহ! বুঝায়, 
ঘটোভ্তব বলিলে তাহাই বুঝায়। আরও দেখ! বায়, অগন্ত্য তার। 
দক্ষিণ আকাশে হুস্ববুত্তে ভ্রমণ করে, ক্ষিতিজেরও অত্যন্ত নিকটে। 
এই সকল কারণেও অগস্ত্যের হুম্বাকার কল্পন! বিচিত্র নহে ।* 

বিন্ধ্যগিরি কর্তৃক সৃর্ধপথ রুন্ধ হইবার অর্থ কি? ভারতের 
মানচিত্রে দেখা যায়, সুর্যের পরম ক্রান্তি যত, বিন্ব/গিরির 
অক্ষাংশ প্রায় তত। এইহেতু, স্থধর্য বিন্ধাগিরির উত্তরে গমন 
করেন না। কবির মনে হইল, বিন্ধ্যগিরি উচ্চ হওয়াতেই যেন 
সুর্যের উত্তর পথ রুদ্ধ হইয়াছে । তার পর অগন্তা বিন্ধাকে নত 
হইতে বলেন। অগন্ত্য দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তিনি 
সেই দিকেই থাকিয়। গেলেন।+ তারার স্থান পরিবর্তন সম্ভব 
নহে। 


* এখানে মনে কর! গেল, পৌর।ণিক কবিগণের বাদ দক্ষিণাপথে ছিল না 
1 অথস্তাবাত্র। প্রসিদ্ধ। 


অগন্তামুনি কর্তৃক সমুদ্রপানের অর্থ পাওয়! যায় না। আগন্ত্য 
তারার নিকটস্থ আকাশ গঙ্গার আকার দেখিয়াই হউক কিংবা 
অন্ত কোন কল্পনায় হউক, কল্পনাগুলির মূল নির্ণয় দুরূহ বোধ 
হইতেছে। দৈত্যগণ সমুদ্রে লুকাইয়াছিল | ইহারও অর্থ বুবিতে 
পার! গেল না। সকল উপাখ্যানের ষে নৈসর্গিক মূল থাকিবে, 
এমন নিয়মও নাই। সিদ্ধান্তে দক্ষিণ মের বা বড়বা-মুখে দৈত্য- 
গণের বাদ কল্পিত হইয়াছে। হয়ত উভয় কল্পনার মুল এক ছিল। 

এখন ইন্বল বাতাপির বধোপাথ্যান বুঝ! যাউক। ইন্বল, 
ইন্বক1, ইন্বকা, বৈদিক মুগশিরা নক্ষত্রের শিরঃস্থিত তিনটি তারার 
নাম। বোধ হয়, এ নক্ষত্রই ইন্থপ বলিয়। কল্পিত হইয়াছে। বাতাপির 
মেষাকার দেখিয়। অন্ুমানট! দৃঢ় হইতেছে। উপরে বল! গিয়াছে, এই 
মুগশির! ও মুগব্যাধের মধ্যস্থলে কিন্তু দক্ষিণে, অগস্তাতার1। 

এই সকল পৌরাণিকী কথ আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় 
যে, আকাশের অগন্ত্য তারাই উহাদিগের মূল ছিল। 


(১১) পুরূরবা ও উর্বশী। 


উর্বশীর সহিত অগন্ত্যের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। উর্ধশী নামটি 
বেদেই আছে। আবার উর্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণ দ্বারা যে রূপে 
অগন্তের জন্ম হয়, বধিষ্ঠেরও ঠিক সেইরূপে হইয়াছিল 
(খক্‌সংহিত1 9৩৩ )1% 
পুরাণ মতে মিত্রাবরুণের শাপে উবশী স্বর্গ হইতে মর্ডো পুরূরবার মহিষী হন। বিধুঃ 
ও বায়ু পুরাণ মতে বুধ দ্বার! ইলার গর্ভে পুরারবার জন্ম হয়| উবনীকে দেখিয়া! পুররব 
তাহার প্রতি আসক্ত হন। শেষে, উর্বশী পুর্পরবাকে তিনটি পণে বন্ধ করিয়! তাহাকে 
বিবাহ করেন। একটি পণ, উবশী ত্ৃত ভিন্ন অন্য কিছু ভোজন করিবেন না। দ্বিতীর 


* গল্পপুরাণে হৃষ্টিথণ্ডে ২২শ অধ্য।য় দর্টযা। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩০৩ 


গণ এই যে, পুত্রম্বরূপ ছুইটি মেষশিশু তাহার শধ্যাসমীপে নিয়ত থাকিবে, কেহ 
কখনও তাহাদিগকে স্থানস্তর করিতে পারিবে না। তৃতীয় পণ এই যে, উর্বশী কখনও 
রাজ।কে উলঙ্গাবস্থায় দেখিবেন না। রাজা এই তিন পণ রক্ষায় সম্মত হওয়াতে উবশী 
পুর্নরবার নিকটে থাকিলেন। 

পুরূরবার সহবাসে উর্বশী স্বর্গ ভুলিয়া গেলেন । গন্ধবরাজ বিশ্বাবহ গন্ধবগণের 
সহিত মিলিত হইয়। রাত্রিযৌগে উ্বশীর শধ্যাপার্খ হইতে একে একে ছুইটি মেষ হরণ 
করিলেন। উবশী মেষদ্বয়ের শব্দ শুনিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় পণ- 
ভঙ্গ-ভয়ে পুরূরবা নগ্নাবস্থায় স্বগচোর অন্বেষণে যাইতে পারিলেন না। পরে ভাবিলেন, 
গৃহ অন্ধকার, উব্শী তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু যেমনই তিনি 
খড়গহস্তে মেষধ্য়ের উদ্ধারার্থ ধাবমান হইলেন, অমনই গন্ধর্গণ উজ্জল বিছ্বাৎ 
প্রকাশ করিলেন, উবশীও রাজাকে নগ্র দেখিয়া! সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তথন গন্ধবগণ মেষদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে চলিয়া! গেলেন । 

উবশীর গমনে পুরূরব। ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি 
কুরুক্ষেত্র ভীর্থে অপর চারি অগ্নরা সহ উবর্শীকে আবার দেখিতে পাইলেন। তথন 
উবশীর গর্ভে রাজার সন্তান ছিল ; তাই উবশী বৎসরাস্তে রাজাকে সেইখানে আসিতে 
বলিলেন। এইরূপে, বৎসরাস্তে উভয়ের মিলন হইত এবং পাঁচবৎসরে পাঁচটি পুত্র 
জন্মিয়াছিল।* শেষে পুক্ূরবা গন্ধবলোকে চিরকাল উবশীর সহিত বাস করিতে 
থাকিলেন। 


বিষ্পুবাণের গল্পটির মূল, শতপথ ব্রাঙ্গণে, এবং শতপথ ব্রাহ্মণের 
মূল খগ্বেদের দশম মণ্ডলে পাওয়! ষায়। মহাভারত ও পুরাণ উর্বশী 
পুরূরবার কাহিনীতে কবিত্ব আনিবার সুযোগ পান নাই; কালিদাস 
সেই পুরাণ কাহিনীতে নুতন প্রাণ সঞ্চার করিয়! গিয়াছেন। 


যাহ! হউক, এই উর্বশী পুর্ন রবার গল্পটির মধ্যে কোন নৈসর্গিক মূল 
আছে কি? উর্বশীকে? ইন্দ্রালয়ের একজন অপ্সর1 বলিলে 





* মহাভারত (আদি পর্ব), এবং বায়ু পুরাণ বলেন ছয় পুত্র হইয়াছিল। 
তাহাদের নাম এই, আয়ু, ধীম।ন্‌, অমাবহ্‌, দৃঢ়াযু, বলায়ু, ও শতায়ু। কিন্ত 
অধিকাংশ পুরাণে মতে পাচ পুত্র । 


৩০৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


কল্পনার কোন মুল পাওয়! গেল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বলেন, 
উর্ধণী অর্থে উধা পুরূরব। হুর্য্য। কেহ বলেন, পুরূরব! স্র্য্য বটেন, 
কিন্তু উর্বশী উষ1! নহে, উ্বাকালীন কুহেলিক11* হৃর্য্যের প্রকাশে 
কুহেলিকার অদর্শন এবং পুরূরবার দর্শনে উর্বশীর পলায়ন, উভয়ে একই 
কথা। উর্ধশী একজন অপ্নরা, কিন্তু অপ্সরাগণ স্থ্ধ্যাকৃষ্ট জলীয় 
বাপ; তাহাই কুহ! কিংব| মেঘের আকারে দেখ। যায়। 

পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়! নানাধুক্তি সহকারে 
দেখাইয়াছেন, উর্বশী -উষ! এবং পুরবরব।- স্্য্য। ত!হার মতে উরু- 
বৃহৎ এবং ব্যাপ্ত্যর্থ অশ ধাতু হইতে উর্বশী শব্দের উৎপত্তি। এইরূপ, 
পুরু_ প্রচুর, এবং রব-কিরণ করিয়! পুরূরবা অর্থে যাহার প্রচুব 
কিরণ আছে অর্থাৎ স্্য্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বসিষ্ঠ 
নামটি হ্র্য্যের (বনু উজ্জল)। তাই বনিষ্ঠ, মিত্রাবরুণের-__দ্দিবারা ত্রির 
আকাশের পুত্র খগ্বেদে আছে (৭1৩৩।১১), উর্ধশীর গর্ভে 
বসিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল । 

আমাদেরও বিবেচনায় গল্পটির মূলে রবি ও উষ! ছিল। কিন্তু উর্বীর 
কেবল ত্বতপান, তাহার মেষশাবক পালন, বৎসরান্তে পুন্ধরবার সহিত 


* বায়ু পুরাণ (১।৮) মতে অপ্ররাগণ ব্রহ্মার মানন কন্য1, অগ্রিসম্তব, হুূর্যারশ্শি- 
জাত, বারিজ, ভূমিজ, প্রভৃতি বনুকন্তা ছিলেন। তাহার! ভাস্বর ছিলেন। হুতরাং 
কুহ বলিয়া! বোধ হয়। 

1 মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন, “7০ 07050 061021015 20710 0080 ৮7710 
9৩ ৮০০৪, (6 09615 57816 25 18100187606 00607181021 1062010হ 
01755515200. 007108555ত 25 [7070609৪506 10161507099) 16006 ০01 
০০, ০ 0১0) 01769 0616. 1)67063, 17006617106 0611189) 10৩1) 596 7001 
1087১ 8003 ০6 2906 8005. 07/5779% এ ০472৫ 77797757%) 2০ 71. 

$ ব্যাস মতে €( অনু শাঃ ৯৩ অঃ )। 


বসিষ্টোহশ্সি বরিষ্োহস্মি বসে বামগৃহেঘপি । 
বসিষ্ঠত্ব/চ্চ বাসচ্চ বসিষ্ঠ ইতি বিদ্ধি মাং 


পৌরাণিক জোতিষ। ৩০৫ 


এক রাত্রির নিমিত্ত মিলন, ক্রমান্বয়ে পাঁচটি সন্তান প্রসব স্মরণ করিলে 
কেবল উষার সহিত রবির মিলন ও বিচ্ছেদ মনে হয় না। মনে 
তয় যেন কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ দিন উপলক্ষ করিয়া! আখ্যানটি 
রচিত হইয়াছিল। 

অপসরা অর্থে অপ.জলে যাহারা গমন করে বেদে অপ 
সরোগণ আকাশ-বিহারিণী (৯/৭৮)( পুবাণে ও রামায়ণে ইহাদের জন্ম 
ক্সীরোদ সাগর মন্থনে হইয়াছিল। পূর্বে বল গিয়াছে, আকাশও 
সমুদ্র নামে কথিত হইত। বেদে গন্ধব্ব একজন। তিনি এক হউন, 
অনেক হউন, তিনি অপ.সর£ঃপতি, আকাশে বাস করেন। এই জন্ত 
গন্ধবর্বনগর আকাশে (প্রাকৃত জ্যোতিষ প্রস্তাবে গন্ধবর্বনগর দেখুন )। 
উর্বশী শব্ের আর এক বুৎ্পত্তি আছে । উরু- মহত, বিস্তৃত দেশ, 
বশী-বশীকরণ) যে বিস্তীর্ণ দেশে নিজের প্রভাব প্রকাশ করে। 
এইরূপে, উর্বশীর সহিত ন্বর্ণদীর সম্বন্ধ পাওয়! যায় ন1 কি ? সমুদয় 
অস্তরীক্ষ জলময় বটে, কিন্তু বিয়ৎগঙ্গাই ঠিক জলময়। সুরগঙ্গার জল 
অপেক্ষা আর পবিত্র জল কি আছে ?* 


* দেবতার! ঘৃত ভিন্ন অন্য কিছু পান করেন না। উর্ধশীও করিতেন না। 
ইহার সহিত ঘ্বৃতাচী, দধিচী স্মরণ করুণ। সরস্বতী বৈদিক সময়ে আধুনিক বিদ্যা িষ্ঠাত্রী 
সরম্বতী ছিলেন না। তিনি স্বর্ণরী, তিনি তুর্ণদী। এক স্থানে তিনি ঘ্ৃতময়ী বলয়! 
বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি হিরণাবর্তিনী, তিনি বুক্রদ্বী। রাজসনেমী সংহিতায় তিনি 
অশ্ি্থয়ের পত্বী (১৯।৯৪)। মহাভারতে (শল্য পঃ ৩৮ অঃ) সরস্বতী সম্বন্ধে |লখিত আছে, 

আত্রীড়ভূমিঃ সা রাজন্‌ তাসামপ সরসাং শুভা। 

হুভূমিকেতি বিখ্যাত! সরম্থতযান্তটে বরে ॥ 
এখানে বদিও পার্ধিব সরস্বতীর বিষয় বর্শিত হইয়াছে, তথাপি সেই সরস্বতীর তীরে 
দেবতা ও পিতৃগ্ণ এবং অপ সরোগণ কখনও ক্রীড়া! করিতেন ন1। এই বর্ণন! বে স্বর্গের 
সরস্বতীর পক্ষেও ঠিক, তাহ। আর বলিতে হইবে ন!। 

শ্রীক পুরাণের উর্বশী ( 4১12:০016) সমুদ্রের ফেন হইতে জাত। আমাদের 
পুরাণের উর্বশীর ন্যায় তিনিও কামচারিণী ছিলেন । তিনি সর্বদ| দেবতাতে প্রীত ন। 
খাকির1 আমাদের উর্ধ্বলীর স্যায় মানুষেও অনুরস্ক। হইতেন। 

২০ 


৩০৬৩ আমাদের জে]াতিষ। 


পুরূরবার মাত। ইলা বা! ইড়! ছিলেন। বেদে ইড়1 অর্থে ছুঞ্ধনিষেক, 
দেবতার্থ পেয় ইত্যাদি । সায়ণ বলেন, ইড়| পৃথিবীর দেবতা ছিলেন। 
শতপথ ব্রাঙ্গণে আছে, মনু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যন্ত হইতে 
ইলার জন্ম। ইলা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সম্প্রতি তৎসমুদ্বায়ের 
উল্লেখ অনাবশ্তক |* 

দেখ। গেল, অপ্সরোগণের সহিত স্ুরমন্দাকিনীর সন্বন্ধ ছিল। 
হয়ত প্র. মন্দাকিনীতে তাহার বিচরণ করিতেন, হয়ত ব! তাহার! 
মন্দাকিনীর অসংখ্য তারক! মাত্র। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহ। 
হইলে, উর্বশী পুরূরব! সম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলির এক প্রকার সঙ্গত অর্থ 
পাওয়। যায়। 

আমাদের বোধ হয়, যখন স্ুর্যা স্থরগঙ্জার সহিত বৎসরাস্তে মিলিত 
হুইতেন, অর্থাৎ যখন স্ুরগঞ্গার নিকটে সুর্য আসিলে বর্ষারস্ত হত, 
তখনকার উক্ত ঘটন। অবলম্বন করিয়া উর্বশী পুরূরবার উপাখ্যান 
রচিত হইয়াছে। বৎসরে একবার মাত্র সূর্য্য মুগশির1 নক্ষত্রের পার্বস্থিত 
স্ুরগঞ্জায় অবস্থান করেন। উর্বশীর পাঁচটি পুত্র, পঞ্চবর্ষাত্বুক যুগের 
সম্বৎসরাদি পাঁচটি বৎসর মাত্র | উর্বশীর মেবদ্বয়, সুরগঙ্গার সপ্লিহিত 
ছুইটি তার। কোন্‌ ছুই তার! তাহ নিশ্চয় কর! কঠিন । বোধ হর, 
পুনর্ধস্থুর ছইটি তার1। বেদের অশ্বিদ্বয় ধিনিই হউন, তাঁহাদের একটি 
নাম প্অন্ধিজৌ”। পুরাণ মতে ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে ধন্বস্তরীর জন্ম 
হয়। অশ্বিদ্বয় হ্বর্গের বৈদ্য ছিলেন। উভয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকাই 
স্বাভাবিক | সে যাহা হউক, পুবর্বস্তে বিষুবন্‌ থাকিলে অশ্বিনীতে 
রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। উভয় স্থলেই ছুইটি সমোজ্জল তার! 
পাওয়| যায় । | 


* বিবন্ধানের পুত্র সাবর্ণি মনু, মনুর পুত্র ইল, ইলার শ্ত্রীত্ব প্রাণ্ডি ইতাদি পক্ম- 
পুরাণে জঙ্টবা। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ। ৩০৭ 


উর্বশীকে দেখিয়া! অগন্তযের জন্ম হইয়াছিল | স্থুরগঙ্জার পার্খে 
অগন্ত্যতারা। বসিষ্টতার! বিষুবদবৃত্ের ষত উত্তরে, আগন্তাতারাও 
প্রায় ততখানি দক্ষিণে। এজন্ভ উভয়ের সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে 
পারি না বসিষ্টের পার্খে অরুন্ধতী, অগন্ত্যের পার্থখে লোপামুদ্রা 
অতএব দেখা গেল, উর্বশী পুরূরবার উপাধ্যানের মূল সেখানে, 
যেখানে স্র্ণকুল্যা প্রবাহিত, যেখানে উর্বশী ও অন্থান্ত অপ্সরোগণ 
কেলি করিতেন, যেখানে পুর্ূরবার সহিত মিলন দেখিয়া বৈদিক 
কবির কবিসত্বোচ্ছাস হইয়াছিল! 


(১২) ব্রল্মার মানসপুভ্র । 

বিষুপুরাণের প্রথম অংশের সপ্তম অধ্যায়ে এই বিবরণ আছে। 
পপ্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার সদৃশ নয় জন মানসপুত্র স্ষ্টি করিলেন। তাহাদের নাম তৃপ্ত 
পুলস্তা পুলহ ক্রতু অঙ্গির| মরীচি দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ট। ইতঃপূর্ব্বে সন্দাদি কয়েক 
জনকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার! সংসারে আসক্ত হইলেন না, প্রজাস্ষ্টিও 
হইল ন!। ব্রহ্মার ক্রোধ হইল। সেই ক্রোধাগ্সিতে অধিল গ্রেলোকা উদ্দীপ্ত হইল। 
তাহার ললাটস্থ ক্রোধাগ্নি হইতে মধাহুকালীন প্রভাকরের স্তায় প্রভাশালী রুদ্র উৎপন্ন 
হইলেন। রুদ্রের শরীর প্রচণ্ড ও প্রকাওড। তাহার এক অন্ধীঙ্গ পুরুষ, অপর 
অর্ধাঙ্গ নারীরপ হইল। ব্রহ্ম! তাহাকে স্বীয় শরীর দ্বিধ। করিতে বলিলেন। রুত্ত্ব 
সেই প্রকার করিলেন। পুরুষাংশকে একাদশ এবং স্ত্রী-অংশকে বহুভাগে ভাগ করিলেন । 
তারপর, ব্রন স্বায়ভূব মনুকে নিজের দেহ হইতে উৎপন্ন! অর্ধাঙ্গভূতা শতরূপ| নামী কন্তা 
দান করিলেন।” ইত্যাদি * 

ব্রহ্মার উক্ত নয় জন মানসপুত্রের মধ্যে ভৃগু ও দক্ষ ব্যতীত অপর- 
গুলির নামে সর্ষি নক্ষত্রের সাতটি তারার নাম হুইয়াছে। মুর মতে, 
মানসপুত্র দশ; উক্ত নয় জন ব্যতীত নারদ অপর এক মানসপুত্র 
ছিলেন। মহাভারত মতে মানসপুত্র ছয়, বসিষ্ঠের নাম নাই। 


ক পদ্মপুরাণে সখ ওর অধ্যায়ে অবিকল এইরাগ বর্ণনা! আছে। 


৩০৮ আমাদের জ্যোতিষ 


দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, একজন প্রজাপতি । এমন কি, তিনি প্রজাপতির 
মধ্যে প্রধান । শতপথ ব্রাঙ্গণে দক্ষ ও প্রজাপতি এক হইয়াছেন। পুরা 
ণেও তাই। ইহার সম্বন্ধে “ক্ষষজ্ত নাশ' প্রকরণে কিঞ্চিৎ বলা 


গিয়াছে। দক্ষের প্রজাপতিত্ব লাভ করিবার কারণ এই যে, তাহার : 


ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভে কশুপের ওরসে দেবদৈত্য, মানব, পণ্ড, পক্ষী, 


সরিস্থপাদি জীবজন্তর উত্তর হইয়াছে। ভূগুও একজন প্রজাপতি, এবং 
দক্ষ প্রজাপতির প্রধান সহায় ছিলেন। 

প্রাচীন সাত জন খষির নামানুসারে সপ্তর্ধি নক্ষত্রের সাতটি তারার 
নাম হইয়াছে । সিদ্ধান্তে একটি তারার নাম ব্রহ্গহৃদয়, একটির নাম 
ব্রহ্ম! বা প্রজাপতি, একটির নাম অগ্রি আছে ।* এই সকল নাম কি 
যথেচ্ছ প্রদত্ত হইয়াছিল? ব্রহ্গহৃদয় নামটি দেখিলেই মনে হয়, ব্রহ্মা 
বলিয়া কোন নক্ষত্র (তারাসমূহ ) ছিল। ব্রহ্মা নামে এবং সম্ভবতঃ 


মনুষ্যাকার কোন নক্ষত্র না থাকিলে ব্রহ্গহদয় নামটি অনর্থক হইয়! 
পড়ে । আকাশে শত শত নক্ষত্র আছে, তৎসমুদায় পরিত্যাক্ত হইয়া 


কেনই ব! ব্রহ্মা, অগ্থি, ব্রহ্মহবদয় প্রভৃতি কয়েকটি তারার নাম হইল? 


এগুলি নক্ষত্র-চক্রের তার! নহে। ব্রন্গহৃদয় (০976119 ) প্রথম গ্াভার. 


তারা, এজন্য তাহার একট। নাম হইতে পারে। কিন্তু তেমনই উজ্জ্বল 
প্রথম গ্রভার তার! আরও ছিল। পুর্ববে দেখ! গিয়াছে, সিদ্ধান্তে উল্লেখ 
না থাকিলেও পুরাণে আকাশের প্রায় যাবতীয় প্রথম প্রভার তারা 


সা 


সম্বন্ধে কোন না কোন আধ্যান আছে। প্রথম প্রভার তারাগুলি 
স্থুরগল্গায় কিংবা! তাহার অনতিদুরে অবস্থিত। বিশ্ব জগতের 


ইভা এক বিচিত্র ব্যাপার। পূর্বে অনেক আখ্যানে দেখা গিয়াছে, 
আকাশগঞ্জ! ও তৎসন্নিহিত উজ্দ্ল তারাসমূহ প্রাচীন পৌরাণিকগণের 


* নক্ষত্াধ্যায় দেখুন। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩০৯ 


বা অজ্ঞাত ছিল না। এমন কি, আকাশগঙ্গার এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্স্ত যেখানে যত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, কোন না 
কোন উপ!খ্যানে সমুদয়ই বর্ণিত হইয়াছে । কালপুরুষ লইয়া কত 
উপাখ্যান রচিত হইয়াছে! আকাশের ষে ভাগে কালপুরুষ নক্ষত্র, 
সেভাগে কালপুরুষের উত্তর দর্ষিণে যত বড় বড় তার! দেখিতে পাওয় 
যায়, অন্ত আকাশে তত দেখা যায়না। মধ্য আকাশে কালপুরুষ, 
' উত্তরে ব্রন্ধহ্বদয়, দক্ষিণে অগস্ত্যাশ্রম, পুব্র পুনর্বন্থ, পশ্চিমে রোহিণী। 
পুনর্বস্থ ও কালপুরুষ, ব্রহ্মহদয় ও রোহিণীর মধ্য দিয়! স্ুরতরঙ্গিনী 
প্রবাহিতা। এমন স্থন্দর বিচিত্র গগনপট আর কোথায় ? 
দেখ! যায়, ব্হ্গহৃদয়ের পুর্ব পার্খে ব্রহ্ম! বা প্রজাপতি (9 4782০), 
কেহ বলেন শিরোভাগে প্রজাপতি (ট £81189 )। * রোহিণী-রূপিনী 
কম্ত। ব্রহ্মার নিকটে । অগ্নি তারা (1১ 78911) আরও নিকটে। 
বিষণপুরীণ মতে অগ্ি ব্রহ্মার পুত্র । প্রজাপতি অর্থে দক্ষ ধরিলে দক্ষের পদ্ধ 
অদ্দিতি (পুনর্ধন্থ) অধিক দুরে নহেন। দ্ক্ষকন্ত| কৃত্তিক! ও রোহিণীও 
নিকটে। তার উপর, ব্রন্গহৃদয় নক্ষত্রের সন্নিকটে অগ্থিকে ছাড়িয়। 
নয়টি মাত্র উজ্জ্বল তারা আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মহৃদয় প্রথম প্রভার, 
সর্ধোজ্জল; একটি প্রজাপতি (6 4£১৮1162০) দ্বিতীয় প্রভার, বাকি 
সাতটির প্রায় সকলেই তৃতীয় প্রভার । 
এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়, ব্র্গনক্ষত্র (2১817199) 
অবলম্বন করিয়৷ ব্রহ্মার মানস পুত্র স্থষ্টির কল্পন! হইয়। থাকিবে । 
এখন রুড্রস্থষ্টির কথ|। বেদে রুদ্র ধিনিই হউন, তিনি মরুৎদেব 
হউন, ব! মহাদেব (শুক্ল যজুর্কেদ ) হউন, পুরাণে তিনি ব্রহ্মার ললাট- 


নক্ষত্রাধ্যায় দেখুন। 


৩১৩ আমাদের জ্যোতিষ। 


জাত সম্তান। তিনি ব্রহ্মার আদেশে স্বীয় দেহ ছুইভাগে এবং শ্রাত্যেক 
ভাগ একাদশ ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। বিষুপুরাণের অন্তত্র একাদশ 
রুদ্র কশ্যপ ও স্ুুরভির সম্তান, অন্তত্র ব্রহ্মার পুত্রেচ্ছায় আবিভূতি। 
তিনি জন্মগ্রহণ করিয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং নিজের নাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রহ্ম! নাম দিলেন, রুদ্র । ইহার পরেও সাতবার 
ক্রন্দন করাতে ভব সর্ধ ঈণান পশুপতি ভীম উগ্র এবং মহাদেব, এই 
সাত নাম হইল। এইরূপে অষ্টমুত্তি রুদ্রের উৎপত্তি । 

রুদ্রের এক নাম ঈশান। রুদ্রগণ ইঈশান-কোণের অধিপতি, 
ব্রহ্মার সম্তান। এই বিবরণ পাঠ করিলে কতকগুলি তার! শ্বতঃ মনে 
আসে । ব্রহ্মা (41055 ) নক্ষত্র হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে কতকগুলি 
তার! বিয়ৎগঙ্গায় দেখিতে পাঁওয়! যায়৷ প্রথমে পুরুষ 1 (15585 ) 
নামক নক্ষত্রের ৪টি,তৎপরে কান্ত পীণ (08551929619) নক্ষত্রের ৭টি 'উজ্জ্রল 
তার। অবস্থিত আছে । আকাশে পুরুষ নক্ষত্রটি দেখিলে উত্তর দক্ষিণে 
তাহাকে বিভক্ত বলিয়াই বোধ হয় £ মনে হয় যেন ছুই জন লোক পূর্ব 
পশ্চিমে শয়ান আছে। এইরূপে হয় ত পুরুষ নক্ষত্রটি কদ্রগণ, 
হয়ত বা উহার সহিত কাশ্তপী যোগ করিতে হইবে । গ্রীকপুরাণে 
চ15605 একজন বলশালী পুরুষ, 47010927609 (আমাদের ভাব্্রপদা 
তাহার পত্বী। পুরুষ নক্গত্রস্থিত “আল্গল” (218০1) তারাটি 
স্বীয় প্রভা-হাসবৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য জ্যোতিষে প্রসিদ্ধ । * উহার 
আরবি নাম “আলঘাল”,_অর্থ ভূত, আমাদের কুদ্রাবতার । বোধ 
করি, এই তার! আমাদের পুরাণের শতরূপ। হইতে পারেন । 


% সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য বল আবশাক যে, এই ত।রাটি ছুইদিন একুশ 
ঘণ্টা অন্তর ধ্রবতগ্লার মত উজ্জ্বল হয়ঃ আবার আট নয় ঘন্টার মধো চতুর্থ প্রভার 
তারর নায় অষ্পষ্ট হইয়! গড়ে । এই দেখিয়!। শত-রূপ| নাঁদ হওয়া! অসম্ভব নহে। 
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পৌরাণিক কল্পনার রহস্যোন্তেদ কর! ছুরুহ। কনাঃ হয়ত, এই 
নৈসর্গিক ব্যাপার থাকিলেও পুরাণকাঁর নিজেই, বোধ করি, সমু 
নার সহিত নিসর্গের তীক্য রাখেন নাই 1 একটা মূল ধরিয়া ভী- 
কল্পনা-বলে নানা কাহিনী বলিতে পারেন। পুরাণের কুদ্রগণ & 
আকাশের কতিপয় তারা হইতে পারেন, তাহাই প্রদর্শন কর! আমাদের 
'উদ্দেশ্য। এই অনুমান সত্য হইলে 761965 নক্ষত্রটি রুদ্র বলিয়। 
। বোধ হয়। 
আর একটি কথা আছে। একাদশ রুদ্রের নাম মহাভারত মতে 
| আদি পঃ ৬৬ অঃ) 
মুগব্যাধম্চ সপশ্চ নিখতিশ্চ মহাযশীঃ 
অজৈকপাদহিবুর়াঃ পিণাকী চ পরস্তুপঃ ॥ 
দহনো ইথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ মহাছ্বাতিঃ। 
্থাণুর্ভগন্চ ভগবান্‌ কদ্রা একাদশ ম্থৃতাঃ ॥ 
আশ্চর্যের বিষয় ইহীর্দের মধ্যে অনেকগুলি নক্ষত্র-বিশেষের অধিপতি । 
যথা, মৃগব্যাধ-নুদ্ধক, সর্প-_অগ্লেষা, নির্খতি-_পূর্ববাধাঢ়া। অজৈ- 
কপাৎ_ পূর্বাদ্রপদা, অহির্বধধল,-উত্তরভাদ্রপদা, পিণাকী-_আর্া, 
দহন-_কৃত্তিক', ভগ--পূর্বব ফাল্গুনী । রুদ্রগণের সহিত নক্ষত্র-বিশেষের 
যে সম্বন্ধ ছিল, এক্দ্বার! তাহ! প্রমাণিত হইতেছে । 


(১৩) ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান। 


রামায়ণ (বালকাণ্ডে ৬০ সর্গে) বনিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের শত্রুতা বর্ণিত 
আছে । সকলেই জানেন, ঘোর তস্যান্ধার। বিশ্বামিত্র খধি হইয়াছিলেন। রাজা ত্রিশ 
সশরীরে স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় গুরু বনিষ্ঠকে তদ্বিষয়ের উপায় করিতে বলিয়াছিলেন। 
অমস্তব বলিয়া বমি রাজার অনুরোধ শুনেন নাই । বসিষ্ঠের পুত্রগণও রাজার অনুরোধ 
শুনিয়। ক্রোধে তাহাকে |চগাল করিয়া দিলেন । বিশ্বামিত্র রাজাকে সেই অবস্থায় 
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জাত সন্তাঙ্স "" করিলেন। ইন্ত্র রাজাকে স্বর্গে আসিতে না দিয়া ভূতলে পতিত 

, 'লন। ব্রিশঙ্কুকে পতিত হইতে দেখিয়া বিশ্বামিত্র স্বীয় তপত্তেজ: দারা তাহাকে 

নাক্ষে রাখিলেন, এবং বৈশ্বানর পথের বাহিরে অনেক নক্ষত্র ত্ষ্টি করিলেন । 
ক কিশির হুইয়! ত্রিশস্কু সেই নূতন স্থষ্ট গগনে অমরের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাঙগগিলেন। 
/ বাসু পুরাণ (২২৬ ) বলেন, ত্রিশঙ্কুর পূ্রবনাম সতাব্রত ছিল। গুরু বসিষ্ঠ 
সতাব্রতের তিন শঙ্কু (পাপ) দেখিয়া তাহার নাম ত্রিশস্কু রাখিয়াছিলেন। দ্বাদশ 
বার্ষিকী অনাবৃষ্টির সময়ে তিনি বিশ্বামিত্রের কলত্রকে ভরণপোষণ করিয়াছিলেন 
এ নিমিত্ত বিশ্ব িত্র প্রীত হইয়া বসিষ্ঠ ও দেবগণকে তুচ্ছ করিয়া ব্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গ 
উঠাইয়। দিলেন । এ নিমিত্ত পৌরাশিকের|। বলিয়া থকেন, বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে 
ত্রিশঙ্কু দেবগণের সহিত দিব্যলে।কে শোস্ভা! পাইতেছেন। ইতিমধো মন্দ মন্দ গমনশীল। 
রমা। হেমন্তকালে চন্দ্রমণ্ডিতা ত্রিভ।বে অলংকৃত! ত্রিশঙ্কু ও গ্রহগণভূষিত! ত্রিশঙ্কুর ভ্ষা। 
কুমার হরিশ্চন্ত্রের জন্ম দিলেন। হরিশ্ন্দ্র সম্রাট, হইলেন। তাহার পুত্র রোহিত, 
রোহিতের পুত্র হরিত, ইত্যাদি । 

হরিশ্ন্্র সন্বন্ধেও এই প্রকার উপাখ্যান আছে। যাহা হউক, 
বিশ্বামিত্র কর্তৃক নৃতন নক্ষত্রস্থ্টি, ত্রিশক্কু ও হরিস্চন্দ্রের শুন্ত আকাশে 
দিব্যলোকে স্থিতি, ত্রিভাবে অলংকৃত চন্ত্রগ্রহসমীপবর্তিনী ত্রিশঙ্কু- 
ভার্ধ্যারও আকাশে বাস, পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র, পৌভ্রের নাম রোহিত, 
গ্রাপৌন্রের নাম হরিত ইত্যাদি স্মরণ করিলে এই উপাখ্যানকে জেযাতি- 
ধিক রূপক ব্যতীত অন্ত কিছু মনে হয় না। (প্রাকৃত জ্যোতিষ 
প্রস্তাবে চন্দ্রের পরিবেষ দেখুন ) 

বিষুপুরাণাদিতে ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানটি অন্তরূপ আছে। কিন্তু 
বিশ্বামিত্র যে নূতন নক্ষত্র স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ত্রিশস্কুকে শৃত্য 
আকাশে রাখিয়াছিলেন, তাহ! সকলেই বলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজ। 
হুরিশ্ন্দ্র সন্বন্ধেও এইরূপ উপাখ্যান আছে। 

উপরের কথায় বোধ হইতেছে, ত্রিশস্কু নক্ষত্র হইয়াছিলেন। তাই 
তিনি অমরের ন্যায় শোভ! পাইয়াছিলেন। বৈশ্বানর পথের দক্ষিণে 


পৌরাণিক জ্যোতিষ। ৩১৩ 


(183 নক্ষত্রটি আবাড্মুখ মন্ুষোর ন্যায় দেখায়। * হয়ত, এই 
নক্ষত্র ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যানের উপলক্ষ ছিল। 

বিশ্বামিত্র কর্তৃক নৃতন নক্ষত্র স্থষ্টির অর্থকি? বোধ করি, বিশ্ব- 
মিত্র কতকগুলি নক্ষত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন । দক্ষিণ আকাশের 
নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া! অধিক উপাখ্যান ছিল না । যখন বিশ্বামিত্র 
এই অংশের নক্ষত্রের বর্ণনা কিংবা নাম করিয়াছিলেন, তাহার এই 
কার্ধ্য নৃতন বিবেচিত হওয়| বিচিত্র ছিল ন1। 


(১৪) ব্রতপুজাদি । 


বার মাসে আমাদের তের পর্ব । স্মৃতির ব্যবস্থা! লইয়! এই সকল 
পর্ব ব! ধন্মকন্ম নিয়মিত হইয়। থাকে । ইহাদের নিমিত্ত কাল নির্দিষ্ট 
আছে, কাল-বিভাগ জ্যোতিঃশান্ত্রের অন্তর্গত। বস্ততঃ ভারতের 
গ্রদেশভেদে কোন কোন ব্রতপুজার ইতর বিশেষ হইলেও সর্বত্রই 
বার মাসে তের পর্ধ। এক এক মাসের বিশেষ বিশেষ দিনেই 
উহাদের ব্যবস্থা আছে। কয়েকটির ব্যবস্থা সৌরদিনে, অধিকাংশের 
ব্যবস্থা চান্দ্রদিনে আছে'। এখানে প্রশ্ন এই যে, সেই সেই দিনেই 
পর্ধ হইল কেন? পুরাণে লিখিত আছে বলিয়! ক্ষান্ত হইতে পারা 
যায় না। স্মার্ভাচার্য্যগণ অবশ্য পুরাণের প্রমাণ দিবেন, এবং চলিয়! 
আসিতেছে বলিয়া দিন ব্যবস্থার হেতু দেখাইবেন। কিন্তু পুরাণের 
প্রমাণেরও হেতু ছিল, এবং হেতু ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থা হয় না, 
হয় নাই। এই হেতু অন্বেষণ করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্ঠয | 

কেহ কেহ এব্সপ চেষ্টাকে পগুশ্রম মনে করিতে পারেন। কিন্ত 
এরূপ গণনায় প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টাই পণুশ্রম। কালাস্তরে 
কত বিষয়ের কত পরিবর্তন হয়, কত কত বিভিন্ন বিষয় মিশ্রিত 


. ঈ* এই নক্ষত্রটি ফান মাসে :ধারাত্রে বামো ত্র রেখায় দেখা যায়। 


৩১৪ আমাদের জ্যোতি ধ। 


হয়, এবং কত কত বিষয় লুপ্ত হয়। স্ুত্রথারের কারু স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ, 
পুর্ণ অপূর্ণ” সমাপ্ত অসমাপ্ত নানাবিধ কাঠথণ্ড দেখিতে পাওয়! যায় । 
বহু পুরুষ গত হইলে কাষ্ঠখগ্ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই সকল 
কাষ্ঠথগ্ডের উৎপত্তি অনুসন্ধান করাও যেমন, আমাদের ব্রত পৃজাদির 
কাল নির্বাচনের মূল অন্বেষণ করাও তেমন। এপ স্থলে এক অন্জু- 
মান ব্যতীত গতান্তর নাই, এবং কোন্‌ অন্থমান সত্য, তাহার নির্ধা" 
রণের অনেক উপায়ও নাই। তার পর, এগ্রকার আলোচনা কেহ 
করিয়াছেন কি না, এবং করিয়া থাকিলে কি অনুমানে উপস্থিত 
হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি না। সুতরাং পরে যাহা! লিখিত 
হইতেছে, তাহ! সবিশেষ পরীক্ষাধীন ত থাকিবেই, অধিকস্ত স্থল বলি- 
রাই গ্রাহ হইবে। 

পৌরাণিক ও ধর্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার এই প্রকার আলোচনা করিবার 
সময় ভয় হয় পাছে 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্মসঙ্গিনাম্‌ 

গীতোত্ত এই মহাবাক্যের অবমানন! হয়। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
জ্ঞানে কিংবা জ্ঞানলাভের চেষ্টায় কখনও অমঙ্গল হইতে পারে না, 
এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে কোন বিধিব্যবস্থা লুক্কীয়িত রাখিলেই মঙ্গল 
হয় না । এই জ্ঞানার্জন-চেষ্টায় খষিগণের যজ্ঞের, উপনিষদের স্থষ্টি। এই 
জ্ঞান পিপাসায় প্রাচীন আর্ধ্যগণ চন্দ্র হু্ধ্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । হৃুর্য্যোপাসন। আমর! নিন্দা করিতে পারি, কিন্ত আমরা 
এখনও গৃহে গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক পুজা ব্রতাদিতে সেই হুর্ষেরই উপা- 
সন। করিয়৷ থাকি। ব্রাঙ্গণগণ এখনও গায়ত্রী জপ করিয়! প্রথমে 
সর্ষের, পরে ছুর্য্যের সবিতার আরাধন! করিয়! থাকেন। তাই মন্ধু 
ৰলিয়াছেন (২ । ১০১) সুর্ষে্যাদয় পর্য্যন্ত এবং সম্যক্‌ নক্ষত্র দর্শন পর্য্যস্ত 
সাবিত্রীর জপ করিবে । পরে দেখা যাইবে, বৎসর আরম্ভ হইতে 
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শেষ পর্ধ্যস্ত আমর! সেই একই হুর্য্যের অর্চন! করিয্না থাকি। তিনিই 
সবিতা, তিনিই পাত।; তিনি ভিন্ন বরেণ্য কে আছে? 

চতুর্কিধ কালমানে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদিত হইয়া 
থাকে, _সাবন, সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র। এসকলের বিশেষ ব্যাখ্যা জ্যোতিষ 
সিদ্ধান্তের কালমানাধ্যায়ে করা যাইবে। সম্প্রতি ইহা বলিলে বেষ্ট 
হুইবে যে, হুর্ষ্যোদয়াবধি স্থর্ষ্যোদয় পর্য্যস্ত সাবন দিন, কোন নক্ষত্রের 
(তারার) উদয়াবধি পুনরুদয় পর্য্যন্ত নাক্ষত্র দিন, সুর্য্যের এক রাশি 
ভোগকালের নাম সৌর মাস, এবং অমাবস্তা বা পুর্ণিমা হইতে অন্য 
অমাবন্ত। বা পূর্ণিম! পর্যন্ত চাক্জ মাস। দিন সংখ্যায় সৌরমাস সমান 
থাকে না, কিন্ত চান্্র মাসে প্রায় ২৯॥ সাবন দিন পড়ে । ইহাদের 
মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, অন্ন প্রাশন, অশৌচকাল ও যজ্ঞাদিতে সাবন 
মাস; মাস-সাধ্য যাগ, নক্ষত্রসত্র,সোমায়ন নামক সত্র গ্রভৃতিতে নাক্ষত্র 
মান) বিবাহাদিতে সৌরমান? এবং তিথিকৃত্যে চান্ত্রমান ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে! 

সাবন ও নাক্ষত্রমান আমাদের আবশ্যক হইবে না। সৌরমান বুঝি- 
তেও বিদ্ব নাই । চান্দ্রমানেই বিশেষ বিরোধ দেখা যায়। এই বিরো- 
ধের উৎপত্তি চান্্রমানের আরম্ভ ও অস্তের বিসম্বাদে | এ বিষয়ের উল্লেখ 
পূর্বে করা গিয়াছে । এক্ষণে ইহার অল্প বিস্তর আলোচন! আবশ্ক। 

অমাবস্তা ও পুর্ণিমা, উভয় তিথি হইতেই চান্্রমাস আরম্ভ গণিত 
হইতে পারে । বল! বাহুল্য, অমাবস্তার পর 'মারস্ত হইলে অমাবস্তায় 
শেষ হইবে। এব্সপ মাসকে অমাস্ত বল! যায়। 'র্ণিমার পর যে 
মালের আরম্ত ও পূর্ণিমায় শেষ, তাহাকে পূর্ণিমান্ত বলা যায়। অমাস্ত 
মাসের প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুক্লপক্ষ । অমাস্ত মাস ঘুখ্যচান্দ্র, এবং 
পুর্ণিমান্ত মাম গৌণচান্্র নামে খ্যাত। সহজেই বুঝা! যাইবে, উভয়- 
বিধ গণনায় গুরুপক্ষ একই মাসে পড়ে। শ্রমাস্ত ক'্তিক শুরুপক্ষ ও 
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পুর্ণিমান্ত কার্তিক শুরু পক্ষ একই সময়ে ঘটে । এইরূপ, অন্ভান্ত মাসে । 
কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ এরূপ নহে, পনের দিন এদিক ওদিক হয়, এবং কৃষ্ণ 
পক্ষের কোন তিথি এ ছুই প্রকার গণনায় এক মাসের অন্তরে পড়ে । 

বোধ হয়, বৈদিক কালে অমাস্ত ও পূর্ণিমাস্ত ছুই 'প্রকার মানই 
প্রচলিত ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পুর্ণিমান্ত মাসের উল্লেখ আছে 
€১। ৬। ৭৭1৫1 ৬)। অথর্ব শ্রুতিতেও তাই। কিন্তু তৈতিরীয় 
্রাহ্মণে পূর্বাপর পক্ষে শুরু কৃষ্ণ ভেদ করিয়! প্রথমে গুরু পরে কৃষ্ণপক্ষ, 
এইন্ূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষেও মাস অমাস্ত। 
মহাভারতের বনপর্কে (৮৪ অঃ) মাস পুণিমাস্ত, কিন্ত অশ্বমেধ পর্বে 
(8৪ অঃ) অমান্ত। অমরকোষে মাস অনান্ত। সিদ্ধান্তেও অমাস্ত। 

বলদেশে সৌর মাস চণিত?ঃ এজন্য এখানে অমাস্ত পুর্ণিমাস্ত মাস 
বিচার তত আবশ্তক হয় না। এক্ষণে নর্র্দা নদীর উত্তর ভারতখণ্ডে 
ও ওড়িশায় পুর্ণিমাত্ত, নর্ম্মদার দক্ষিণে অমাস্ত চলিত। চান্দ্রমাস নাম- 
গণনার একট! সামান্ত নিয়ম এই ধে, যে চান্দ্রমাসে রবি মেষ রাশিতে 
প্রবেশ করেন, তাহা চৈত্র ; বুষ রাশিতে সংক্রমণ করিলে তাহ! বৈশাখ, 
ইত্যাদি । যে চান্দ্রমাসে রৰি সংক্রমণ ন1 ঘটে, তাহ! অধিক ; যাহাতে 
দুইবার ঘটে, তাহা ক্ষয় । মাধবাচার্ধয ক্লৃত কাল মাধব প্রায় ১৩০০ 
শকে রচিত (দীক্ষিত)। তাহাতে ব্রহ্মপিদ্ধাস্ত হইতে এক শ্লোক 
উদ্ধত আছে।* যথা, 

মেষাদিন্থে সবিতরি যে! যে। মাসঃ প্রপূর্য)তে চান্র্রঃ 
চৈত্রাদ্যঃ স জ্ঞেয়ঃ পৃতিদ্বিত্বেংধিমাসোহস্ত্যঃ ॥ 


'গর্থাৎ্ৎ মেষে রবি থাকিতে যে চান্দ্রমাস পুর্ণ হয়, তাহ! চৈত্র । এই- 


রি * কিন্ত দীক্ষিত মহাশয় বলেন, এই শ্লোক ব্রচ্গগুণ্ড কিংব। শাকলোয।ক ব্রহ্ম নিদ্ধান্ডে 
নাহ । 
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রূপ অন্যান্য মাস। এক'সৌর মাসে ছুই চান্দ্রমাস পুর্ণ হইলে, তাহার 
দ্বিতীরটি অধিমাস। 

দীক্ষিত মহাশয় কালতব্বিবেচন (শক ১৫৪২) নামক এক 
ধর্মশান্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন / 

সীনাদিস্থো ববিষেষামারস্ত প্রথমে ক্ষণে। 
ভবে তেহইবে চান্দ্রমাসা শ্চৈত্রাদ্য। ্বাদশম্মৃতাঃ ॥ 

অর্থাৎ যে চান্দ্রমাসের আরম্তকালে রবি মীন রাশিতে থাকেন, 
তাহ! চৈত্র। এইরূপ, বৎসরের বার চান্দরমাস হয়। 

অতএব চক্দ্রমাস নামের ছুই প্রকার পরিভাষা দেখা যায়। কিন্তু 
এতন্বার মুখ্য গৌণ গণনার মীমাংসা হয় না। দেখিতে গেলে, ইহার 
মীমাংসা নাই। প্রাচীন কালের ব্যবস্থা পরবর্ভাঁ কালে সম্পূর্ণ অনুপ- 
ষোগী হইলেও প্রাচীনত্বগুণে সহস! তাহার পরিবর্তন হয় ন!| ইহার 
ৃষ্টাস্ত আমরা! প্রত্যহ প্রতাক্ষ করিতেছি । রঘুনন্দনের স্থায় স্মার্তী- 
চার্য্যও মৃখ্যগোৌণের বিসঙ্থাদে পড়িয়াছিলেন। শিবচতুর্দশী ও শ্রীকৃষ্ণের 
জন্মাষ্টমী নির্দেশ করিতে গিয়। তিনি মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে শিব- 
রাত্রি এবং শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থা মানিয়াও ফাস্তুন ও 
ভাদ্রে কলিয়াছেন। বদ্ততঃ পুর্বকালের পূর্ণিমাস্ত মাস ধরিলে মাঘ ও 
শ্রাবণ হয়, কিন্তু বগদেশের প্রচলিত অমাস্ত মাস ধরিলে ফান্তন ও ভাদ্র 
আসিতে হয়। 

এক্ষণে আমাদের প্রধান প্রধান মাস ও তিথিকৃত্য লিখিত হই- 
তেছে। এ নিমিত্ত রঘুনন্দনকে প্রধান আধার করা গেল। এতত্তিলল, 
পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ধর্মমসিন্ু, এবং ওড়িশীর গদাধর ও 
পঞ্ডিত সর্বস্ব হইতে কোন কোন তিথিক্ৃত্য প্রদত্ত হইল। দেশ- 
ভেদে এই সকল কৃতে)র প্রাধান্ত আছে, এবং যাহা এক প্রদেশে 
আছ্ৃত, তাহ! অন্য প্রদেশে গান্ত ন|! হইঢেতে পারে। এখানে 
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অমান্ত মাসের প্রাধান্ত স্বীকার কর! গেল। প্রথমে সৌরমাস-। 
কৃত্য। যথা, ৪ 

১) রবিসংক্রাস্তি। তুলা মেয বিষুবত্তী, কর্কটমকর অয়ন, 
মিথুন কন্তা। ধন্থ মীন ষড়শীতি, বৃষ সিংহ বৃশ্চিক কুস্ত বিষুংপদী 
সংক্রান্তি । 

২। সৌর কান্তিক শেষে কাণ্তিকেয়, ফাল্তুন শেষে ঘণ্টাকর্ণ পৃজ1। 

৩। মিথুন € আষাঢ় ) সংক্রমণ হইতে ৩।২০ দিনদগাদি পর্য্্ত 
অন্থুবাচী। এই কয়েক দিন অধ্যয়ন, বীজবপনাদি নিষিদ্ধ। 

৪1 অগন্তযার্থ্দান। কন্তারাশিতে হুর্ধ্য প্রবেশ করিতে তিন দিন 
থাকিতে। 

ইহাদের বিশেষ বিবরণ ও পুণ্যকাল হইবার হেতু নির্দেশন অনা- 
বশ্তক। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । রবির রাশি সংক্রমণ কাল 
পুণ্য । উহা এমন কাল যে, কৃত্যদ্বার! তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে । 

অপর কয়েকটি যদিও চান্দ্রমানে নির্দিষ্ট আছে, সেগুলি পুণ্যকাল 
হইবার কারণ সহজেই বুঝ! যায়। এগুলি কল্লাদি মন্বস্তরাদি ও যুগাদি 
কাল। সত্য ত্রেত! দ্বাপর কলি।--.এই চারি যুগ,দীর্ঘকাল বিভাগ । তেম- 
নই মন্বস্তর বা মন্থু অপর কালবিভাগ । ১৪ মন্গুতে এক যুগ। যুগাদ্য 
ও মন্বাদি কালে দানাদি বিধেয়। ইহাদের উৎপত্তি জেযাতিষিক কাল- 
বিভাগে । মনুর কাল সিদ্ধান্তে আবশ্তক হয় ন1, পুরাণেই উহার সম/ক্‌ 
ব্যবহার দেখ! যায়। সিদ্ধান্তে কিন্ত যুগবিভাগ প্রয়োজনীয় । 

১। বুগার্দিকাল। বৈশাখ শুরুতৃতীয়ায় সতাযুগ, কার্তিক গুরু- 
নবমীতে অ্রেতা, ভাদ্র কুষ্ত্রয়োদশীতে দ্বাপর, এবং মাধীপুর্দিমায় 
কলিষুগের আরস্ভ। আরস্তের হেতুনির্দেশন এক্ষণে নিপ্রয়োজন | 

২। মঘ্বাদিকাল। কার্তিক শুরুধাদশী ও পুর্ণিমা৮, পৌষ শুর্ূ- 
একাদশা, ফাল্গুন অদাবন্তা, ও পূর্ণিমা, চৈত্র গুরু তৃতীয়! ও পূর্ণিমা, 
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ৃঁ শুরুসপ্তমী, জৈর্ঠ রণ, আধাঢ় শুরু দশমী ও পুর্ণিমা, শ্রাবণ 
হাষ্টমী, ভাত্র শুরু তৃতীয়, আশ্বিন শুক নবমী । 

*. এক্ষণে চান্্রমাসকৃত্য প্রদত্ত হইতেছে । এস্থলে ১, ২, ৩ ইত্যাদি 
মর্থে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়। বুঝিতে ছুইবে। যাহার শেষে (ওঃ) 
ধাকিবে তাহাকে ওডিশার পর্ব, যাহার শেষে (পাঃ) থাকিবে তাহাকে 
পাশ্চাত্য ও দ্াক্ষিণাত্যের পর্ধ বুঝিতে হইবে । সমুদয় পর্ব এস্থলে প্রদত্ত 
ইল না। (ওঃ, পাঃ থাকিলে বুঝিতে হইবে ষে, সেগুলি বন্গদেশে 
প্রসিদ্ধ নহে, এ এ দেশেই প্রচলিত। 


কার্তিক শুরুপক্ষ 
১1 দাত প্রতিপদ, বলি প্রতিপদ । দু[তিজীড়া ও বলিদৈত্যপুজ। | 
২। ভাতৃদ্বিতীয়া; বমদ্ধিতীয়।। এই দিনে যমুনা! ধমকে ভোজন করাইয়াছিলেন। 
৪। গণেশ চতুরা। গণেশ বা বিনায়ক পূজ।। 
৭। কল্পাদি। 
৮। গোষ্ঠাষ্টমী। গোপুজা। ভীম্মপঞ্চক (ওঃ)। 
৯। ছূর্গানবমী, জগন্ধাত্রী পুজ1। ত্রেতাযুগাদি। 
১১। হরির উত্থান একাদশী | 
১২। সম্বাদি। একমতে চাতুর্খান্ত ব্রত সমাপন। 
১৪। বৈকুষ্ চতুর্দশী ( পাঃ)। 
১৫) রাসপূর্ণিমা। ত্রিপুরী পুর্ণিমা, ব্রিপুরোৎসব__মন্দিরের ম্বারদেশে দীপদান 
গাঃ)। মম্বাদি। চাতুর্দান্তত্রত সমাপন। 


কার্তিক (ও পুর্ণিমান্ত মার্গশীর্ষ ) রুষ্ণপক্ষ 


৮। কৃষ্কাউমী, প্রথমাষ্টদী-__ নূতন বস্ত্র পরিধান (ওঃ)। কালাষ্টসী বা কুষণ- 
দী--কালউৈরবের পুজা ( পাঃ)। 

১১। উৎপন্িএকাদনী (পা:)। 

১৪) শিবরাজি (গাঃ)। ৃ 
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১৫। দ্ীপাবলী অমাবস্তা (ওঃ )। 
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৬। গুহযচী, স্বম্দবষ্ঠী। প্রাবরণ যণ্ঠী (ওঃ )--দেবত। দ্বিজ বন্ধুবর্গকে বস্থাদ্বারা 
শীতনিবারণ। 

৭1 মিত্র সপ্তমী । লুর্ষাব্রত (পাঃ)। 

৮। ছুর্গা বা অন্নপূরণাষ্টমী (পাঃ)। 

»। কল্পাদি। 

১১। মোক্ষদা একাদশী (পাঃ)। 

১৪। পাষাণ চতুর্দশী। পাষাণাকার পিষ্টক ভক্ষণ ( আসুকে পিঠে ) (ওঃ) 

১৫। দত্তাত্রেয় জয়ন্তী (পাঃ)। 


মার্গশীর্য (ও পুর্ণিমান্ত পৌষ ) রুষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। সফল! একাদশী ( পাঃ )। 
১৪। শিবরাত্রি ( পাঃ)। 
১৫০ বকুলাসাবস্ত।--বকুলের ক্ষীরে পায়স করিয়া পিতৃগণের তর্পণ। 
পৌষ শুক্লপক্ষ 
৮। ছূর্াষ্টমী (পাঃ)। 
১০) শান্বরী দশমী (ওঃ )_ ধর্দেবতার ( ধর্মঠকুর ) পুজা পিষ্টকাদি দ্বারা । 
- ১১। পুজ্রদা একাদশী (পাঃ)। মম্থাদি। 
১৫। পুষা পূর্ণিমা! । শ্রীকুফের পুধাভিষেক | (৩+)--রাজাদিগের পুধাভিবেক। 
ঘ্বৃতপক্ক পুষ্টিকর ভোজা ভোজন । ঃ 
পৌষ (ও পূর্ণিমান্ত মাঘ ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ )॥ 
১১। বট তিল1 একাদপী (পাঃ)। . 
১৪। শিবরাত্রি ( পাঃ)। রটন্তী কালী পুজ|। 


১৫) (যদি রবিবারে শ্রবশানক্ষতে বাতিপাতযোগে এই তিথি গু, তাহ! হইলে 
অর্দোদয় যোগ হয়। বদি কোন একটি না ঘটে। তাহ হইলে মছোদয় )। 
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৪ । বিনায়ক চতুর্থা, গণেশ পুজ1। বরদ! চতু্থা, দৌভ।গাকামনায় গৌরী পুজা । 
৫ । শ্রীপঞ্চমী, লক্ষ্পাসর-্বতী পুজা । বসস্তপঞ্চমী-রতি ও কামদেবেক পুজা (পাঃ)। 
৬। শীতল! যণ্ঠী। | 
৭। বিধান ও আরোগা সপ্তমী, 'সাকরী অপ্তমী। রথসপ্রমী, মহা সপ্তমী (পাঃ)। 
স্বাদি। " 

৮। ভীন্মাষ্টমী। হুর্গাষ্টমী (পাঃ)। 

১১। ভীম একাদশী । জয়া! একাদশী (গাঃ)। 

১২। বরাহ্‌ দ্বাদশী, ষটতিল। দ্বাদশী। 

১৩। কল্াদি। 

১৫। কলিবুগ্রাদি। মাধীপুর্ণিম।। 


মাঘ € ও পুর্ণিমান্ত ফান্তন ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী। সীতাষ্টমী _সীতার জন্ম (পাঃ) । 
১১। বিজয়! একাদশী (পাঃ )। 
১৪। শিবরাত্রি । মহ! শিবরাত্রি (পাঃ)। 
০৫1 মন্বাদি। 
ফান্তন শুরুপক্ষ 
৪। গণেশ চতুর্থী (পাঃ)। 
৮। ছূর্গাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। আমলকী একাদশী (পাঃ)। 
:১২। গ্রোবিন্ন ছ্বাদশী। 
,১৫। শ্রীকৃষের দোলধাত্র।॥ বহ্ছি উৎদব, হুতাশনী পুর্ণিমা (পাঃ)। হোলি, 
পাঃ)। সম্বাদি। 
ফাল্গুন (ও পুর্ণিমান্ত চৈত্র ) কৃষ্ণপক্ষ 
১ বসস্ত।রস্ত উৎসব ( পাঃ)। 
৩। বল্া্দি। 
৬। স্কনদয্তী। 
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৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। মীতলাষ্টশী । 
১১। পাপমোচিনী একাদশী । 

১৩। বারণী। 

১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 

১৫। মন্বাদি। 


চৈত্র শুরুপক্ষ 
১। বৎসর আরম্ভ (পাঃ)। কল্লাদি। 
৩। গৌরী তৃতীয়া (পাঃ)। মন্বাদি। মংস্তজয়স্তী ( ত্ন্তাবতার )। 
৪। গণেশ চতুা (পাঃ)। 
€ | জ্রীপঞ্ষমী (পাঃ)। কল্লাদি। 
৬। অশোকযঠী। 
শ। বাসন্তী পুজা । 
৮। অশোকাষ্টমী। হূর্গা্টমী। ব্রন্ধপুত্রে স্গান। 
৯। শ্রীরামনবশী ( রামাবতার )। 
১১। কামদা একাদশী (পাঃ)। 
১৩। মদন ত্রয়োদশী । কনর্পপুজ!। 
১৪। দমনক চতুর্দশী--দমনক পল্লব পুজা! (ওঃ )। 
চৈত্র (ও পুর্ণিমাস্ত বৈশাখ ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টসী (পাঃ)। 
১১। বরূধিনী একাদশী (পাঃ)। 
১৪) শিবরাত্রি (পাঃ )। 
বৈশাখ শুক্লপক্ষ 
৩। জক্ষয়। তৃতীয় । নত্যুগাদি, কল্গাদি। পরশুয়াম/বতার (পাঃ)। শ্রীকৃফের 
€ জগরাখের ) চন্দনযাত্রা আরস্ত। 


৪। গণেশচতুর্থা (পাঃ)। 


৭। অহ, বা গলা সপ্তসী (গঙ্গার উৎপত্তি )। 
৮। ছুর্গাইশী (পাঃ)। 
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৯। সীতা নবমী-_সীতার জন্মদিন । 

১১। মোহিনী একাদশী (পাঃ)। 

১২। বৈষণবী স্বাদশী, পিপীতকী, রু,ক্ণী দ্বাদণীব্রত। 
১৩। অনঙ্গত্রয়োদণী ( ওঃ )। 

১৪। নৃসিংহ চতুদ শী-_নৃসিংহাবতার ॥ 

১৫। কৃর্মযন্তী-_কুমণাবতার ( পাঃ)। 

বৈশাখ (ও পুর্ণিমান্ত জ্যেষ্ঠ) কৃষ্ণপক্ষ 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 

১১। অপর। একাদশী (পাঃ)। 

১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 


১৫। সাবিত্রী ব্রত। 
জ্যেষ্ঠ শুক্লপক্ষ 
৩। রস্ত! তৃতীয়া। 


৪। গণেশচতুর্া (পাঃ)। উাচতুর্থা। 
৬। আরণাক হতী, ক্ষনাধতী। 

৮। ছুর্াক্টমী (পাঃ) ত্রিলোচনাষ্টমী | 

১০। দশহরা--গঙ্গাবতার। 

।১। নির্জঙ্গা একাদশী ( পা2)। 

)৪। চম্পকচতুদ্শপী। 

৫। অগস্নাথদেবের গান । ম্ানপুর্ণিম। | 


জ্যেষ্ঠ (ও পুর্ণিমান্ত আষাঢ় ) রুষ্ণপঙ্গ 
৮। কালাষ্টমী ( পাঃ)। 

১। যোগিনী একাদশী (পাঃ)। 

)। শিবরাত্রি (পাঃ)। 

আযাঢ় শুক্লপক্ষ 

| রখযাআ!॥ ষনোরথ দ্বিতীয়! 

॥ গণেশচতুাঁ (গা১)। 


৩২৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


৭। বিবন্বৎ সপ্তমী--প্রীস্ুর্ধ্যপূজা । 

৮। ছূর্গাষ্টমী (পাঃ)। 

১০। জগন্নাথদেবের পুনযাঁতা। মহ্বাদি। 
১১।॥ হরিশয়ন একাদশী । 

১২। চাতুমর্ন্য আরম্ত ( একমতে )। 

১৫। মন্বাদি। চাতুর্সান্ত আরস্ত (একমতে )। 


আষাঢ় (ও পুর্ণিমান্ত রাবণ ) কৃষ্ণপক্ষ 
২। অশূহ্য শয়ন। দ্বিতীয়া। ক্ষীরোদা্শবে লক্ষী সহিত মধুসুদন শয়ন । 
«| নাগপঞ্চমী। মনস। ও অষ্টনাগ পুজ। | 
৮। কালাষ্টমী (পাঃ)। 
১১। কামদ। একাদশী (পাঃ)। 
১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 


, আবণ শুরুপক্ষ 

৪। গণেশ চতুর্খী 

৫। নাগপঞ্চমী (পাঃ)। জাগ্রৎ গৌরী পঞ্চমী (ওঃ )। 

৬। কক্ধীজয়ন্তী-_কন্ধী অবতার । 

৮1 ছুর্গা্টমী (পাঃ)। 

১১। পুন্রদা একাদশী । 

১২। বিষুর পবিভ্রারোপণ- নুতন পবিত্র পরিধান (পাঃ )। ঝুলনযাত্রারন্ত। 

১৫। শ্রীকৃফের ঝুলনবাত্রা । বলভদ্রপুজ! (ওঃ )। খগ যজুঃ শ্রাবণী--খগ যজুবেদী 
শিষ্গণের নব উপবীত গ্রহণ (পাঃ)। রাখী পূর্ণিমা ( ওঠ, পাঃ)। 


শ্রাবণ (ও পুর্ণিমান্ত ভাদ্র) কৃষ্ণপক্ষ 
৩। বজ্জলী তৃতীয়। (পাঃ)। 
৪। বহুল! চতুর্থী-_গোপুজ। ( পাঃ)। 
৫। রক্ষাপকমী__নাগপুঞ্জা (ওঃ )। 
৬1 হলবঠী(পাঃ)। 
৭। শীতল! সপ্তমী (পাঃ)। 


পৌরাণিক জ্যোতিষ । ৩২৫ 


৮। কালাম ( পাঃ) জন্মাষ্টমী, কৃষ্কাষ্টমী। মন্বাদি। 

১১। অজ! একাদশী । 

১৩) হ্বাপরযুগাদি। 

১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। অঘোর চতুদ্শী । 

১৫। সপ্তপুরিকা অমাবন্ত।__সাত পুর বুক্ত পিষ্টক দ্বারা পু্গ। (ও:)। কৌনী 
অমাবস্যা, আলোকামাবস্তা! | 


ভাদ্র শুর্রুপক্ষ 
৩। বরাহ জয়ন্তরী--বরাহাবতার (পাঃ)। গৌরী তৃতীর়। (3ঃ)1 মন্থাদি। 
৪। গণেশ চতুর্থী, সৌভাগা চতুর্থা। হরিতালিকা। 
৫1 রক্ষাপঞ্চমী। ধাবিপঞ্চমী ( পাঃ)। 
৬,। মন্থান বঠী। হুর্যা যী (পাঃ)। 
৭। ললিতা সপ্তমী । কুকুটা ব্রত। 
৮। দুর্বাষ্টমী, রাধাষ্টমী1 চূরগষ্টমী ( পাঃ), ছুর্গাশয়ন (ওঃ )। 
৯। তল নবমী । অছুঃখ। ণবমী ( পাঃ)। 
১১। পার্খপরিবর্তিনী একাদশী । 
১৩1 বামন ঘ্বাদণী। শ্রাবণ ছ্বাদশী। বামনাবতার | 
১৪। অনন্ত চতুর্দশী । অঘোর চতুর্দশী (ও£)। 


ভাদ্র €ও পুর্ণিমাস্ত আশ্বিন) কৃষ্ণপক্ষ 


১। মহালয়া আরম্ভ । 

৬। কপিল! যী (পাঃ), চন্ত্রযঠী ( পাঃ)। অগন্ত্ার্যাদান। 
৮। জীতাষ্টী, অরদ্ধন, জীমূতবাহন পুজা । কালাষ্টমী ( পাঃ)। 
১১। ইন্দির! একাদশী (পাঃ)। 

১৩। কলিধুগাদি (1) (পাঃ)। 

১৪। শিবরাত্রি (পাঃ)। 

১৫। মহালয়া । 


আশিন শুও্ুপক্ষ। 


১। নবরাত্রি আরম্ভ ( পাঃ)। 
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৪। গণেশ চতুর্থী (পাঃ)। 

৫1 ললিত! পঞ্চমী (পাঃ)। 

৮। মহাষ্মী, ছুরগাপুজ1। 

৯। মহানবী; হূর্গানবমী | মম্বাদি। 

১০। বিজরাদশমী, অপরাজিত! দশমী । বুদ্ধাবতার। 
১১1 পাশান্কুশ। একাদশী (পাঃ)। 

১৫। কোজাগরী পুর্ণিমা, কৌমুদী পুর্ণিষ1। 


আশ্বিন (ও পুর্ণিমান্ত কার্তিক ) কৃষ্ণপক্ষ । 
২। অশুন্যশয়না ব্রত ( পাঃ)। 
৮। কালাষ্টমী (পা:)। 
১১। রমা একাদশী ( পাঃ)। 
১২। গোবৎস দ্বাদশী (পাঃ)। 
১৩। ধন ত্রয়োদশী-_ধনের পুজা (পাঃ) । 
১৪। শিবরাত্রি, নরক চতুদ্দণী (পাঃ)। 
১৫। দ্বীপান্থিতা, দীপাবলী অমাবস্তা। । 
উপরিলিখিত পুজাব্রতাদির নাম ও কাল বিচার করিলে দেখা 
যায় যে, 
১। কার্তিক, মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ, ল্যেষ্ঠ, আষ'ঢ, ও ভাদ্রেই 
অধিক 7 অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্তুন, শ্রাবণ, আশ্ষিনে অল্প । 
২। মাসের শুরুপক্ষেই অধিক; কৃষ্ণপক্ষে অত্যন্ত অল্প। 
৩। পুর্ণিমা, অমাবস্তা, ছুই অষ্টমী একাদশী চতুর্দশী, এবং শুক্ল- 
পক্ষের পঞ্চমী যঠীতে অধিক, অন্ান্ত তিথিতে কচিৎ। 
৪। যুগাদি ও মন্বাদি কালে অধিক. | 
৫। শুরুচতুর্থীতে গণেশ, শুর্ুষীতে যঠী, শুরু কৃষ্ণ অষ্টমীতে 
ছর্গ। বা অন্পূর্ণা, একাদশী হাদশীতে হরি, কৃষ্চতুর্দীশীতে শিব পৃ! 
বিহিত। 
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সমুদয় পুজাব্রত পুণ্যকাল ও মাস ও তিথিকৃত্য বিচার করিলে সে 
সকলকে চারিভাগে ভাগ করিতে পার! ষায়। যথা, 

১। স্থাস্থ্যরক্ষা। যথ।, কার্তিকশ্নান ও আশ্বিন মাসের অবশিষ্ট 
৮ দিন ও সমুদয় কার্তিকমাসে লঘু আহার | এই সময়ের নাম যমদংষ্ী। 
এইরূপ, মাঘ, ও বৈশাখ মাসে প্রাতঃক্নান বিধি। দেখ! গিয়াছে, 
কার্তিকমাসে প্রাতঃন্নান করিলে শীতকালে সর্দি কাশির হাত হইতে 
মুক্ত হইতে পার! যায়। মাঘ মাস অপর খতুপরিবর্তনের সময়। 
বৈশাখ মাসে প্রাতঃম্নানে শরীর ল্িগ্ধ থাকে। 

২। সময়োপযোগী ব্যবস্থা । যথা, পৌধমাসে নবান্ন, বৈশাখে 
বারিপূর্ণ ঘটদান, ইত্যাদি। দেঁশবিশেষে এই প্রকার ক্কতাদিনের 
ইতর বিশেষ হয়। যথা, আষাঢ় কৃষ্ণ পঞ্চমীতে বঙ্গদেশে সর্পভয়- 
নিবারণহেতু দিজ ( মনসা) বৃক্ষস্থিত মনস! ও নাগপুজা, পাশ্চাত্য 
দেশে তাহা শ্রাবণ শুর্ুপঞ্চমীতে, এবং ওড়িশায় শ্রাবণ কৃষ্ণপঞ্চমীতে 
করিবার ব্যবস্থা আছে | ওড়িশায় এই পুজার প্রকরণ দেখিলেই 
উহার উৎপত্তি বুঝিতে পার! যায়। ইহার নাম রক্ষাপঞ্চমী। এই 
দিন সন্ধার পর দেওয়ালে গণেশ, নাগ, ভৈরব, মহাদেব লিখিয়া 
পায়সদ্বার। ঘণ্টাকর্ণ পূজা হয়। তাদস্তর তালপত্রে মন্ত্র লিখিয়৷ চালে 
ঝুলান হয়। এই রূপে বর্ষাহেতু সর্পের আশ্রয় ঘরের ভিতর, 
বাহির, চাল পরিষ্কার করিয়া দেখা হয়। শুধু সর্পভয় নহে; 
বাঘের ভয়ও অধিক) এত অধিক যে পুজা শেষ হইতে ন! হইতে 
বেগে দ্বাররুদ্ধ করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত হয়। সেদিন রাত্রে গ্রামের 
পথ একবারে জনহীন হয়। বঙ্গদেশে এই ব্যবস্থা! গিয়! প্রাঙ্গণ-কোণে 
মনসা শাখার পুজ। হইয়াছে। (কিস্ত মনসার বিষহরত্বগুণ 
আছে কি?) এইরূপ, গোপাবণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
হইয়! থাকে। 
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৩। পুকাণান্থসারে গ্রমিদ্ধ এরতিহাসিক ও পৌরাণিক ব্যক্িগণের 
জন্মতিথির উৎসব । যথা, ভীন্াষ্টমী, দশ অবতার জয়ন্তী, সীতা! 
নবমী, রাধাষ্টমী, ইত্যাদি । 

৪১ জ্যোতিষিক কালনির্দেশ। যথা, সত/যুগের আরম্ভ-_-অক্ষয়] 
তৃতীয়, কলিযুগের আরম্ত-মাঘী পূর্ণিমা, ইত্যাদি । 

বিষয়-বোধ স্থুকর করিবার নিমিত্ত ওয় ও ৪র্থ ভাগ করা গেল। 
আমাদের অন্থমানে, উভয়ের মূলে জ্যোতিষিক কাল নির্দেশ ছিল। 
সকলগুলির উৎপত্তি নিরূপণ কর! অতীব দুরহ। এ নিমিত্ত ৪র্থ 
ভাগ হইতে ৩য় ভাগ পৃথক্‌ রাখা গেল। নিম্ন প্রদত্ত আলোচনায় 
উভয়কে এক মনে করা যাইবে । 

অধিকাংশ তিথিকত্যের নাম পর্ব। পর্ব অর্থে সন্ধি, ছুইটি 
সমপদার্থের যোগন্থল। এইরূপে, অমাবস্তা ও পুণিম! পর্ব, যেহেতু 
উহাদের পর নুতন মাসের (চান্দ্র) আরম্ভ, উত্তরা পক্ষাস্তকাঁল। 
পক্ষের মধ্যস্থলে অষ্টমী, স্থতরাং অষ্টমী একটি পর্ব স্মরণ কর! 
আবশ্যক যে, পূর্বকালে সপ্তাহ ভাগ ছিল না, বারও তত গুচলিত 
ছিল না। সৌরমাস ও সপ্তবার প্রচলিত হইবার পর সপ্তাহের প্রাধান্য 
ঘটয়াছে। উপরি লিখিত পুণ্যকালের সহিত ক্ষচিৎ বিশেষ বিশেষ 
বার ষোগের সম্বন্ধ আছে। বার অপেক্ষ!। বিশেষ নক্ষত্রষোগ প্রধান । 
অতএব, যে দেশে চান্দ্রমাস গনণ! প্রচলিত, সেখানে পক্ষতাগ না 
করিলে দিন গণনার সুবিধা হয় না। পক্ষকে ছইভাগ করিলে 
অষ্টরী, তিন ভাগ করিপে দশমী পঞ্চমী আসে। তবে, চান্রমাসের 
অমাবস্তা, পূর্ণিমা, পঞ্চমী, অষ্টমী, দশমী এবং প্র এ দিনের 
পূর্বাপর দিনদ্বয়ও ব্যবহারে আবশ্তক। যেমন খ্বীষ্টিয়ানদিগের রবিবার, 
ক্লঁসলমানদ্িগের শুক্রবার, তেমনই এ ্র,তিথি আমাদের নিত্য 
ব্যবহারে কাল বিভাগ । কৃষ্ণপক্ষ অনুর ও পিতৃপন্ষ, শুরুপক্ষ দেব- 
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ক্ষ । “এই হেতু শুপক্ষে দেবপুজা, অমাবস্তা। ও কৃষাষ্টরমীতে পিতৃ- 
শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। উহাদের পুর্ব ও পরদ্িনও সেই কারণে 
আবশ্তক হইয়া থাকে। মনুম্মতিতে অমাবন্তা, পুর্ণিমা, চতুর্দশী, 
অষ্টমী এই কয়েক তিথির উল্লেখ দেখা যায়। মনুর সময়ে শ্রাদ্ধ ও 
যজ্ঞ ভিন্ন পুরাণের অসংখ্য ব্রত পূজা ছিল ন1। 

এই সকল সাধারণ তৰ্‌ ছাড়িয়া এখন কয়েকটি বিশেষ পুজা বিধির 
মূল বলা ষাইতেছে। এ নিমিত্ত আমাদের প্রাচীন ও বর্তমান ৰর্ধ বিভাগ 
স্মরণ কর! আবম্তক। তিন প্রকার বর্ষ বিভাগের নিদর্শন পূর্বে 
পাওয়া গিয়াছে । 

১। যে সময়ে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস ছিল। 
এই রূপে 


মার্গশীর্য ও জৈষ্ঠ পূর্ণিমা বিষুবদ্দিন 
ফাল্গুন ”. দক্ষিণায়ণশেষ 
ভাঞ্র *. উত্তরায়ণ শেষ 


২। যে সময়ে কার্তিক প্রথমমাস ছিল। তখন কান্তিক ও 
বৈশাখ পুর্ণমায় বিষুবদিন, মাঘ ও শ্রাবণ পূর্ণিমায় অয়ন নিবৃত্তি। 

৩। যে সময়ে আশ্বিন প্রথম মাস হইয়াছে। এই নিয়ম 
বর্তমানকালেও চলিতেছে । আশ্বিন ও চৈত্রপূর্ণিমায় বিষুব্দিন, মার্গ- 
শীর্ষ ও জট পৃর্ণিমায় অয়নশেষ। 

কি প্রীকারে জে]াতিষিক ব্যাখা। দেওয়। যাইবে, পূর্বেই তাচার 
একটু আভাষ দেওয়। আবশ্তক। যে যে পৃজাতে হরি ব! কৃষ্ণ বা! জগন্নাথ 
দেবের উল্লেখ আছে, সে সে পুজার উৎপত্তি ক্রাস্তিবৃত্তের বিশেষ বিশেষ 
স্থানে হুর্যের আগমন । হ্থর্যের আগমন উপলক্ষ করিয়। এই সকল 
পুজার উৎপত্তি হইয়ুছে। বস্ততঃ হুর্ধ্যকেই হরি মনে করিলে ব্যাথ্যা 
স্থুগম হইবে । বিষুরই হুর্য্য, ব| স্ুর্ধ্যই বিষু, এরূপ বলিলেও দোষ 
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হইবে না। এরূপ অঙ্থমানের হেতু পরে পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি 
রঘুনন্দনোদ্কুত ছুইটি বচন প্রদর্শিত হইতেছে । তিথিতে রঘুনন্মৎ 
লিখিয়াছেন, ( বরাহ পুরাণ হইতে ) 
পূজয়েদ্‌ ভাঙ্করং দেবং বিষুঃরূপং সনাতনং | 
অন্তব্র, 
রবিশ্চ বিষুরূপতয়! পূজাকালে ধ্য়ঃ। 
এই ছুই স্থলে আপাতদৃষ্টিতে ভাস্করের পুঁজ! ছিল না। অথচ বিষুূণে 
ভাস্করের ধ্যান ও পৃজ1 করিতে বলা হইয়াছে । অতএব বোধ হুই- 
তেছে, বিষ্ণু ও ভাস্করের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল। অধিকত্ব, 
মন্থু বলিয়াছেন, “দিবা রাত্রির আদিতে ও অস্তে, দর্শ পূর্ণিমা ও অর্ধ 
মাসান্তে ষজ্ঞ করিবে । নব শস্ত হইলে মগ্রয়ণ যাগ, খতুপূর্ণ হইলে 
চাতুর্মান্ত যাগ, অয়নের প্রথমে পশু যাগ, সংবৎ্মর পূর্ণ হইলে অগ্নি- 
ছ্রোমাদি যাগ করিবে ।” এখানে দেখা যাইতেছে, চন্দ্র সুর্যের পরম্পর 
অবস্থান, এবং বর্ষচক্রে হ্র্য্যের ভ্রমণ অগ্রসারে খাগার্দির ব্যবস্থা ছিল। 
'বেদের ব্রাহ্মণেও এই প্রকার বিধি দেখা যায়। 
এক্ষণে তিথি বিশেষের কৃত্য সংক্ষেপে আলোচনা কর! যাইতেছে। 

কাণ্তিক গুরু প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করা যাউক। যেহেতু উহা প্রাচীন- 
কালের নববর্ষের প্রথম দিন ইহার এক নাম বীর প্রতিপদ। “এই 
দিনে শঙ্কর পরাজিত, গৌরী জয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই শঙ্কর 

£খী গৌরী স্ুখী। এই দিন প্রভাতে দ্যুত ক্রীড়! করিলে 
যাহার জয় হয়, তাহার সমুদয় বর্ষ হর্ষে অতীত হয়” (রদ্ুননান )। 
এজন্ত ইহার নাম দাত গ্রাতিপদ। পূর্ব, দিন অমাবন্তায় রবিচজ্ঞ 
বিশাখায় ছিলেন। বিশাখ। হইতে কত্তিকার অস্তর ১৪ নক্ষত্র। তৎ- 
কালে এ ছই নক্ষত্রে বিষুবপাত হইত। তাই বুশাখ ও কার্তিক গুক্ল 
প্রতিপদ, উভয়েই,বর্ষারস্ত দিন। এই হেতু বাঁয়ুপুরাগ বলেন বিশখায় 
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রবির জন্ম (২৫৮ পৃঃ)। তন্মধ্যে কার্তিক শুরু প্রতিপদের অধিক 
আদর। উহার পূর্ব দিন গমাবস্তায় দীপালী নববর্ষের হুচন! করি- 
য়াছে। পরদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইভগিনীর আনন্দোৎসবে শুভ ঘটনা 
প্রকট শুইয়! থাকে! কালক্রমে যখন ক্রাস্তিপাত পিছাইয়। আসিল, 
তখন আশ্িন শুরু প্রতিপদ ও চৈত্র শুক প্রতিপদ নববর্ষারস্ত দিন 
হইল। এজন্য এ ছুই দিন পাশ্চাত্যের নবরাত্রি নামে গণন! করিয়! 
থাকে। 

যাহ! হউক, কার্তিক, মার্গনীর্ষ, পৌষ গত হইল, হ্ছুরযযদেব ধনিষ্ঠীর 
নিকটস্থ হইলেন। গুভ মাঘ মাস সমাগত। ইহারঈ প্রতীক্ষায় 
ভীম্মদেব শরশয্যায় বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন ৷ মাঘ মাসের গ্রথমে 
শুর্পক্ষ, রবির উত্তরায়ণও বটে। কিন্তু শুরুপক্ষের প্রথম ভাগ অপেক্ষা 
দ্বিতীয় ভাগগ্ুভ। তাই তিনি দ্বিতীয় ভাগের আরম্তে অষ্টমীতে শর- 
শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দিন ভীন্মাষ্টমী নামে খ্যাত। 

সমুদয় মাঘ শুক্লপক্ষ পুণ্য ক'ল। উহার পঞ্চমীতে লক্ষ্মী সরশ্বতী 
পুজা, পরদিন শীতল! ষণ্ভী, পরদিন মাকরী সপ্ুমী, বা মহাসপ্তমী। 
ভীক্মাষ্টমীর পরে ভীম ব| জয়া একাদশী, পরদিন বরাহ ব! ভীম্ম দ্বাদশী। 
শেষে পুর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমা । এদিন দানাদি বিধেয়। যদি সেদিন 
চ্্র ও বৃহস্পতি উভয়ে; মঘ| নক্ষত্রে থাকেন, তাহ। হইলে পুণ্য কর্ম 
চলের ইয়ত্তা থাকে না। দিনও মহামাধী নামে প্রসিদ্ধ হয়। 

মাঘ শুরুর ছয় মান পরে শ্রাবণ শুরুপক্ষ। মাঘের শ্রপঞ্চমী, 
মন্তদিকে ( পাশ্চাত্যের ) শ্রাবণ নাগপঞ্চমী, ( ওডিয়ার ) জাগ্রৎ গৌরী- 
পঞ্চমী। মাঘের বরাহ ৰাদশী, শ্রাবণের বিষ্ণুর পবিত্রারোপণ। মাথী- 
্ণিমা! একদিকে, অন্তদিকে শ্রাবণ পূর্ণিমার শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্র', ও 
াথীপৃর্ণিমা | 

বর্ষার ঘোর ছুর্দিনে ইচ্ছ৷ থাকিলেও কোন কাজকর্খের সুযোগ 
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নাই। এই সময়ে চাতুরমান্ত ব্রত প্রায় অনেককেই করিতে হয়। 
চাতুর্মান্ত তাই বত্সরের মত প্রসিদ্ধ। এই চাতুর্মান্ত জ্ঞাপন নিমিত্ত 
হরি শয়ন করেন। চাতুর্মান্ত গণনার তিন প্রকার নিয়ম দেখ! যায়। 
সৌর মাসে শ্রাবণ হইতে কার্তিক পর্যন্ত চারি মান। চান্দ্রমাসে এক- 
মতে আষাঢ় শুরু একাদশী,-_হরিশয়ন একাদশীতে আরম্ভ, এবং কার্তিক 
শুরু একাদশী,-হরির উত্থান একাদশীতে শেষ। আর একটি মত, 
আষাঢ় পুর্ণিমায় আরম্ভ এবং কার্তিক পূর্ণিমায় শেব। এই শেষোক্ত 
মত হইতে সৌর মতে চাতুর্মান্ত গণন।র স্থত্রপাত হইয়! থাকিবে । 
আধষাটের প্রথমে বর্যার আরস্ত। এই সময়ে পৃথিবী রজঃম্বলা এৰং 
অস্থ,বাচী হয়। ভারতের প্রদেশভেদে বর্ষারস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময় হইয়! 
থাকে । স্থুলতঃ বলিতে গেলে, আষাঢ় মাসেই আরম্ভ বটে। এইরূপ, 
শ্রাবণ ভাদ্র, ছুই মাসে নদী রজ-ম্থল| হয়, এজন্য সবুদ্রগা নদী ভিন্ন 
অন্ত নদীতে এসময়ে স্নান নিষেধ। তেমনই, পৃথিবী রজঃম্বলা হইলে 
হল চালন নিষেধ । আ-ভা-কা', আষাঢ় ভাদ্র কার্তিক শুরুপক্ষে হরির 
শয়ন, পার্খ্পরিবর্তন, এবং উ্থান। হুল গণনায় অন্ুরাধার আদ্যপাদে 
শয়ন, রেবতীর শেষে উত্থান, এবং উভয় নক্ষত্রের মধ্যস্থলে শ্রবণার 
মধ্যভাগে পরিবর্তন, ইহার। বর্ষার তিন ভাগ। 

কৃত্তিকাদি নক্ষত্র গণনার পুর্বে, অতি পুরাণকালে, মার্গশীর্য প্রথম 
মাস ছিল। তৎকালে মার্গশীর্ষে ও জ্যোষ্টে বিষুব দ্দিন এবং ফাল্গুন ও 
ভাতে অয়ননিবৃত্তি হইত। এই 'পুরাতন কালের বর্ষবিভাগ পরে 
পরিত্যক্ত হইলেও পুরাতন স্মৃতি লুপ্ত হয় নাঈ। তাহারই নিদর্শন 
স্বরূপ এখনও আমর! কয়েকটি পৃজ1 করিয়! থাকি। তৎকালে সম্ভবতঃ 
বিষুবরনত্ধ হইতে উত্তরদিকে গমনের নাম উত্তরায়ণ ছিল, এবং তাহ! 
হইতেই নূতন বৎসর গণিত হইত (১৫৯ পৃঃ)। তাই ফাল্গুনী পূর্ণিমা 
সংবৎসরের মুখ বল1 হইত। তৎকালে মাস পূর্ণিমাস্ত ছিল। সেই 
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দিন-£যে দ্দিন রবি উত্তরে যাইতে যাইতে দক্ষিণে অবতরণ করিতেন-_ 
যেন দোলায় দোলায়মান--সেই দিন আমর শ্রীকুষ্ণের দোল যাত্রা 
নামে অভিনন্দন করিয়| থাকি | এ দ্রিনেও দীপাবলী অমাবস্তার স্তার 
বহ্ধি উৎসবের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। নববর্ষ সমাগমে উৎসবে মত্ত 
হইয়া লোকে হোলিক1 করিত। এইরূপে, অমান্ত শ্রাবণ কিন্তু পুর্ণি- 
মান্ত ভাদ্র পূর্ণিমায় শ্রীরুষ্ণের আর এক দোলযাত্র, ঝুলন বা হিন্দোল 
নামে খ্যাত। তখনও স্থূর্যের দোলায়মান অবস্থা, উচ্চহইতে নীচে 
অবতরণকাল, কিন্তু কয়েকদিন তাহাকে স্থির থাকিতে দেখা যায়, যেন 
কিং কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম থাকেন। এই প্রাচীন বর্ষ বিভাগের পময় 
জো! ও মুগশিরায় বিষুব দিন হইত। তাহাদেরই ম্মরণার্থ রবি রোঠি- 
শীতে (ইহার পরেই মুগশির!), এবং চন্দ্র ও বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রে 
থাকিলে লোর্ঠ পুর্ণিমাকে মহাজৈ)ঞঈ পুর্ণিম! নামে দানাদির পুণ্যতম 
কাল বলিয়া থাকি। মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় এখন আমাদের কোন 
বিশেষ উৎসব নাই বটে, কিন্ত এতঘ্বারাই তাহার নিদর্শন লোপ 
পায় না। এই পূর্ণিমার পূর্ব দিন শুক্র চতুর্দশী__-পাষাণ চতুর্দশী নামে 
খ্যাত আছে। 

যে সময়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, সে সময়ে মাস পুর্ণিমাস্তও ছিল, 
অমাস্তও ছিল। যাহার! অমাস্ত মাম গণন1 করিতেন, তাহাদের নব- 
বর্ষের পূর্বদিন আমরা এখনও মহাশিবরাত্রি নামে স্মরণ করিয়! থাকি। 
দেখ! যায়, প্রত্যেক কৃষ্ণ চতুর্দশীই শিবরাত্রি অর্থাৎ গুভরাত্রি-__বে 
রাত্রির অবসানে নৃতন মাসের আরম্ত। তন্মধ্যে অমাস্ত মাঘ কৃষ্ণ চতুর্দশীই 
বঙ্গদেশে ও অন্তত্র প্রসিদ্ধ, যেহেতু তাহার পরদিন নববর্ষারস্ত। উহার 
ছয় মাস পরে অমাস্ত শ্রাবণ কৃষ্ণ চতুর্দশী অঘোর চতুর্দশী নামে খ্যাত। 
উহ্বাদের মধ্যস্থলে এক দিকে বৈশাখ কৃষ্চতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত, অন্ক- 
দিকে পৌষ কৃষ্ণ পক্ষে রটস্তীকালিকাপুজ|। 
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ছুই সময়ের বর্যবিভাগ গেল। এখন বর্তমান কালের বর্ষবিভাগ 
দেখা যাউক। শ্রায় দেড়হাজার বৎসর পুর্বে ইহার আরম্ভ হইলেও 
এখনও. চলিতেছে । এই গণনায় চৈত্র,--বৎসরের প্রথম মাস। অবশ্তা 
সকল স্থলেই চান্দ্র মাস বুঝিতে হবে । যাহা হউক, চৈত্র শুরু প্রতিপদ 
ও আখিণ শুরু প্রতিপদ এইরূপে পাশ্চাত্যদিগের নিকট নবরাত্রি নামে 
খ্যাত হইয়াছে । কিন্তু মানব'মনের ধর্মই এই যে, উহ! পুরাতনে যত; 
মুগ্ধ হয়, এবং তাহার স্মরণার্থ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে অক্তিলাধী হয়, 
প্রচলিত বা নৃহনের প্রতি তত আকৃষ্ট তয় না। এই স্বাভাবিক ধর্ম 
বশত: আমর! গ্রচলিত বর্ষবিভাগের উৎসব তত অগিক দেখিজে পাই 
না। মনে রাখিতে হইবে, যে সময়ে প্রচলিত বিভাগের উৎপত্তি, তাহার 
পরে পুরাণ সমূহের প্রসার হইয়াছে । পৌরাণিক প্রমাণের অভাবও 
উৎসব বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। তথাপি যে কয়েকটি মাছে, তন্ব'রা 
বর্ষ বিভাগের স্তবতি রক্ষিত হইয়াছে । আশ্বিন ও চৈত্র গুক্লাষ্টমী উৎসব 
গৌরবে প্রাচীন কালের উত্মৰ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ন্হে। এক: 
দিকে মহাষ্টমীতে বঙ্গদেশের প্রতিগৃহে সপরিবার দশভূজ| জগদদ্বার পুজা, 
অন্যদিকে কোথাও অন্নপূর্ণ। নামে, কোথাও ব| বাসন্তী দেবী নামে দেই 
দেবীর অর্চন!। চৈত্র মাসের সঙ্গে সঙ্গে বসস্তের আবির্ভাব। চৈত্র 
গুরু যী অশোক যী, সপ্তমী বাসন্তী পূজা, অষ্টমী অশোকাষ্টমী, নবমী 
প্রীরামের জন্মোৎ্সব, ত্রয়োদশী মদন ত্রয়োদশী, চতুর্দশী মদনোৎসব, 
একাদশী কামদ।। শৌকরাহিত্য কামনায় চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে অভীষ্ট 
মধুমাস সমাগত ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া জলসহ অষ্টাশোককলিক! 
পান বিহিত হইয়াছে । তেমনই আশ্বিন গুক্ুপক্ষে বিজয়োৎসবের পরা- 
কাঠ! হইয়াছে। দশভুজে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া! আদ্যাশক্তি অন্ুর- 
দগনী অভয় দান ও নিরুৎসাহুমনে শক্তি সঞ্চারিত করেন। দশমী,-_ 
অপরাজিত|, বিজয়! । পুর্ণিমা,--কোজাগরী, কৌমুদী। মহাষ্টমী, বীরা- 
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ষটমী। এ সকল অমান্তমাসে পড়ে পূর্ণিমান্ত মাস লইলে একদিকে 
কোজাগরী, অন্যদিকে মদনোৎসব পড়ে, এবং মধাস্থলে পৌষপুর্ণিমায় 
পুষ্যাভিষেক। আষাঢ় পূর্ণিমায় চাতুরমাস্ত আরম্ভ, নচেৎ বোধ করি 
আধাঢ়াভিষেকও থাকিত। 

এক্ষণে পুজ। অনুষ্ঠানের অন্তবিধ অর্থ বল! যাইতেছে । অবসর ও. 
আবশ্তক গ্রন্থাভাবে এই বিষয়টি যখোচিত আলোচিত হইতে পারিল 
না। তথাপি যে ছুই চারিটির উল্লেখ করা যাইতেছে, তদ্বাৰু। এ বিষয়ে 
মনোবোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। 

একদিকে চৈত্র শুরু নবমীতে শ্রীরামচন্জ্রের জন্মোৎসব, ঠিক তেমনই 
দিনে আশ্বিনমাসে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দেবীর বোধন। এবপ 
বিধান আকম্মিক বোধ হয় না। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যের সম্বন্ধ 
সম্প্রতি ত্যাগ করিয়া রবির গতি-পরম্পর1 দেখা যাউক। বৈশাখ 
শুক্লানপ্তমী জন, সপ্তমী নামে খাত। এ দিবস জাহ্বীর পূজা নির্দিষ্ট 
আছে। দেখ! যায়, সে সময়ে রবি অশ্বিনীতে, কিন্তু চন্দ্র আর্দ্র! ব1 
পুনর্ধন্ুতে আসেন। শেষোক্ত ছুই নক্ষত্র স্ব্গদ্বার জাহৃবীর সন্নিকটে. 
অবস্থিত। ক্রমশঃ বৈশাখ পূর্ণিমা উপস্থিত। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের, 
সুতরাং জগন্নাথদেবের চন্দন ও ফুলদোলযাত্র। | যেহেতু চৈত্র তৈশাখ. 
বসন্ত ছিল, সে দিন বসস্ত শেষ এবং মাধবী পূর্ণিমা । বৈশাখ- 
অমাবস্তায় রবি কৃত্তিকায়, এমন দিন সাবিত্রী (স্থর্য্ের অধিষ্ঠাত্রী- 
দেবতা )ব্রত। ষ্ঠ শুরুদশমীতে দশহর1। এই দিন নাকি 
দংবৎসর মুখী দশমী, জাহৃবী শৈল হইতে বিনিরগতা হইয়াছিলেন। 
হইবারই কথা। রবি স্বর্গঙ্ান্থিত আর্ায়, চন্দ্র জোষ্ঠায়। জ্যোষ্ঠ- 
পুর্ণিমায় জগগ্লাথদেবের ন্গানধাত্র!। চৈত্র বৈশাখ বসন্ত গিয়াছে, এই 
পুণিমায় গ্রীষ্বের মধ্যভাগ। দ্গানের যোল দিন পরে আধাঢ় শুক্র: 
স্বিতীয়ায় জগন্লাথদেবের রথধাত্! । সেদিন রবি উত্তরায়ণের . শেষ- 
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সীমায় উপস্থিত (বরাছ মিহির ), উচ্চে আরোহণ নিমিত্ত তাহার ধেন 
রথের প্রয়োজন হয়| আধাঢ় শুরু সপ্তমী বিবন্বৎ সপ্তমী । সে দিন 
হুর্য্যের পূজা বিহিত । কারণ তিনি তৎকালে মন্দোচ্চে উপনীত হন। 
শ্রাবণ পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনবাত্রা। ইহার অর্থ পূর্বে বল! গিয়াছে। 
এই পুর্ণিমার দিনে রবি মঘায়, চন্দ্র ধনিষ্ঠায়। এমন শুভযোগে 
ভিন্দোল শোভা পায়। শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে রবি মঘায়, চক্র অশ্বিনীতে 
এই প্রকার দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। কোজাগরী পূর্ণিমায় রধি 
চিত্রায়, চন্দ্র অশ্বিনীতে। ইহাও প্রসিদ্ধ ষোগ। কার্তিক পূর্ণিমায় 
রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা । যেহেতু রবি সে দিন রাধ! 
€বিশাখ! ) নক্ষত্রে লীল! করেন। ফাল্তন কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে বারুণী। 
বে হেতু তত্কালে রবি বরুণাধিপতি শতভিষা! নক্ষত্রে থাকেন। এইরূপে 
বোধ হয়, কতকগুলি পূজার মূলে স্থর্য্যের অবস্থিতি ছিল । 

এক্ষণে পৌরাণিক জ্যোতিষ প্রস্তাবের উপসংহার করা যাউক। 
সংক্ষেপে লিখিলেও প্রস্তাবটি দ্রীর্ঘ হইয়! পড়িল। কোন কোন উপাধ্যা- 
নের ব্যাথা। এত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে ধে,সকল পাঠক তাহা গ্রহণ করিতে 
সম্মত হইবেন ন!। পরস্ত কোন কোন ব্যাখ্যাকে আধুনিক “বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা” মনে করিলেও আশ্চর্ষ্যর বিষয় হইবে না। এই প্রস্তাবটি রচন। 
করিবার ছুইটি উদ্দোশ্য। (১) আমাদের জ্যোতিষ ও পুরাণ ও ধর্মশান্তর 
প্রভৃতি পরস্পর এমন সংশ্লিষ্ট যে, একটি জানিতে গেলে অন্তগুলিও কিছু 
কিছু জান! আবশ্যক হয়। পরবর্তী প্রস্তাবে তাহার আবশ্যকতা দৃষ্ট 
হইবে । (২) কোন কোন পৌরাণিক উপাথ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাথ্যাও 
সম্ভব, তদ্িষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! অন্ত উদ্দেস্তা। এখানে 
গ্রদন্ত ব্যাখ্যাই যে ঠিক, তাহা! বলা উদ্ষেশ্ত নহে, কিংব| সকল 
ব্যাথ্যাতেই কিছু সার আছে, তাহাও বলি না। পৌরাণিক কথার 
নিঃসনদিপ্ধ ব্যাথা! সস্তাব্য নহে। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব । 


২ শি আজ 


প্রাকৃত জ্যোতিষ । 


ইদানীং আমাদের দেশে জ্যোতিষ বলিলে কেবল ফলিত জ্যোতিষ, 
এবং গণক বলিলে গ্রহফলব্যবসায়ী বুঝায় । কিন্তু পূর্বকালে জ্যোতিষ 
শব্দে গণিত জ্যোতিষ, এবং গণক শবে গোল-গণিত-শাস্ত্রজ্ঞও বুঝাইত। 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে ফল ব্যতীত জ্যোতিঃ শাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে । 
গণিতবিহীন জ্যোতিঃশান্্ অনেকের আলোচ্য বিষয় হ ইয়াছে। 
দুরবীক্ষণ, বর্ণরেখাবীক্ষণ এবং আলেখ্য যন্ত্র সহযোগে জ্যোতিষ্ক 
সমুহের ম্বর্ূপ অবয়বাদি পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে অবেক্ষিত ও স্নিশ্চিত 
হইতেছে । এইরূপে, পপ্রা্কত জ্যোতিষণ, দ্দৃগ্‌ জ্যোতিষ নামক 
স্থরুহত্ শাখা সমূহ আবিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে । শ্রী সকল যন্ত্র 
প্রাচীন আর্্যগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পূর্বকালে এদেশে কাচ 
অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু দুরবীক্ষণ অজ্ঞাত ছিল। যভূর্বেদের অন্তর্গত 
তৈততিরীয় ব্রাহ্মণে কাচ শব্দ দৃষ্ঠ হয় (৩৬৬৫ )। তথায় মণি-স্বরূপ কাচ 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে । সে আজ অন্ততঃ তিন সহম্র বশুসর পূর্বের 
(কথা । গ্রীষ্ট জন্মের ২য় শতাব্দীর “সিংহলের দিপবংশে” প্রাসাদের 
কাচময় শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। প্লিনী লিখিয়াছেন, ভারতের কাচ 
সর্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট? কারণ উহা! স্ফরিকণুর্ণে প্রস্তত হইয়! থাকে । * 
এক প্রকার স্বাভাবিক কাচ এদেশে অপর্যযাপ্ত পরিমাণে পাওয়! যায়। 
তাহা হইতে চুড়ী প্রস্তত হইয়! থাকে । এই সকল চুড়ী “কাচ” নামেই 
শ্রাসিদ্দ। এতদ্ভিন্ন, এদেশে হুর্ধ্যকাত্তাদি মণির অসদ্ভাব ছিল না। 


ক 02350012, [:91275 44712262445 01 0532০ 291 ৫, 
৪ 


৩০৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


তথাপি এই সকল মণিসংযোগে দুরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং 
গ্রহগণের স্বরূপাদি সপ্বন্ধে তাহারা যাহা কিছু বলিয়া! গরিয্লাছেন, তৎ- 
সমুদয় স্থল অনুমান মাত্র। বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ লিখিয়াছেন, “মাংস- 
চক্ষু মন্ুষ্যেরা আগম, অনুমান, প্রত্যক্ষ, ও উপপত্তি যোগে বুদ্ধিপূর্বক 
নিপুণভাবে পরীক্ষা করিয়! জ্যোতিঃ সমূহের গতাগতে অদ্ধাবান্‌ হইবেন । 
জ্যোতিঃ সমূহের বিনির্ণয় নিমিত্ত শাস্ত্র, চক্ষুঃ জল, লেখ্য, এবং গণিত, 
এই পাঁচটি হেতু জানিবে।” স্থখের বিষয় গ্রাচীনের! মাংস চক্ষুর 
সদ্ব্যবহার করিতে পরাজ্ুখ হন নাই। এই প্রস্তাবে পৌরাণিক 
কল্পন! তযাগ করিয়! সংহিত! ও সিদ্ধান্ত আশ্রয় কর! যাইবে । সংহিতার 

মধ্যে বরাহের মহামূল্য বৃহৎ সংহিতা, এবং উতৎ্পল কর্তৃক উক্ত সংহিতার 
বিবৃতি আলোচ্য বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ হইবে। 


১$ পৃথিবী । 


বহুপ্রাচীনকাল হইতে আধ্যগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া! স্বীকার 
করিয়া! আসিয়াছেন। খগ্বেদেই এই বিশ্বাসের অস্পষ্ট আভাস পাওয়। 
যায়। হুর্্যের সম্মুখে উষাগণ অবস্থিত থাকেন, স্্্যের উদয়ান্ত নাই, 
ইত্যাদি উক্তি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীরুত হইলে ব্যর্থ হইয়া পড়ে ।* 


* বলা বাহুল্য, পৃথিবী বৃত্তাকার সমতল ক্ষেত্র হইলেও এই সকল যুক্তি অসা? 
হইবে না। (পৌরাণিক জ্যোতিষ দেখুন) কিন্তু পুরাণের মেরু গিরি ও জদ্ৃ্বীপা্ি 
বৈদিক গ্রন্থে কোথাও নাই। ইহাতেই বোধ হইতেছে, বৈদিক কালে পৃথিবীর গোল 
ও নিরাধারত্ব হয়ত স্বীকৃত হইত। দীক্ষিত মহাশয় এ বিষয়ের ছুই একটি প্রমা- 
দিরাছেন, কিন্ত সে সকল প্রমাণে অনুমান শ্পষ্ট হয় না। তিনি খকৃসংহিতার ৪1৫৩। 
খকের অনুবাদ এইক্প করিয়াছেন। “দেদীপ্যমান ( সবিতা) অস্তরিক্ষ, চালে[কের, এব 
পৃর্ীর উপরিস্থ প্রদেশ (তেগ্গ দ্বার!) পুর্নরূপে ঢাকিয়। আছেন। *** আপনা 
কান্তি দ্বার জগৎকে নিদ্িত ও জাগরিত করিতে করিতে শুর্ধা উদিত হইয়। আপনার বাঃ 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- পৃথিবী । ৩৩৯ 


বস্ততঃ যিনিই পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অন্গধাবন করিবেন, 
তাহাকেই এই বিশ্বামে উপনীত হইতে হইবে। বৈদিক খাষিগ 
বলিতেন, যিনি বিস্তীর্ণ গম্ভীর শোভনরূপ দ্যাব! পৃথিবী নিরবলম্বরূপে 
আকাশে রাখিয়াছেন (খক্‌ সং ৪ মঃ ৫৬১); বলিতেন, “সত্যই 
পৃথিবীকে উত্তস্তিত করিয়। রাখিয়াছেন, সৃর্য্য স্বর্গকে উত্তস্তিত করিয়া 
রাখিয়াছেন, খতগ্রভাবে আদিত্গণ আকাশে অবস্থিত আছেন, 
উহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়। আছেন” (১০৮৫১), 
পৌরাণিকের। সেই নিরবণস্বের অবলম্ব স্থির করিতে গ্রিয়া উপধু্ঠপরি 
আধার পরম্পরায় আসিয়। পাঁড়য়াছিলেন। কিন্তু বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় 
লিখিয়াছেন, 





প্রসায়িত করিয়াছেন |» ইহার ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, “হ্র্য আকাশে যেমন 
উঠিতে খাকেন, তেমনই পৃথিবীর কোন ভাগে রাত্র অর্থাৎ অন্ধকার হয়, এবং কোন 
ভাগে দিবন হয়। ইহাতে পৃথ্থীর গোলত্ব ব্যক্ত আছে ।” রমেশ বাবু এঁ খকের অনু- 
বাদে লিখিয়াছেন, “তিনি প্রতিদিবন জগৎকে স্ব স্ব কার্যে স্থাপন ও প্রেরণ করতঃ 
স্থজনকাধ্যে বাহু প্রসারিত করেন।” রমেশ বাবু খক্সংহিতার ১৩৩৮ খকের 
অনুবাদ করিয়াছেন, "্বুত্রের অনুচরের! পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিরণা ও 
মনি ছ্বার৷ শোভমান হইয়াছিল। কিন্তু সেই শক্রগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে পারিল না, 
ধুন্র সেই বাধকদিগকে সুর্য দ্বারা তিরোহিতি করিলেন।”__এখানে রমেশ বাবু এক 
নী করিয়া লিখিয়[ছেন যে, এখানে বুত্র অর্থে মেঘ। 


কিন্তু দীক্ষিত মহ।শয় অনুবাদ করিয়াছেন যে, “হুবর্ণময় অলঙ্ক।রে শোভমান বৃত্রের 
দই সকল দূত পৃথীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং বেগে দৌড়িতে দৌড়িতে ইন্দ্রকে 
পরাজয় করিতে পারিল ন। ॥ উন্দ্র সেই সকল দুতকে সুর্য দ্বারা আচ্ছ।দিত করিলেন” 


শঙ্কর পাওুরঙ্গ প্ডিত “বেদার্থ ধত্তে" এই খের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, “কের 
গরীণহং চক্রাণাসঃ* হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে সময়ে এই শক্ত রচিত হইয়াছিল, 
দৃধিবীর আকুতি চেপ্‌টা নহেঃ গোল, এইরূপ জ্ঞান সেই সময়ে আমাদিগের আর্ধা পুর্বজ- 
দ্গের ছিল।” কিন্তু পৌরাণিকেরা পৃথিবীর গ্রোলত্ব ঠিক অস্বীকার না করিলেও, 
হঃ বলেন নাই (পৌরাপিক জ্যোতিষ দেখুন, ২০৪ পৃঃ) 


৩৪০ আমাদের জ্যোতিষ 


গঞ্চমহাভূতময়ন্তারাগণগঞ্জরে মহীগোল:। 
খেহ্যস্থাস্তান্তস্থো লোহ ইবাবস্থিতো বৃত্ধঃ॥ 
তরুনগনগরারামসরিৎসমুদ্রাদিভিশ্চিতঃ সর্ব | 
বিবুধনিলয়ঃ সুমেরুস্তন্মধ্যেহধঃস্থিতা দৈত্যাঃ ॥ 
অর্থাৎ যেমন ছুই অয়স্কাস্তের মধ্যবর্তী গোলাকার লৌহ অবস্থিত থাকে, 
তেমনই এই মৃত্তিকাদি পঞ্চ মহাভূতময় ভু-গোল তারাগণ মধ্যে শৃন্ে 
বর্ত।লাকারে অবস্থিত। ইহার সমুদয় পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ-পর্বত-নগর-উপবন- 
নদী-সমুদ্রা্দি দ্বার আচ্ছাদিত। ইহার উপরে ও মধ্যভাগে দেবগণের 
স্থান-স্বরূপ সবের, এবং অধোভাগে দৈত্যগণ স্থিত হইয়াছে ।* 
আচার্য্য আর্ধ্যভটও লিখিয়াছেন, 
যদ্ধৎ কদস্বপুষ্পগ্রনথিঃ গ্রচিতঃ সমস্ততঃ কুহ্থমৈ2। 
তদ্বদ্ধি সর্বসবৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ ॥ 
ভাস্করাচার্ধ্য এই ভাবই অন্য প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন । 
নান্তাধারঃ শ্বশক্তৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে। 
নিষ্ঠং বিশ্বং চ শঙ্বৎ সদমুজমনুজাদিত)দৈত্যং সমস্তাৎ || 
অর্থাৎ এই ভূপিণ্ডের কোন আধার নাই 7 নিজের শক্তিতে আকাশে 
দু়রূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে সমুদয় চরাচর বিশ্ব দানব 
মানব দেব দৈত্য বাস করিতেছে। 
তবে পুরাণে যে পৃথিবীর আধারপরম্পর! বর্ণিত আছে, তার কি? 
ভাস্কর বলিতেছেন, 
মূর্ত! ধর্ত। চেদ্‌ ধরিত্র্যাস্ততোহন্ত- 
স্তস্তাপ্যন্তোহ শ্তৈবমত্রানবন্থা 


* হুমেরতে দেবতাগণের বাম সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনা! 'পৌরাপিক জো!তিযে 
ষটবায। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- পৃথিবী । ৩৪১ 


অস্ত্যে কল্পয। চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে 
কিং নে! ভূমেঃ সাইমূর্ডেশ্চ মৃত্তিঃ ॥ 
অর্থাৎ, “যদি এই পৃথিবীর কোন মুগ্তিবিশিষ্ট বস্ত বা প্রাণীরূপ আধার 
থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটি আধার, আবার সেই আধারের 
একটি আধার আবশ্তক হইত। সুতরাং এই অন্ুমানে অনবস্থা-দোষ 
(যাহার শেষ নাই ) হইতেছে । * যদ্দি বল, আধারের শেষ আছে, 
তবে সেই শেষের আধারটি নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে । 
সেই আধারটিই যদি স্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবী 
পারিবে না কেন?1 না পারিবার কোন কারণও নাই; যেহেতু 
পুরাণাদিতে পৃথিবী অষ্টমূর্তি শিবের এক মূর্তি নহে কি ?” 
কিন্তু পৃথিবীর নিজের কি শস্তি থাঁকিতে পারে ? ভাস্কর বলিতেছেন, 
“যেমন হুর্ধ্য এবং অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবতা, 
প্রস্তরের কঠিনতা, বায়ুর চঞ্চলতা, তেমনই পৃথিবী শ্বভাবতঃ অচল। 
ফল্তঃ বস্ত সমূহের শক্তি বিচিত্র ।” 
পৃথিবী যদি শুন্টেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়া যাইতেছে না 
কেন? উত্তরে বলিতেছেন, “পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বশতঃ শৃন্তপ্থিত 
'গুরু বস্ত পৃথিবীর দিকে আকুষ্ট হয়। তখন আমর! মনে করি যেন 
বস্তটি পড়িতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা পৃথিবীকর্তৃক আকুষ্ট হইতেছে | 





* এ সকল যুক্তি ভাস্করের বহু পুর্ব হইতে ছিল। ভটোৎপলকুত বৃহৎসংহিতার 
দাংবৎসর হুত্রাধায়ের বিবৃতি দেখুন। 

1 অনন্ত নামক নাগর।জ পৃথিবীকে ধরিয়া আছে। অনন্ত নম হইতেই পৃথিবীর 
শুন্তে অবস্থিতি বুঝাইতেছে। ভাক্করের সময়েই লোকে রূপকের অর্থ বিস্বৃত হইয়।ছিল। 

$ কোন কোন জক্পক্ঞ বাক্তি ভাক্ষরের এই উজ্জি দর্শাইয়৷ নিউটনের জাবিষ্কারের 
গুরুত্ব খর্বব করিয়া খাকেন। তাহাদের জান! আবশ্তাক, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
অন্তর । 


৩৪২ আমাদের জ্যোতিষ । 


পৃথিবীর চারিদ্রিকেই সমান আক্কাশ, উহ! কোথায় পড়িবে ? * পৃথি- 
ৰীর যেখানেই ধিনি থাকুন, তিনি তাহাকে তলস্থ এবং আপনাকে 
তাহার উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাসের ছুই প্রান্তে ছুই 
মনুষ্য, নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ার ন্যায় অধঃশিরস্ক থাকেন। 
আমরা এখানে যেমন দীড়াইয়া আছি, অধঃস্তিত মনুষ্যেরাও 
তেমনই অনাঁকুলভাবে স্থির আছেন |” 
পৃথিবী দর্পণের পৃ্ঘভাগের মত সমান বলিয়! পুরাণে বর্ণিত আছে। 
ভাস্কর জিজ্ঞাস! করিতেছেন, প্যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, বে দুববর্থী 
উচ্চ প্রদেশে রবিকে ভ্রমণ করিতে মানুষে কিংবা! দেবতারা দেখেন না 
কেন? যদি বল, স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতই রাত্রির কারণ, তবে উহা! তখন 
পৃথিবী ও হৃর্ষের মধ্যে থাকে, অথচ দেখ! যাঁয় না কেন? পুরাণকারগণ 
বলেন যে, মেরুপর্বত পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থিত, এবং হৃর্ধ্য তাহাকে 
প্রতাহ প্রদক্ষিণ করিতেছে । যদি তাই হয়, তবে কিরূপে আমর! 
হূর্য্যকে দক্ষিণদিকে যাইতে দেখি ?” 
পৌরাণিক মত যেন দিদ্ধ হইল না, ত| বলিয়া পৃথিবী গোলাকার 

বলিব কেন? উঠ| যদ্দি বস্ততঃ গোলাকার, তবে আমর! সেই প্রকার 
দেখিতে পাই না কেন? ভাস্কর বলিতেছেন, 

সমে! যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ 

পৃথথী চ পৃথ্থী নিতরাং তনীয়ান্‌। 

নরশ্চ ততপৃষ্ঠগতন্ত কৎন্গা 

সমেব তন্ত গ্রতিভাত্যতঃ স! ॥ 


* উৎপল কুঙ্গার বলিয়াছেন, “বদি পৃথিবী অবস্থা পড়িবে, তবে কোথায় পড়িবে? 
অধোদিকে? কিন্ত অধঃটা কি? প্রতিযোগিসাপেক্ষম্চাধঃ। পৃধিবীর চারিদিকেই 
থে আকাশ!” 


প্রাক্কত জ্যোতিষ- পৃথিবী | ৩৪৩ 


অর্থাৎ, যেমন পরিধির শতভাগ (ক্ষুপ্রাংশ ) সমান বোধ হয়, বক্র 
বোধ হয় না, তেমনই এই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনায় 
মানুষ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়! পৃথিবীর যতটুকু এককালে দৃষ্টিগোচর হয়, 
ততটুকু সমান বোধ হয়। 

এতদপেক্ষ। স্বন্দর দৃষ্টান্ত বিরল। 


পৃথিবীর পরিমাণ সম্বন্ধে আর্ধ্যভট বলেন, ভূব্যাস ৫০ ০০০ যোজন। 
বরাহ-মতে ভূপরিধি ৩২০০ যোজন, স্থতরাং ভূব্যাস প্রায় ১০১৯ 
যোজন । লল্ল মতে ১০৫০, পুলিশ ও সু্ধ্যসিদ্ধান্ত মতে ভূব্যাস ১৬০০, 
ব্রহ্মগুপ্ত মতে ১৫৮১ এবং ভাঙ্কর মতে ১৫৮১২ যোজন । 

প্রত্যেকের যোজন প্রমাণ না জানিলে পৃথিবীর পরিমাণ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত বলিতে পার! যায় না। তত্তিন্ন, জ্যার অর্ধ বুঝাইতে যেমন জ্য| 
শবের ব্যবহার ছিল, তেমনই যোঙ্জনার্ধ বুঝাইতে যোজন শবের প্রয়োগ 
দেখা যায়। * 

আর্ধ্যভষ্ট ও বরাহ প্রায় সমকালিক ছিলেন। আর্ধ্যভট্টের নিবাস 
পুষ্পপুরে ছিল, এবং বরাহ মাগধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ম্তরতরাং উভয়েরই 
এক যোজন প্রমাণ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। তথাঁপি উভয় ধৃত ভূব্যাসে 
এত. প্রাভেদদ কেন? সম্ভবতঃ ভুপরিধি পরিমাণে প্রাভেদ ঘটিয়াছিল, 
অথবা উভয়ের ব্যবন্ৃত যোজনের প্রীক্য ছিল ন।।1 ভাম্করও 


* ভান্কর লিখিয়াছেন, অধণজাব জ্যাভিধানাত্র বেদ্যা। (স্পষ্টাধিকারে )। 
চজ্রশেখরও লিখিয়াছেন, জ্যার্ধং জোতি বধ! শ্রতে ইত্যাদি । (১৮ প্রঃ ১৭১ শো) 

1 বর্তমান ইংরেজী শতাব্দীর প্রথমে যুরোগেও এই প্রকার নানাবিধ পরিমাপের 
কুট” মাপ ছিল। 


৩৪৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


থাচীন আচার্ধ্যগণ নিরূপিত ভূব্যাস-পরিমাণে অনৈক্য দেখিয়। 
বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্পৃথিবী একইঃ 
আর্ধ্যভটাদি আচার্ধ্গণ নিয়ামকও বটেন, তথাপি এই যে সকল বিভিন্ন 
পরিমাণ কথিত হইয়াছে, তাহা অক্ষাংশ দর্শনে এবং ছয় সাত আট 
যবে কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি ভেদ বশতঃ ঘটিয়। থাকিবে ।” আরও আশ্চর্যের 
বিষয়, উৎপল ভট্ট বরাহের নিরূপিত ভূব্যাস গ্রহণ ন! করিয়! পুলিশের 
মতানুসারে ১৬০০ যোজন ধরিয়াছেন। আর্ধভটের ভুব্যাস যোজন 
সম্বন্ধে তাহার এক টীকাকার বলেন, “নরপ্রমাণ ৮০০০ যোজন এ 
যোজনের প্রমীণ।” আর্ধ্যভট পুরুষ-প্রমাণ-_৪ হস্ত বলিয়াছেন। 
সুতরাং ৪ হস্ত-.১ পুরুষ ; ৮০০০ পুরুষ-১ যোজন । অর্থাৎ ৩২০০০ 
হত্ত-৮১ যোজন। 
কত মাইলে এক যোজন হয়, তাহ। স্থির না জানিলে এই সকল 

ভূব্যান যোজন প্রমাণ কতদুর ঠিক, তাহা বলিতে পার! যায় না। 
বরাহ অঙ্গুলাদির পরিমাণ এইরূপ দিয়াছেন । প্জালাস্তর (জানাল!) 
দিয়া গৃহমধ্যে হুর্য্যকিরণ প্রবেশ করিলে যে সকল হুক্মতর রজঃ দৃষ্ত 
হয়, তাহার! পরমাণু । পরমাণুই সকল প্রমাণের গ্রাথম। 

১ পরমাণুস্১ রজঃ 

৮ রজঃ.*১ বালাগ্র ( কেশের অগ্র) 

৮ বালাগ্র-্*১ লিক্ষ। ( উকুনের ডিম্ব, লিকি ) 

৮ লিক্ষা-্১ যুক ( উকুন ) 

৮ যুক-১ বব 

৮ যব-.১ অঙ্গুল 

২৪ অসুল-*১ হস্ত 

৪ হস্তস১ ধনুঃ 

৪০ ধনুঃ--১ নল 

২৫ নলন"১ ক্রোশ। 


প্রাকৃত জেযোতিষ-_পৃথিবী ৷ ৩৪৫' 


তবেই ৪০০০ হাতে এক ক্রোশ। পুলিশ অঙ্গুলাদ্ি যোজন প্রমাণ 
[এইরূপ দিয়াছেন, * 
১২ অঙ্গুল ম্১ শক 
২ শঙ্কু-১ হস্ত 
৪০০০ হস্ত-১ ক্রোশ 
৮ ক্রোশ-.১ যোজন । 
ভাক্করের লীলাবতীতে এইরূপ আছে, 
৮ যব-১ অঙ্গুল 
২৪ অঙ্গুল--১ হস্ত 
৪ হম্ত-১ দও 
২০০০ দত্ত--১ ক্রেশ 
৪ ক্রোশ-১ যোজন । 
তবেই, ৩২০০০ হাতে পুলিশের ও ভাস্করের এক যোজন 
হইলেও পুলিশের ৮ ক্রোশ ভাসঙ্করের ৪ ক্রোশের মমান। ইংরাজিতে 
১২ যবে ১ ইঞ্চ, আমাদের মতে ৮ যবে ১আঙ্গুল। স্থুলতঃ ১৮ ইঞ্চে 
১হাত এবং ৯ মাইলে ১ যোজন হয়। + 
জ্যার অর্ধ বুঝাইতে জ্যা শবের স্তায় স্্ধ্যসিদ্ধান্ত ভাস্করাদি ফোজনার্ধ 
বুঝাইতে বোজন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তদনুসারে হৃঃ সিঃ মতে 
হব্যাস প্রায় ৭৪৫৬ মাইল। কেহ কেহ ১ যোজন» ৫ মাইল ধরিয়! 
০০ যোজনে ৮০০০ মাইল করিয়াছেন। ৫ মাইলে যোজন 
যাজনার্ধ) হইলে ব্রহ্গগুপ্ত ও ভাঙ্করের তূব্যাস ৭৯০৫ মাইল হয়। 
নধুনিক মতে ৭৯১৮ মাইল। 





* উৎপল কর্তৃক উদ্ধ'ত। 

1 অস্থ প্রকারেও এই প্রমাণ পাওয়। যায়। আর্ধাভট ও ভাক্ষর ৯৬ অঙ্গুলে বা 
হস্তে পুরুষ প্রমাণ ধরিয়াছেন। নরগ্রমাণ ৫৫ ফুট ধর! অন্যায় নহে। এইনপে, ১ 
বাজন-*৮'৩২ মাইল । প্রচলিত বীতানুসারে মানুষ ৩৪* হাত দীর্ঘ। ইহা হইতে 
ধোজন-*৯»'৫২ মাইল হয়। উভয়ের মধা লইলে ১ যোনন প্রায় » মাইল হয়। 
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ভূ-ব্যাস জানিলে ভূপরিধি জানা যায়। এনস্থলে ব্যাসের সহিত 
পরিধির অনুপাত জান। আবশ্তক। হ্ৃর্য্যসিদ্ধান্তাদি অনেক প্রাচীন 
সিদ্ধান্তে দশগুণ ব্যাসবর্গের মূল, পরিধির সমান বলিয়া উক্ত আছে। 
অর্থাৎ বাস : পরিধি :: ১:/১০-৩*১৬২৩। কোন কোন 
অন্নদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অনুপাত দেখিয়া! আর্ধ্গণের জ্ঞান স্বন্ধে 
পরিহাস করিতে ক্রটি করেন নাই। বাস্তবিক আর্ধ্যভট ব্রহ্মগুপ্তাদি 
ইহা অপেক্ষা শুদ্ধ অনুপাত জানিলেও কেন এই ১: ১০ অনুপাত 
ভূপরিধি গণনার সময় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বল! ছুক্ষর। আমা- 
দের বোধ হ্য়, ভূব্যাস ঠিক ১৬০০ যোজন স্বীকার করিয়! গ্রাঁচীনেরা 
উহ প্রায়িক মান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায়িক মানে সুক্ষ 
অনুপাতের প্রয়োজন কি? স্ুর্যযসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথও 
বলিয়াছেন যে, “গণিত লাঘব নিমিত্ত এ অনুপাত অঙ্গীকৃত হইয়াছে 1৮ 
এতপেক্ষ। সৃক্ম অনুপাত প্রাচীনেরা বিলক্ষণ জানিতেন। স্র্যযনিদ্ধাস্তেই 
ব্যাস : পরিধি: : ৬৮৭৬ £ ২১৬০০ বা ১: ৩১৪১৩৬ স্বীকৃত হইয়াছে। 
রঙ্গনাথ ঠিকই বলিয়াছেন, “এই ভগ্নাংশ সঙ্খাকে একস্বানক রণার্থ বর্গ 
(৯৮৬৮০) করা হইয়াছে । দশ হইতে ৃল্লাস্তর বলিয়া উহাই গৃহীত 
হইয়াছে ।» টু 

দ্বিতীয় আর্ধ্তট ও ভাস্কর ব্যাস ও পরিধির অনুপাত ৭:২২ 
ধরিয়াছেন। তাস্কর এই অন্ুপাতকে স্থূল কিন্তু ব্যবহারযোগ) 
বলিয়াছেন। তিনি ১২৫০; ৩৯২৭ বা ১: ৩.১৪১৬ কে হক অনুপাত 
বলিয়াছেন। এইরূপে, তাহার মতে ভুবযাস ১৫৮১ম যোজন এবং' 
পরিধি ৪৯৬৭ যোজন । 

ব্যাস ও পরিধির সুক্ষ অনুপাত আনিবার ক্রম ভাস্কর স্বীয় বাসনা 
ভাষ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্ব্যাসার্ধকে অযুতাদি 
একটি মহৎসধ্থ্যা কল্পন। করিরা জ্যোৎপত্তি বিধি ছার! সেই বৃত্তের 
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। শতাংশ অপেক্ষাও সক্্ম বিভাগের জ্যা সাধন কর। পরিধির যতটুকু 
অংশের জ্যা নিরূপিত হইল, তাহার সহিত আগত জ্যা গুণ করিলে 
পরিধি হইবে । যেহেতু পরিধির শতাংশ অপেক্গাঁও হৃক্ম অংশ প্রায় 
সমরেখা হয়। অতএব বৃত্তের ব্যাস ২০০০০ হইলে তাহার পরিধি 
৬২৮৩২, ( প্রথম ) আর্ধভটাদ্দি অঙ্গীকার করিয়াছেন। তবে শ্রীধরাচার্যা 
ব্র্মগুপ্তাদি যে দশ গুণিত ব্যাস বর্গের মূল (১০১ব্যাস হ) পরিধির 
সমান বলিয়াছেন, তাহা স্থল হইলেও স্তখার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
এই অন্পাত যে স্থূল, তাহা তাহারা যে জানিতেন না, এমন নহে ।» 

এই সকল স্পষ্ট উত্তর থাকিতেও আর্ধগণের অজ্ঞতা দোষ প্রদর্শন 
করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক * নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

ভূগোলের ব্যাসপ্রমাণ জানিলে তাহার পৃষ্ঠফল ও ঘনফল গণনা 
করিতে পারা যায় । ভাস্কর দেখাইয়াছেন, ব্যাস * পরিধি- গোল পৃ$- 
ফল, এবং $ ব্যান % গোলপৃষ্ঠকল- গোল ঘনফল হয়। 1 

কি ক্রমে আর্ধ্যগণ ভূপরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন ? ইদানীং যে 
ক্রমে ভূপরিধি পরিমিত হইয়! থাকে, প্রাচীন আচার্্যগণও সেই ক্রমই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । . বরাহু লিখিয়াছেন, “লঙ্কা! ও অবস্তী এক 
টরধ্যরেখায় অবস্থিত। লঙ্কা! হইতে অবস্তী ২১৩৪ যোজন উত্তরে । 


ঈ 07217515005 06016 50155 91009110105 8012555. 

+ ভূগোলের পৃষ্ঠফল গণনায় লল্ল (ভুল করির়।'ছিলেন। ভাস্কর লল্লের অঙ্গীকৃত, 
[হার তীব্র সমালোচন! করিয়! দেখাইয়াছেন যে, বৃত্তফল » পরিধি কদাগি গোল 
পৃষ্ঠকল হইতে পারে না, পরস্ত তাহা বৃত্তফলের চতুগুণ। ভাক্কর বলেন, 90790৩ 
06 0 501767৩ 5012106157১৫ 01007761670 - 228 2 তলব গা, িতুআগেজ 
06 2 301001৩--$ ১019106051১ (0198106067৮ 01:0৮তি500৩ ৮ 2: ৮ 
শা সঠু রাত, 
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লঙ্ক। নিরক্ষবৃত্তে, অবস্তী ২৪ অক্ষাংশে স্থিত। অতএব ২৪ অক্ষাংশাস্তরে 
যদি ২১৩৬ যোজন হয়, ৩৬০ অংশে (পরিধি) কত যোজন হইবে? 
ফল, পরিধি যোজন -৩২০০।৮ 

ভাস্করও লিখিয়াছেন, “এক মধ্যরেখাস্থিত ছইটি নগরের অক্ষাংশ 
এবং যোজন ব্যবধান নিরূপণ করিয়। এই অনুপাত কর। যদ্দি এত 
অক্ষাংশাস্তরে এত ফে।জনাস্তর হয়, তবে ৩৬০ অক্ষাংশে কত? ফল, 
ভূপরিধি যোজন।” 

এইরূপ, সকলেই ক্রমটি নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌ সময়ে কে 
কোন্‌ নগরদ্ধয় লইয়। ভূপরিধি পরিমাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কেহই 
বলেন নাই। কি প্রকার পরিদর্শন ও পরিমাণ করিয়া তাহার! প্রশ্নের 
সমাধান করিয়াছিলেন, তদ্‌ব্ষয়ে প্রাচীনের একেবারেই নির্ব্বাক্‌। * 
এই সকল বিবরণ জানিতে আমাদের কৌতুহল হয়, কিন্ত তাহ! চরিতার্থ 
করিবার কোন উপায় নাই! এই বিষয়েই যে কেবল ছুঃথ করিতে 
হইতেছে, তাহা! নহে। সকল বিষয়েই থেদ থাকিয়া যায়। তবে 
তাহাদিগের পক্ষ হইতে এই টুকু বলিবার ছিল যে, গর্বকালে মুক্রাযন্ত্র 
ছিল না) সমগ্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত। সুতরাং যে গ্রন্থ যত 
সংক্ষেপে রচিত হইত, শিষ্যগণের পক্ষে তাহা ততই সুখকর হইত 


* কথিত আছে, খ্রীঃ পুঃ বষ্ঠ স্তাবীতে গ্রীক পণ্ডিত থেলস, (18165) এবং 
আনাক্ষিমান্দার (4১023177900067) পৃথিবীকে চক্রাকার মনে করিতেন। ্রীঃ পৃঃ ৩য় 
শতাববীতে ববনপুরের ইরাটস্থিনিজ (07609056755) পৃথিবীর পরিধি পরিমাণ 
করিয়াছিলেন। তিনিষে ক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমাদের আর্ধাগণও সেই ক্রম 
এবং আধুনিক জো।তিবির্বগণও সেই ক্রম, অনুনরণ করিয়াছেন। ইরাটস্থিনিজ নিরূপিত 
ভূপরিধি ২৫০০০০ 'ট্রাডিয়)। ্টাডিয়ার' পরিমাণ জান! নাই, সতর|ং তাহার নিরূপণ 
কতদুর ঠিক হইয়াছিল তাহা বলিতে পার! বায় না। 
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পুনশ্চ আচাধ্যগণই শিষ্দিগকে অধ্যাপনা করাইতেন, এবং কার্ধ্য- 
কালে ফল যত আবশ্ঠক হয়, লন্ধফলের হেতু তত তয় না।* 

প্রাচীনের! ( লল্, শ্রীপতি, ভাস্কর ) বিশ্বাস করিতেন, মৃগ্বয় ভূগোল 
বেষ্টন করিয়! সাতটি পবন রহিয়াছে । যথা, প্রথমে ভূবাষু বা আবহ, 
তাহার উর্ধে প্রবহ, তাঁহার পর উদ্বহ, সংবহ, স্থুবহ, পরিবহ, পরা'বহ, 
ক্রমশঃ পর পর আছে । এই বিশ্বাসের মূলে পুরাণ থাকিলেও (২০৩ পৃঃ) 
সাভটি পবনের মধ্যে প্রথম ছুইটি সিদ্ধান্তে আবশ্তক হইয়াছে । কিন্ত 
প্রথম বায়ুটি ভূবায়ু হইলেও প্রাচীনেরা উহাকে পৃথিবীর বহিরঙ্গ স্বরূপ 
মনে করিতেন না। এই জন্যই তাহারা পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের 
বিরুদ্ধে আবহ সংক্রান্ত গ্রমাণ দেখাইয়াছিলেন (৮১ পৃঃ)। প্রবহবাধু 
দ্বার! গ্রহগণের গতি সম্পাদন করিয়া লইতেন। তদ্বিষয় পরে বলা 
যাইবে। 

আবহের বিস্তার কোনমতে দশ যোজন, কোঁন মতে দ্বাদশ যোজন। 
ভাস্কর লিখিয়াছেন “পৃথিবীর বহির্দেশে দ্বাদশ যোজন পর্ধ্য্ত ভূবায়ু বাঁ 
আবহ বিস্তৃত আছে | উহ্াতেই মেঘ বিদ্যতার্দি উৎপন্ন হয়।” ৯ 
মাইলে এক যোজন হইলে ভূবায়ুর বিস্তার ১০৮ মাইল হয়। ৫ মাই'ল 
যোজন ধরিলেও আবহ ৫০1৬০ মাইল গভীর হয়। সুতরাং প্রাচীনেরা 
,এ সম্বন্ধে একরূপ ঠিক পরিমাণ পাইয়াছিলেন । 

আজকাল আবহ-বিদ্য। জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত নহে। পূর্বকালে 

মাবহ-বিদ্যা জ্যোতিষীর আলোচ্য ছিল। বোধ করি, একাল অপেক্ষা 


+ পূর্ববকালে প্রস্থবাহুলাভয় কতদুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহ! একট! চলিত কথ। 
“একাক্ষরালাভেণ আঁচার্ধাঃ পুত্রোৎসবং মনান্তে* হইতেই প্রকাশ পইতেছে। একটি 
অক্ষর কম করিতে পারিলে আচার্যযগণ পুত্রোৎসব মনে করেন। 


৩৫০ আমাদের জ্যোতিষ । 


সেকালের লোকের আবহ-বিদ্যায় অধিক পারদর্শিত৷ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। সেকালে এই বিদ্যার কত গৌরব ছিল তাহা! বুহৎসংহিত! 
পাঠ করিলে কতকট। বুঝিতে পার! যাঁয়। বরাহ লিখিয়াছেন, ““অন্পই 
জগতের প্রাণ, যেহেতু অন্ন বিন! প্রাণিগণ জীবিত থাকিতে পারে ন1। 
সেই অন্ন বর্ষার অধীন | অগএব সযত্রে প্রাবুট কাল বিচার করিবে ।” 
কোন্‌ বৎসর কখন্‌ বর্ষ। হইবে এবং কত হইবে, পুর্বে তাহ! জানিতে 
পারিলে দেশের অনেক অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারা যায়। বৃহৎ 
সংহিতায় এবিষয়ের বিস্তর বর্ণনা] আছে। সেখানে চক্রের সহিত 
আবহের অবস্থার সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য দেশের অনেক 
আবহবিদেরা সে সম্বন্ধ অসিদ্ধ মনে করেন। বিষয়ট। যেমন জটিল, 
তেমনই আবশ্তক। যুরোপে চন্দ্রের সহিত আবহের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ন! 
হইলেও এদেশে অর্থাৎ নিরক্ষ সন্নিহিত প্রদেশে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
এদেশে বায়ুচাপের যে দৈনিক স্তাসবৃদ্ধি দেখা যায়, যুরোপে তাহ তাদশ 
লক্ষিত হয় না। চন্দ্রের আকর্ষণে জলের জোয়ার হয়, আবহের জোয়ার 
নাহইবে কেন? যাহ। হউক, বিষয়ট! আলোচন! না করিলে 
কোন কথাই বলে চলে ন!। বল! আবশ্তক, যুরোপেও কোন 
কোন আবহবিৎ চন্দ্রের স্থিতি, ও হৃর্ষেযর কলঙ্কসহ আবহের অবস্থার সম্ন্ধ 
স্বীকার করেন । প্রাচীনের! কিন্তু এই সম্বন্ধ সত্য বণিয়া স্বীকার 
করিতেন। আধাঢ়ী যোগ বর্ণনার ভূমিকায় বরাহ বলিতেছেন, “ছে 
সত্যরূপে সরম্বতি, যাহ! সত্য তাহ! প্রদর্শন কর, যে হেতু তুমি 
সতাব্রত। ষে সত্য সর্ববেদে আছে, যাহ। ব্রহ্মবাদীর। জানিতেন, যাহা 
ত্রিলোকে সত্য, সেই সত্য দেখাও।” প্রাচীনের1 উক্ত মন্বন্ধকে এমনই 
সত্য মনে করিতেন। 

গর্গ পরাশর কণ্তপ বজ্ঞ বৃহস্পতি প্রভৃতি বিরচিত শান্তরসমূহ লোপ 
পাইয়াছে। ইহীদ্দের মতে অগ্রহাক্পণ মাসের শুর্লুপক্ষে যখন 





প্রান্কত জ্যোতিষ--পৃথিবী। ৩৫১ 


চন্্র পুর্ববাষাঢ়া নক্ষত্রগত হন, তদবধি চৈত্রমাস পধ্যস্ত গর্ভলক্ষণ 
€মেঘসঞ্চার) দেখ! কর্তব্য) এই সময়ে পবন মেঘ মেঘ-গর্ভিত 
বিছ্বাৎ বৃষ্টি এই পাঁচটি লক্ষণ দেখিয়। প্রাবুটকালে কোন্‌ দিন কি 
পরিমাণ বৃষ্টি হইবে, তাহা বলিতে পারা যায়। এই সময়ের মধ্যে ষে 
দিন মেঘ হয়, তাহার ১৯৫ দ্রিন (চন্দ্রের ৭ বার ভগণ ভোগকাল ) পরে 
বৃষ্টির সম্ভাবনা । জ্যৈষ্ঠ শুরুপক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে চারি দিন 
বায়ুধারণ দিবস নামে খ্যাত । এই কয়েক দিন বায়ুযেন মেঘ ধরিয়া 
থাকে, তাই গর্ভগ্রসব (বৃষ্টি) প্রায় হয় না। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার পর 
পুর্ববাষাঢ়াদি নক্ষত্র আরম্ভ হইলে পণ্ডিতের! বুষ্টিজল পরিমাঁপ করিয়া 
দেশের কৃষির ভাবী শুভাশুভ বলিবেন। * ইত্যাদি। 


* বৃহৎ সংহিতায় অনেক প্রকার মেঘের বর্ণনা আছে। মৎসাপুরাণেও কয়েক 
প্রকারের আছে। লিঙ্গপুরাণ (৫৪ অঃ) মতে, “চরাচর দণ্$ হইলে পৃথিবীর ধূন 
স্বরূপ হইয়। যাহ! বায়ু কর্তৃক উদ্ধে নীত হয়, তাহ।ই অভ্র। এজনা ধুম অগ্নি ও 
বায়ুর সংযোগে আত্রের উৎপত্তি বলা যায়।” বলা বাহুলা ইহা! আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্্রতও বটে । যে মেঘ হইতে মেহন (বর্ষণ) হয়) তাহার নাম মেঘ । জীমুত মেঘ ধরা পৃষ্ঠ 
হইতে অর্ধ ক্রোশ উদ্ধেথাকে। জীবক মেঘ ক্ষীণ, বিদ্বাৎব্বনিশুনা। মেঘ সমূহ 
'যোজন মাত্র উদ্ধবে থাকিলে বহু জল বর্ষণ হয়। ইত্যাদি। 


বারুপুরণ (৫১ অঃ) অজ্রাদির লক্ষণ অন্য প্রকার দিয়াছেন। যথ।, অন্র হইতে 
'ল ভ্রষ্ট হয় ন! বলিয়। অভ্র ; মেঘ হইতে মেহন হয় বলিয়া নাম মেঘ। 


উৎপত্তি ভেদে মেঘ ভ্রিবিধ। এক প্রকার মেঘে-_-জীমূত--শীত দুর্দিন বাত হয়, 
ভিহা মহিষ বরাহ মত্ত মাতঙ্গরূপ ধারণ করে, উহ। বিছ্বাৎ গুণ বিহীন, জলধারাবিলম্বী, 
নিঃশব্দ, ঘন, মহাকায়, বায়ুর বশামুগ, ক্রোশ কিংবা অর্ধ ক্রোশ হইতে বর্ষণ করেঃ 
পর্ববতের অগ্র ও নিতম্বে বর্ষণ করে। জীমুত মেঘের সময়ে বলাকার গর্ভ হয়। (২) 
জীবক মেঘ (বায়ুপুরাণে পুনবর্ধার জীমৃত নামে লিখিত) বিছাৎগুণযুক্ত, শবাযুক্ত, 
উহা হইতে বর্ষণ হয়, তাহাতে বৃক্ষাদির উদ্‌গমে ভূমি পুনর্ষৌবন প্রাপ্ত হয়, যোজন ব 
সার্ধযোজন বা অদ্ধী যোজন হুইতে বর্ষণ করে । (৩) (ক) পুষ্কর, (থ) আবর্তক। ইহাদিগের 
জদ্ম পক্ষ হইতে, যে পক্ষ পুর্বে পর্ধ্বতের ছিল, এবং যাহাকে ইন্দ্র ছিন্ন করেন। ইহার! 
কামগ। ও বৃহৎ । (গ) মন্বর্ত নানাকার ধারণ করে, মহাঘোরতর কল্লাস্ত বৃষ্টির অর্টা। 


৩৫২ আমাদের জ্যোতিষ । 


কোন্‌ দিকে বায়ু বহিতেছে, জানিবার নিমিত্ত নিয়লিখিত ক্রম 
অবলম্বিত হইত। গণিত জ্যোতিষ সাহাযেয প্রথমে ভূমিতে অষ্টদিক্‌ 
নিরূপণ করিবে (“দিঙ্‌ নিরূপণ” দেখ )। পরে সেই ভূমিতে দ্বাদশ 
হস্ত উচ্চ কাষ্ঠে চতুর্হস্ত দীর্ঘ সুক্ষ সত্রময় কৃষ্ণবর্ণ পতাক! বাধিয়া দিবে। 

বৃষ্টি পরিমাণ নিমিত্ত একহাত ব্যাস যুক্ত সমপরিবর্ত;ল (7৩. 
6০07 ০7117011091) কুণ্ডক € ড55961-7217-68096 ) লইবে। 
ইহাতে যত জল পতিত হইবে, তাহা আড়ক (100891105 99561 ) 
দ্বারা মাপিবে। মাপিবার নিয়ম এই, ৫০ পলে এক আঢ়ক, ৪ আচঢুকে 
এক দ্রোণ।1 


পর্জনা ও দিগগজেরা হেমস্তকালে শীত আনয়ন করে, এবং সর্বব শসা বিবৃদ্ধি নিমিক্ত 
তুষার বৃষ্টি করে। (বায়ুপুরাণ পঞ্চিমদেশে রচিত ? ) ইহাদের মধো শ্রেষ্ঠ পরিবহ। 


তাহ। আকাশ-গে!চর দিবা অতিজল স্বর্গপথে স্থিত গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছে । দিগগজ 
সমূহ স্থূল কর দ্বারা সেই গঙ্গা হইতে শীকর সেচন করে । এই শীকর নীহার নামে 
খ্যাত।” তবে, দিগগরজ অর্থে আবহের এমন অবস্থা, যাহাতে তুষার ও নীহার বর্ষণ হয়। 

1 এখনক।র মত পুর্্বকালে ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মান বাবহাত হইত । বেদাঙ্গ- 
জোোতিযে ৫০ পলে আঢ়ক, ৪ আটকে দ্রোণ ; অর্থাৎ £০ গল ভারী জলের পরিমাণ 
আঢ়ক । বোধ হয় প্রস্থ-১২।* পল ছিল। বরাহ ও বিষুপুরাণ ( ৬।৩ ) বলেন, ১২৪৯ 
পলে প্রস্থ । কিন্ত বজলেপলক্ষণে উৎপল লিখিয়াছেন, ২৫৬ পলে ত্বোণ। তাহ। হইলে 
৬৪ পলে আঢ়ক, ১৬ পলে প্রস্থ হয়। অন্ক এক মতে ২ পলে প্রস্যতি, ৪ প্রস্থতিতে 
কুড়ব, ৪ কুড়বে প্রস্থ; ৪ প্রস্থে আঢক, ৪ আঢ়কে দ্বোপ। এইমতে ৩২ পলে প্রস্থ । অবর্ব- 
শ্রুতিতে ( রখুনন্দন ) ৩২ পলে প্রস্থ, ৪ প্রস্থে আঢ়ক, ৪ আঁঢ়কে চোণ। আলবেরণী 
বলেন, তৈলাদি দ্রবদ্রবা পরিমাণ নিমিত্ত ৮ন্তবর্ণে পল, ৮ পলে কুড়ব, ৮ কুড়বে 
প্রস্থ । এইরপ, বৈদ্যকশান্ত্রে বহুবিধ মানের উল্লেখ দেখ! যায়। পল কোথাও ৪ স্ুবর্পে, 
কোথাও বা ৮ হুবর্ণে বা তোলকে হইত । পুরাতন তোলক আধুনিক তোলার প্রায় 
সমান । তবে, জ্ার্্, যোজনা, মাধার্দ, পল।দ্ধ বুঝাইতে কোন কোন স্থানে জ্যা, যোজন, 
মাষ।, পল ইতাির বাবহার ছিল। এই কারণে বর্তমান চলিত মানের সহিত এই সকল, 
পুরাতন মানের এঁকা কর! ঢুরহ। 
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বিছ্যাতের কারণ সম্বন্ধে শ্রীপতি লিখিয়াছেন, “লুজল সমুদ্র মধ্যে 
বাড়বাগ্ি নামক অগ্নি বশতঃ ধুমমালা উিত হইয়া পবন দ্বারা আকাশে 
নীত ও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। হৃর্ধযকিরণে তাহা তপ্ত হইলে যে সকল 
স্বূলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহারাই বিছ্যৎ।” পুনশ্চ, বিছ্যৎ্পাত-সম্ভব 
সম্বন্ধে শ্রীপতি বলেন যে, “বৈছ্যত তেজঃ অকম্মাৎ মুত্তিকাদ্দির সহিত 
মিশ্রিত হইলে প্রতিকুল অনুকুল পবনের আঘাতে আকাশে বাত্যাবৎ 
ভ্রমণ করিতে থাকে । অকালে বৃষ্টিপাত সময়ে তাহা পতিত হয়। 
'্রাবুট কালে পাংগু উখিত হয় না, বিছ্যৎপাতও হয় না। বিদ্যুৎ তিন 
প্রকার, পার্থিব, জলীয় ও তৈজস 1” 

মেঘের বিদ্যুতের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতের একমত হইতে 
পারেন নাই। তবে, দেখ! যায় সমুদ্রের ও স্থলভাগের উপরিস্থ বায়ুর 
তড়িৎ (919০01010) একভাবাপন্ন নহে। জল বাণ্পীভূত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ প্রকাশিত হয়, এবং মেঘের জগকণায় বর্তমান থাকে । 
বাম্পকণ। একত্র ও ঘনীভূত হইলে জলকণ! হয়, এবং ততৎ্সঙ্গে আবদ্ধ 
তড়িৎ, বিছ্যৎ আকারে দৃশ্ত হয়। আর এক কথা আছে। বাম্পকণ! 
ঘন ছইবার পক্ষে ধুলিকণা আবস্তক ! এই সমুদয় স্মরণ করিলে মেঘের 
বিছ্যুৎসম্তব সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানের নহিত ফলে শ্রীপত্তির উক্তির 
অধিক বিভিন্নত৷ দেখা যায় না।* 





+* বিঞুপুরাণমতে € ১।১৫) কপিল! অতিলোহিতা পীতা ও সিতা, এই চারি 
প্রকার বিছ্বাৎ। শ্রাধর স্বামী বলেন, ঝড়ের সময় কপিলা, প্রথর শ্রীক্ষক!লে অতিলো হিতা, 
বৃষ্টির সময় গীতা, অবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের সময় দিত। বিদ্াৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

বিছ্বাৎ ও অশনি এক নহে । ছুাত ধাতু (অর্থে দীপ্ত) হইতে বিছা শব্দ, এবং 
অশ ধাতু (অর্থে সংহতি ) হইতে অশনি শব্দ উৎপন্ন । বেদে 'অশন। অর্থে ক্ষেপনীয় 
প্রস্তর । ইন্দ্রের বনজ প্রস্তর বা লৌহময় ছিল ( অশ্মময় বা আয়স)। 

বৃহৎ সংহিতা পাঠ এবং বিছ্াল্লতা বিছ্বাদ্দ[মন্‌, প্রতিশব্দ স্মরণ করিলে বিছ্বাৎ 
শবের অর্থ 5100025, 22001550. 1598595718 প্রভৃতি বহুবিধ 11£000108 হয়। 
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৩৫৪ আমাদের জ্যোতিষ 


পরিবেষ ইন্্রধন্থ গ্রাভৃতি আর কয়েকটি জ্যোতিঃ ব্যাপার যদ্দিও 
আধুনিক জ্যোতিষের অন্তর্গত নহে, তথাপি তৎসমুদয়ের প্রাচীন উল্লেখ 
জানিতে কৌতৃহল জন্মে। এই নিষিত্ত এখানে তদ্বিষয় সংক্ষেপে বলা 
যাইতেছে। 

চন্ত্রন্র্য্যের পরিবেষ সন্বন্ধে বরাহ লিখিয়াছেন, প্চক্জন্র্যের কিরণ- 
সমূহ বায়ুদ্বারা বৃত্তাকার হইয়া! আকাশে অন্পমেঘে প্রতিফলিত হইলে 
নানাবর্ণাক্কৃতি দেখায়। এইরূপে বিচিত্র বর্ণা্কৃতি পরিবেষ হইয় থাকে ।* 
পরিবেষে রক্ত নীল পার (আপীত ) প্রভৃতি বহুবিধ বর্ণ দৃশ্ত ভয়, 
কিন্ত তন্মধ্যে তিনটি বর্ণ প্রায়ই দেখ! যায়। কোনটার বৃত্ত সম্পূর্ণ, 
কোনটার খণ্ড; কোনটার মণ্ডল একটি, কোনটার দুইটি, ইত্যাদি । 
চন্্রহ্র্য্যের পরিবেষের মত অন্ত গ্রহেরও হয়।” 


অশনে শব্দ দ্বার 210197191 118110717065 এবং 1120 00100-50055 00001201165 
বুঝায় ॥ শেষোক্ত অর্থে চলিত ইংরাজিতে (1)05067201 শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই 
শব্দ স্বারা এমন অস্বাভাবিক বস্তু বুঝায় যে, কেহ কেহ শব্দটাকে ইংরাজি অভিধান হইতে 
তুলিয়। দিবার প্রস্তাব করিয়ছেন। 
নির্ধাত নামক আর এক প্রকার ধাপার আছে। বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে 
যে, “এক পবন অন্ত পবন কর্তৃক তাড়িত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে নির্থাত হয়। 
উহার ভৈরব জর্জর শব্দ আছে।” পুনশ্চ, তৃকপ্পের কারণ সম্বন্ধে বসিষ্ঠাদির মত উদ্ধত 
করিয়া বরাহ বলেন “অনিল-সস্ভব নির্ধাত পৃথিবীতে পড়িলে ভূকম্প হয়।” এমন 
কি আছে, যাহার পতনে পৃথিবীটা কীপিফ্লা উঠিতে পারে? এই সকল বিচার করিলে 
নির্ধাত অর্থে ৪ 50007) 0180 06 0)01006£ বলিয়া বোধ হয়। উহা! বন্ততঃ বায়ুর 
সহস! আকুঞ্ণন ও প্রসারণে উৎপন্ন হয়। বজ্ব ও অশনি শব্দ একার্থ-বাচক। প্রহরণ।র৫ক 
বজের দ্বিবিধ আকার বর্ণিত আছে। এক আকার বিষুর চক্রের ন্যায়, অন্য আকার 
*এই প্রকার। বজ্র -হীরকের আকার শেষোক্ত প্রকার (“ধুমকেতু ও উচ্চ” অধায় 
দেখুন ), এবং গোলাকার বজ্র 819১012111200010ঘ, 
* শ্রীপতিও বরাহ্কে অবিকল উদ্ধত করিয়াছেন, 
সংহুচ্ছিতা রবীন্বেঃ কিরণ|ঃ পবনেন মগ্ুলীভূতাঃ। 
নানাবর্ণাকৃতবন্তম্বত্রে ব্যোয়ি পরিবেষঃ॥ 
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চন্দ্র কিংবা হুর্যাকে বেষ্টন করিয়া! যে সকল বলয়াকুতি দেখা যায়, তাহাদের সামান্ঠ 
নাম পরিবেষ (17810 )। চন্দ্রের পরিবেষ সহজেই দেখ। যায়, কিন্তু প্রথর কিরণ 
বশতঃ হ্র্যোর পরিবেষ সহজে দেখা যায় ন।। কৃষ্ণবর্ণ-রঞ্জিত কাচ বাবহার করিলে 
হুর্যা পরিবেষ ুখদৃশ্য হয়, এবং পরিবেষদর্শনে অভ্যাস থাকিলে অন্যান্ত গ্রহ এবং 
তারারও পরিবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজিতে 17210 ও ০০0:008. মধ্যে প্রভেদ 
করা হইয়া থাকে । চন্দ্র বাহুর্যোর চারিদিকে যে সকল ক্ষীণপ্রভ বিচিত্রবর্ণ বলয় 
দেখা যায় তাহাদিগকে ০০:০7 বলে। চলিত কথায় উহাকে কোন কোন অঞ্চলে 
চন্দ্রের শোভা বা সভ। বলে। ইন্ত্রচাপে যেমন রক্তবর্ণ, চাপের বহির্দিকে থাকে, 
০0:072. তেও তাই থকে । উহার যে বলয়টি হুর্যোর নিকটে থাকে, সেটি নীলবর্ণ, 
শেষেরটি রক্ততবর্ণ, এবং মধাস্থিত বলয়টি শুরুবর্ণ। কিন্তু 1710 তে অন্তর্ভাগে রক্তরর্ণ 
দৃষ্ট হয়ঃ এবং বর্ণ বৈচিত্রা প্রায়ই থাকে না। এতভিন্ন ০০:008. অপেক্ষা 17010 
বৃহৎ। কখন কখন অনেকগুলি বিভিন্ন সংস্থিত পরিবেষ পরম্পর ছেদন করে। 
এই সকল ছেদ স্থানে 'প্রতিস্ধা বা “প্রতিচন্ত্র দৃষ্ট হয়। ইংরাজিতে ইহাদের 
চলিত নাম 11001: 5018 এবং [1০০] 11০০0, বিজ্ঞানের ভাবায় 90811761107. এবং 
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প্রতিস্্য্যের কারণ সম্বন্ধে বরাহ বলেন যে, পনুর্ষ্যোদয় হইতে এক 
প্রহর বেলা পর্যযস্ত হ্থল্প মেঘ হৃুর্য্যসমীপস্থ হইলে তাহাতে হৃর্যযকিরণ 
প্রতিফলিত হইয়! দ্বিতীয় স্থ্য্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাকে প্রতিহুর্য্য 
বা পরিধি বলে । সায়ংকালেও গ্রাতিহ্থ্ধ্য হইতে পারে। হৃর্য্যের 
উত্তর দিকে হইলে বুষ্টি হয়, দক্ষিণে হইলে পবন বহিতে থাকে |” বস্ততঃ 
মেঘের জলকণিকায় চন্দ্র বা ূর্যা কিরণ প্রতিফলিত হইলে প্রতিচন্দ্র ও 
প্রতিহথর্য্য হয়। এজন্ত উহাদের সম্ভব সংস্থানাদ্দি বিচা'র করিয়া 
বৃষ্টি সুদিন দুর্দিন সম্ভাবন! পরিজ্ঞাত হইতে পার! যায়। প্রাচীনেরা 
এ সকল বিষয় যত পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় আধুনিক 
আবহবিদ্গণ অল্পই করিয়াছেন। 

ইন্দ্রধন সম্বন্ধে বরাহ লিখিয়াছেন, “স্থ্য্যের বিবিধবর্ণ রশ্মি মেঘময় 
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আকাশে বায়ুদ্বার! বিঘটিত হইয়৷ ধন্থুর আকারে দেখ! যায়।* কখন 
কথন ছুটি ইন্দ্রধন্ু হইয়া থাকে । রাত্রিকালেও ইন্ধন হইয়! থাকে ।” 

এখানে হ্ুর্যযরশ্মি।ণবিবিধ বর্ণ” বল! হইয়াছে । হৃর্ষ্যের একটি মাম 
সপ্তাশ্ব। হয়ত বা বিবিধবর্ণ কিরণমালা! কোন কোন স্থলে অশ্বরূপে 
বর্ণিত হইয়া! থাকিবে (২১৮ পৃঃ)। ইন্দ্রধন্ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
বল! যাইতে পারে যে, হুধ্যকিরণ মেঘের জলকণা দ্বার বিঘটত হইয়। 
ইন্দ্রধন্গর আকারে দেখা যায় । 

প্রাচীনের! কিরণ-বিঘট্রন দ্বারা ঠিক কি বুঝিতেন, বলা যায় না। 
ফলে উহা! কিরণ বিবর্তনের (16090007) তুল্য । তাহারা কিরণ 
মুঙ্ছন বা পরাবর্তন (6150607.) এবং উহার নিয়মদ্বয় অবগত 
ছিলেন । এই নিয়মদ্বয় 'অবলম্বন করিয়! ভাস্কর কয়েকটি প্রশ্নের সমা- 
ধান করিয়াছেন । তদ্বিষয় যন্ত্রাধ্যায়ে বল! যাইবে। 

সন্ধযালক্ষণে বরাহ বহুবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার উল্লেখ করিয়া! সুদিন 
দুর্দিন সম্ভাবনা বর্ণন করিয়াছেন। সন্ধা কাহাকে বলে? ণনুর্য্য- 
বিদ্বের অর্ধাংশ উদ্দিত হইবার পূর্বে এবং অর্ধাংশ অন্তগত হইবার 
পরে যত সময় ।নক্ষত্রসমূহ অস্পষ্ট বা অর্ৃশ্ত থাকে, তাহাকে সন্ধ্যা 
বলে। গর্গ বলেন, অহোরাত্রের সন্ধ্যার নাম সন্ধা। জ্যোতিষ্কগণ 
দর্শন পর্য্যস্ত উহার পরিমাণ ২ দণ্ড।» 

সন্ধ্যার সময় নিয়লিখিত ব্যাপার সমুহ দেখিয়া! সুদিন ছুদ্দিন সস্তা- 
বনা শুভাশুভ বলিবার কথ! আছে। যথা, মুগ, পক্ষী, পবন, পরিবেষ, 


*. শ্রীপতি বরাহকে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
ুর্যান্ত বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভে। 
বিয়তি ধনুঃ সংস্থান! যে দৃগ্ঠন্তে তনিন্দ্রধনুঃ | 
অতি পূর্বকালে কাণগ্ঠপাদি কেহ কেহ মনে কারতেন, অনস্তনাগরাজকুলে জাত 
ফামরনী পন্নগগণের নিঃশ্বাস ত্বারা এই ধনু উৎপন্ন হয়।--উৎপল 
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পরিধি (প্রতিহুর্ধ্য ) পরিঘ, অভ্রতরু, ইন্দ্রধন্থু, গন্ধর্বনগর, রবিকর, 
দণ্ড, ও রজঃ। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপার পূর্ব্বে বল। গিয়াছে । 
অন্ত কয়েকট সম্বন্ধে ছুই এক কথ। বল৷ যাইতেছে | 


মুগ ও পক্ষীর মধুর বা রুক্ষ উচ্চ শব্দ, এবং প্রবল অনিল বা মন্দ 
পবন দ্বার আবহের অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়। রজঃ,- 
সন্ধ্যারজঃ-_-ব!1 ধুলির (192০ ) বর্ণ দেখিয়াও আবহের অন্যবিধ অবস্থা 
জ্ঞাত হওয়া যায়। “যদি বন্ধক পুষ্প সদৃশ অতি রক্বর্ণ অথব! অঞ্জন 
তুল্য অতি কৃষ্ঃবর্ণ সন্ধ্যারজঃ সন্ধ্যামময়ে সুধ্যকে আচ্ছাদিত করে, 
তাহ! হইলে প্রজাসমূহ পীড়িত হয় ) শুরুবর্ণ রজঃ দৃষ্ট হইলে লোকের 
বৃদ্ধি ও শান্তি হয়।” 
প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যাকালে মেঘের নানাবিধ রূপ দেখা যায়। তখন 
মেঘে মত্শ্ত-গর্দ ভ-উষ্্-কবন্ধ-কাঁক-মার্জার প্রভৃতি কত প্রাণীর আকার 
মনে হয়। ইহাদের নাম সন্ধ্যা মেঘ (980596 01০8৫5)। এতদৃভিন্ন, 
এমন মেঘ দেখ যায়, “যাহার মুগ ঘন ও পীতবর্ণ, কিন্ত অগ্রা শ্বেতবর্ণ ; 
যাহা আকাশ মধ্যভাগে দৃষ্টিগোচর হয় এবং রবিকে আচ্ছার্দন করে ।” 
এই প্রকার মেঘের নাম অভ্রতরু বা মেঘ বৃক্ষ, এবং “ইহার উদয় ভুরি 
বৃষ্টি হয়।” 
দণ্ড কাহাকে বলে? এতৎসম্বন্ধে লিখিত আছে, “রবিকিরণ, ০মঘ, 
ও বায়ু, এই তিন মিশিয়। দণ্ডবৎ্ হয় । উহার যে ভাগ হ্র্ষ্ের দিকে 
থাকে তাহ মূল; এবং অন্থটি মুখ” (সন্ধ্যালক্ষণে )। অস্ত্র, ময়ূর- 
চিত্রকে আছে, 
পরিধিস্ত প্রতিহ্র্ষো দণ্ডস্তুজুরিন্্রচাপনিভঃ ॥ 
উদয়েইস্তে বা ভানো! ধেঁ দীর্ঘারশায়স্বমোঘ। স্তে। 
স্রচাপখওমুজু যদ্রোহিত মৈরাবতং দীর্ঘম্‌॥ 


৩৫৮ আমাদের জ্যোতিষ 


অর্থাৎ দণ্ড খভু ও ইন্দ্রচাপ সদৃশ । ইন্দ্রচাপ সদৃশ অর্থে বক্র নহে, 
সবর্ণ বুঝাইতেছে ; নতুবা খজু শব্ধ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সমুদয় বিবেচনা 
করিলে দণ্ড অর্থে ০01000021 913.00%15 ০ ০1005 ব্যতীত অন্য 
কিছু মনে আসে না। চলিত ইংরাজিতে ইহারা 5017১5 078%106 79651, 
এবং চলিত বাঙ্গালায় হস্তী শুগু দ্বারা জল পান বলাযায়। এইরূপ, 
ইন্দ্রচাপখণ্ডবৎ্ৎ এবং খু রশ্মির নাম রোহিত, এবং দীর্ঘ রোহিতের 
নাম প্ররাবত। হুর্য্যের উদয় বা অন্ত সময়ে যে সকল দীর্ঘরশ্মি দেখা 
যায়, তাহাদের নাম অমোঘ। “যে রবিকর শুর্ুবর্ণ নিগ্ধ অথগ্ডিত 
খজু এবং সম্পূর্ণ আকাশে ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম অমোঘ। অমোঘ 
কিরণ দৃষ্ট হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়।” অতএব বোধ হইতেছে অমোঘ 
বোহিত ও ্ররাবত, ইঠারাও 51798005150 010045 ৪6৩1 ৪7 
10900915 5817581 অমোঘ্ব দ্বারা 5068,07915 বুঝাঁও আশ্চর্য্য নহে। 
“সন্ধযাসময়ে দণ্ড, তড়িৎ, মতস্ত ( মত্ম্তাকার মেঘ ), পরিধি, পরিবেষ, 
ই্ধন্থ,। ্ররাবত, সিপ্ধ রবিকর হইলে আশু বুষ্টির সম্ভাবনা” 
€ সন্ধ্যালক্ষণে )। সুতরাং সান্ধারবিকর 90:০2.00915 বুঝা ইতেছে, নচেৎ 
রবিকরের পৃথক উল্লেখ থাকিত ন! | 

পরিঘ ও গন্ধরনগর অবশিষ্ট আছে। পরিঘ শবের সংজ্ঞা এইরূপ 
আছে (ময়ূর চিত্রকে ১, 

পরিঘ ইতি মেঘরেখা য৷ তির্যগ্ভাস্করোদয়েইস্তে বা। 

অর্থাৎ সুর্যের উদয় কিংব| অন্তময় সময়ে যে তির্ধ্যগস্থিত মেঘরেখা 
দৃশ্ত হয়, তাহার নাম পরিঘ। 

পুনশ্চ, ইহা কেবল সন্ধযাকালেই দৃশ্ত হয়। তখন পরিঘ অথণ্ড 
হইলে এবং অভ্রতরু স্নিগ্ধ ও দ্দিবীকর-কর দ্বার! আলিঙ্গিত হইলে বৃষ্টি 
হয়। পরিঘ শুর্লুবর্ণ হইলে নৃপতির বিপত্তি, স্বর্ণবর্ণ হইলে শুভ হয়। 
ইত্যাদি 
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এখানে সংহিতা শুভাগুভ ফল গণনার একাট মূল সুত্র বলা যাই- 
তেছে। প্রদত্ত যাবতীয় শুভাগুভ ফল বিচার করিলে দেখ! যায় যে, যে 
নৈসর্গিক ব্যাপার সর্বদা ঘটে অর্থাৎ যাহাকে আমর! সাধারণ ঘটন! 
বঝলিয়! থাকি, তাহা গুভফল দেয়) যাহা প্রায় ঘটে না, যাহা মনে হয় 
যেন সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম, তাহ! অশ্ুভফল দেয়। প্রকৃতেরন্যত্বমুৎ- 
পাতঃ--প্রকৃতির বৈপরীত্যের নাম উত্পাত। * 

এই সমান্য নিয়মটি মনে রাখিলে অনেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য 
বুঝিতে পারা যায়। ছুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । “শনি 
রোহিণী-শকট ভেদ করিলে জগৎ বিনষ্ট হয়।” ইহার অর্থ, শনির 
রোহিণীনক্ষত্র মধ্যগত হওয়! অসম্ভব। “হুর্যযমগুলে তামসকেতু দৃশ্ত 
হইগে অস্তভ।” ইহাতে বুঝিতে হইবে, তামসকেতু কচিৎ কখন দৃশ্ত হয়। 
লিখিত আছে, পরিঘ ত্বর্ণবর্ণ হইলে গুভকর। অতএব ইহার স্বাভাবিক 
বর্ণ স্বর্ণের মত, একপ্রকার অঙ্গীকার করা যাইতে পারে। 

উপরে পরিঘের অর্থ পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু এতন্বারা৷ আর্্যগণ 
কোন্‌ নৈসর্গিক ব্যাপার বুঝিতেন, তাহ নিশ্চয় করা ছুরূহ। পরি-হন্‌ 
ধাতু হইতে পর্ঘ শব্দের উৎ্পত্তি। এইরূপে, উহার সামান্ত অর্থ 
লৌহমুখ মুদগর এবং অর্গল।1 তবেই পরিঘ খজু হওয়া সম্ভব | 


* উৎপাত তিনভাগে বিভক্ত হইত । দিবা, আস্তরিক্ষ ও ভৌম। এই ত্রিবিধ বস্তুর 
বিকার বা বৈকৃতে উৎপাতের উৎপত্তি। গ্রহগণের যুদ্ধ, পরিবেষ, দও) ও ধূমকেতুর উদয়, 
চন্ত্রন্র্যোর বিকার, গ্রহণ, প্রতি্র্ধা-_-এগুলি দিবা উৎপ।ত। সন্ধা। মেঘ বৈকৃত, উ্ধ।পাত, 
অশনি, অকালে মেঘ গর্জিত, নির্ঘাত, রক্ত-করক।-রজঃ-পাত, নীহার, ইন্দ্রধনু-_-এগুলি 
আন্তরিক্ষ বিকার। ভূমির ভেদ, গৃহচুড়াদ্দির অকম্মাৎ পতন, গন্ধরর্ধপুর, ভূকম্প 
প্রভৃতি ভৌম বিকার। 

* একটি যোগের নামও পরিঘ আছে। 


৩৬০ আমাদের জ্যোতিষ । 


সুর্যের উদয় কিংব1 অস্ত সময়ে যে তির্য)ক্‌ মেঘ-রেখা হয়, তাহার 
নাম পরিঘ। তির্ধ্যকৃস্থিত মেঘ-রেখাঁ? কাহার তির্ধ্যক্‌, কোথাও 
ম্পষ্টতঃ লিখিত নাই। 

বরাহ এক স্থানে লিখিয়াছেন, “সন্ধ্যার দীপ্তি ১ যোজন, এবং 
বিদ্যুতের দীপ্তি ৬ যোজন পধ্যস্ত প্রকাশিত করে। মেঘ গর্জন 
৫ যোজন পর্যস্তু শুনিতে পাওয়া যায়। * প্রতিহ্্য ৩ যোজন, 
পরিঘ ৫, পরিবেষ মণ্ডল ৫।৬, ইন্দ্রধস্থ ১০ যৌজন পর্য্যন্ত দীপ্তি দেয়। 
কেহ কেহ বলেন, উক্কাপাতের দীপ্তির ইয়ত্তা নাই ।” 

এখন সন্ধ্যাদির দীপ্তির অর্থ পাওয়া] গেল। দেখা গেল, পরিঘের 
দীপ্তি আছে, কিন্ত দণ্ড ও অমোঘাদ্ি মেঘের দীপ্তি নাই। পরিঘের দীপ্তি 
অল্প নহে, পরিবেষ তুল্য । পরিঘের অর্থে মেঘ রেখা আছে। কিন্তু 
উহ্‌! বাস্তবিক মেঘ-রেখা হইলে নিশ্চিত দীপ্তি থাকিত না। এজন্য 
বোধ হয়, উহ! মেঘ-রেখ! অর্ে উহা! মেঘ-রেখাবৎ দৃষ্ট হয়, বুঝিতে 
হইবে । এই সমস্ত বিবেচনা! করিলে পরিঘকে মেঘ-বিশেষ মনে হয় 
না। বোধ করি এতত্বারা 2০19০811151, বুঝাইত। তাহার দীপ্তি 
পরিবেষ তুল্য, আকাশে তির্ধ্ক্‌ অবস্থিত,_ূর্ব্ব পশ্চিম দ্িকৃকে তির্ধ্যক্‌ 
না বল! যাইবে কেন? তদ্ভিন্ন, ধাহারা আকাশের যাবতীয় ব্যাপার 
দর্শন ও বর্ণন করিয়াছেন, তাহারা 2০৭৪০৪11121 তুল্য কয়েক মাসে 
নিত্য দৃষ্ট ব্যাপারের নাম পর্য্যস্ত করিবেন না, একথ| সহজে বিশ্বাস হয় 
না। এই শব্দ ব্যতীত, কি সংহিতায়, কি সিদ্ধান্তে, অপর কোন শব 
এই অর্থে পাওয়! যায় না। 1 


* বল। বাহুল্য, বজ্তনির্ধোষ ১৬।১৫ মাইলের অধিক দূরে শুনিতে পাওয়া যায় না। 

+ উপরে পরিঘ অর্থে যে অনুমান কর! গেল, তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার 
আছে। “উদয় সময়ে শুরুবর্ণদৃশা হইলে রাজার বিপত্তি, রক্তবর্ণ হইলে সেনার 
বিপত্তি, কেবল হুবর্ণ সদৃশ ( পীতবর্ণ ) হইলে সেনার বৃদ্ধিদ হয়।” তবেই পরিঘ 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_পৃথিবা । ৩৬১ 





এক্ষণে গন্ধরনগর | ইদানীং ইহার অর্থে কেহ ব৷ মরীচিকা-বিশেষ, 
কেহ ব| কামরূপী মেঘের আকার-বিশেষ বুঝিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে 
সংহিতায় কি লিখিত আছে, প্রথমে তাহার উল্লেখ আবশ্তক। ইহার 
অপর নাম খ-পুর ( খ- আকাশ, পুর- নগর )। 
অনেকবর্ণাক্কৃতি থে প্রকাশতে, 
পুরং পতাকাধবজতোরণাশ্বিতম্‌। 
অর্থাৎ আকাশে পতাকা-ধবজ-তোরণ-চিহ্ব বিশিষ্ট বহুবর্ণ চিত্রবির- 
চিত গন্ধর্বনগর ব! পুর দৃশ্ত হয়। 
আরও দেখ! যাঁয়, ইহ! সর্বদ্দিকেই সর্ধকালেই দৃষ্ট হইতে পারে; 
কিন্তু ভান্থুর উদয়াস্ত সময়ে হয় না, কিংবা কুর্য-বিষ্বকে নিরোধ 
করে না। সন্ধ্যালক্ষণে আছে, ইহা বর্ষাকালে প্রায় দৃষ্ট হয় না; 
উৎ্পাতাধ্যায়ে আছে, শরৎকালে দৃশ্ত হইলে শুভফল দেয়) এবং 
গন্ধব্বনগর লক্ষণে আছে, উত্তরাদকে দৃশ্ত হইলে রাজ্যনহ রাজার 
বিজয়গ্রদ হয়।* 


যেন গীতবর্ণ হওয়াই নিয়ম । কিন্তু 70019091111) উদয় নময়ে পীতবর্ণ দেখায় কি? 
উদয় নময়ে কি বর্ণ হয়, তাহ] ঠিক বালতে পারা যায় না; শুর্ুৰর্ণ বল। যাইতে পারে, 
আপীতও বলা যাইতে পারে । তবে, প্রকাশের পর উহ। যে দীর্ঘ শুভ্র মেঘ-রেখ।র ম্যায় 
দেখায়, তাহ1 সকলেই প্রতাক্ষ করিয়। থাকিচবন। 

* রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরী আকাশে ছিল । পুরীর নাম শৌভ, প্রতিম।গক, ও ড্রঙ্গ বা 
তরঙ্গ । উহারও নাম খ.পুর ছিল। কোথায় পড়িয়াছিলাম, যহ্ুবেদে খ-পুরের উল্লেখ 
আছে। এই শৌভ ব| সৌত হইতে “চন্দ্রের শোভা বা সভা”, চন্দ্রের পরিবেষ অর্থে 
বাঙ্গ।লায় চলিত আছে । হরিশন্দ্র শবের প্রাচীন অর্থ হরিৎ বা গীতবর্ণ ছযাতি। 

মার্কওেয় পুরাণে (৮অঃ) আছে, “মহারাজা হরিশ্ন্ত্রকে যখন ইন্দ্র ন্বর্গে লইয়। 
যাইতে চাহিলেন, তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, “আমার অনুগত প্রজাগণকে ছাড়িয়। নবর্গে 
যাইতে পারিব না।” তখন ইন্দ্র, ধর্ম, ও বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া তথাস্ত বলিলে মহারাজ 
হুরিশন্দ্র প্রজ।গণের সহিত হ্বগাঁ় বিমান, অতুল র্যা, ও পরম হুখসম্পততি প্রাপ্ত 
হইয়! স্বর্গের মধোই প্রকার দ্বারা পরিবৃত একটি নগর নির্ধণ করিয়৷ থাকিলেন ।” 
হরিশন্্রপুরীর পৌরাণিক কল্পন1 এই । 


৩৬২ আমাদের জ্যোতিষ 


অতএব গন্ধর্নগর যাহাই হউক, উহ! পূর্বপশ্চিম সন্ধ্যাকালীন 
রবিকিরণোদ্ভাঁসিত রক্তপীতনীলাদিবর্ণ মেঘ নহে। উহাষে কোন 
গ্রকার মেঘ নহে, তাহ! বলিতে পারা যায়। মেঘ হইলে উহার পৃথক্‌ 
বর্ণনা থাকিত না। মেঘের নানাবিধ আকার বর্ণিত হইয়াছে। 
উহ! ধ্বজা, আতপত্র, পর্বত, তস্তী, অশ্ব রূপ ধারণ করে। তদ্ভিন্ন, 
সন্ধ্যালক্ষণে (২৯ শ্লোক ) পুরোপম সান্ধ্ামেঘের পৃথক্‌ উল্লেখ আছে। 
বায়ু দ্বারা রবিকর বিঘটিত হইয়! নগরের প্রতিরূপ ধারণ করাও অস্বাভা- 
বিক নহে। কিন্তু গন্ধর্বনগর উত্তর দিকে এবং শরৎকালেই দৃশ্ত হইত 
কেন? উহা সামান্ত মরীচিক! হইতে পারে না। 

উহ যে দ্দিকেই দেখ! যাক, কাহারও ন| কাহারও অশুভ হয়) 
কেবল উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে রাজ! ও নাগরগণের জয়প্রদ হয়। শাস্ত- 
দিকে তোরণ সহিত গন্ধরনগর দৃষ্ট হইলে নৃপতির বিজয় হয়।* 

প্রাচীনকালেও কেহ কেহ গন্ধর্বনগর দারা হয়ত মরীচিকাঁ-বিশেষ 
বুঝিতেন। উৎপাত-তরঙ্গিণীতে রঘুনাথ দাস লিখিয়াছেন, সন্ধ্যাবেল! 
পশ্চিমদিকে যদি সুনীল এবং সুলপিগ্ধ গন্ধর্বনগর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে 
সদ্য বৃষ্টি হয়; কিন্তু নীলবর্ণ বা বহুবিধবর্ণ রুক্ষ অনল-সদৃণ দৃষ্ট হইলে 
বুষ্টি হয় না; উত্যাদি। এখানে গন্ধর্নগরকে নরীচিকা-বিশেষ বলিয়! 


* নাগরনৃপতিজয়।বহ মুদগ.বিদ্দিকস্থং বিবর্ণনাশায়। 
শান্তাশায়াং দৃষ্টং সতোরণং নৃপতিবিজয়ায় ॥ 
যে দিকে হুূর্যা থাকেন, তাহা জ্বলিত; যে দিক্‌ তাগ করিয়া যান, তাহা দগ্ধ? 
যে দ্রিকে যাইতে থ|কেন, তাহা ধুমিত; এতদ্ভিন্ন দিক্‌ শাস্ত। (যাত্রা বাবস্থায়)। 
যথা, প্রাহঃকালে পূর্বদিকে এবং গোধুলি সময়ে পশ্চিমে যাত্র! ভাল নহে। মধ্যাহ্ন 
দক্ষিণে যাত্র। ভাল। কিন্তু উত্তরদিকে যাত্র।র ভালমন্দ কাল নাই। অর্থাৎ উত্তরদিক্‌ 
শান্ত দিক। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_পৃথিবী। ৩৬১ 





ঝোধ হয়। পুরাণে এহিক সম্পত্তি খ-পুরের তুল্য অনিত্য বলিয়! বর্ণিত 
আছে। এখানেও খ-পুর মরীচিকা-বিশেষ মনে হয় * 


* ইহা ইংরাজী 7:99727%2. 191502106 0)5005 219 5210 09 10012) ৮1762 
1069 2120627 21300107211) 616৮2002১০৪ 11817 170 17051010125. 
ইহার আনুষঙ্গিক এই__ 


ঠা 20068512006 ০06 20000179) 01০১1010710 10090505553) 2, ৮৮ 
[1091 70881010561007 0006 076180 06 0১15০5 06108 77210) 00055 10887 
750. 11) 00100271500 10 07610 00112070681] 00570005, 5০ 2509 
চ0100009 81) 21098212708 7:696171311006  3017555 01001020165) 001003, 
01110858100 ০1155, [615 501095 ৮2067 020 10907701715 05675. 
10079 10561060 100205৮1710) 215 00090. [01951766010 1001010% 216 
7006 09670680) 0176 00101) 25 10 009. 0256 0£ 11128601079 1270) 
90৮ 2১০৮৪ 1025 16 100170 105 17606001019 170. 0106 51:৮.--9০0৮5 24 
72127 14212970192). 


টড সাহেব তাহার রাজস্থানের ইতিহাসে লিখিয়াছেন-_( ৮০1. [., 10 25), 1015 
00 0015 06510502650. 00105100015 ৮250 5210 079151) [07 001060 
0% 00০ 06109351055 0£ 076 1,00121১ 270. 0176 609115 59101950. 58117) 
51520050010 05500015917) 05516 01 19176] 0780 0015 11105025 
[011617077612020) 005 7:27722 [01656100515 ঠ00955002109581515058 01525 
10£ 00 21106 005 ৬০21160. 055611617 50000 5685 2 17252] 06 1650 10 
076 21010810160. (0৮158 0])6 062:0600] 11210161901 91080 £1০ড৮৪১ 00 
1010) 1778 10851570511) ৮210 51150601076 25 006 80৮21065১01] %006 500 
11 0015 1017009 0155108 002 00955501000, 0800 (06759 195215 0) 
৮৪101061015 00501620015 00008] 15061911010 ৮761] 1000 60 0116 
[২9100015815 091160. 52277522) ০] 01066] 0850955 0602056 010161% ৬151 
016 1 006 0010 5625013. 


ইহার টিপ্লনিতে লিখিয়াছেন। [1855 1013610 1 010, [108 10০0 ০৫ 09 
11060 000555 01 17215%7 আঠা) 01711001660 120851 06 ড151025 100 
০0১7০০610 0196185 105 129) 5255. 0106 10101201175 0016905 2 0005 50016 
017016০0105 171011200 2, 00211) 01 10016 0020 2005 0০010 102 ০01 
70512065) 60/515) 8100. (3656 9175 ৭10111575০৫ 1752/570 (67101779078 
10 1005617 510061015751] 53015061006, - 


৩৬৪ আমাদের জ্যোতিষ । 


রাজপুতানার মরুস্থলীর বর্ণনা পাঠ করিলেও গন্ধর্নগরকে এক- 
প্রকার বিচিত্র মরীচিকা বলিতে পারা যায়। টড সাহেব এই প্রকার 
মরীচিকার সুন্দর বর্ণন! করিয়াছেন । তাহাতে দেখ! যায়, এই প্রকাঁর 
মরীচি কাকে রাজপুতের সিকোট অর্থাৎ শীতকালের প্রাসাদ বলিতেন। 
যেহেতু উহ! প্রায় শীতকাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । উহাতে বরাহের 
বর্ণনা মত পুরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বস্তৃতঃ বায়ুস্থিত জলীয় বাণ্পে উহার 
উৎ্পন্তি। গন্ধর্গণ অপ্নরোগণের পতি । অপ্সরোগণের কল্পনার 
মূলে কুহ্কাটিকা ব! খ-বাম্প ছিল। 'এমন অপ্সরোগণের স্বামীর নামে 
গন্ধর্বনগর বা খ-পুব হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

কিন্ত সকল স্থলে সামান্ত মরীচিক1 অর্থ পাওয়া যায় না। এমন 
কি, বরাহের লিখিত বর্ণন। পড়িণে মরাচিক। সহস! মনে হয় না ।. 

মনে হয় গন্ধরনগর দ্বার! প্রাচীনেরা ৪০৪ বুঝিতেন । বর্ণন! 
পড়িলে ৪010181 21০1)95 নামক ভৌতিক ব্যাপার সহস! মনে হয়। 

বায়ুপুরাণে (৩৯ অঃ | ৫১) গন্ধরনগরের এইরূপ বর্ণনা আছে, 

গন্ধর্বনগরী স্ফীত। হেমকক্ষে নগোত্তমে। 
অশীত্যমরপুর্য্যাভা মহপ্রাকারতোরণ! ॥ 

এই বর্ণনা মরীচিকার আদৌ হইতে পারে না। গন্ধরনগরের 
রাজার নাম “চিত্ররথ” 1 সুতরাং বোধ হইতেছে, গন্ধর্বনগরে বিচিত্রবর্ণ 
দৃষ্ট হইত। 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ৪8০7৪. কেবল মেরু-সন্নিহিত 
প্রদেশেই দেখা যায়। তাহাদের স্মরণার্থ বলা আবশ্তক যে, নিরক্ষ- 
বৃত্তের উত্তর দক্ষিণে ২৪।২৫ অংশের মধ্যবর্তী প্রদেশেই ৪:০1% প্রায় 
দেখা যায় না, তত্ভিন্ন পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। তবে, কেহ কেহ 
মনে করিতে পারেন, উজ্জয়িনীতে থাকিয়া বরাহের ৪8০1৪ দেখ। 
অসম্ভব। কিন্তু বৃহৎসংহিতায় যে অনংখ্য ব্যাপার বর্ণিত আছে, তৎ 
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সমুদয় বরাহ প্রত্যক্ষ করিয়া লেখেন নাই। পূর্ধাচার্য্গণ কত শত 
বর্ষ পরিদর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বরাহ তাহার 
সংক্ষিপ্ত উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র! এইরূপ দেখা যায়, বরাহ লিখিয়াছেন, 
পৌধমাসে হিম (বরফ) অধিক না পড়িলে বর্ষ। ভাল হয়। * 
উজ্জয়িনীতে বসিয়া বরফ পড়িতে দেখিয়! বরাহ একথা লেখেন নাই। 
হিমালয়াদি ভারতের উন্তরাংশে ৪0:015. দেখ! যায় |+ 
গন্ধর্বনগর এত অল্প দৃষ্ট হত যে, তাহার উদয়ে অন্তভই অধিক হয় 

বলিয়। প্রাচীনকালে লোকের বিশ্বাস ভিল। তাই বরাহ লিখিয়াছেন, 

অনেকবর্ণাকৃতি থে প্রকাশতে 

পুরং পতাকাধ্বজতোরণান্বিতম্‌। 

যদ তদা নাগমনুষ্য বাজিনাং 

পিবত্যস্থগ্‌ ভূরি রণে বনুন্ধরা ॥ 


আর একটি বিষয় বলিয়াই আস্তরিক্ষ জ্যোতিঃপদার্থের এই সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ শেষ কর! যাইতেছে । উৎ্পাতাধ্যায়ে দেখ। যায় যে, নিম্নলিখিত 
ভৌতিক ব্যাপার এই এই সময়ে হইয়া থাকে । বসন্ত খতুতে ? 


* ইহার সহিত অধা।পক ইলিয়ট সাহেবের বর্ষা-সস্ত[বনা মত তুলিত হইতে পরে । 

1 মনে হইতেছে যেন কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে 51 795০71) [1০০191 
হিমালয় হইতে এমন ক্ুন্দর 24791 দেখিয়ছিলেন, যাহার তুলা তিনি ইংলণ্ডে কথন 
দেখেন নাই । গ্রস্থধানির নাম স্মরণ হইতেছে ন!। 

2 পূর্বের চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত ধতু ছিল। আনকাল মাঘ ফাগুন (৭ মাঘ-_৭ 
চৈত্র) বসন্ত কাল। এই সকল সংহতোক্ত বিষয় কত পুর্বকালে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ। এই সময় হইঠে অনুমান করিতে পার। যায়। ইহার অর্থ, বরাহের বন্ুপুবে+ যখন 
বৈশাখের শেষে বাসন্তবিষুবদ্দিন হইত । অয়নচলনগণন। দ্বার] জানা যায়, বরাহের প্রায় 
২০৩০ বৎমর পুবের কথ।; অর্থাৎ শ্রীঃ পুঃ চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বের 
কথা । (৫০ পৃঃ) 


৩৬৬ আমাদের জ্যোতিষ 


(চৈত্র ও বৈশাখ ) বজ্ব (বিদ্যুৎ), অশনি, ভূকম্প, নির্ঘাত, পরিবেষ 
ইত্যাদি) গ্রীষ্মে ( জৈ্ঠ আষাঢ়) তারাপাত, উন্কাপাত, ও অগ্নি বিন। 
জলন) বর্ষাখতুতে (শ্রাবণ ভাপ্র) ইন্দ্রধন্থ, পরিবেষ, বিদ্যুৎ, ভূকম্পাদি ; 
শরৎকালে (আখ্িন কার্তিক) দিবমে আকাশে গ্রহনক্ষত্র দর্শন; হেমক্তে 
(অগ্রহায়ণ পৌষ ) শীতল বায়ু ও তুষার বর্ষণ) এবং শিশিরে (মাঘ 
ফাল্তুন) তুহিনপাত, তারাপাত, উক্কাপাত শুভকর | * অর্থাৎ তর এ সময়ে 
উহার প্রায় ঘটিয়া থাকে । অতএব কালে চৈত্র বৈশাখে 
(আধুনিক সময়ের ১৪ মার্চ ১৪ মে ) অশনি, জৈষ্ঠ আষাঢ়ে (.১৪ মে-_ 
১৪ জুলাই ) এবং মাঘ ফাল্গুনে (১৩ জান্ুয়ারি_-১৩ মার্চ) তার! ও 
উন্ধাপাত অধিক সংখ্যায় ঘটিত। 


* কোন্‌ ধতুতে কি কি উৎপাত শুভফল প্রন, তাহার বর্ণনা এত বিনোদী যে তৎমমন্ত 
উদ্ধত ন! করিয়া থাকিতে পারিল(ম না। খধিপুত্র হইতে বরাহ লিখিয়াছেন ( উৎপাতা- 
ধায়ে ) যে, “বসন্তে বর অশনি (বা অগ্নবর্ষণ রূপ উচ্ষ| ),ভূকম্প, সন্ধালক্ষণ।্রান্ত সন্ধা» 
নির্ঘাত শব্দ, সুরযাচন্ত্রের পরিবেষ, নভে।মওলে ধুলি, কাননে ধুম, উদয়াস্ত সময়ে সূরা বিশ্বের 
রক্তবর্পতাঃ বৃক্ষ হইতে অন্ন, মধুরাদি রস, তৈল।দি, ও বহু ফল পুষ্পের উদ্গম, গে! পক্ষী 
সমূহের কামবুদ্ধি শুভকর। গ্রীষ্মে অনবরত তারা ও উক্কাপ।ত, সৃর্ধা চন্দ্রের কপিলবর্ণ 
মণল, অগ্রিবিন! জ্বলনের শব্দ, ধুম, ধুলি, অনিল, এবং রক্তপদ্মবর্ণ সন্ধা, 
ক্ুন্ধ সমুদ্র সদৃশ (যেন জলবীচি বাপ্ত) আকাশ, সরিৎ সমুহের জল শোষণ 
সুভকর। বর্ধায়, ইন্্রচাপঃ স্ুর্যাচন্দ্রের পরিবেষ, বিছ্যাৎ, শু তরু সমূহের সরসত্ব, 
ভূমির কম্পন, উদ্বর্তন, বিকার, শব্ধ, ও চ্ফোটন, সরোবরের বৃদ্ধি, নদীর উদ্ধবগমন, বাপী 
কূপ তড়াগের জলপ্লব, এবং পর্বত ও গৃহের লুণ্ঠন € পতন ) ভয়াবহ নহে। শরৎকালে, 
অপ্নরা ও গন্ধবর্বগণের বিম।ন, আশ্চর্যোৎপ।দকের দর্শন এবং আকাশে দিবাভাগে 
গ্রহনক্ষত্র তার! দর্শন, বনে ও পর্বত সানুদেশে গীতবাদিত্র শব্দ, শ্বৃদ্ধি, জলের অল্পত্ব 
অশুভ নহে। হেমস্তেঃ শীত বায়ু ও তুষার, মুগ পক্ষীর শব, রক্ষোষক্ষারি প্রাণীর দর্শন, 
অমানুষী বাক্‌, ধূমদ্বারা অন্ধকার, নভোবনপর্ববতসমেত দিক্‌ সমূহ, এবং উচ্চস্থান হইতে 
সুর্যের উদয়াস্ত শোভন। শিশির কালে, তুহিন প!ত, অনিলোৎপাত, বিরূপ প্রাণী, 
জাশ্চর্যোৎপাদকের দর্শন, কুষ্ণাঞ্জনাভ ও তারোক্পাত দ্বার! চিন্রত আকাশ, স্ত্রীদিগের 
নানাপ্রকার (কুকুর।দির অঙ্গ সদৃশ ) গর্ভসম্তবঃ গে! অক্জ অখ মগ পক্ষীদিগের বিচিত্র 
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-$ চন্দ্র 


পুরাণে চন্ত্র ক্ষীরোদার্ণব-সম্তব বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। আর্ধ)ভট 
হইতে, সকল সিদ্ধান্তরীরাও চন্দ্রকে সলিলময় বলিয়াছেন । বরাহমিহির 
লিখিয়াছেন, “সথর্ধ্যের অধঠস্থ চক্রের উপরে স্র্য/রশ্মি পতিত হয় বলিয়া 
তাহার অদ্ধভাগ মাত্র সর্ধদা শুর্ুবর্ণ দেখায়। রৌদ্রস্থিত কুস্তের 
পশ্চাদ্দভাগ যেমন নিজ ছায়ায় আবৃত থাকে, তেমনই চন্দ্রের অপরার্ধ 
নিজ ছায়াবশতঃ নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ থাকে ।” 

চন্রের একই অন্ধাংশ আমর! দেখিয়া থাকি, ইহ! অবগত হইতে 
অধিক পরিদর্শন আবশ্তক হয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক দেখিলেই উহা স্পষ্ট 
বুঝিতে পার! যায়। বিস্ত চন্দ্র শুরুবর্ণ দেখায় কেন? বৈদিক খধিগণ 
ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। বরাহও পিখিয়াছেন, “যেমন দর্পণে পতিত 
সুর্যযরশ্মি দ্বার দিয়! প্রবেশ করিয়া গৃহের অন্ধকার নাশ করে, তেমনই 
জলময় চন্দ্রদেহে সুরধ্যরশ্মি মুিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার নাশ করে। »৪ 


গর্ভ, এবং পত্র অঙ্কুর ও লতার বিকার শুভ। এই সকল উৎপাত খতুম্মতাবজ হইলে 
শুভ প্রদ, এবং অন্থত্র অতি দারুণ হয়|» 

প্রত্োক উক্তিই বৈজ্ঞ।নিক আলে|চনার উপযুক্ত । এ বৎসর (শক ১৮২২) 
»1১০ ভাত্র দিবসে পূর্ব্বান্কে ১১৪* ঘণ্টার সময় এবং তাহার পরেও গুক্রগ্রহপ্রকাশ কটকে 
বিলক্ষণ বিস্ময় জন্মাইয়াছিল। 

৬৪. রঘুবংশে (৩২২ ), পুপোষ বুদ্ধিং হরিদশখদী বিতেরনু প্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ। 

বোধ হয় 'জলময় বলিবার তাৎপর্যা এই যে, জলে যেমন ুর্যাকিরণ প্র তষলিত হয়, 
চন্দ্রদেছেও তেমনই মুক্ছিত (76760150) হইয়া থকে । পূর্ব্বকালে প।স্চাতাদেশেও 
চন্দ্রকে জলস্থলময় বলিয়া! লে।কে বিশ্বাস করিত। এমন কি, গাললিও স্বরচিত দুরবীক্ষণ 
সহযোগে চন্দ্রবিন্ব দেখিয়া! মনে করিয়াছিলেন ষেঃ অসম কিন্তু উজ্জ্বল অংশ সমূহ স্থলভাগ 
এবং সম কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ অংশ সমূহ জলভাগ। কৃষ্ণাংশ যে সমুদ্র' তাহা কেপলারও 
বিশ্বান ক(রিতেন। তদবধি চন্দ্রের কলঙ্কগুলি আধুনিক জো।তিষে সমুদ্র নামেই আখ্যাত 
হইয়া থাকে । শশধর, সৃগান্ক প্রভৃতি চন্দ্রের ন।মগুলি কবিকল্পনোস্ূত। চন্দ্রের লা্থনে 
এদেশে শশকের সাদৃগ্ত লক্ষিত হইয়াছিল। গ্রামা অকবি পিতামহীরা উহাতে “বুড়ীর 


৩৬৮ আমাদের জেঠোতিষ। 


চন্দ্রের শৌক্র্য পরিবৃদ্ধি সকলেই জানেন। কবিগণ তাহার যথো- 
চিত প্রয়োগ করিতে ক্রটি করেন নাই। প্রাচীন সিদ্ধান্তে চক্জের 
শৌক্ল্য অর্থে কলা শবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া! যায় না । গ্রহগণের 
বিশ্বাস প্রাচীনের কলা (এক অংশের ষাইট ভাগ))ছ্বারা পরিমাণ 
করিতেন । এইন্সপে তাহার! চন্ত্রবিষ্ব পরিমাণ দ্বার! প্রায় ৩২ কল! 
পাইয়াছিলেন। দিনে দিনে প্রা ছুই কল! করিয়া চন্দ্র বুদ্ধি পায়। 
ইহা হইতে অমাদি পৌর্ণমাসি পর্যন্ত ষোড়শ তিথি, ষোড়শ কলা নামে 
ব্যক্ত হইতে থাকে । এইরূপে কল! ও তিথি শব্ধ, ক্রমশঃ একার্থ- 
বাচক হইয়া পড়ে। ৬* ইহা হইতে হয়ত চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের নামও 
কল৷ হইয়া থাকিবে । * উপরে উক্ত হইয়াছে, সিদ্ধান্তে কল! 
শব্দের এই অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্ত দেখ! যায়, [বশ্বব্যাস 
দ্বাদশ অঙ্গুলি করিয়া কোন্‌ সময়ে কত অস্ুলী শুরুবর্ণ দেখায়, তাহা 
গণিত হইয়। থাকে । গ্রহণ সময়েও বিশ্বব্যাস দ্বাদণ অঙ্গুলি ধরিয়া 
্রস্তাংণ অঙ্গুলি দ্বারা ব্যস্ত করিতে হয়। 

সমুদয় গ্রহের মধ্যে চক্র শীপ্রগতি। এক রাত্রির মধ্যেই উহাকে 
তারাগণ মধ্য দিয়া আকাশে কিয়দ্দুর অপস্থত হইছে দেখা যায়। 
বহু শ্রীচীনকাল হইতে চন্ত্রগতি পরিদুষ্ট হইয়। আসিতেছে । খই 
চরকা কাটা” মনে করিতেন। পাশ্চাতাদেশে উহাতে নর দাদৃশ্ দৃষ্ট হয়| এক্ষণে আব।র 
পুরাতন গাঃঞাঠ 2) (06 10005 পরিবর্তে 0910 1) 05 000০0 কবির চক্ষে প্রতীয়মান 
হইতেছে। আমাদের পৌরাণিকপিগের মতে উহা চন্দ্রের জলময়দেহে হুদর্শন দ্বীপের 


ছায়া মাত্র। (২৩৭ পৃঃ) 
৬  "অমাদি পৌর্র্াত্তস্ত! যা এব শশিনঃ কলাঃ। 
তিথয়স্তাঃ সমাথাতাঃ যোড়শৈব বরাননে ॥ 
চন্দ্রমণ্ডলস্ত যোড়শভ।গেন পরিমিত দেহধারিণী আধারশক্তিরূপ। অমানাম্ী মহাকণ! 
প্রোক্ত। ক্ষয়োদয় রহিতত্বান্নিতা। শ্রকৃহুত্রবৎ সব্ধবানুস্থাতা তদগ্যাঃ পঞ্চদশকলাঃ প্রতিপদাদি- 
তিধিবিশেষরূপা ইতি । যোড়শৈব কলান্তিথয় ইতি ।”__রঘুননান। 
* কলা তু যোড়শে। ভাগঃ--ইতি অমরে। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- চন্দ্র । ৩৬৯ 


সকল কারণে প্রাচীনের| চন্দ্রের গতি পরিমাণে. পরাকাষ্ঠা দেখাইতে 
পারিয়াছেন। হৃর্ধ্যসিদ্ধাত্তমতে চন্দ্র ২৭৩২১৬৭ মধ্যম সাবন দিনে 
ছাদশরাশি-ভোগ পুর্ণ করিয়া আসে। আধুনিক জ্যোতিষ মতে চন্দ্রের 
ভগণ-তোগ-কাল ২৭৩২১৬৬ দিবস। 

এখান হইতে চন্দ্র কতদুরে অবস্থিত? বল। বাহুল্য, পাদ দ্বার! 
অগম্য, দুরস্থ বস্তর অন্তর নির্ণয় করিতে হুইলে তাহার সন্মুখের কোন 
ভূমির দৈর্ঘ্য যোজন এবং সেই ভূমির ছুই প্রাস্ত হইতে সেই বস্ত পর্ধ্যস্ত 
ছুইটি সত্র বিস্তৃত করিলে উভয় স্থত্রের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয়, 
তদ্দার! বস্তটির অন্তর পরিমিত হইতে পারে। মনে করুন, চিত্রে ভু 
ভূগর্ভ এবং দ তৃপৃষ্টস্থ কোন স্থান হইতে চ চন্দ্র পধ্যত্ত ছুইটি স্থত্র 


বিস্তৃত করা গেল। ভূ দর 
কোণ সমকোণ হইলে 
চ কোণ যত অংশকল৷! উ 


হয়, তাহাকে পরমলম্বন 
বলে। ভূ ভূব্যাসার্ধ 
এবং চ পরমলম্বন জানিলে ভূচ চন্দ্রের অন্তর অনায়াসে গণিত 
হইতে পারে । 

ভাস্করাচার্ধ্য লম্বনের উত্পত্তি ছেদ্যক প্রকারে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। ইষ্টাপবর্তিত আকারে (যত টুকু স্ব করিতে ইচ্ছ৷ তদম্থরূপ ) 
ভূগোল এবং রবি শশীর কক্ষা লেখ। ৬ষ্ঠ চিত্রে ভূ গর্ভ (ভুগো- 
লের কেন্দ্র), দ তৃপৃষ্ঠস্থ দ্রষ্টা, ভূক্ষ তির্ধযক্‌ রেখা, ভূখ উর্ধা রেখা; 
তির্যক্‌ রেখা ক্ষিতিজ রেখ| ক্ষ ও ক্ষ বিন্দুতে চন্দ্রের ও রবির 
কক্ষায় লাগিপাছে। থও খণরবিও চন্দ্র কক্ষার আকাশে খ-মধ্য 
( উক্ধ বিন্দু)। ভূমধ্য হইতে রবি পর্য্যন্ত ভূর রেখাকে গর্ভহুত্র এবং 
ভূগৃষটস্থ দ্রষ। হইতে রবি পর্য্যন্ত দর রেখাকে দৃক্হ্ত্র বলে। দশীস্তে 

২৪ 


৫ম চিত্র। 


৩৭০ আমাদের জ্যোতিষ 


€(অমাবস্ত। শেষে) চন্দ্র ও রবি গর্ভসৃত্রে অর্থাৎ ভূচর রেখাতে থাকে, 
এবং উভয়ের রাশ্তংশ এক হয়। কিন্তু ভূভূষ্ঠ হইতে দেখিলে চন্ত্রকে 
দক্চত্র হইতে লগ্ষিত দেখায়। এজন্য ল্ঘন নাম হইয়াছে। যখন রবি 
কিংবা চক্র খ-মধ্যে থাকে, তখন গর্ভস্থত্র ও দৃক্ষ্ত্র এক হইয়া পড়ে। 
এজন্ত খ-মধ্যে কোন গ্রহের লম্বন নাই। 





৬ষ্ঠ চিত্র। 


তবেই ভ্রষ্টা ভূব্যাসা্ধ পরিমিত উর্ধে অবস্থিত বলিয়া দৃত্যগুলে 
গ্রহকে স্বস্থান হইতে নত দ্রেখেন। দর্শীস্তে দুত্বাগুলে রবির নতাংশ 
(খর)যত অংশ কলা, সেই সময়ে চক্রের নতাংশও ততথানি, কিন্ত 
তপুষ্ঠগ ভ্রষ্টা চন্দ্রের নতাংশ ঠিক ততখাঁনি দেখেন না। উভয়ের অন্তর 
অর্থাৎ চচ“চাপাংশ, হুর্যয হইতে লম্বন। এইরূপে আচার্য/গণ হ্র্য্য 
হইতে চন্দ্রের লগ্ন, উভয় গ্রহের দিনগতির পঞ্চদশাংশ অর্থাৎ ৪৮৪৬ 
কলাদি পাইয়াছিলেন। ুর্ধ্য অপেক্ষা তারা দুরবর্তী। তারার 
তুলনার সর্ষের লম্বন আছে। চন্দরেরও লম্বন আছে। সিদ্ধাত্ত মতে 
উভয়ের লম্বনের অস্তর অত কলাদি। ইহা হইতে দেখা যায় যে, 
সিদ্ধান্ত প্রদত্ত লম্বনের উৎপত্তি অবিকল আধুনিক জ্যোতিষের মত। 
চন্য একই অন্তরে থাকিলে তাহাদের লম্বন থাকিত না। আরও 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--চন্দ্র | ৩৭১ 





দেখা যায়, প্রাচীনের! অতিশয় প্রয়োগ-নিপুণ দৃষ্টকর্ম ছিলেন। হ্র্য্য 
গ্রহণ সময়ে লম্বন সংস্কার আবশ্তক হয়। এজন তৎকালের ব্বহারো- 
চিত লঙ্ঘন সাধনে তাহার! যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। গ্রহণ গণনাই 
মুখ্য উদ্দেষ্ত ছিল। যে সকল কারণে দ্ৃক্সহ গণিতের অনৈক্য ঘটতে 
পারে, তাহাদের সমাধান করিয়াছিলেন। তাহার! যে প্রকার স্থুলযন্ত্ 
ব/বহার করিতেন, তাহাতে তাহার] যে স্থলবিশেষে হৃক্ম ফল নির্ণন্ 
করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। আধুনিক কালের 
হুকষাযন্ত্রে যাহা একবারে সম্ভাবা, ভন্নিমিত্ত তাহাদিগকে কতই পরিশ্রম 
কতই ভূয়োদর্শন করিতে হইত | জন সাধারণের পক্ষে মাংসময় চক্ষুই 
একমাত্র দৃষ্টিবন্ত্র। সুতরাং দুরবীক্ষণাঁদি প্রখর দৃষ্টিষস্ত্র সহযোগে আবিষ্কৃত 
বা দৃষ্ট ফল আমাদের লৌকিক ব্যবহারে বড় একটা কাজে আমে 
না। নিত্য ব্যবহারে যাহার প্রয়োজন ঘটে না, তদ্ধিষয়ে প্রাচীন 
আর্ধ্যগণ বড় একটা মনোযোগ দিতেন না। ইহা নিন্দার কিংব! 

ংসার বিষয় হউক; সে বিচারে আমাদের সম্প্রতি কাজ নাই। 

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত। এজন্ত ছুই তিন প্রাকারে চল্র্রের 
পরম লম্বন পরিমিত হইতে পারে । আর্ধ্যগণ কোন্‌ ক্রম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। একই সময়ে একই মধ্য 
রেখাস্থিত ছুইটি দুরবন্তী নগর হইতে চক্রের নতাংশ এবং নগরঘয়ের 
অক্ষাংশ জানিতে পারিলে চন্দ্রের লম্বন গণিত হইতে পারে। এইাটই 
সর্বাপেক্ষা! সহজ উপায় এবং সম্ভবতঃ আচার্ধ্যগণ এই ক্রম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার! চন্দ্রের পরমলম্বন * প্রায় ৫৩ 


* হূর্ধা সিদ্ধান্তে লম্বন অর্থে হরিজ শব্দ আছে। “মধ্লগ্নদমে ভানৌ হরিজন্ত ন 
সম্ভবঃ।--গগনমধো লম্বনাভ।ব। বরাহের গঞ্চদিদ্ধান্তিকায় হরিজ (1১071500 ) শব 
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কলা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্ত্রের পথ বৃত্তাকার নহে। এজন্ত 
উহার লম্বন কখনও অধিক কখনও অল্প হয়। আধুনিক জ্যোতিষে 
চন্দ্রের মধ্যম লম্বন ৫৭ কলা ৩ বিকল।। দিদ্ধাস্তোস্ত চন্দ্র-লম্বন 
নান হইবার অনেকগুলি কারণ ছিল। তন্মধ্যে আলোক-বিবর্তনের 
অনাবিষ্কার একটি । যুরোপেও খীষ্টের ষোড়শ শতাব্দী পর্য্স্ত আলোক- 
বিবর্তন অজ্ঞাত ছিল। 

সুর্যযসিন্ধাস্ত মতে চন্দ্রের পরম লম্বন ৫৩ কল! ২০ বিকল| | €ম চিত্র 
দেখিলে এই অনুপাত পাওয়। যায়, 

৫৩।২০ জ্য। : ব্রিজ! :: ভূব্যাসার্ধ : চন্দ্রের দুরত্ব, 

৫৩ কল! ২০ বিকল1-৫৩$ কলা, ত্রিজ্য/- ৩৪৩৮ কলা, সুতরাং 
চন্দ্রের দুরত্ব ৬৪*৪৭ ভূব্যাসার্ের সমান। আধুনিক জ্যোতিষ মাত 
উহ! গ্রায় ৬০ ভূব্যাসার্ধের সমান । ভূব্যাসার্ধ ৮০০ যোজন ধরিলে, 
চন্দ্রের দুরত্ব ( কক্ষা-যোজন কর্ণ )৫১৫৭০ যোজন । 

চন্দ্রের উক্ত যোৌজনকর্ণ ধরিলে তাহার কক্ষা ৩২৪০০০ যোজন হয়। 
সেই কক্ষ! ৩৬০ অংশে, এবং ৩৬০১ ৬০-,২১৬০০ কলায় বিভক্ত । 
স্থতরাং চন্দ্রবিম্বের ১ কলায় ১৫ যোজন । সিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ 
বিশ্ব ৩২ কল1। সুতরাং ব্যাস ৪৮০ ষোজন। স্ব্যাস ১৬০০ যোজনের 
সহিত চন্দ্রব্যাসের অনুপাত ০*৩ হয়। আধুনিক জ্যোতিষ মতে উহা! 
০১২৭৩ মাত্র। সুতরাং পৃথিবীর পরিমাণের তুলনায় আর্ধ্যগণ চক্রের 
পরিমাণ সুক্ষ পাইয়াছিলেন | 

চন্দ্রের লম্বন পরিমাণের এক প্রকার ক্রম উপরে লিখিত হইয়াছে। 


ক্ষিতিজ শব্ধের পরিবর্তে বাবহৃত হইয়াছে । হরিজ বা ক্ষিতিজ ধশতঃ জাত লম্বন, 
এই অর্থেহরিজ ও পরমলম্বন একার্থঝাচক হইয়া! পড়ে। হ₹রিজ লম্বন-:[9919112% 
0 036 1১010120%, হরিজ শব্দটি ন কি গ্রীক ভাষা! হইতে আসিয়াছে । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- চন্দজ্র। ৩৭৩ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্্রশেখর সিংহ আমাকে আর এক প্রকার ক্রম 
বলিয়াছিলেন। এই ক্রম তিনি স্বয়ং অবলম্বন করিয়া চন্দ্রের ও 
হৃর্য্যের পরমলম্বন প্রায় সৃক্মর্ূপে নিরূপণ করিয়াছেন । এই ক্রমকে 
পরোক্ষ এবং উপরে বর্ণিত ক্রমকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে । ক্রমটি 
এই। কোন্‌ দিন কোন্‌ তারার নিকট চন্দ্রের কত দুরে থাকিবার 
কথা, তাহা গণিত দ্বারা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব ক্ষিতিজে 
চন্দ্রোদর় এবং পশ্চিম ক্ষিতিজে চন্দ্রাম্ত সময়ে চন্দ্র হইতে তারাটির 
অস্তরাংশাদি পরিমাণ করিলে লম্বনবশতঃ গণিতাগত অন্তরের সহিত 
দৃক্সিদ্ধ অস্তরের প্রভেদ দেখা যাঁয়। যতখানি প্রভেদ দৃষ্ট হয়, 
তাহার কারণ লম্বন। এইন্ধপ, পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন তারা হইতে 
চঞ্জের অন্তর পরিমাণ ও গণিতাগত অন্তরের সহিত তুলন! করিলে 
লম্বনের পরিমাণ পাওয়া! যাইতে পারে | বল! বাহুল্য, এইক্রমে ছুইটি 
পরিমণ অঙ্গীকার করিয়া লইতে হয় । (১) চক্রগতির নিশ্চিত পরিমাণ ; 
(২) তারাসমূহের স্থিতি। এ ছুইয়ের বা উহাদের একটির পরি- 
মাণে ভ্রম হইলে লম্বনেও ভ্রম ঘটবে ৷ তদৃভিন্ন, হুর্ষেযরই হউক, চন্দ্রেরই 
হউক, লম্বন পরম হইলেও ১ অংশও হয় না। স্থুলযক্ত্র সহযোগে 
কল! বিকলার অন্তর পরিমাণ করিতে যাঁওয় বিড়ম্বনা । কিন্তু বু বাঁর 
বহুসময়ে পরিমাণ করিতে পারিলে একটা স্থল পরিমাণ পাওয়। 
যাইতে পারে । তার পর, চন্্রনূর্ষে/র গ্রহণ-সময়ে উক্ত উপায়ে প্রাপ্ত 
লম্বনের পরীক্ষা কর! চলে । লব্ধ লম্বনে ভূল থাকিলে গণিতাগত গ্রহণ 
কালের সহিত দৃক্সিদ্ধ সময়ের অবশ্ত প্রভেদ ঘটিবে। আপাততঃ মনে 
হয়, এতন্বাঁর। হুক্মফল প্রত্যাশ! কর! বৃথা । কিন্ত ভূয়োদর্শন এবং পরি- 
মাণ বিশ্লেষণ দ্বার এই উপায়ে সিংহমহাশয় চন্দ্রের পরমলম্বন ৫৬২৮ 
কাঁদি নিরূপণ করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে 
এতদপেক্ষ। প্রায় ৩২ বিকল অধিক । এই অন্তর টুকুর প্রকৃত অর্থ 
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পাঠক স্মরণ করিবেন । এক বিকলার অর্থ কোন বৃত্তপরিধির ১২৯৬০০০ 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। বাহার মনে করেন আমাদের স্থূল যন্ত্র ঘার! 
অপেক্ষাকৃত সুষ্ পরিমাণ অসাধ্য, তাহার! এই বিষয়টি স্মরণ করিবেন। 
এস্লে বল! আবশ্তক, সিংহ মহাশয়ের কোন যন্ত্র ঘার। বৃত্তপরিধির ৩৬০ 
ভাগের ১ ভাগের নান ভাগ পরিমাণ করিতে পার! যায় না। তাহাও 
অতিকষ্টে, এবং যন্ত্র পাইলেই সকলে পরিমাণ করিতে পারিবেন ন1। 


৩$ সুর্য । 


হুর্ষ্যের ত্বরূপ সম্বন্ধে বাহ লিখিয়াছেন, পহুর্য্যের শরীর নির্মল, 
বিশ্ব অবক্র (সম্পূর্ণ গোল ), এবং স্পষ্ট বিস্তীর্ণ নির্মল দীর্ঘ রশ্মিযুত্ত। 
যখন দিবাকরের মূর্তির কান্তি ও চিহ্ন অবিকৃত থাকে, তখন তিনি 
জগতের শ্রেয়; করেন।” 

এই বর্ণন৷ হইতে অনুমান হয় যে, বরাহাদি পূর্বাচার্ধ্যগণ স্্ধ্যবিশ্বকে 
কথন কখন বিকৃত ও চিন্বযুক্ত হইতে দেখিয়াছিলেন । বস্ততঃ বৃহৎ- 
সংহিতায় আদিত্যাচারাধ্যায়ের অধিকাংশ স্ৃর্য্যবিম্বের কান্তি ও চিহ্কের 
বিকার বর্ণন! মাত্র। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফলাফলও বর্ণিত হইয়াছে। 
যাবতীয় নিসর্গের শুভাশুভ ভাব-বর্ণনাই সংহিতার উদ্দেশ্য । ইহাতে 
বিশ্ময়ের ৰা উপহাসের বিষয় কিছুই নাই। এই উদ্দেস্ত সাধন নিমিত্ত 
আধুনিক বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি হইয়াছে। গৌণ উদ্দেস্ত যাহাই হউক, 
আমাদের ইষ্ট সম্পাদনই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেগ্ । . 

প্রাচীনের! সৌরকলঙ্ক স্থন্ধে কিছু জানিতেন কি? হৃর্য্য-বিদ্বের 
চিহ্ৃুগুলি কি? সময়ে সময়ে এই সকল চিহ্ন এত বৃহ হয় যে, দুর- 
বীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বেও যুরোপে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 
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এবং এখনও কেহ কেহ খালি চোখেই দেখিয়া থাকেন।* সুতরাং 


আধ্যগণই ব1 কেন না! প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন ? অবশ্ত চিহ্ন বৃহৎ 
ন। হইলে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক বরাহ লিখিয়াছেন, 


তামস কীলকসংক্ঞা রাহুতৃতাঃ কেতবন্তয়ন্ত্িংশৎ | 
বস্থানাকারৈস্তান্‌ দৃষ্টাইর্কে ফলং ব্রয়াৎ॥ 

তে চার্কমগ্ুলগতাঃ পাপফলা! শ্চন্দ্রমগ্ডলে সৌম্যাঃ। 
ধবাউক্ষকবন্ধপ্রহরণরূপাঃ পাপ শশাহ্কেংপি ॥ 


অর্থাৎ তামসকীলক নামক তেত্রিশটি রাহুস্থুত (ছায়াময়) কেতু 
আছে। ন্ুর্ধ্যমগ্লে উহাদের বর্ণ প্রবেশ ও আকার দেখিয়! শুভাগুভ 
ফল বলিবে। উহার সৃর্ধ্যবিদ্ব দৃষ্ট হইলে ছুষ্টফল এবং চন্দ্রমগলে দৃষ্ট 
হুইলে শুভফল প্রদান করে। পরন্ চন্দ্রমগুলেও কাক কবন্ধ খড়গাদির 
আকার দৃষ্ট হইলে অণ্ভ সম্ভাবন!। 


ুর্ধ্যবিদ্বে দৃষ্ট হইলে উহার! কি প্রকার ফল দেয়? 


তেষামুদয়ে রূপাণ্যস্তঃ কলুষং রজোবৃতং ব্যোম। 
নগতরুশিখরামর্দী সশর্করো। মারুতশ্চওঃ ॥ 
খতৃবিপরীতান্তরবে! দীপ্ত! মৃগপক্ষিণো দিশাং দাহাঃ । 
নির্থাতমহীকম্পাদয়ো৷ ভবস্ত্যত্র চোৎপাতাঃ॥ 


* অবস্থা খালি চক্ষে নুর্যা দেখিলে একেবারে অন্ধ হইবার সম্ভাবনা । পাশ্চাতা দেশে 
কেহ কেহ এইরূপে অন্ধ হইয়াছিলেন। কাচে প্রদীপের ভূষা মাথাইয়া হ্যা দেখা 
আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন রন্ধ/পথে অন্ধকার গৃহে 
হূ্যাকিরণ প্রবিষ্ট হইলে শাদা দেওয়ালে ব| কাগজে যে নুর্যাবিদ্ব পতিত হয়, তাহাতে 
বড় বড় চিহ্ন দেখ! যাইতে পারে । অগ্নিতে দ্রবীভূত লৌহ দেখিতে দেখিতে লৌহ্‌কারগণের 
চক্ষু প্রথর কিরণ দর্শনে এমন অভান্ত হয় যে, তাহার! শুর্যযবিল্বস্থ চিহ্ন সকল বিন দূর- 
বীক্ষণেই দেখিতে পায়। 


৬৭৬ আমাদের জ্যোতিষ 


অর্থাৎ উহার্দের উদয়ে এই সকল উৎপাত ঘটে। পানীয় জল 
কলুষ ও আকাশ ধূলিব্যাপ্ হয়, এবং ধূলিময় পবন এমন প্রচণ্ড বহিতে 
থাকে যে পর্বতবৃক্ষাদদির শিখর লুণ্ঠিত হইতে থাকে । তরুসমূহ খাতু- 
বিপরীত হয়, অর্থাৎ খতু অনুসারে ফল পুষ্প প্রসব করে না, অরণ্য 
পপ্তপক্ষী আকাশাভিমুখে পরুষরব করিতে থাকে, হৃুর্ষ্যোদয়াস্তকালে 
দিগ্রাহ অর্থাৎ আকাশ রক্তবর্ণ হয়, এবং বজ্রপাত ভুকম্পা্দি উৎপাত 
ঘটিতে থাকে | * 

এই বর্ণনার সহিত অধুনা-কথিত দসৌর-কলঙ্কের শুভাশুভ ফল চিন্তা 
করিবেন। পৌর কলঙ্কোদয়ে নানাবিধ উৎপাতের সম্ভাবনা, তাহ! 
গ্রতিপাদনের চেষ্টা আজকাল বিলক্ষণ হইতেছে । উহাদের উদয়ের 
সহিত বৃষ্টি ব্যাত্যা বাণিজ্য, এমন কি, রোগবিশেষের সম্বন্ধ আছে, তাহা 
নান! ব্যক্তি নান। সময়ে প্রকাশ করিতেছেন । সৌর কলঙ্ক স্্য্যবিশ্বে 
নিরস্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। হ্থ্য্যবিদ্বে হঠাৎ উদ্দিত তইয়া কয়েক 
দিবস বা মাস পরে অদৃশ্য হয়। প্রায় এগার বৎসর অন্তর উহার! 
বু সঙ্থায় দৃশ্ত হয়। কাজেই উহারা যে গুভাণুভ ফলপ্রদ্ানে সমর্থ, 
তাহ! জনসমাজে সহজে অনুমেয় হইয়াছে । 

ংহিতায় তামসকীলকের যে প্রকার আকার বর্ণিত হইয়াছে, 

তাহার সহিত দৃষ্ট আকারে সবিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। স্থলতঃ 
উহাদের আকার বলিতে গেলে কাঁক-কবন্ধ-খডগবৎ বলা অসঙ্গত নহে। 
বস্ততঃ এক একট! অবিকল ইহাদের মত দেখায়। এই সকল চিক্ে 
নাম তামসকীলক ; তামস,-_অর্থাৎ ক্ৃষ্ণবর্ণণ এবং কীশগক অর্থাৎ 


* এতদভিক্ন মযুরচিত্রকেও (২৪ প্লোক ) আছে যে“বখন হুর্যাবিত্ব কাক।দি চিহ্ন 
স্বার। বিদ্ধ হয়, * * * তথন রাজার অভাব প্রায়ই ঘটে।” 


প্রাকৃত জ্যাতিষ--হৃ্্য। ৩৭৭ 





খিল বা খোটা। অর্থাৎ উহারা যেন কৃষ্ণবর্ণ কীলক হৃর্ধ্য দেহে বিদ্ধ 
হইয়াছে । অতএব উহার যে আধুনিক সময়ের কথিত সৌর কলঙ্ক, 
তাহা নাম হইতেও প্রকাশ পাইতেছে। 

তামস কীলককে কেতু বল! হইয়াছে । এই কেতু পৌরাণিক 
কেতু নহে। কেতু শবে প্রাচীনেরা কি বুঝিতেন ? বরাহ কেতুচার1” 
ধ্যায়ে লিখিয়াছেন ; “আমি গগপ্রোক্ত কেতুচার, তথ। পরাশর অসিত 
দেবল ও অন্তান্ত (কাম্তপ খধিপুক্র নারদ ব্জ্াদি-_-উৎপল) বিরচিত 
বহৃগ্রন্থ দেখিয়া! নিঃসন্দেহ কেতুচার বলিতেছি। গণিতবিধানে কেতু- 
সমূহের দর্শনাদর্শন জানিতে পারা যায় না। যেহেতু উহার! দিব্য (গ্রহ- 
নক্ষত্র স্থান), আস্তরিক্ষ গ্রহনক্ষত্র স্থান এবং পৃথিবী, এতছুভয়ের মধ্য- 
বর্তী আকাশ ), এবং ভৌম ভেদে ত্রিবিধ।” কেতুর স্বরূপ এই,__ 
“উহার! অগ্নি নহে, অথচ অগ্রিরূপ দেখা যায়। কিন্ত খদেযাত, শ্বাশান- 
ভূমিতে দৃষ্ট তেজোরূপ, চন্দ্রকাস্তাদি মণি এবং মরকতাদি রত্বে দৃষ্ট 
তেজোরূপ কেতু নহে।” “ধবজ শব্ত্র গৃহ বৃক্ষ অশ্ব হস্তী প্রভৃতিতে যে 
অনলরূপ কেতু দেখ! যায়, তাহারা আস্তরিক্ষ। নক্ষত্র-সমূছের মধ্যে যে 
কেতু দেখা যায়, তাহার! দিব্য; এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যাহা! দেখা যায়, 
তাহারা ভৌমকেতু । কেহ (পরাশরাদি) বলেন ১০১ প্রকার কেতু 
আছে, কেহ (গর্গাদি) বলেন ১০০০ প্রকার, নারদমুনি বলেন কেতু 
এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায় 1” 

কেতু কাহাকে বলে, বোধ করি, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহার! 
পৃথিবীতে স্কুরজ্জ্যোতিঃ (917০91০:০5০০০০৩) অস্তরিক্ষে তড়িৎ, এবং 
নক্ষত্র মগ্ডলে ধূমকেতু ও নীহারিক! (9018) ইহার! হুতাশন নভে, 
অথচ সপ্রভ, তেজোরপ (18019000)। ইহারা ধ্বজশন্্রগৃহ 
বৃক্ষাদিতে 56 19015 £৩, অস্বগজাদিতে কোন প্রকার তাড়িত 
ব্যাপার (51600091 [1)60019619) শ্বশানে আলেয়া (18015 90005), 


৩৭৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


মণিরত্বে তরলজ্যোতিঃ (29০906০৩ ) নামে খ্যাত। নারদের 
মতানুসারে ইহারা সকলেই সম্ভবতঃ একেরই বহুবিধ রূপ মাত্র। 

ইহার! কিন্ত তামস কেতু নহে । কেতুচারেও বরাহ তামসকীলক 
নামক কেতু বর্ণনা করিয়াছেন। 


ত্রিংশত্রাধিকা রাহোস্তে তামস কীলক ইতি খ্যাতাঃ। 
রবিশশিগ! দৃশ্স্তে তেষাং ফলমর্কচারোক্তম্‌ ॥ 


অর্থাৎ তেত্রিশটি কেতু রাহুর পুক্র। তাহার! তামসকীলক নামে 
খ্যাত। তাহাদিগকে হর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলে দেখ যাঁয়। 


পুনশ্চ, ভ্টোৎপল গর্গ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 


কৃষ্ণাভাঃ কৃষ্ণপর্ধ্যস্তাঃ সন্কুলাঃ কৃষ্ণরশ্ময়ঃ। 
রাহুপুত্রান্তরযন্ত্রংশৎ কীলকা শ্চাতিদারণাঃ ॥ 
রবিমগ্ডুল গাশ্চৈতে দৃশ্ত্তে চন্দ্রগান্তথ|। 


পরাশরও বলেন, এই সকল কেতু কৃষ্ণবর্ণ। 


বাস্তবিক, চন্্রসথ্য্-কলঙ্ক নাম অপেক্ষা তামসকেতু নাম উৎকৃষ্ট 
বোধ হয়। চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রবিশ্বস্থ ছাঁয়াময় নিম্ন ভাগ, কিন্তু সুর্য্যর 
কলঙ্ক হৃর্য্যের অতীব দীপ্তিমান্‌ বিশ্বের ক্ষীণপ্রভ অংশ। প্রদীপ্ত 
বিশ্বের উপরে বলিয়া! এই সকল ক্ষীণপ্রভ অংশ আমাদের দৃষ্টিতে 
কুষ্ণবর্ণ বোধ হয়। বস্ততঃ ইহার! তু হইলেও তামন। 

ভৃবাযুস্থ ধুলিকণার পরিমাণ এবং মেঘসমূহ্ের সংস্থানভেদে সময়ে 
সময়ে হৃর্যযবিশ্বের বর্ণান্তর ঘটে । এমন সহজে গ্রত্যক্ষযোগ্য বাঁপার যে 
প্রাচীনের! লক্ষ্য করিবেন, তাহ! বিচিত্র নছে। আদিত্চারে বরাহু 
লিখিয়াছেন, “নুর্ধ্য দেহে কখন কখন কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 
এবং কখন কখন মনে হয় যেন উহ! কাপিতেছে।” খালিচক্ষে হৃর্য্যের 
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প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিলে উহাকে কাপিতে দেখায়। বোধ 
করি, কৃষ্ণবর্ণ রেখারও কারণ চাক্ষুষ ভ্রান্তি ।* 

উদয় এবং অস্তগমনোজ্ুগ হৃর্য্য চক্জের বিশ্ব খ-মধ্যস্থ বিশ্ব অপেক্ষা 
বৃহত্তর দেখায়। ক্ষিতিজ হইতে উহ্থার। যতই মন্তকের উপরে আসে, 


ততই ক্ষুদ্র দেখায়। বলা বাহুল্য, দুরবীক্ষণ সহযোগে উহাদের বিশ্ব- 
ব্যাস পরিমাণ করিলে ক্ষিতিজ ও খ-মধ্যে অবস্থানভেদে বিদ্বব্যাসে কোন 
প্রীভেদ দেখ! যায় না। বস্ততঃ রবিশশা যখন ক্ষিতিজস্থ থাকেন, তখন 
ভূগৃ্টস্ দ্রষটা হইতে উহাদের দুরত্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে 
উহ্বাদের যিশ্ব বরং কিঞ্চিৎ ক্ষত্্র দেখাইবার কথ! । যাহ! হউক উদয়ান্ত 
সময়ে চন্দ্র সুর্ষ্যের বিশ্ব বৃহৎ দেখাইবার কারণ আমাদের চাক্ষুষ ঝ! 
মানসিক ত্রাস্তি। প্রাচীনের! এই ভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়! ব্যাস পরিমাণে 
সংস্কার প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় বরাহ 
লিখিয়াছেন, পক্ষিতিজস্থ বিশ্বব্যাস যত কলা! হইবে, তাহার ছুই কলায় 


* হমূবোন্ট সাহেব লিখিয়াছেন, বরণে! €(010:0908, 01010 ) নুর্যাকে হ্বীয় দেহ 
আব্তত করিতে এবং বিষ্বপ্রাস্ত আবুষ্চিত ও প্রসারিত হইতে দেধিয়াছিলেন। ব্রূণো৷ 
দুরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্বে ছিলেন। ইহার সহিত উৎপাত তরণ্গণীর (১ অঃ ৪০ 
শ্লোক) বর্ণনা তুলন। করণন,_ 

আদিতাস্ত রথে ত্রামান্‌ দৃশ্ততে বামদক্ষিণঃ | 
জানীয়াৎ দেশবিধ্বংসং তন্মিন্নুৎপাত দর্শনে ॥ 


পুরীর রঘুনাথ দাস অন্ভুতসাগর আশ্রয় করিয়া উৎপাত-তরঙ্গিণী নাম্মী সংহিতা! 
রচনা করিয়াছেন। ইহার সময় নিরপণের পক্ষে কোন আধার পাইলাম না। বদি 
ইনি ভিঙ্গারপুরের নিকটবর্তাঁ হুন্দরগ্র/মের রখুনাথ দাস হন, তাহা হইলে একশত 
বৎসরের অধিক পুরাতন ছিলেন না। ইনি একজন ম্মার্তপ্তিত ছিলেন, এবং বিযাহ্‌ 
ত্রতাদির কারিক! এবং ভট্টি কাবোর নুতন টাক! করিয়াছিলেন । 


+ মহাভারতে এই বৃহত্তর হুর্যের নাম বৃহদ্ভান আছে। 
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এক অঙ্থুল, এবং খ-মধ্যস্থ বিশ্বব্যাসকলার তিনকলায় এক অসুুল গ্রহণ 
করিবে । থখ-মধ্য ও ক্ষিতিজ মধ্যবর্তী আকাশে অবস্থানভেদে অনুপাত 
দ্বারা দ্রিকৃ ও গণিতের প্রক্ সাধন করিবে ।” 

ইহার অর্থ এই যে, ক্ষিতিজেই হউক আর খ-মধে)ই হউক, গ্রহবিস্ব 
একই থাকে; কিন্তু চাক্ষুষত্রান্তিবশতঃ যখন উহাতে তারতম্য দেখায়, 
তখন গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ করিবার সময় গণিতাগত ফলে এই ভ্রাস্তির 
সংস্কার আবশ্তক, নতুবা গণিতের সহিত প্রীক্য হইবে না। এজন্ত 
বরাহাচার্ধ্য ক্ষিতিজস্থ বিশ্বের ২ কল! খ-মধ্যস্থ বিশ্বের ৩ কলার সমান 
ধরিতে বলিয়াছেন । অর্থাৎ তাহার মতে থ-মধ্যস্থ বিশ্ব অপেক্ষা ক্ষিতিজন্থ 
বিশ্ব ২ বৃহৎ দেখায়। অন্থান্য সিদ্ধান্তেও এই সংস্কারের উল্লেখ আছে। 
সু্য্যসিদ্ধাস্তমতে উদয়াস্ত কালের বিশ্বের ৩ কল! থমধ্যস্থ বিষ্বের ৪ কলার 
সমান ; শিরোমণিমতে উদয়ান্ত কালের ২০ কল৷ গগনমধ্যে ৩॥ কলার 
সমান। 

শ্রীপতি ভাস্কর প্রভৃতি এই চাক্ষুষ ভ্রাস্তির কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন 
শ্রীপতি বলেন, প্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত, সুতরাং তিনি ভূগর্ভ হইতে 
ভূব্যাসার্দ উচ্চে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি নভঃস্ স্থ্্যের নিকটস্থ 
হয়েন। কেশর দ্বারা পঙ্কজ যেমন ব্যাপ্ত, স্র্ধ্যবিশ্বও তেমনই কিরণমাল। 
দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে । এজন্ত তৎকালে ন্মর্য্যকে সুক্ষ দেখায় । কিন্ত যখন 
হুর্ধ্য ক্ষিতিজে অবস্থিত থাকে, তখন পৃথিবীর গোলতাবশতঃ ন্ুর্যোর 
কিরণসমুহ নিরুদ্ধ হয়, এবং হুর্ধ্যও তথন দুরস্থিত থাকে | এই ঢুই 
কারণে তথন সৃর্য্য সুথদৃশ্ত হয় বলিয়া তাহার বিস্ব বৃহৎ দেখায় ?” 

অর্থাৎ শ্রীপতির মতে করজালের তীক্ষতার প্রভেদে একই বিশ্বকে 
কখনও বৃহৎ কথনও স্বল্প দেখায়। বল! বাহুল্য, শ্রীপতি লিখিত ছুইটি 
কারণই বর্তমান, এবং ফলে উদয়াস্তকালে স্থর্ধযবিশ্ব হুখঘৃশ্ত হয়। 
ক্ষিতিজস্থ বিশ্ব অপেক্ষা নতঃস্থ বিশ্ব তূপৃষটস্থ দ্রষ্টার নিকটস্থ হয়, এবং 
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আবহ্ের স্থুলতাহ্াসবশতঃ কিরণ-সঙখ্যাও তখন বৃদ্ধি পায়। 
কেবল এই ছুইটি বিষয় ধরিলে উহাদের ফলে নভঃস্থ বিষ্ব বৃহৎ 
দেখাইবার কথা । যেহেতু কোন বস্তর প্রভাবৃদ্ধি হঈলে তাহাকে 
নিকটস্থ এবং বৃহৎ বোধ হয়। সুতরাং উত্ত ভ্রান্তির কারণ বুঝা 
গেল না। 

ভূষারঞ্জিত কাচখণ্ড কিংব। কাগজের ছিদ্র দ্বার ক্ষিতিজস্থ ও নভঃস্থ 
সু্ধ্য দেখিলে উভয় বিষ্ব একই প্রকার বড় বা ছোট দেখায়। ইহাতে 
আপাততঃ মনে হয় যেন রশ্মির প্রাখর্ষ্যের তারতম্যে প্রত্যক্ষ গ্রমাণের 
তারতম্য ঘটে । বোধ হয়, ইহা! দেখিয়। আধ্যগণ এ প্রকার ব্যাখ্য। 
দিয়াছেন। আধুনিক ব্যাখ]! দেওয়া! নিশ্রায়োজন, এবং, বলিতে কি, কোন 
ব্যাখ্যাই নিদে ষ নহে । কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষিতিজস্থ রবিবিস্বকে 
ক্ষিতিজস্থ জ্ঞাত বস্তসমূহের সহিত তুহন। করিতে পারি, কিন্তু শৃন্ত 
নভোমগুলে সেরূপ পারি না। তখন মনে হয়, উহা বহুদুরে। এজন্য 
তখন হুর্ধ্যকে ক্ষুদ্র মনে করি! যেহেতু, পরিমিত জ্ঞাত বস্তর সহিত তুলন| 
করিয়াই আমর! অজ্ঞাত বস্তুর প্রমাণ অন্ভুমান করিয়। থাকি । কিন্ত এই 
ব্যাথা সর্ববাদীসম্মত নহে । অপর শ্রমাণ না দিয় কেবল একটির 
উল্লেখ করা যাইতেছে । জাহাজ হইতে সমুদ্রে উদয়াস্তকালীন হ্্য্য- 
বিশ্ব বড় দেখায়, অথচ সেখানে ক্ষিতিজে বৃক্ষা্দি কিছুই দেখিতে পাওয়! 
যায় না । বস্ততঃ যে কারণে নভোমগ্ডলকে মগ্ডলাকার ন! দেখিয়। আমর! 
কটাহ বা কুমপপৃষ্ঠাকাঁর দেখি, দেখি যেন খ-মধ্যটা আমাদের নিকটে, 
ক্ষিতিঞ্জ বু দুরে,সেই কারণে চন্্রসথর্য্যবিশ্বকে ফ্িতিজের নিকট বৃহৎ বোধ 
হয়। এই একই কারণে ক্ষিতিজের নিকটস্থ কোন নক্ষত্রের তারা যত 
দুরে দুরে বোধ হয়, খ-মধ্যে তত দুরে বোধ হয় না। বোধ হয়, শ্রীপতি 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই কারণ। ক্ষিতিজস্থ হুর্যযবিম্ব হইতে আগত 
কিরণের অধিকাংশই আবহের বান্প ও ধূলি দ্বার বিনষ্ট হয়, ফলে দ্রষ্টার 
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চক্ষুতে অত্যল্প উপনীত হয়। যেমন কুজ ঝটিকায় ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ 
দেখায়, তেমনই এখানেও হয় । ৃ 
পূর্বে চন্দ্রের ব্যাসযোজন এবং দূরত্ব বল! গিয়াছে। সূর্য্য কত বড় এবং 
কত দুরে অবস্থিত ? সক্ষম যন্ত্র ব্যতিরেকে স্ুর্ষ্যের অন্তর নিরূপণ সম্ভাব্য 
নহে, এবং প্রাচীনেরা এ বিষয়ে ভ্রম করিয় থাকিলে তাহাদিগের দোষ 
দেওয়াও অন্তায়। হূর্য্যের দুরত্ব জানিলে উহার ব্যাসযোজন বলিতে 
পারা যায়, এবং লম্বন জানিলে দুরত্ব বলিতে বাঁকি থাকে না । আধু- 
নিক জ্যোতিষমতে হ্ুর্য্যের পরমলম্বন ৮*৮ বিকল মাত্র; অর্থাৎ ুর্য্য 
হইতে দেখিলে পৃথিবীর ব্যাস এক অংশের ছুইশত ভাগ অপেক্ষাও অল্প 
দেখাইবে। তবেই হ্থর্য্ের দুরত্ব পরিমাঁণ করিবার পক্ষে পৃথিবীটা! 
অতিশয় ক্ষুদ্র । যে দুরত্ব পরিমাণ করিতে হইবে, তাহার তুলনায় 
ভূব্যাস-রূপ ভূমি ১২০০০ ভাগ অপেক্ষাও ক্ষুত্ব। একটি ক্ষুদ্র কোটরে 
বসিয়া পাঁচ ছয় ক্রোশ দুরবর্তী বৃক্ষের অন্তর পরিমাণের চেষ্টার মত, 
পৃথিবীর ছুই প্রান্ত হইতে হ্ৃর্যের অন্তর পরিমাণের চেষ্টা নিম্ফষল। 
এজন্য আধুনিক জ্যোতিষীর প্রত্যক্ষ ক্রম ত্যাগ করিয়! শুক্র মগলাদির 
সাহাষ্যে পরোক্ষভাবে এ অস্তর পরিমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রায় ছুই 
শত বৎসর পুরে” যুরোপেও হ্র্য্যের অন্তর বড় একট! ঠিক জান! ছিল 
না। আরও পূর্বে আরিষ্টার্কাস নামক গ্রীকজ্যোতিষী ভাবিয়াছিলেন, 
চন্দ্র যত দুরে তাহার ১৯ গুণ দুরে হুরধ্য অবস্থিত। প্রক্কৃত পক্ষে হয 
তাহার প্রায় ৩৯০ গুণ দুরে। হিপার্কাসও এ বিষয়ে বড় একটা সফল- 
কাম হইতে পারেন নাই । ইনি হুর্য্যের পরমলগ্বন প্রায় ৩ কলা অর্থাৎ 
২০ গুণ অধিক পাইয়াছিলেন। টলেমী ইহাই গ্রহণ করাতে যুরোপে 
দ্বাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়। পরমলম্বন ৩ কল! অঙ্গীক্কত হুইয়াছিল। কেপ- 
লার বলিয়াছিলেন, পরমলম্বন ১ কলার অধিক হুইতে পারে না। 
প্রাচীন আধ্যগণ রবিশশীর দিনগতির পঞ্চদশাংশ তাহাদের পরম- 
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লম্বন অঙ্গীকার করিতেন। এইরূপে স্থ্য্যের পরমলম্বন ৩৫৬ কলাদি 
স্থির করিয়া ভাস্কর বুবিকক্ষাব্যাসার্ধ বা কর্ণ ৬৮৯৩৭৭ যোজন পাইয়া 
ছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৮৭২ ভূব্যাসার্ধের সমান। আধুনিক মতে 
উহা ২৩৪৩৯ ভূব্যাসার্ধের সমান । ভাস্কর মতে রবির মধ্যম বিশ্বকল! 
৩২/৩১।৩৩ | যদি ত্রিজ্যাব্যাসার্ঘে বিশ্বপ্রমাণ এত হয়, তবে উক্ত কর্ণ 
যোজনে কত,_-এই অনুপাত দ্বারা সুর্য্যের ব্যাস ৬৫২২ যোজন অর্থাৎ 
ভূব্যাসের কিঞ্চিদধিক চতুগুণ হয়। অন্তান্ত জ্যোতিষীরাও হুর্যেের 
ব্যাস-ফোজন প্রায় অতই অঙ্গীকার করিতেন। হ্্ধ্যসিদ্ধাস্তমতে রবির 
ব্যাস-যোজন ৬৫০০। 

সুর্যের লম্বন তাহার গতির পঞ্চদশাংশ ম্বীকার করিয়া গ্রাচীন 
জ্যোতিষিগণ স্ৃ্ধ্যকে পৃথিবীর নিকটে আনিয়াছিলেন। লম্বন পরিমাণে 
কেহই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই । তবে স্থুখের বিষয় বুকাল 
পরে হইলেও মভাঁমহোপাধ্যায় চন্্রশেখর সিংহ মহাঁশয় রবির লম্বন 
পরিমাণে বহু উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চক্রের লম্বন ৫৬ ২৮ 
কলাদি এবং হুর্ষ্ের ২২ বিকলা নির্ণয় করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষের নিকটে আসিয়াছেন। তাহার মতে চন্দ্রের দুরত্ব ভূব্যাসার্দধের 
৬১ টির, এবং হ্ুর্য্ের ৯৫১০ টির সমান । এতদন্ুসারে হূর্য্ের ব্যাস- 
যোজন ৭২০০০ অর্থাৎ পৃথিবীর অপেক্ষা ৪৫ গুণ অধিক । * 





* সূর্যের লম্বন পরিমাণেও তিনি পরোক্ষভাবে গণিত লইয়াছেন। যাহারা এবিষর় 
সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা তাহার সিদ্ধান্ত-দপ্পণের চন্রগ্রহণবর্ণনম্‌ এবং 
মল্লিখিত ইংরাজি মুখবন্ধ পাঠ করিবেন । তিনি লিখিয়াছেন, 

দ্বিসপ্ততিসহশ্রযে।জনমিত।ক বিশ্বায়তি- 
মহাপুরুষবাচয়েতানুজগা বধ্ব। শ্রুতিঃ। 
মখৈতদনুসারতে। নয়নগ্োোচরক্ষগ্রহ- 
প্রমাণপরিধি গ্রহা্দিকমকশ্মলং কল্পযতে ১২ 
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৪ $ গ্রহণ। 


পুরাণে চন্দ্রের সহিত রাহুর খাদ্যথাদক নন্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তীর। কি বলেন ? চন্রনথর্ধ্য গ্রহণের কারণ নির্দেশ করিতে 
গিয়। আর্ধাভট রাহুকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । বরাহমিহির পৌরা- 
ণিক কল্পন! চূর্ণ করিয়!। দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “কেহ কেহ 
বলেন, রাহু সিংহিকাস্ত অন্থর বিশেষ। পুর্বকালে বিষণ তাহাকে 
অস্ত পান করিতে দেখিয়! সুদর্শন চক্র দ্বার তাহার শিরঃ ছিন্ন করিয়া- 
ছিলেন । অমৃত পান করাতে রাহুর প্রাণত্যাগ হয় নাই, গ্রহত্ব প্রাপ্তি 
হইয়াছে ।” রাহু যদি গ্রহ হইয়। থাকে, তবে রবিশশীর স্তায় রাহুরও 
বিশ্ব নাই কেন? পৌরাণিকেরা বলেন, রাহুরও বিশ্ব আছে। তবে 
আকাশে সে বিশ্ব দেখা যাঁয় না কেন? ইহার উত্তরে পৌরাণিক্র! 
বলেন, যে, পত্রহ্মার বর প্রভাবে রানু কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে । এজন্ত অমা- 
বন্ত। ও পুর্ণিম। ব্যতীত অন্ত তিথিতে দৃষ্ট হয় না 1” 

বরাহ লিখিয়াছেন, “অন্ত আচার্যগণ এই সিংহিকাহ্থত রাহুকে 
মুখ ও পুচ্ছে বিভক্তাঙ্গ বলেন। অন্তে বলেন রাহ সর্পারুতি, অপরে 
বলেন উহু! মৃত্তিরহিত অন্ধকারময় ।”* 

বরাহ এই সকল প্রাচীন মত স্বীকার করিতে ন। পারিয়! জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন যে, “যদি রাহ মূত্তিমান্‌ এবং নক্ষত্রমগ্ডলে বিচরণশীল, 
_তাহার কেবল শিরই থাক অথব! বিশ্বই থাক, _-যখন ভাহারগ্রুনিয়ত 
গতি আছে, তখন তাহা কেন ছয় রাশি অন্তরিত চন্দ্রস্থ্য্যকেই গ্রাস 


*  উৎপলোদ্ধংত বসিষ্ঠ হইতে জান! বায় যে, রাহু তুজঙ্গীকার ; রবিশশীর ছয় রাশি 
অন্তরে থাকিয়া! ব্রহ্মার বরদান বশতঃ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে। দেবল বচন হইতে 
জান! যায় যে, রাহ অন্ধকারময়, মেঘখওবৎ উথিত হইয়। পর্বকালে (অমাবস্যা ও 
পূর্ণিমা ) রবি সোমকে আচ্ছ।দন করে । প্রাচীনকালে রাহ সম্বন্ধে কত প্রকার কল্পনার 
উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহ1 এই সকল উক্তি হইতে কতক ট। উপলব্ধ হইবে। 
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করে ? যদি বল, রাহুর গতি নিয়ত নহে, তবে গণিত দ্বারা তাহার 
গতি কিরূপে জানিতে পার! যায়? যদি বল, তাহার মুখ ও পুচ্ছ মাত্র 
আছে, তবে কেন তাহ! ছয় রাশি অস্তরস্থ হইয়াই গ্রাস করে, রাশিদ্বয় 
রাশিত্রয়াদি অস্তরেও ত গ্রাস করিতে পারিত ? যদি রাহু ভূজঙ্গাকার, 
এবং মুখ দ্বারাই হউক পুচ্ছ দ্বারাই হউক উহ! গ্রাস করে, তবে উহা'র 
সর্পাকার শরীর মুখপুচ্ছের মধ্যস্থিত রাশিচক্রের ( আকাশের ) অর্ধাংশ 
কেন ন1 আচ্ছাদন করে ?” 

এই প্রকার নানাবিধ যুক্তি দ্বারা প্রচলিত লোকবিশ্বাস খগ্ুন 
করিয়। বরাঁহ নিজের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, *চন্ত্রগ্রহণ সময়ে চন্দ্র ভুচ্ছায়া- 
মধ্যে এবং হ্ুর্যাগ্রহণ সময়ে হুর্যযমধ্যে প্রবেশ করে। কেনন! সুর্য 
হইতে সপ্তম রাশিতে ভূচ্ছায়! ভ্রমণ করে, এরং পুর্ণিমার দিন চকন্্র সেই- 
খানে আসে। চন্দ্র ও ভূচ্ছায়। উভয়েই পূর্বদিকে গমনশীল। কিন্ত 
ভূচ্ছায়! অপেক্ষ। চন্জ্র শীত্রগতি ; এজগ্ধ চন্দ্র পুর্ব্বদিক্‌ দিয়! ভূচ্ছায়ায় 
প্রবেশ করে। হ্থ্ধ্যগ্রহণ সময়ে চন্দ্র ও সুর্য এক রাশিতে থাকে। 
কিন্তু হুধ্যের অধঃস্থ চন্দ্রের শীত্রগতি বশতঃ উহা পশ্চিম হইতে আসিয়া 
সুর্য্যকে আচ্ছাদন করে। এ্রজস্ত চন্দ্রের পশ্চিমার্ধে এবং হ্থার্য্যর পুর্ববার্দে 
গ্রহণ আরম্ভ হয় না।” 

যদি তাহাই হয়, তবে প্রতিমাসে চন্দ্রগ্রহণ হয় ন৷ কেন? ন! 
হুইবার কাঁরণ এই যে, “ভুচ্ছায়ার মূল বৃহৎ এবং অগ্র অল্প। স্থু্য্য 
হইতে সগুম রাশিস্থ হইয়। চন্দ্র ভূচ্ছায়ার উত্তরে কিংবা দক্ষিণে চলিয়া 
যায়। যদি অধিক দুরে না যায়, তবেই পূর্ব্বাভিমুখ হইয়! চন্দ্র ভূচ্ছায়ায় 
গ্রাবেশ করে |” 

চন্রগ্রহণ সর্বত্র একই প্রকার দেখায়। কিন্ত দেশভেদে স্থৃর্য্যগ্রহণ 
দৃশ বা অনৃশ্ত হয় কেন? কারণ, “রবির অধোভাগে চক্র পশ্চিম হইতে 
আগত মেঘের ন্যায় রবিকে আচ্ছাদন করে। এই হেতু দেশবিশেষে 

২৫ 
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সূর্যগ্রহণ নানাপ্রকার ( সর্বগ্রহণ, খগ্যগ্রহণ, গ্রহণাভাব) দেখায় । 
যেমন সুর্যের অধোবর্তী লোক মেঘখগ্ডাচ্ছাদিত ুর্যযবিশ্ব দেখিতে পায় 
না, পরস্ধ পার্খবর্তী লোক হৃর্ণ/বিষ্বের অর্ধভাগ, চতুর্থভাগ কিংব। 
সমুদয় দেখিতে পায়, স্ৃধ্যগ্রহণ সময়েও তাহাই হুয়।” 

অপর প্রমাণস্বরূপ বপ্াহ বলিতেছেন, প্চন্দ্রের আচ্ছাদক (ভূচ্ছায়] ) 
অতি বৃহৎ; এজন্য অর্দগ্রস্ত চন্দ্রের শৃঙ্গ কুণ্ঠ ( ভেশাতা!) দেখায়। রবির 
ছাদ্দক (চন্দ্র) শ্বল্প; এজন্ত অর্ধগ্রস্ত রবির শৃঙ্গ তীক্ষ দেখায়। এই সকল 
দেখিয়! দিব্যজ্ঞানধুক্ত আচার্ধ্যগণ উপরীগের এই কারণ বলিয়াছেন। 
বস্ততঃ গ্রহণের কারণ রাহু [ অস্ুর ] নহে, ইহাই শাস্ত্রের অর্থ ।» 

তবে লোকশ্রুতি স্থতি সংহিতাদির বাক্য কি মিথ্যা! ? যদি গ্রহণের 
কারণ রাহ নহে, তবে ত এই সকল উক্তির বিরোধ ঘটে ? তাই বরাহ 
বলিতেছেন, “সিংহিকাতিনয় রাহুকে ব্রহ্ম! এই বর দিয়াছিলেন যে, গ্রহণ- 
সময়ের দান ও অগ্নিহবনের ভাগ পাইয়! রানুর তৃপ্তি হইবে। সেই 
সময়ে রানুর রবিশশার সান্ধ্য ঘটে বলিয়া লোকে মনে করে যেন রাহ 
গ্রাস করিতেছে । আর এক কথা এই ষে, স্থর্ষ্যের ভ্রমণ-পথের উত্তরে 
ও দক্ষিণে চন্দ্রের গতি হইবার কারণ চন্দ্রপাত। চন্দ্রপাতকেও লোকে 
রাহু বলিয়া থাকে ৮ অর্থাৎ চন্দ্র অমাবস্তা ও পুর্ণিমার দিন পাঁতের 
নিকটস্থ ন! থাঁকিলে গ্রহণ হয় না, চন্দ্রের পাতের নাম রাহু; এজন্য 
গ্রহণের সহিত রাহুর সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।* 


* পুর্ববকালে লোকে মনে করিত যে, পাঁচটি গ্রহের সমাগম না হইলে গ্রহণ হয় না। 
বরাহ বলেন, উহা মিথা1। গ্রহণের পূর্বববত্তাঁ অষ্টমীতে জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে তৈল 
ফেদিকে প্রসারিত হয়, লোকে মনে করিত সেই দিকে গ্রহণ আরম্ভ হয়) এবং যেদিকে 
তৈল প্রসারিত ন। হয় সেদিকে মোক্ষ হয়। বরাহ বলেন, উহাও মিথ্যা। এই ছুই 
মতের প্রম।পস্বরূপ বৃদ্ধ গর্গের বচন উৎপল উদ্ধত করিয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান লইয়া 
দ্ধগর্গ যবন জ্যোতিষের প্রশংস| না করিবেন কেন ? “জ্োতিিদার আদান প্রদান 
প্রস্তাব দেখুন। ) . 
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বর্তমান সময়েও, কি এদেশে কি অপর দেশে, বিজ্ঞানের সহিত 
শাস্ত্রের পরক্য স্থাপনের এই প্রকার চেষ্টা হইতেছে। হুতরাং বরাহের 
উক্ত কপট ব্যাখ্যা গুনিয়! হাম্ত করিবার কিছুই নাই। যাহা হউক, 
বরাহমিহির হইতে পরবর্তী ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্কর প্রভৃতি সমুদয় সিদ্ধাস্তকারকে 
শ্রুতিম্থতিসংহিতার সহিত সিদ্ধান্তের একা করিতে হইয়াছে । ভাম্কর 
গ্রহণের কারণ বলিতে গিয়৷ ছুইটি “রাহুতে” আসিয়া পড়িয়াছিলেন। 
তিনি শিরোমণির বাসনায় লিখিয়াছেন, পনুর্য্ের ছাদক অপেক্ষা চন্দ্রের 
ছাদক পৃথুতর । কেননা, অর্ধখগ্ডিত চন্দ্রের শৃঙ্গদ্বয় কু, হৃর্য্যের 
তীক্ষ দেখায়; চন্্রগ্রহণেব স্থিতি অধিক, সৃর্যযগ্রহণের অল্প (। এই ছুই 
কারণ বশতঃ হৃর্ষেযর ছাদক চক্দ্রেরও ছাঁদক হইতে পারে না। সুর্যের 
ছাদক লঘু। অতএব রবিশণী উভয়েরই ছাদক রাহু হইতে পারে 
না। কারণ, একের পূর্বদিকে স্পর্শ, অন্যের পশ্চিমদ্দিকে ; রবির গ্রহণ 
কখন হয়, কখনও হয় না; কখনও অমাবস্তার পরে কখনও পূর্বে | 
অতএব গ্রহণ রাহুকৃত নহে । তা! বলিয় রাহু অনেকও নহে । এ কথ! 
কেবল গোলবিদ্যাভিমানীরাই বলেন। বস্ততঃ ইহ! সংহিতা-বেদ- 
পুনাণের বাহিরে । যেহেতু সংহিতায় রাহ অষ্টম গ্রহ। মাধ্যন্দিনী 
শ্রতিতে আছে, দন্বর্তানুর্হ বা আম্থরঃ হ্ুর্যযং তমসা বিব্যাধ”। | 
পুরাণেও আছে-_- 

সর্ধং গঙ্গাসমং তোয়ং সর্বে ব্রহ্মদমা ছ্বিজাঃ। 
সর্ধং ভূমিসমং দানং রাহুগ্রান্তে দিবাকরে ॥ 

অতএব ইহার! বিরুদ্ধ বলেন। বস্ততঃ রাছু অনিয়তগতি, তমোময় ; 
্রহ্মবরপ্রদানে ভূচ্ছাক্সায় প্রবেশ করিয়। চক্রকে, এবং চত্দরে প্রবেশ করিয়! 
রবিকে ছাদন করে। এই প্রকারে সকল আগমের অবিরোধ হয়|” 

এই ব্যাখ্যা দিবার সময় ভাস্করকে নিশ্চিত ইতন্ততঃ করিতে 
হইয়াছিল। বস্ততঃ লোকশ্রতিতে রাহু ছায়ামাত্র, সিদ্ধান্তে চন্দ্রপাত | 


৩৮৮ আমাদের জ্যোতিষ 


এই উভয় অর্থ ধরিয়া! পৌরাণিকের! রাহ ষম্বন্ধে নানাবিধ কল্পন। 
করিয়াছিলেন । 
বহু পূর্ধকাল হইতে প্রাচীন আর্ধ্যগণ চন্দ্র সুর্য গ্রহণ সবিশেষ 

মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিয়াছিলেন। যত প্রকার গ্রহণ সম্ভাব্য, 
সমুদয়ই বর্ণন! করিয়! গিয়াছেন। বরাহ লিখিয়াছেন, 

সব্যাপসব্যলেহগ্রসননিরোধাবমর্দনারোহাঃ। 

আ্াাতং মধ্যতমস্তমোহস্ত্য ইতি তে দশগ্রাসাঃ ॥ 
অর্থাৎ সব্য অপসব্য লেহ গ্রসন নিরোধ অবমর্দন আরোহ আপ্রাত 
মধ্যতমঃ তমোহস্ত্য, এই দশবিধ গ্রাস । ইভ্াদের লক্ষণ এই । চন্দ্র 
কিংবা সুর্ষ্যের দক্গিণভাগে গ্রহণ আরম্ভ হুইলে সব্যগ্রাস, বামভাগে 
হইলে অপসব্য গ্রাস বলে ।* চন্দ্র কিংব! স্ুূর্য্যবিদ্ব চারিদিকে অন্ধকার 
হইয়াই মুক্ত হইলে লেহন গ্রাস হয়।+ বিষ্বের অদ্ধ তৃতীয় কিংবা, 
চতুর্থাংশ গ্রস্ত হইলে গ্রসন গ্রাস বলে। বিশ্বের এক পার্থে আরম্ভ এবং 
সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়। মধ্য ভাগে কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ডের মত অবস্থিত হইলে 
নিরোধ গ্রাস হয়। সমুদয় বিশ্ব নিঃশেষরূপে আচ্ছন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ 
থাকিলে অবমর্দন গ্রাস হয়। গ্রহণ নিবৃত্ত হইবার পর রাহু কর্তৃক 
পুনর্র্বার আচ্ছাদিত হইলে আরোহণ গ্রাস বলে।$£ নিঃশ্বাস বাম্পে 
দপণ আচ্ছন্ন হইবার মত বিশ্বের একদেশ মাত্র দৃশ্ত হইলে আত্রাত গ্রাস 
বলে। মধা ভাগে অন্ধকার কিন্তু চারিপার্খ নির্ঘল থাকিলে মধ্যতমঃ 


* উৎপল সবা অর্থে দক্ষিণ দিক্‌ বলিয়াছেন । পরাশরে উহা বাম বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । চন্দ্রে অগ্রিকোণে ছায়। প্রবেশ করিলে সবা, ঈশাণ কোণে করিলে অগসবা, 
এবং সুধ্যে বায়ু কোপে করিলে সব্য নৈধত কোণে করিলে অপসব্য বল! যায়।__উৎপল। 

1 যেন জিহ্ব! হ্বার! লেহন করিতেছে । এপ্রকার গ্রহণ কি, বুঝিলাম না। 

$£ এস্থলে উৎপল বলেন, ইহা! উৎপাত বিশেষ । যেহেতু এরপ গ্রাস গশিতগে।ল 
ঘুক্তি বর! সপ্ভাব্য নহে। এস্থলে বরাহ পূর্বব শান্্রমুসারে বলিয়াছেন মাত্র । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--গ্রহণ। ৩৮৯ 


গ্রাস হয়। * পরিধি পর্য্যস্ত অতি ঘন কিন্তু মধ্যভাগে অল্প ঘন অন্ধকার 
দৃশ্য হইলে তমোইস্ত্য গ্রাম বলে। 
বরাহ যে এই সকল গ্রহণ স্বয়ং দেখিয়া! লিখিয়াছেন, তাহ! নহে। 
পরাশর কশ্ঠপ হইতে উৎপল হ্লোক উদ্ধূত করিয়াছেন। উক্ত দশ প্রকার 
গ্রহণের মধ্যে কয়েকটি সংস্ঞ! পরাশর হইতে বল! যাইতেছে। বিশ্বমধ্ো 
গ্রহের আবর্তন হইলে আরোহণ, ঈষৎ গ্রহণের নাম উপদ্রাত,চন্্র হুর্য্যের 
মকল মণ্ডল আক্রান্ত হইলে উন্মর্দন, সর্ব মগ্ডলে নন্ধকার আবরণ হইলে 
নিরোধ, চারি দিকে জিহব। দ্বারা লেহন করিলে পরিলেহন গ্রাস হয়। 
বরাহ মতে চন্দ্র স্র্য্যের দশ প্রকার যোক্ষ হয়। যথ!, 
হনুকুক্ষিপাধুভেদ। দ্ব্ধিঃ সঞ্থর্দনং চ জরণং চ। 
মধ্যান্তয়োশ্চ বিদরণমিতি দশ শশিশৃষ্যয়োর্যোক্ষাঃ ॥ 
অর্থাৎ হনুভেদে কুক্ষিভেদে এবং পায়ুভেদে ছুই ছুই প্রকার, এবং সঞ্চ্দন 
জরণ মধাবিদরণ ও অস্তবিদরণ, এই দশ প্রকার মোক্ষ। ইহাদের 
লক্ষণ এই (৭ম চিত্র)। 


বহু 
বত বাছ 
এ] 
নদ ছু 
দু 
৭ম চিত্র। গ্রহণ মোক্ষ ! 





উৎপল বলেন, এপ্রস্কার গ্রহণ হূর্যোরই সম্ভব, কেনন! শুর্যোর ছাদক চন্দ্র আকারে 





৩৯০ আমাদের জ্যোতিষ । 


চন্্রগ্রহণ অগ্নিকোণে মোক্ষ হইলে দক্ষিণহনু, ঈশান কোণে হইলে 
বামহন? দক্ষিণ দিকে হইলে দক্ষিণ কুক্ষি, উত্তর দ্বিকে হইলে বাম 
কুক্ষি; নৈর্ধত কোণে হইলে দক্ষিণ পাষুঃ বায়ু কোণে হইলে বাম 
পায়ু; পূর্বদিকে আরম্ভ এবং সেই দিকেই শেষ হইলে সঞ্চ্দান, পূর্বব- 
দিকে আরম্ভ এবং পশ্চিমে শেষ হইলে জরণ; বিদ্বের মধ্যভাগ প্রথমে 
প্রকাশ হইলে মধ্যবিদদরণ, মধ্যভাগে অন্ধকার কিন্তু অস্তভাগে নির্্ম- 
লরতা হইলে অস্ত্য্রণ মোক্ষ বলে। এই সকল মোক্ষ হৃর্য্যেরও বল! 
যায়। বিশেষ এই যে, চন্দ্রের যেখানে পূর্ববদিক্‌ বল! গিয়াছে, স্থর্ধর 
সেখানে পশ্চিম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ চন্দ্রের পক্ষে পূর্বক কিন্ত 
হুর্য্যের পক্ষে পশ্চিম, দক্ষিণ) উত্তর ইত্যাদি। 

চন্দ্র হুর্ধ্ের ন্যায় অন্তান্ত গ্রহও গ্রস্ত হইয়! থাকে । উৎপল বলেন, 
যদি সু্ধ্য কিংব! চন্দ্রের সহিত কোন গ্রহ একরাশিস্থ হয় এবং সেখান 
হইতে বিক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে গ্রাহকের আচ্ছাদন বশতঃ সেই 
গ্রহকেও গ্রস্ত বলা যায়।* এইরূপে, বুধ মলাদির গ্রহণ হইয়া 
থাকে। চন্দ্র অপরাপর গ্রহের অধোভাগে অবস্থিত। এজন্য সু্ধ্যকে 
চন্দ্র যেমন গ্রাস করে, তেমনই বুধ মঙ্গলাদি তারা-গ্রহকেও চক্র 
গ্রাম করে। 

এত প্রকার গ্রাস ও মোক্ষ সিদ্ধান্তে আবশ্তক হয় না। তথায় পরি- 
লেখ দ্বারা গ্রহণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে । যে কয়েকটি শব সিদ্ধান্তে 
ব্যবহৃত হইয় থাকে, তাহ! এখানে বলা যাইতেছে। গ্রহ্ণ-সন্ভব সম্বন্ধে 


অল্প। চন্ত্র গ্রহণে ছাদ্য চন্তর ল্প। কিন্তু ছাদক ভূচ্ছায়৷ মহৎ বলিয়৷ এরপ চন্ত্র-গ্রহণ 
সন্ভাবা নহে। া 

* যো গ্রহোইর্কেগ চন্দ্রেণ বা সহৈকরাশৌ তবতি তত্র চেতি বিক্ষিত্তোন ভবতি 
তদা ছাদনাৎ গ্রাহকন্ গ্রস্ত ইতাচাতে ।-_উৎপল। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--তারাগ্রহ ৷ ৩৯১ 





হু্যসিদ্ধান্তাদি সীম নির্দেশ করেন নাই। ্র্্যসিদ্ধান্ত বলেন, হৃর্ঘ) 
হইতে ছয় রাশি পূর্বদিকে ভূচ্ছায় সর্ধদ! ক্রাস্তিবৃত্তে ভ্রমণ করিতেছে । 
যখন সেই ভূচ্ছায়৷ কিংবা স্র্ধ্যের সহিত চন্তরপাত এক স্থানে আসে, 





শা 





৮মচিত্র। গ্রহণ সম্ভব । 


কিংবা কয়েক অংশ মাত্র অধিক বা উন হয় তখনই গ্রহণ হয়। 
অমাবস্তান্তে রবিশশার রাশ্তাদি তুল্য হয়, পৌঁ্ণমান্স্তে রবিশশী ছয় রাশি 
অন্তরে থাকে, কিন্তু উভয়ের অংশাদি সমান হয়। এ্ছই সময়েছাদ্য 
ছাদকের ব্যাসকল! (মান) যোগ করিয়া তাহার অর্ধ হইতে চন্দ্রের 
বিক্ষেপ হীন কর। যে অবশেষ থাকিবে, ততখানি ছন্ন বলা যায়। 
1 চিত্রে চ চক্বিষ, ভূভ| ভূচ্ছায়।। ভূচ্ছায়া ক্রান্তিবৃতে এবং চন্দ্র স্বীয় 
ভ্রমণ পথে (বিমগুলে ) অবস্থিত। চক্রের বিক্ষেপ ক্রান্তিবৃত্ত হইতে 
পরিমিত হয়, চিত্রে চু চন্দ্রের বিক্ষেপ। সহজেই বুঝা যাইবে, চন্দ্রবিশ্ব- 
ব্যাসার্ধ ও ভূচ্ছায়া-ব্যাসার্ধ, এই ছুয়ের যোগফল চন্দ্রবিশ্ব-ব্যাসের সমান 
হইলে চন্দ্র ছায়! কেবল স্পর্শ করিবে কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে না] 
যখন অবশেষ ছাদ্য অপেক্ষা অধিক হইবে, তখন সম্পূর্ণ গ্রহণ অন্যথা 
হুইপে নান গ্রহণ হয়? এবং যোগার্ধ অপেক্ষা বিক্ষেপ অধিক হইলে 
গ্রাস সস্ভাবন! থাকে ন1।” গ্রহণের আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে 
কাল, তাহার নাম স্থিতি। সম্পূর্ণ গ্রহণে সম্মীলন ও উন্মীলন কাল 
ছয়ের অস্তর-কালের নাম বিমর্দ। ছাদ্য-মগুলের আচ্ছাদন সমাপ্তির 
নাম সম্বীপন, অর্থাৎ তখন যেন ছাদ্য চক্ষু সম্মীলন করে; এবং 


৩৯২ আমাদের জ্যোতিষ 


ছাদ্ক-মগুল হইতে আচ্ছাদিত সম্পূর্ণ ছাদ্য-মগুলের নিঃসরণ আরম্তের 
নাম উম্মীলন অর্থাৎ তখন যেন ছাদ্য চক্ষু উদ্্মীলন করিতে থাকে । 
গ্রহণ সম্বন্ধে অন্তান্ত বিষয় গ্রহণ গণনায় বল যাইবে । 


৫$ তারাগ্রহ। " 


চন্দ্রহূর্য্যকে গ্রহ বলিতে আমাদের নব্য সম্প্রদায় সঙ্কোচ বোধ 
করেন । যুরোপীয় জ্যোতিষানুসারে চন্দ্রকে পৃথিবীর উপগ্রহ ন! বলিলে 
তাহার মনে করেন, একটা বিষম দোষ করা হইতেছে । তাহাদের 
স্মরণ কর! উচিত যে, ইংরাজিতে যাহাকে ( 91276 ) গ্রহ বলে, তাহ! 
আমাদের সংস্কৃত গ্রহ শব্দের তুল্য নহে। গ্রীকেরা রবিশশীকে গ্রহ 
(01579) নামে আখ্যাত করিতেন; কেন না তাহাদের মতে এ 
শবে'র অর্থ ভ্রমণশীল। কোপার্ণিক পৃথিবীকে গ্রহশ্রেণীভূক্ত করেন, 
এবং তদবধি পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহ নাম হইতে রবিশশী বিচ্যুত 
হইয়াছে । 

ংস্কৃত গ্রহ শব্দের অর্থকি? তৈত্তিরীয় সংহিতায় গ্রহ শব্ধ প্রথম 
দুষ্ট হয়। তথায় এ শব্দ যজ্ঞপাত্র বুঝাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই- 
রূপে, এতরেয় ব্রাহ্মণে গ্রহ শবে সোমরস রাখিবার পাত্র। ** শতপথ 
ব্রাহ্মণেও গ্রহশব্দ সোম-পানপাত্র | এতরেয় ব্রাহ্গণে (৩। ১) সোমপাত্র 
নয়টি, গ্রহও নয়টি। গ্রহণার্থক গ্রহ ধাতু হইতে গ্রহ শব্দ নিষ্পন্ন। যে 
গ্রহণ করে তাহাই গ্রহ। কি গ্রহণ করে? কেহ বলেন গতি, কেহ 
বলেন আমাদের ভাগ্য । আদ্যমতে হৃর্ধ্যাদি গতিশীল বলিয়! গ্রহ । 


৬৭ ভাঃ মার্টিন হৌগ বলেন যে, গ্রহ শবে প্রথমে মোমরসপাত্র না বুঝাইয় পাত্রের 
আচ্ছাদন বা শর! বুঝাইত। অনেক স্থলে (২। ৪ ২৫)কিস্তুপাত্র ও গ্রহ বুঝাইতে 
কেবল গ্রহ শবের প্রয়োগ আছে। গ্রহাণাং গ্রহত্বং_যদ্দ্ারা গ্রহণ করা যায়, তাহা গ্রহ। 
এই রূপ বুৎপত্তি এ ব্রাঙ্গণে ওে। ৯) পাওয়া যায় । 566 2190 712 0/£9%) ৮, 136, 
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অন্ত্যমতে হৃরধ্যা্দি আমাদের শুভাগুতের নিয়ামক, এঞ্পন্ত তাহার গ্রহ 
নাম পাইয়াছে । * 

গ্রহ ও গ্রহণ শব্ধদ্বয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন, এবং গ্রহণ অর্থেও 
গ্রহ শব্ের প্রয়োগ আছে ।1 স্্্য গ্রহণ অর্থে হৃর্ধ্যের আক্রমণ । কে 
আক্রমণ করে ? রাছু। আতএব রাহুর একটি নাম গ্রহ আছে। প্রথমে 
চন্দ্র ্ধ্যর গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের গ্রহণ হইতে ইহারা 
গ্রগ নাম পাইয়া থাকিবে। পরে আর্ধ্যগণ দেখিলেন, বুধাদি অপর 
কয়েকটি জ্যোতিঃ পদার্থও চন্দ্রহুর্য্যের ম্যায় গতিশীল, এবং তাহাদদেরও 
কখন কখন গ্রহণ হইয়া থাকে | হ্য়ত এইরূপে বুধাদ্িরও নাম গ্রহ 
হইয়। থাকিবে । 

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর বলেন, ব্যাকরণের কম“অধ্যাহারে গ্রহ 
শবের এই বুাৎ্পত্তি আছে। স্ৃর্যপক্ষে, দিব্যতেজে গৃহ্াতি বিভর্তীতি 
গ্রহঃ। চন্দ্রাদি পক্ষে, প্রকাঁশকতয়া৷ ক্ষয়বুদ্ধিদর্শনেন রবিতেজে। 
গৃহ্াতীতি গ্রহঃ। 

পুবাণ বলেন, সকল মন্বস্তরে সর্বদেবত! নক্ষত্র, সথর্য্য, ও গ্রহকে 
আশ্রয় করিয়! থাকেন। দেবতার গৃহ বলিয়া চন্দ্রনূর্যযাদি গ্রহ। 
অর্থাৎ স্কৃতাত্মাদিগের গৃহ যেমন তারক1, দেবগণের গৃহস্বরূপ বলিয়া 
চন্দ্রন্থ্ধ্যাদি জ্যোতি পদ্দার্থের নাম গ্রহ ।*৮ 


* গৃহাতি গতিবিশেষান্‌ যদ্‌ বা গৃহাতি ফলদাতৃত্বেন জীবান্‌।-_-শব্দ কল্পদ্রম 
1 হুর্যাসিদ্ধান্তে 'ভানোগ্রহে', “সকল গ্রহে ইতাদি দেখুন। 
$ মিদ্ধান্ত দর্পণে 

তেজোময়ঃ নূর্বাবিদ্বস্তৎ প্রভাগ্রহণাদ্‌ গ্রহাঃ। 

চন্দ্রাদয়ে। জলময়। দৃশ্ঠন্তে বিবিধা জনৈঃ ॥ 
তেজোময় হুর্যোর প্রভ। গ্রহণ করে বলিয়া গ্রহ । চন্দ্রাদি প্রহসমূহ জলময়। এজন 

তাহাদের পৃষ্ঠে সর্ধা কিরণ যুচ্ছিত হয়। জলময় অর্থে জলপিও নছে। 
৬৮ তৈঃত্রান্ধণে, 
দেবগৃহা। বৈ নক্ষত্রাণি (১1৫২), 


৩৯৪ আমাদের জ্যোতিষ 


আমাদের বিবেচনায় চন্দরক্্যযা্দি জ্যোতি পদার্থের নিমিত তে 
বিশেষ বিশেষ যজ্ঞপাত্র ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে সেই পাকের নামে 
জ্যোত্তিফদিগেরও সামান্য নাম গ্রহ হয়। পুর্বকালে রবিশশী ভিন্ন বুধ 
মঙগলাঁদি অপর পাঁচটি গ্রহ সামান্ততঃ তার! বা নক্ষত্র নামেই আখ্যাত 
হইত, ক্রমে সিদ্ধান্তে উহার! 'তারাগ্রহ” নাম পাইয়াছিল। গ্রহ হইতে 
নক্ষত্র শবের অর্থ পৃথক্‌ হইলে গ্রহনক্ষত্রাদির একটি সামান্ত নাম 
“জ্যাতিঃ, আবশ্তক হইল। এইরূপে, গ্রহনক্ষত্রাদ্দি অধিকার করিয়া! যে 
শাস্ত্র রচিত হয়, তাহার নাম জ্যোতিঃশান্তর। 
পুরাণে যাহাই থাকুক, সিদ্ধান্তে নক্ষত্র মণ্ডলের অধোভাগে গ্রহগণের 
কক্ষা। আর্ধ্যভট লিখিয়াছেন, 
ভানামধশ শনৈশ্চরন্ুরগুরুভৌমার্কশুক্রবুধচক্জাঃ। 
তেষামধশ্চ ভূমির্মে ধীভূতা খমধ্যস্থা ॥ 
অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহের ক্রমশঃ নিয়ে শনি বুহম্পতি মঙ্গল রবি শুক্র 
বুধ ও চন্দ্রের কক্ষা। এই সকলের অধোভাগে পৃথিবী আকাশের 
মধ্যস্থলে মেধীভূত 1 হইয়। অবস্থিত | 
ব্রন্মগুঞ্ডও লিখিয়াছেন, 
ভগণস্যাধঃ শনি গুরুভূমিজর বিশুক্রসৌম্যচন্দ্রাঃ । 
কক্ষাঞ্রমেণ শীঘ্রাঃ শনৈশ্চরাদ্যাঃ কলাভুক্তা ॥ 


লিঙ্গপুরাণে, 
তেন গ্রহা গৃহাপো ব তদাধ্যান্তে ভবস্তি চ। (৬১ অঃ) 
মৎস্য পুরাণে, 
জ্যোতীংষি হুকুতামেতে জেয! দেবগৃহান্ত বৈ ॥ (১২৭ অঃ) 
বায়ু পুরাণ হইতে এতদ্‌ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । (২৫৫ পৃঃ) 
ধান মান্তিব!র সময় যে খু টিতে গরু বাধ! থাকে, তাহার নাম মেখি বা মেধি! 
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সকলেই গ্রহসমূহের কক্ষার এই প্রকার পারম্পর্ধ্য স্বীকার করিয়া 
আপিয়াছেন। এ গ্রহপঙ.্তির মধ্যে হুর্ধ্য-স্থানে পৃথিবীকে নিব্শে 
করিলে আধুনিক মতের সছিত উহা অবিকল সমান দীড়ায়। রাহুকেতু 
গ্রহের মধ্যে নহে, কাজেই এই পঙৃক্তিতে উহাদের নাম নাই। 

পূর্বে দেখ! গিয়াছে যে, বৈদিক খধিগণ জানিতেন যে, সুর্যের 
স্থায় চন্তর শ্বপ্রকাশ নহে, হুর্ধ্যতেজঃ পাইয়াই উহা! প্রভাময় দেখায়। 
অন্যানা গ্রহাবিষ্কারের পরে আর্ধ্যগণ দেখিলেন যে, তাহারাও হ্বপ্রকাঁশ 
নহে । আর্ধ্যভট লিখিয়াছেন, 

ভূগ্রহভানাং গোলার্ধানি শ্বচ্ছায়য়। বিবর্ণানি। 
অর্ধানি যথা! সার্ধং স্থ্য্যাভিমৃখানি দীপ্যান্তে ॥ 

অর্থাৎ ভূ গ্রহ, নক্ষত্র গোলাকার ) তাহাদের গোলের যে অর্দধাংশ 
হুর্য্যাভিমুখে থাকে, তাহাই দীপ্তিশালী হয়, অপরার্ধ নিজের ছায়ায় 
থাকে বলিয়া নিশ্রভ। 

এখানে গ্রহ শব্ধ দ্বারা অবস্ত হুর্ধ্যকে বুঝাইতেছে না। কিন্ত 
প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে, নক্ষব্রসমুহেরও দীন্তির কারণ হৃর্য্যতেজঃ। 

পৌরাণিক জ্যোতিষে বল! গিয়াছে যে প্রাচীনের৷ মনে করিতেন 
যে, পৃথিবীর চারিদিকে সাতটি পবন বহমান রহিয়াছে । প্রথমে ভূ-বায়ু 
বা আব, তাহার উপরে ক্রমশঃ প্রবহ উদ্বহ সংবহ স্থুবহ পরিবহ এবং 
পরাবহ নামক মরুৎ রহিয়াছে । পৃ.'থবীর বহির্দেশে ভূ-বায়ু হ্বাদশ 
যোজন (প্রায় ৬০ মাইল ) পর্য্যস্ত বিস্তৃত ( ইহাতেই মেঘবিছ্াদাদির 
সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহার উদ্ধে প্রবহ-বাষু পশ্চিমদিকে নিরন্তর 
সমবেগে প্রবাহিত হইতেছে । 

এই সপ্ত বায়ু কল্পনার উৎপত্তি পুরাণে হইলেও জ্যোতির্বিদের। 
প্রবহ ৰাঘু দ্বারা নিজেদের এক উদ্দেশ্ত সাধন করাইয়! লইয়াছেন। 
যে সকল প্রাচীন জ্যোতির্বিৎ ভূমির আবর্তন শ্বীকার করিতেন না, 
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তাহার! এই কল্পিত বায়ু প্রবাহ দ্বারা নক্ষত্রগ্রহ সমেত ভপঞ্জরের 
প্রাত্যহিক পশ্চিমগতি সম্পন্ন করাইয়। লইতেন। নক্ষত্রসমুহের এই 
একটি গতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু গ্রহদ্িগের এই গতি ব্যতীত পূর্বগতিও 
দৃষ্ট হয়। এই পূর্বগতিরও কারণ বলা আবশ্তক। তাই স্থ্যযসিদ্ধাত 
বলেন ষে, “প্রবহানিলে গ্রহগণ অতিশয় বেগে পশ্চিমদিকে গমন 
করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভ্রমণপথের প্রবহ বায়ুর স্বল্পত্ব, গ্রহবিদ্ধে 
সেই বায়ুর আঘাতের অন্পত্ব, এবং গ্রহগণের গুরুত্ব হেতু তাহারা নক্ষত্র 
সমুহের পশ্চাতে রহিয়! যায়।” * তবেই স্্যযসিদ্ধাস্ত মতে গ্রহগণের 
স্ব স্ব পূর্বগতি নাই ; তবে উহার্দের যে এক প্রকার গতি লক্ষিত হয়, 
তাহার কারণ পশ্চিমগতির নযানতা । 

ভাস্কর গ্রহগণের ম্বকীয় স্বকীয় পুর্বগতি স্বীকার করিতেন । 
তিনি এই গতির কারণ বলিতে প্রয়াসী ন! হইয়! বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়াছেন। তথাপি আর একট! কথ! উঠিতে পারে। গ্রহদিগের 
পূর্বগতি সত্বেও কেন তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়? 
ইচ্ছার উত্তরে ভাম্কর বলেন যে, “যেমন ভ্রাম্যমাণ কুলালচক্রস্থ 
কীটের বামগতি থাকিলেও তাহাকে স্থির বোধ হয়, তেমনই ভচক্রের 
পশ্চিমগতি দ্রত এবং গ্রহগণের পুর্বগতি মৃদু বলিয়! তাহাদিগকে স্থির 
বোধ হয়|” অর্থাৎ গ্রহগণের পূর্বগতি আছে বটে, কিন্তু পশ্চিম 
দিকে প্রবলতর তেগবশতঃ প্রত্যহ পূর্বদিকে উদ্দিত হুইয়৷ পশ্চিমে 
অস্তগত হইতে দেখ! ষায়। বল! বাহুগ্য, এরূপ স্থলে আর আপত্তি 
উঠিতে পারে ন1। 


* মধামাধিকারে ২৫ম ল্লোক ও রজনাথের টীক। দেখুন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধাত্তেরই 
পষ্টাবিকারে ওয় প্লোকে প্রবহবারূকেই গ্রহগণের পূরববগতির কারণ বলা হইয়াছে। 
এতদ্বিষয় পরে পাওয়| যাইবে। 
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সকল গ্রহ একই সঙখ্যক দিনে ভগণ * (দ্বাদশ রাশি) ভোগ পূর্ণ 
করে না। যত দিনে কোন গ্রহ দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিয়া! আসে, তাহা 
হইতে অনুপাতদ্বারা তাহার দ্িনগতি (ভুক্তি) গণিত হয়। প্রত্যেক 
গ্রহের দিনগতি সমান। ইহা তাহার মধ্যম গতি, এবং এই গতিবিশিষ্ট 
গ্রহ মধ্যম-গ্রহ বলিয়! কল্পিত হয়। কিন্তু কোন গ্রহের গতি প্রতিদিন 
সমান দেখা যায় না; তাহার গতি কখনও মধ্াযমগতি অপেক্ষ। অল্প, 
কখনও অধিক ; এবং কখনও বা তত্ত;ল্য দেখা ষায়। ভ্রমণপথের 
যে স্থানে আসিলে গ্রহের গতি অতিশয় মন্দ হয়, সেই স্থানকে তাহার 
মনোৌচ্চ বলে। রবিশশী ভিন্ন অপর গ্রহের গতি ষে স্থানে অতিশয় 
শীঘ্র হয়, তাহাকে তাহার শীঘ্রোচ্চ বলে । রবিশশী নিজ নিজ মন্দোচ্চে 
এবং ভৌমাদি পঞ্চ তারা-গ্রহ নিজ নিজ শীস্রোচ্চে আসিলে পৃথিবীর 
অতিদুরস্থ হয়৷ একপস্থলে গ্রহবিষ্ব স্বল্প দেখায়, এবং গ্রহকে উচ্চন্থ বলা 
যায়। যখন গ্রহবিন্ব বৃহৎ দেখায়, তখন তাহ! পৃথিবীর নিকটস্থ হয়। 
এরূপ স্থলে গ্রহকে নীচস্থ বলা যায়। 

মেষাদি হইতে কন্যাস্ত পর্য্যস্ত গ্রহগণের উত্তরাগতি, এবং তুলাদি 
হইতে মীনাস্ত পধ্যন্ত দক্ষিণাগতি। নৃর্য্য নিয়ত স্বীয় ভ্রমণপথে 
(ক্রান্তিবৃত্তে ) থাকে, অর্থাৎ উত্তরে কিংব! দক্ষিণে তাহার বিক্ষেপ হয় 
না। কিন্তু চন্্রাদ্দি অপর গ্রছগণকে উক্ত ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে উত্তর দক্ষিণে 
বিক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। তবেই স্থৃ্ধ্যভিন্ন অপর গ্রহগণের যাম্যোত্তর- 
গতি হইয়া থাঁকে। যে ছুই স্থানে রবিভিন্ন অপর গ্রহ ক্রাস্তিবৃত্তকে 
ভেদ করিয়া যায়, তাহাদের নাম পাত। প্র ছই বিন্দুর সামান্ত নাম 
পাত হইলেও দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার সময় কোন গ্রহ ক্রাস্তিবৃত্ের 


*্* ভ শব্দে রাশি ও নক্ষত্র বুঝায়। ভগণস্রাশিগণ। 
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যেস্থান অতিক্রম করে, তাহাই তাহার পাত নামে খাত । বলা বাহুল্য, 
রবির পাত নাই, এবং বিভিন্ন গ্রহের পাত বিভিন্ন । 

তবেই প্রত্যক্ষ করিলে গ্রহগণের পূর্বগতি (অস্থলোম গতি ) দ্ব চ্ 
মধ্যমগতি অপেক্ষ! কখনও মন্দ কথনও শীপ্র দেখায়, এবং সময়ে সময়ে 
পঞ্চ তারা-গ্রহকে তারাগণ মধাদিয়! পশ্চিমদ্দিকে (বিলোমগতি ) যাইতে 
দেখ! যাঁয়। এই বিলোমগতি হুইলে গ্রহকে বক্রী বল! যায়। এই সকল 
অসমগতি ব্যতীত রবিতিন্ন অপর গ্রহগণের যাম্যোস্তরগতিও দৃষ্ট হয়। 

এই সকল গতির কারণ কি? সৃর্ধ্যসিদ্ধাত্ত বলেন, পশীস্রোচ্চ 
মন্দোচ্চ এবং পাত নামক অদৃশ্যরূপ কালের মু্তি * ক্রান্তি বৃত্ত প্রদেশে 
আশ্রয় করিয়া গ্রহগণের গতির কারণ হইয়াছে । ইহার! যেন ভীব- 
বিশেষ, যেন দেবতা-বিশেষ, গ্রহগণের স্ব শ্ত কক্ষায় অবস্থান করিতে- 
ছেন। ভ্রমণপথতুল/ দীর্ঘ ছুই বায়বীয় রশ্মিদ্বারা গ্রন্থের উচ্চসংস্ঞক 
দেবতা তাহাকে বাঁম ও দক্ষিণ হস্তে ধরিয়! আছেন | যখন যে গ্রহ যে 
হস্তের নিকট আসে, তখন সেট হস্তস্থিত রজ্জ। দ্বারা সেই গ্রহকে পূর্ব 
কিংবা পশ্চিম দিক দিয়! স্বাভিমুখে আকর্ষণ করেন । প্রবহ1 নামক 
বায়ু-বিশেষ গ্রহগণকে সমগতিতে পূর্বদিকে প্রেরণ করিতেছে । সেই 


* রঙ্গনাথ বলেন, *গ্রহদিগের রাশাদিভোগ কালবশে হয় বলয়! উচ্চ ও পাতকে 
কালের মূর্তি বঙ্গ] হইয়াছে । বস্তুতঃ ইহারা দণ্পলাত্মক কালের মূর্তি নহে।” তবেই 
ভাবে দড়ীইল যে, ইহার! সেই কাল যে কালে সমুদয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত 
হইতেছে । অথবা 

সবে” কালসা বশগা! ন কালঃ কসাচিদ্বশে । 
তক্মাত্ত, সর্তৃতানি কালঃ কলয়তে সদা ॥__বায়ু পুরাণে 

+ ইহা কোন্‌ প্রবহ 2 রঙ্গনাথ ছুই প্রকার অর্থ দিয়াছেন । প্রথম বাখ্যায় ভপঞ্জরের 
গতির কারণ স্বরূপ প্রবহ করিয়াছেন। এতন্ারা গ্রহগণের পূর্ধগতি কিরূপে ঘটে, 
তাহ। পুবে” বল! গিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাথ্যায় রঙ্গনাথ বলেন যে, ইহ! অপর এক বারু। 
এতদ্বারা গ্রহগণ পুর্বদিকে চালিত হইতেছে । যাহ! হউক, কোন কারণে গ্রহগণের 
পুবগিতি হয়। এখনে ইহাই অঙ্গীকার কর] অভি প্রায়। প্র 
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গতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ নামক জীবের আকর্ষণের তারতম্য হেতু গ্রহকে 
কখনও মধ্যমস্থানের অগ্রে কখনও পশ্চাতে যাইতে দেখা যায়। গ্রহ- 
স্থান হইতে পূর্বদিকের ছয়রাশির মধ্যে উচ্চ থাকিলে গ্রহ পূর্বদিকে 
আকৃষ্ট ₹য়। সেইরূপ পশ্চাতের ছয়রাশির মধ্যে থাকিলে পশ্চিমদ্দিকে 
আকুষ্ট হয়। এইরূপে উচ্চকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়! কোন গ্রহ পুর্বদিকে যত 
ংশ অধিক গমন করে, তাহ! তাহার মধাম স্থানের সহিত যোগ করিতে 
হয়। সেইরূপ পশ্চিমদিকে যত অংশ পিছাইয়! পড়ে, তাহ! তাহার মধ্যম 
স্থান হইতে হীন করিতে হয়। সু্যমণ্ডপ্রে গুরুত্ব বশতঃ হুর্ষোর প্রতি 
উচ্চের আকর্ষণ অল্প। চন্দ্রমুলের লঘুত্ব বশতঃ সুর্ধ্যাপেক্ষ! চন্দ্র নিজ 
উচ্চ কর্তৃক অধিক আকৃষ্ট হয়। মঙ্গলাদি অপর গ্রহের বিশ্ব লঘুতর 
ৰলিয়া শীত্রোচ্চ ও মন্দোচ্চ তাহাদিগকে স্বদুরে অত্যন্ত আকর্ষণ করেন । 
এজন্য মঙ্গলাদির অতিরিক্ত ও নযানগতি অত্যধিক হইয়া থাকে। 
পগ্রহবিক্ষেণ রূপ গতির কাঁরণ পাত। রানু নামক পাত আত্ম- 
বেগে চন্দ্রকে বিক্ষিপ্ত করেন। সেইরূপ, রবিভিন্ন অপরাপর গ্রহের পাত 
ক্রাস্তিরত্ত হইতে এই সকল গ্রহকে উত্তর কিংব! দক্ষিণে প্রেরণ করেন। 
যখন গ্রহ হইতে পাত পশ্চিমদিকে ছয় রাশির মধ্যে থাকে, তথন গ্রহকে 
উত্তর দিকে, এবং যখন পূর্বদিকের ছয়রাশির মধ্যে থাকে তখন তাহাকে 
দক্ষিণ দিকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু বুধ শুক্রের পাত যখন তাহাদের 
শীঘ্র সম্বন্ধে উক্তরূপ অবস্থিত হন, তখন শীঘ্বের প্রতি পাতের আকর্ষণে 
উক্ত গ্রহদ্বয়ের বিক্ষেপ ঘটে। এই প্রকারে গ্রহগণ উচ্চ ও পাত দ্বারা 
আক্ুষ্যমাণ হইয়! পশ্চিমাভিমুখে অনবরত বহমাণ বাযুদ্ধারা৷ আঘাত- 
প্রাপ্ত হইলেও শ্থ স্ব আকাশে গমন করিতেছেন ।৮ 
এই কারণ নির্দেশ হইতে নূতন কিছু জানা গেল না । “উৎক্ষিগ 
লোষ্্র ভূমিতে পতিত হয় কেন ?-_কারণ, ভুমি ও লোষ্ট্রের পরস্পর 
আকর্ষণ আছে, কিংবা এক অদৃশ্যরূপ দেবতা পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া 
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লোষ্্নকে আকর্ষণ করেন।” ইহা যেমন উত্তর, স্থর্ধযসিদ্ধাস্তো, 
গ্রহগতিপ কারণ-বর্ণনাও তেমনই | শ্রহগণ পূর্বদিকে যায় কেন 1- 
প্রহববাুর তারল্য ও গ্রহবিষ্বে আঘাতের অল্পতা বশতঃ কিংব। প্রবঃ 
নামক বাযুবিশেষের আোত বশতঃ উহার! পুর্বদিকে নিয়ত সমবেত 
ভ্রমণ করিতেছে । এস্কলে বলা আবশ্যক যে, প্রাচীনেরা মূ 
করিতেন প্রত্যেক গ্রহ প্রত্যহ দ্বাদশ সহজ যৌজন পথ অতিক্রম করে 
পুর্বে দেখ! গিয়াছে, তাহার! পৃথিবী হইতে চন্দ্রের অন্তর পরিমা 
করিয়। চন্দ্রকক্ষা ৩২৪০০০ যোজন স্থির করিয়াছিলেন। ২৭ দিনে চ; 
এ পথ একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । সুতরাং চন্দ্র প্রত্যহ ১২০০ 
ষোজন গমন করিতেছে । প্রাচীনেরা মনে করিতেন, অপরাপর গ্রহ 
প্রত্যহ চন্দ্রের স্তায় ১২০০০ যোজন অতিক্রম করে। কিন্ত সকল 
চন্দ্রকক্ষায় ভ্রমণ করে ন।। ষে গ্রহ পৃথিবীর যত নিকটে, তাহা 
কক্ষ। তত অল্প। এই হেতু তাহার কক্ষার রাশিভাগও অল্প, এবং € 
গ্রহ যত দুরে, তাহার কক্ষ! যেমন বৃহৎ কক্ষার রাশিভাগও তেমন 
অধিক।( এইরূপে, যে গ্রহের কক্ষা পৃথিবীর নিকট তাহ! অল্পকা 
ভগণ ভোগ পূরণ করে; এজন্ত তাহার গতি শীঘ্র; যাহার কন্গ 
দুরে তাহা 'অধিককালে করে, এজন্য তাহার গতি শীঘ্র ।* সর্বগ্রহের মে 
চন্দ্র শীঘ্গতি, তদপেক্ষা! বুধ মন্দ; বুধ অপেক্ষ শুক্র, শুক্র অপেছ্ 
অর্ক, অর্ক অপেক্ষা কুজ, কুজ অপেক্ষ! গুরু, গুরু অপেক্ষা শনি মন্দ 
সকল গ্রহ অপেক্ষা শনির গতি মন্দ বলিয়া *নির এক নাম 'মদ 
হইয়াছে। 


* কেপ্লারের পূর্বে যুরোপেও সকল গ্রন্থের সমান যোজন-গতি অঙ্গীকৃত হইত 
কেপ জার দেখান যে, দুরস্থ গ্রহের কক্ষ বৃহৎ বলিয়।ই যে তাহার গতি মন্দ বোধ হু 
তাহা! নে, পরস্ত তাহার প্রকৃত বেগও মৃদ্ধ। 
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যাহ! হউ«, প্রত্যেক গ্রহের দিনগতি সমান। তবে তাহাকে প্রতি- 
দিন মধ্যমস্থানে দেখা যায় না কেন? উত্তরে হৃর্যযসিদ্ধাস্ত বলিতেছেন 
যে, মন্দোচ্চ ও শীস্তরোচ্চের আকর্ষণভেদে এরপ্ত ঘটে । কিপ্রকারে ঘটে 
এবং ইহাদ্দের সহিত মধ্যমগ্রহের সন্বন্ধই বাকি? £ 

পূর্ব্বে বল! গিয়াছে, দ্বাদশ র!শির ভোগকাঁল হইতে দিনগতি গণিত 
হয়। দ্বিনগতিই গ্রহের মধাম গতি, এবং মধ্যম গতি-বিশিষ্ট গ্রহের নাম 
মধ্যমগ্রহ । মপ্যমগ্রহ কল্পিত গ্রহ; এবং যে গ্রহ আকাশে দেখিতে 
পাই, তাহা স্কট বা স্পষ্টগ্রহ। মধামগ্রহের স্থান মধ্যম স্থান, এবং স্ফুট 
গ্রহের স্থান ক্ষ স্তান। গ্রহস্থান নর্থে মেষাদিবিন্দু হইতে ক্রাস্তিবৃত্তে 
অন্তর বুঝায় । এই অর্থে আমাদের জ্যোতিষে গ্রহ শব্দই ব্যবহৃত হয়| 
এইরূপে, মধ্যরবি, স্কটরবি উত্যাদি দ্বারা ত্রাস্তিবৃত্তে মেষাদিবিন্দু 
হইতে তাহাদের অন্তর-_রাঁশি অংশ কলা গ্রভৃতি-_বুঝায়। 

চন্দ্র পৃথিবীর স্ক (ভ্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে | সুতরাং চক্রের ভগণভোগ- 
কাল সহজেই পরিমিত হইতে পারে, এবং মধ্যচন্দ্র ও স্ফ,টচন্র্রের 
অন্তর বেধদ্ধারা আনীত হইতে পারে। পৃথিবী স্্যের অভিতঃ 
ভ্রমণ করিতেছে ৷ কিন্তু গ্রাচীনেরা মনে করিতেন, পৃথিবী স্থির ও 
মেধীভূত রহিয়াছে, সুর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
এস্থলে একের গতি অগ্চটিতে আরোপের ফলে কোন দৌষ হয় নাই। 
স্কটরবি বেধ করিলে তাহার রাশ্তংশার্দি অবগত হওয়া যায়, এবং 
মধ্যরব্ও গণিতদ্বার। পাওয়া যায়। দেখা যায়, কখনও মধ্যরবি হইতে 
স্কউরবি অগ্রে কখনগু পশ্চাতে থাকে, এবং কখনও বা উভয়ের 
রাঁশ্যংশাঁদি সমান হয়। উভয়ের অন্তরকে মন্দফল বলে । বলা বাহুল্য 
উহা! কখন ধন, কখনও খণ হয়। 

সুর্ষসিদ্ধাস্ত বলিতেছেন, এই যে মন্দফল দৃষ্ট হয় তাহার কাঁরণ 
হুর্ষেযর মন্দোচ্চের আকর্ষণ। পুর্ব্বে বল! গিয়াছে, মন্দোচ্চ স্থানে গ্রহের 
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গতি অতিশয় মন্দ হয়। ইহা কোন্‌ স্থান? স্ফুটচন্দ্রের ও স্ফঃটরবির 
ভ্রমণপথের যে স্থান পৃথিবী হইতে দুরতম, তাহাই তাহাদের মন্দোচ্চ। 
অন্ত গ্রহগণের মন্দৌচ্চ ধুতাহাদের ভ্রমণপথের যে স্থান সুর্য হইতে 
দ্ুরতম। এই স্থান হইতে যেন কিছুতে ছুইগাছি রজ্জদ্বারা গ্রহবিস্বকে 
আপনার দিকে টানিতেছে। বৃত্তাকার গ্রহভ্রমণপথ চারি ভাগে বিভক্ত 
করিলে এক এক ভাগের নাম পাদ হয়। মন্দোচ্চে স্কূটরবি ও মধ্য 
রবে একত্রে থাকে । প্রস্থান হইতে রবি যেমন প্রথম পাদে যাইতে 
থাকে মধ্যরবি হইতে স্ষটরবি পিছাইয়া পড়ে। হুর্য্যসিদ্ধাত্ত বলেন 
যে, তখন মন্দৌচ্চ জীবের সেই দিকের রজ্জু হু্ব থাকে বলিয়া রবির 
প্রতি আকর্ষণ অধিক হয়, কাজেই মধ্যরবির পশ্চাতে স্কুটরবিকে 
দেখ। যায়। দ্বিতীয় পাদার্ত স্থানে স্ফুট রবি এইরূপে অনেকথানি 
পিছাইয়! পড়ে। দ্বিতীয় পাদে উহার গতি ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
তৃতীয় পাদারস্ত স্থলে অর্থাৎ মন্দোচ্চের ঠিক বিপরীত স্থলে (নীচোচ্চে)* 
মন্দোচ্চের ছুই হাতের রজ্জু সমান হয়, ছুইদিকের আকর্ষণও সমান হয়, 
এবং ফলেও দেখা যায়, মধ্যগ্র এবং ম্কঃটগ্রহ একই সময়ে তথায় 
উপনীত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে রবি আমিলে মন্দোচ্চের বামহস্তের 
রজ্জু অল্প হয়, ফলেও গ্রহ মধ্যমস্থানের অগ্রে আসিতে থাকে । এইরূপে, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে স্ফঃটরবি মধ্যরবির পশ্চাতে, তৃতীয় ও চতুর্থ 
পাদে অগ্রে থাকে এবং মন্দোচ্চ ও তদ্বিপরীত স্থানে উভয়ে একত্র 
হয়। তবেই সকল গ্রহ পমগতিতে ভ্রমণ করিলেও যেন . মন্দোচ্চের 


* বল বাহুল্য, রবিশণীর পক্ষেই মন্দোচ্চের বিপরীত স্থান তাহাদের নীচোচ্চ। 
অস্থান্ত গ্রহের নীচোচ্চ এই স্থান না হইতে পারে। কেন না নীচোচ্চের সিদ্ধান্ত- 
সঙ্গত অর্থ পৃধিবী হইতে গ্রহকক্ষার নিকটতম প্রদেশ । 
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আকর্ষণভেদে উহারা কখনও মধ্যস্থানের অগ্রে, কখনও বা পশ্চাতে 
আসিয়া পড়ে । 

রবি লইয়! মন্দোচ্চের কল্পিত আকর্ষণ প্রভাব দেখা গেল। অপরা- 
পর গ্রহ সম্বন্ধেও মন্দৌচ্চের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু বুধ শুক্র এবং 
কুজ গুরু শনি প্রকৃত প্রস্তাবে স্থধ্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। 
আমরা তৃপৃষ্ঠে অবস্থিত, এবং ভূগোলও বস্তুতঃ স্থির নহে | এই সকল 
কারণে ভূপৃষ্ঠ হইতে দেখাতে পঞ্চ তারাগ্রহের গতির যেন কোন ক্রম 
পাওয়! যায় না। বস্ততঃ সুর্য; হইতে দেখিতে পারিলে এই সকল গ্রহকে 
কেবল মন্দোচ্চের আকর্ষণের বশবর্তী দেখিতাম । কুঞ্জ গুরু শনির ভ্রমণ- 
পথ পৃথিবীর বাহিরে । পৃথিবী ও স্ু্য্য উভয়কেই উহ্বার প্রদক্ষিণ 
করিতেছে । কিন্তু পৃথিবী বস্ততঃ স্থির নছে। উহার এবং পৃথিবী 
একই দিকে স্ুর্য্যের সমস্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে । কাজেই যখন উহার 
সুধ্যের অপর পার্থে আসে, তখন পৃথিবী ও এই সকল গ্রহ আকাশের 
বিপরীতদিকে চলিতে থাকে। পৃথিবী স্থির বোধ হয়, কাজেই পৃথিবীর 
গতি গ্রহে আরোপিত হওয়াতে তথন গ্রহকে অতিশয় শীস্ব যাইতে 
দেখি। এইরূপ, বুধ শুক্রের ভ্রমণপথ পৃথিবী ও স্থর্য্যের মধ্যস্থিত 
আকাশে হইলেও যখন এই ছুই গ্রহ সুর্যের অপর পারে আসে, তখন 
ইহার্দেরও গতি অতিশয় শীঘ্র হয়। হ্থর্ষ্যের এক দিকে পৃথিবী এবং 
বিপরীত দিকে কোন গ্রহ অবস্থিত হইলে ইংরাজি জ্যোতিষে গ্রহকে 
উচ্চযুতিস্ক বলা ষায়। আমাদের জ্যোতিষে গ্রহের ভ্রমণ পথের এই 
স্থানকে শীতপ্োচ্চ বলে। এই স্থানে আসিলে গ্রহ পৃথিবীর যেমন 
দুরতম হয়, তেমনই উহার গতিও শরীপ্্র হয়। 

বল। বাহুল্য, পৃথিবীর ও গ্রহের পূর্বগতির সঙ্গে সঙ্গে শীপ্বোচ্চেরও 
পুর্বগতি হইতেছে । মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনির শী-্রাচ্চ স্থান নিয়ত 
ছুর্য্ের অপর পার্খে থাকিয়া! পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশ রাশি ভোগ 


৪০৪ আমাদের জে)াতিষ 


করিতেছে । পৃথিবীর গতিও যাহ! ফলে হুর্য্যের গতিও তাহ! । সুতরাং 
এই তিন গ্রহের শীগ্রোচ্চ মধ্যরবির তুল্য গতিতে পূর্বাভিমুখে ধাবমান 
হইতেছে । এই তিন গ্রহের সিদ্ধাস্তোক্ত ভগণপৃর্তিকাল স্থৃর্যযসমস্তাৎ 
উহাদের নিজের নিজের দ্বাদশরাশিভোগকাল | এইরূপে, মধ্যমরবি- 
স্থান উহাদের শীপ্ব বলিয়া সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়া থাকে । যখন উহাদের 
অস্রে রবি থাকে,তথন মধ্যপ্রহ হইতে ক্ফটগ্রহ অগ্রে দেখা যায়, এবং 
খন রবি পশ্চাতে থাকে, তখন মধাগ্রহ হইতে ক্কটগ্রহ পশ্চাতে দেখ! 
ষায়। তবেই যেন শীপ্বোচ্চ এই সকল গ্রহকে সর্বদা শ্বাভিমুখে আক- 
রণ করিতেছে। 
বুধ শুক্রের শীস্ত্রোচ্চ পৃথগ বিধ। এই ছুই গ্রহ রবির নিকটে নিকটে 
থাকিয়া কখনও তাহার অগ্রে কখনও বা পশ্চাতে দৃশ্ত হয়। তবেই 
রবিকে ছাড়িয়। ইহাদিগকে কদাপি দ্বাদশ রাশি ভোগ করিতে দেখ! 
যায় না। সুতরাং পৃথিবী হইতে দেখিলে ইহাদের ভগণভোগকাল 
রবির ভগণভো গকালের সমান হয়। এজন্ত সিদ্ধান্তে রবি বুধ শুক্রের 
ভগণভোগকাল সমান অর্থাৎ এক সৌরবর্ষ বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে 1 
এইরূপে, মধ্য রবি স্থান, বুধ ও শুক্রের মধ্যম স্থানের তুল্য হইয়াছে । 
পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশের একদিকে ভূগোল, অন্যদিকে বুধ বা 
শুক্র এবং মধ্যস্থলে হুর্ধ্য অবস্থিত হইলে বুধ গুক্রের গতি অতিশয় শীত্র 
দেখায়। সহজেই বুঝ! যাইবে, বুধ ও শুক্রের শীঘ্রোচ্চ এ ছুই গ্রহের 
তুল্যগতিতে হৃুর্ধ/কে গ্রাদক্ষিণ করিতেছে । এজন্য বুধশুক্রের শীগ্রোচ্চের 
সিদ্ধাস্তোক্ত ভগণভোগকাল হর্ষ সমস্তাৎ স্ষট বুধ ও ন্ৰুট শুক্রের 
ভগণভোগকালের সমান । তৰেই মধ্যরবি স্থানই এই ছুই গ্রহের মধ্যস্থান 
এবং শীঘ্রোচ্চস্থানই ক্ফটগ্রহ স্থান। এইরূপ, যখন শীগ্রোচ্চ সু্ষ্যের 
€ মধ্যগ্রহের ) অপ্রো থাকে তখন ক্ফটগ্রহ হৃর্য্যের পূর্বদিকে ( সায়ং- 
কালে) দৃশ্ত হয়ঃ অর্থাৎ মধ্যগ্রাহ হইতে ক্ঘুটগ্রহ অধিক চলিয়! যায় 
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যেন শীপ্রোচ্চের আকর্ষণে চলিয়! আসে । আবার, ষখন শীস্রোচ্চ 
হুর্ধ্যের পশ্চিমে থাকে, তখন স্ফুটগ্রহ হুর্ধ্যের পশ্চাতে (প্রত্যুষে ) দৃশ্ 
হয় যেন শীপ্বোচ্চের আকর্ষণে এরূপ হয়। 

এখন পাতের ক্রিয়া! দেখা যাউক। সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যে, 
গ্রহগণ পাতদ্বারাই ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে যাম্যোত্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 
ইহার সার এই দীড়াইল যে, কোন গ্রহের পাত না থাকিলে অর্থাৎ 
উহার ভ্রমণপথ ক্রাস্তিবৃত্তের 'প্রতি অবনত ন! হইলে দক্ষিণোত্তরে তাহার 
বিক্ষেপ দেখিতাম না। পাত হইতে পূর্বভগণার্ধে গ্রহগণের উত্তর 
বিক্ষেপ এবং পশ্চিম ভগণাদ্ধে দক্ষিণ বিক্ষেপ ঘটে । 

ইহার পর আর বলিতে হইবে ন! যে, গ্রন্গণের বিষমগতির কারণ 
নিদেশ স্থলে সুর্ধযসিদ্ধান্ত নুতন কিছু না বলিয়! প্রকারাস্তরে উহাদের 
প্রত্যক্ষগতি বর্ণনা করিয়াছেন। অতিরিক্তের মধ্যে মন্দোচ্চ ও শীঘ্র 
চ্চকে মুর্তিমান্‌ কল্পনা করিয়! তাহাদের হস্তে বায়বীয় রঙ্ছু সংলগ্র করি- 
য়াছেন। ভাস্কর লিখিয়াছেন, কুজ গুরু শনির উচ্চই আকর্ষক। কিন্ত 
উচ্চ ত প্রদেশ-বিশেষ, তাহ! কিরূপে আকর্ষণ করিতে পারিবে ? ইহার 
উত্তরে ভাস্কর সৃর্য্যসিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া! উচ্চকে দেবতা-বিশেষ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। বোধ করি, ভাস্কর এই অঙীকারে ততটা সন্থষ্ট হইতে 
পারেন নাই; তবে আকর্ষণের ' একট! ন! একটা কারণ বল! 
আবশ্তক, এই ভাবিয়া তিনি স্নুর্য্যসিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়া ক্ষান্ত 
হইয়াছেন। বস্ততঃ উচ্চের অদৃশ্ঠরূপ কালের মৃত্তিত্ব, হস্তে অনৃস্তরূপ 
বায়ুরশ্মি যোজনা) এমন দেবতা কাল্পনিক ব্যতীত আর কি 
হইতে পারে? 

এক্ষণে হ্থর্যসিদ্ধাত্ত হইতে গ্রহগণের ভগণভোগকাল শ্রদভ 
হইতেছে। গ্রহগণিতাধ্যায়ে অপরাপর সিদ্ধাস্তোক্ত ভগণপুর্তিকাল 
গ্দত্ত হইবে। 
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হুধ্যগ্রহণ-গণনার সময় চন্ত্রহূ্যের লম্বন আবশ্তক হয়। এজন্ 
প্রাচীন আধ্যগণ উহাদের লম্বন সুতরাং অন্তর যোজন নিরূপণের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন স্থক্্ম গণনায় অনান্য গ্রহের 
লগ্বন আবশ্তক হয় বটে, কিন্তু পূর্বকালে দুরবীক্ষণ অভাবে লম্বনের ফল 
প্রত্যক্ষ কর! সম্ভাব্য ছিল না। 
তথাপি বছ পূর্বকাল হইতে গ্রহগণের কক্ষার যোজন পরিমাণ 
গণিত হইয়! আসিতেছে । বল! বাহুল্য, কক্ষাযোজন জানিলে গ্রহের 
দুরত্ব জানিতে বাকি থাকে ন|। হৃর্য্যসিদ্ধান্তে গ্রহগণের কক্ষাযোজন 
এইরূপ আছে,__ 
কঙ্গাযোজন ভগণভোগবর্ষয আধুনিকমতে বর্ষ 


চন ৩২৪ ০০০ ০০০৭ ০০৭ 
বুধ ১০ ৪৩ ২০৯ ০০২৪ ০*২৪ 
শুক্র ২৬ ৬৪ ৬৩৭ ০৬২ ০*৬১ 
রবি ৪৩ ৩১ ৫০০ ১০০০ ১৯০০ 
কুজ ৮১ ৪৬ ৯০৯ ১৮৮ ১০৮৮ 
গুরু ৫১৩৭৫ ৭৬৪ ১১৮৬ ১১৮৬ 
শনি ১২ ৭৬ ৬৮ ২৫৫ ২৯০৪৭ ২৯:৪৭ 


তারাগ্রহগণের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্ধ্যগণ কিছুই জানিতেন না। 
বরাহু লিখিয়াছেন, “বুধ হেমকান্তি অথবা শুকবর্ণ (নীলগীতবর্ণ ) 
অথবা নীলমণি বর্ণ, নিন্মপ দে, বিস্তীর্ণ বিশ্ব। শুক্র দধি কুমুদ ব! 
শশাঙ্কের কান্তি ধারণ করে। তাহার স্পষ্ট ও বিস্তীর্ণ কিরণ এবং বৃহৎ 
দ্েহ। পৃথিবীস্থুত মঙ্গলের মূর্তি বিপুল ও বিমল, তাহার বর্ণ কিংগুক 


সূর্যাকেন্দ্রক বিক্ষেপ ২ অংশ দেওয়! হইয়াছে । তাহাকে ভৃকেন্দ্রক করিলে যত অংশকল। 
হয়, ত।হাই এখানে প্রদর্শিত হইল। গ্রহগণের সিদ্ধাস্তোক্ত পাতভগণ।দি বিচার করিলে 
মনে হয় প্রাচীন শান্ত্রকারের! ইহাদের নুর্যাকেন্দ্রক ভ্রমণ অঙ্গীকার করিতেন । এতদ্বিবয় 
গ্রহগপিতাধ্যায়ে বল! যাইবে। 


৪০৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


ও অশোকের স্তায় অতি লোহিত এবং তপ্ত তাঅপ্রভার স্তায় দীন্তি- 
মান্। বৃহস্পতি নির্মল রশ্মিত্বারা সমস্তাৎ ব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ দেহ; 
তাহার আভ! কুমুদ কুন্দ অথব! স্ফটিকের স্তায় অতি ্সি্ধ। শনি বৈদূর্ধয- 
মণির স্তায় বিমল শ্তামকাস্তি কিংবা বাণপুষ্প (নীল বিন্টী) অথব! 
অতসী কুসুমের স্তায় নীলবর্ণ |” বল! বাছুল্য খালি চক্ষে গ্রহগণের ষে 
বর্ণ দেখায়, তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বুধ শুকবর্ণ ও শনি 
নীলবর্ণ দেখায় কি? (২৪৯ পৃঃ) 

গ্রহ সকল ভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন পরস্পর নিকটস্থ হয়। 
এরূপ হইলে তাহাদের যোগ বা যুদ্ধ বল1যায়। বরাহ লিখিয়াছেন, 
“আকাশে গ্রহগণ শ্ব স্ব মার্গে ভ্রমণ করিতেছে । সে সকল মার্গ উপধুর্- 
পরি সংস্থিত হইলেও দৃষ্টি-বিদয়ে অতি দূরত্ব বশতঃ বোধ হয় যেন সক- 
লেই এক সমান প্রদেশে রহিয়াছে । পরাশরাদি মুনিগণ চতুপ্রকার 
যুদ্ধ বলিয়াছেন। যথা, ভেদ উল্লেখ অংশ্ুমর্দন এবং অপসব্য বা 
অসব্য।” উৎপল ইহার বিশেষ বর্ণনা! করিয়। বলিয়াছেন, যখন গ্রহদ্বয় 
একবিম্ব দেখায়,অর্থাৎ যখন উর্ধান্থ গ্রহবিশ্ব অধঃস্থ গ্রৃহবিদ্ব দ্বারা ছাদ্দিত 
হয়, তখন ভেদ যুদ্ধ হয়। যখন ছুইটি গ্রহ-বিম্বের পরিধির সংস্পর্শ 
ঘটে, তখন উল্লেখ যুদ্ধ হয়। যখন একের অংশ অন্যের অংগুর সহিত 
সংযুক্ত হয়, তখন অংশুমদন হয়। যখন দুইটি গ্রহ এক রাশ্তংশে 
থাকে, কিন্তু নিকটস্থ ন! হইয়! দক্ষিণোত্তরে অবস্থিত থাকে, (তখন অপ- 
সব্য ব| প্রদক্ষিণ যুদ্ধ বলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এক হস্ত মাত্র 
ব্যবধান থাকিলে যুদ্ধ, বাহু মাত্র থাকিলে সমাগম, বিতন্তি মাত্র থাকিলে 
উল্লেখ, এবং এক অঙ্গুলও ব্যবধান ন| থাকিলে, ভেদ বল! যায়। 

হুর্য) সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, “তারা গ্রহদিগের পরস্পর যুদ্ধ ও সমাগম 
হয়। কোন তারাগ্রহের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে সমাগম এবং সর্ষেযের 
হইলে অস্তমন বলে ।” 





প্রাকৃত জ্যোতিষ-_-তারাগ্রহ । ৪০৯ 





পুনশ্চ, উল্লেখ ভেদ অংগুবিমর্দও অপসব্য নামক যুদ্ধাদির বর্ণন1 
এই প্রকার পাওয়া যায়। যথা, বিশ্বনেমীর স্পর্শ হইলে উল্লেখ, ভেদ 
হইলে ভেদ, পরস্পর অংশুযোগ হইলে অংশুবিমর্দ, এবং উত্তরদক্ষিণে 
ভইটি গ্রহের অস্তর এক অংশের উন হইলে অপসব্য যুদ্ধ হয়। এক 
ংশের অধিক হইলে সমাগম । উভয়ে পরস্পর আসন্ন এবং দীপ্তিমান্‌ 
হইলেও সমাগম বলে। ইত্যাদি 
চন্দ্রের সম্বন্ধে সমাগম ও সব্য অপসব্য বুদ্ধ প্রযুক্ত হইলেও, সমাগম 
সংযোগ যোগ যুতি যুদ্ধ প্রায় একার্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 
পৃথিবী হইতে দুরত্বান্থসারে গ্রহগণের বিশ্বকলার হ্াসবৃদ্ধি দৃষ্টি হয়। 
ভাস্কর ও স্থ্ধ্যসিদ্ধান্ত রবিশশীর মধ্যম বিশ্বকল! এইরূপ দিয়াছেন। 


ভাস্কর সথঃসিঃ আধুনিক মতে 
রবি ৩২!৩১৩৩ ৩২।২৪।৪৮ ৩২০৩৬ 
চক্র ৩২০৯ ৩২০০ ৩১1৭০ 


সর্য্য সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ রবিশশীর বিশ্বকলা লেখন নাই। তাহাদের 
বিশ্বব্যাস যোজন হইতে বিশ্বকল! গণিত হইল | * 

ভাস্কর পঞ্চতার! গ্রহেরও মধাম বিশ্বকল! দিয়াছেন। স্থর্যযসিদ্ধাস্ত 
অন্ত প্রকারে উহাদের বিশ্বকলার অনুপাত দিয়াছেন। চন্দ্রের কক্ষায় 
থাকিলে উহার চন্ত্রকক্ষার যত যোজন ব্যাপ্ত করিত, তন্দার! সুর্য সিদ্ধাস্ত 
উহাদের পরস্পর আপেক্ষিক বিম্বকল! দিয়াছেন। বোধ করি, 'মধ/ম, 
বিশ্বকল৷' অর্থে ভাস্করও তাহাদের পরস্পর অনুপাত বুঝিয়াছিলেন। 


৬৮ এত সুক্ষ কলা বিকল! কিরূপে পরিমিত হইয়।ছিল ? স্থুল মান-বস্তর দ্বারা এই 
সু্ব পরিমাণ সম্ভাব্য নহে। নুর্যা কিংবা চন্ত্রবিন্ব উদয় বা অস্তগমনকালে তাহাদের 
সমুদয় বিশ্বটি ক্ষিতিজ হইতে উঠিতে কিংব! ক্ষিতিঞ্রের নিয়ে যাইতে যে সময় লাগে, সেই 
সময় ধরিয়! বিশ্ববাসকলা গণিত হইতে পারে। অন্তরপরিমাপক যন্ত্র অপেক্ষা 
কালপরিমাপক যন্ত্র শুষ্ক ছিল। 


৪১০ আমার্দের জ্যোতিষ 


থালি চক্ষে তারাগণেরও বিষ্ব দেখ! যায়। এইরূপে পঞ্চতার! গ্রতের 
প্রত্যক্ষ বিন্ব প্রকৃত অপেক্ষা বড় দেখায় | কিরণ-প্রসারণ (17150196192) 
ইহার কারণ ৷) স্থতরাং দুরবীক্ষণ সহযোগে এই সকল গ্রহের যে 
বিশ্বপ্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার সহিত শুধু চোখে দৃষ্ট বিশ্বপ্রমাণের 
কখনও এ্ীক্য হইতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী তায়কো- 
ব্রাহি দুরবীক্ষণ আবিষ্কাবের পূর্বে ছিলেন। তুলনার নিমিত তাহার 
ষ্ট গ্রহবিহ্বকলাও প্রদত্ত হইল । 
ভাস্কর সঃ সিঃ তায়কোব্রাহি আধুনিকমতে 


বুধ ৬১৫ ৩1০ ২।১০ ০৬1৪২ 
শুক্র ৯19 81০ ৩১৫ ০১৬৩৬ 
কুজ 818৫ 1০ ১1৪০ 91৭1১৮ 
গুর ৭২০ ৩1৩০ ২৪৫ ০1৩৮1১৮ 
শনি ৫1২০ ২1৩০ ১1৫০ ০।১৭।০ 


বস্ততঃ দেখিতে গেলে ত্র সকল বিম্বকল। দ্বারা গ্রহগণের দীন্তি 
বুঝাইতেছে। এই বিষয়ে শুক্র প্রথম, গুরু দ্বিতীয়, বুধ তৃতীয়, শনি 
চতুর্থ, এবং কুজ পঞ্চম । বুধকে তৃতীয় করিয়া! বোধ করি আ'চীর্্যগণ 
কিছু অধিক ধ্রিয়াছিলেন। বুধকে অভিজিৎ নক্ষত্র অপেক্গা অধিক 
দীপ্টিমান দেখি না। শুক্রের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সময়ে 
সময়ে উহা! এত উজ্জ্বল হয় যে, শুক্রের আলোকের ছাঁয়। দেখিতে 
পাওয়া যায়। আধুনিকমতে যে মধ্যম বিশ্বকল! দেওয়৷ গেল, তাহ! 
হইতে তাহাদের প্রত্যক্ষ দীপ্তি ঠিক বুঝিতে পারা যায় ন|। পৃথিবী 
হইতে এই সকল গ্রহের অন্তর নিয়ত এক থাঁকে না। কাজেই উহাদের 
বিশ্বকলাও নিয়ত এক থাকে না। বস্ততঃ বুধ ৫ হইতে ১৩ বিকল!, 
শুক্র ১১ হইতে ৬৭ বিকলা, কুজ ৩1৩৬ হইতে ২৫ বিকল, গুরু ৩২ 
হইতে ৫০ বিকলা, শনি ১৪ হইতে ২৩ বিকল! পর্য7স্ত হইয়! থাকে । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_তারাগ্রহ ] ৪১১ 





সু্য্য অপেক্ষা চন্জরা্দি ষট গ্রহের তেজঃ অল্প। এজন্ত এই সকল গ্রহ 
সুর্যের নিকটস্থ হইলে অদৃশ্য হয়। স্থধ্য হইতে দূরে চলিয়! যাইবার 
পর যখন তাহাদের প্রথম দর্শন ঘটে, তখন তাভাদ্দের উদয় বলা যায় ; 
এবং যখন প্রথম অদর্শন ঘটে, তখন তাহাদের অন্ত বল! যায়। স্থৃর্য্য- 
সিদ্ধান্ত বলিতেছেন,“বৃহস্পতি মঙ্গল শনির রাশ্তংশাদি সর্ষের অপেক্ষা 
অধিক হইলে, তাহার! পশ্চিমে অন্ত হয়, উন হইলে তাহার৷ পূর্বদিকে 
উদয় হয়। বুধ ও শুক্রও বক্রী হইলে এই গ্রকার হয়। চন্দ্র বুধ 
গুক্র হুর্য্যাপেক্ষা শীঘ্রগামী। এজন্য তাহাদের রাম্তংশাদি হুর্য্ের 
অপেক্ষা উন হইলে তাহার! পূর্বদিকে অন্ত হয়, অধিক হইলে পশ্চিম- 
দ্বিকে উদয় হয়।” 

সর্যা হইতে কত দূরে থাকিলে চন্দ্রা্দি গ্রহের অন্ত বা উদয় হয়? 
ইহা জানিবার নিমিত্ত গ্রহের স্থান ও রবিস্থান গণন! করিয়া উভয়ের 
অন্তরাদি আনয়ন করিবে | এই অন্তর বিষুবদ্বৃত্তে আনয়ন করিলে 
কালাংশ বল! যায় এবং ইহা হইতে তাহাদের উদয়াস্ত বলিতে পার! 
যায়। ৬০ নাক্ষত্র দণ্ডে বিষুবদ্বুত্ত একবার ঘুরিয়া আসিতেছে । 
বিষুবদ্বৃত্ত ৩৬০ অংশে বিভক্ত । ক্তরাং ৬ অংশ যাইতে এক দণ্ড, 
১ অংশ যাইতে ১০ পল লাগে। 

ভাক্কর মতে স্ুর্ধ্যের উদয় বা অস্ত হইবার ২ দণ্ড পূর্বে বা পরে 
চন্দ্রের উদয় বা অন্ত হইলে চন্দ্র দৃষ্টিযোগ্য হয়। ইহার অপেক্ষা উন 
হইলে ব্ুর্ধ্যপ্রভাচ্ছাদিত হয় বলিয়! চ্জ অদৃশ্ত হয়। এজন্য চত্দ্রের 
কালাংশ ১২। এইরূপ মঙ্গলের ১৭ কালাংশ (বা ২।৫০ দণ্ডাদি ), বুধের 
১৪, গুরুর ১১, শুক্রের ১০, শনির ১৫ কালাংশ | গ্রহণের বিছ্ছের স্থৃল- 
সথক্তাবশতঃ এইন্যুনাধিকতা। বুধ শুক্র ক্রগতি হইলে তাহাদের বিশ্ব 
স্থল হয় এজন্য তখন প্র কালাংশ হইতে ২ হীন করিবে। অর্থাৎ তখন 
তাহারা ১২ ও ৮ কালাংশ দুরে থাকিলে দৃশ্ত হয়। 


৪১২ আমাদের জ্যোতিষ 


৬$ ধূমকেতু ও উন্কা। 


আজকাল আমরা যাহাকে ধূমকেতু বলিয়! নির্দেশ করি, বৃহৎ 
সংহিতায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়! যায়। প্রাচীনের! কেতু- 
বিশেষকেই ধূমকেতু বলিতেন। দ্যাহার! হ্ুম্ব অস্থল নির্মল স্গিগ্ধ 
খজু অন্পকালস্থায়া ও শুরুবর্ত তাহাদের নাম কেতু।* ইহার! 
গুভফল প্রদান করে। যাহার! ইহাদের বিপরীত সেইগুলি ধুমকেতু! 
ইহার! ইন্জ্রধন্থুর স্ায় বক্র, এবং ইহাদের কোন কোনটার ছুই তিনটি 
শিখ! থাকে । এই সকল ধূমকেতু শুভকর নহে।” 

বৃহৎ সংহিতায় নানাবিধ কেতু বর্ণিত হইয়াছে । কয়েকটির বিবরণ 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে । “কিরণ নামক কেতু মুক্তার, মণি, সুবর্ণ 
রূপ, এবং শিখাবিশিষ্ট। ইহারা স্র্য হইতে জাত এবং পুর্ব বা পশ্চিম 
দিকে দৃম্ত হ্য়।1 কোন কেতু শুকপক্ষী কিংবা অগ্নি ও বন্ধুজীব পুষ্পবৎ 
অতি লোহিত । ইহার! অগ্রিকোণে দৃশ্ত হয়। কোন কেতুর শিখা 
বক্র রুক্ষ ও ক্ুৃষ্ণবর্ণ। ইহারা দক্ষিণ দিকে দৃষ্ত হয়। কোন কেতু 
দর্পণের সায় বর্তলাকার ; ও শিখাহীন, কিন্ত জল ও তৈল সদৃশ 


* উৎপলোদ্ধ'ত সমাস-সংহিতা বচন হইতে জানা যায়, ইহ।র! পূর্বদিকে উদিত 
হুয়। অটিরস্থায়ী হুম্ব নুর কেতু দ্বারা প্রাচীনের কি বুঝিতেন ? অবশ্ঠ ইহার] উক্ধা 
নহে । ব্রেডিচিন (9:501011) ) যাবতীয় ধূমকেতুর শিখা তিন ভাগে ভাগ করিয়া- 
ছেন। (১) দীর্ঘ ও পজু, (২) দীর্ঘ ও ইঞ্জ্রধনুবৎ বক্র, (৩) হুম্ব বক্র ও স্থুল। ধুমকেতু 
অর্থে এই শেষোক্ত দুই প্রকার ০০3৩3 বুঝায়। সুতরাং বোধ হয় কেতু শবে প্রথম 
শ্রেণীর ০০7)615 বুঝিতে হইবে । প্রথম শ্রেণীর শিখা তাদৃশ উজ্জ্বল নহে ; এজনা 
বোধ হয় সংহিতায় হুম্ব ও অঠিরসংস্থিত বলা! হইয়াছে । তৃতীয় শ্রেণীর শিখাযুক্ত 
ধূমকেতু প্রায় দেখিতে পাওয়। যায় না। দ্বিতীয় প্রকার-_ধূমকেতুই-_সম্থায় অধিক। 

1 এরূপ কেতু পচিশটি। এস্থলে উৎপল সাবধান করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন 
যে, সকল গুলিই ধুগ্রপৎ দৃশ্য হয় না, একটি মাত্র হয়! 

£ তৎকালে দর্পণ কি কেবল বর্ত/লাকার হইত? ডাঃ রাজেন্্লালের 4১007 
01055 01 011559 নামক গ্রস্থে বৃত্ত।কার র দর্পণের চিত্র ও বর্দনা আছে। ইহা হইতে 


প্রাকৃত জ্োতিষ-_ধৃূমকেতু ও উ্ধ।। ৪১৩ 





কাস্তি বিশিষ্ট এবং কিরণান্বিত। ইহারা ঈশান কোণে দৃশ্ত হয়। 
কোন কেতু শশিকিরণ রূপ্য তুষার কুমুদ বা কুন্দপুষ্পবৎ অতি শুক্লুবর্ণ 
ও শিখাযুক্ত। ইহারা উত্তর দিকে দৃশ্ত হয়। একটি কেতু ব্রহ্মার পুক্র। 
তাহার তিনাট শিখা এবং উদয়দ্িক্‌ 'অনিশ্চিত।” 

ক্ষেপে বলিতে গেলে, কোনটার একটি বিপুল শুর্ুবর্ণ তার!, 
কোনটার বা ছুইটি; কোনটার শিখা একটি, কোনটার ছুই তিনটি; 
কোনটার শিখা খু, কোনটার বক্র; কোনটার শিখা ত্রস্ব, কোনটার 
দীর্ঘ, ইত্যাদি। | 

সাধারণ পাঠকের অবগতির নিমিত্ত বল! আবশ্তক যে, বরাহ 
যে সকল ধূমকেতু বা অন্ত নৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণনা করিক্লাছেন, তৎ- 
সমুদয় কবিকল্পনোডুত নঙে। তাহাদের শুভাশুভফলদাতৃত্বে অবি- 
শ্বাস করিলেও সেই ফলের কারণ সম্বন্ধে সন্দেহে করিবার কোন েতু 
নাই। ধূমকেতু দ্বারা আমাদের কোন ইট্টানিষ্ট হয় কি না, তাহা 
বিচারসাপেক্ষ। স্ব স্ব ভ্রমণ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হুর্ষ্যের নিকটস্থ 
হইলেই তাহারা আমাদের দৃশ্ত হয়। একটা বিপুলদে বস্তর আবি- 
ভাবে আমাদের জগতের কোন ফল হয় না, এরূপ বলিতে পারা যায় 
না। তবে, আধুনিক মতে সে ফল প্রত্যক্ষযোগ্য নহে । 

আধ্যগণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলাঁফল বর্ণনা 
করিয়াছেন। গড়ে শতবর্ষে ৪1৫টি কেতু খালিচক্ষে দৃষ্টিগোচর হয়। 
স্বীষ্টের ১ম হইতে ৫ম শতাব্দী পর্যাস্ত ১৩২টি, এবং গ্রীষ্টের জন্মাবধধি 
এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে (৩৮০০7) স্ৃতরাং 
বু গ্রাচীন কাল হইতে যে আর্ধ্যগণ ধুমকেতু দৃষ্টি করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, তাহারা কেতুর বহুবিধ রূপ ন! জানিবেন কেন? 


বোধ হয় বর্ত,লাকার অর্থে গোলাকার নহে, বৃদ্তাকার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সেকালে 
চতুর বা আয়তাকার দর্পণের ব্যবহার তত ছিল না। 


৪১৪ আমাদের জ্যোতিষ 


গ্রীক আরিষ্টটল বলিতেন, উদ্ধাগত পার্থিব বাপ্প-বিশেষ প্রজ্লিত 
হইয়া ধুমকেতুরূপে দীপ্যমান হয়। টলেমী তাহার “মাজিস্তি, গ্রন্থে 
ধূমকেতু নির্দেশ করেন নাই । সম্ভবতঃ প্রাচীন ষবনেরা ধুমকেতুকে 
দিব্য পদার্থ বলিয়! বিবেচনা করিতেন না। 

আস্তরিক্ষ জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে উক্কা গ্রধান। উহার! ধিষ্ট্য 
উন্ক! অশনি বিছ্যৎ ও তারা, এই পাচ নামে কথিত হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ এই সকলের সামান্য নাম উদ্ধা! হইলেও বিভিন্ন | 

“থিষ্ত্য * উল্কা, কৃশ, অল্পপুচ্ছ প্রজলিত অঙ্গার-সদৃশ ; ছুই হস্ত 
দীর্ঘ, কিন্ত যেখানে আরম্ভ সেখান হইতে ৪০ হাত অধিক অস্তরে দৃশ্ত 
হয়। উক্কার শিরঃ বিশাল কিন্তু পুচ্ছ হুক্ম। উহা পড়িতে পড়িতে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুয়া পুরুষপ্রমাণ দীর্ঘ হয়। উন্কার বহুভেদ আছে। 
অশনি, মনুষা-গজ-অশ্ব-মুগ-পাষাণ-গৃহ-তরু-পশুর উপরে মহাশবে 
পতিত হয়। ধরাতলে পড়িলে চক্রবৎ ভ্রমণ করিয়া তাহাকে বিদা- 
রণ করে। বিদ্যুৎ, সহসা! তটতট শব্ধ সহ প্রাণণিগণের ত্রাস উৎপাদন 
করিয়া জীব ও ইন্ধনের উপরে পতিত হইয়া জলিয়া উঠে! বিদ্যুতের 
আকার কুটিল ও বিশাল। তার! হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, শ্বেত কিংব! তাতঅরবর্ণ, 
পদ্ম স্কত্র সদৃশ অতি সুক্স। আকাশে আকুষ্ট হইয়া তার! তির্য্যক অধঃ 
বা উদ্ধদ্দিকে গমন করে ।” 

পুনশ্চ, “আকাশ হইতে প্রভূত উল্কা! পতিত হয়। কোন কোনট। 
পতিত হইবার সময় যুদ্ধকালে বীরগণের সিংহনাদ, বাহুর আম্ফোট, 
কিংবা! উচ্চ বাদ্য গীত শব্দের স্তায় শব্ষ করে। কোন কোনট। 
আকাশে অনেকক্ষণ থাকে, কোনটা দণ্ডাকার |” ইত্যাদি 

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে জান যায়, ধিষয, উক্কা, ও তারা-_ 


* ধিঙ্ শঝের সামান্ত অর্থ নক্ষত্র । এই অর্থ হুর্ধানিদ্বান্তে বাবহৃত হইয়াছে । 


প্রাকৃত জ্যোতিষ- নক্ষত্র ৷ ৪১৫ 








ইহার! আধুনিক সময়ে কথিত উন্ক।। শ্রচলিত ইংরাজি বিভাগান্থুসারে 
তারাগুলি 97096106 90815, ধিষ্ ও উন্ক। 109650151 ধিষ্্য ও 
উন্কাঁর মধ্যে প্রভে্দ আছে । উন্ক! পড়িবার সময় শব করে। সুতরাং 
এতদ্বারা প্রাচীনেরা 4০6০7900% 1099015 0£ 79011069 বুঝিতেন |* 

আপাততঃ মনে হয়, অশনি ও বিছা একেরই দ্বিবিধ প্রকার । 
কিন্ত অশনি অর্থে উৎপল 'অশ্বর্ষণ মুক্ক। ভেদো বা” করিয়৷ সন্দেহ 
নিরাকৃত করিয়াছেন। অতএব এগুলি 17962071695 ০: 2০1011155 
বলিয়া বোধ হয়। 

বিছ্যৎ ও শনির অপর অর্থ মাছে। সেই অর্থেই আমর! এ ছুই শব্ 
প্রয়োগ করিয়া থাকি । এতৎ সম্বন্ধে পুর্বে বল! গিয়াছে (৩৫৩পৃঃ)। 

৭$ নক্ষত্র। 

আজকাল বাঙ্গালায় যাহাকে নীহারিকা (19819 ) বলি, আধ্ধ্যগণ 
তাহা দেখিয়াছিলেন কি? ইন্বকা তারাগণের দক্ষিণ ভাগস্থিত নীহা- 
রিকা (01596 [০৮1৪ 10. 91107 ) দুরবীক্ষণ ব্যতীতও দু হ্য়। 
ভাত্রপদার উত্তর দিকস্থ নীহারিকাও ( 28০০০ [২০১1৪ ) তীক্ষ দৃষ্টির 
বহিভূ্ত নহে। শার্ধ্যগণ ইন্বকা লইয়! কত কি আখ্যান রচনা 
করিয়াছিলেন, অথচ মেই দঞ্চল তারার নিকটস্থ আকাশে দৃষ্টিপাত 
করেন নাই, এরূপ মনে কর৷ কঠিন । 

বৃহত্নংহিতার কেতুচারাধ্যায়ে আছে, 

তারপুপ্তনিকাশ। গণকা নাম গ্রজ'পতেরষ্টৌ । 
দ্বে চ শতে চতুরধিকে চতুরঅ। ব্রদ্মসস্তানাঃ ॥ 


* উক্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান বড় কিছুস্থির সিন্ধাত্তে আসিতে পারে 
নাই। পূর্ববকালে উহ। যে একেবারে অজ্ঞাত থাকিকে, তাহ! বিচিত্র নহে। বরাহ 
লিখিরাছেন, মনুযোরা ব্বর্গে শুভফল ভোগ করিয়! ভূমিতে পতিত হইবার সময় উ্কারূপে 
দৃশ্ঠ হয়েন। 


৪১৬ আমাদের জ্যোতিষ 


অর্থাৎ গণক নামক আটটি কেতু আছে, তাহারা প্রর্ধাপতির পুক্র। 
দেখিতে তাহার! তারাপুঞ্জনি কাঁশ__তারাপুঞ্জাকার । আর, ছুই শত 
চারি চতুরআকার কেতু আছে, তাহার! ব্রহ্মার সস্তান। 


উৎপলভট্ট গর্গ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, 
তারাপুঞ্জ প্রতীকাশা স্তারামগুলমংস্ডিতাঃ। 
প্রাজাপত্য। গ্রহাস্তৃষ্টৌ গণক1 ভয়বেদিনঃ ॥ 
্রান্রা বা চতুরআ বা সশিখাঃ শ্বেতরশ্য়ঃ। 
দ্বে শতে চতুরশ্চৈব ব্রহ্মজ। ভয়দাশ্চ তে ॥ 


ইহারা তারাপুঞ্ নহে, কিন্তু দেখিতে তারাপুঞ্জের মত। কিরূপ 
আকৃতি? বরাহ বলেন, চতুরআকারঃ গর্গ বলেন, ত্র্যশ্র কিংবা. 
চতুরভ্র কিংবা! সশিখ। ধুমকেতু ত্র্যঅ বা চতুরত্রাকার দেখা যায় না। 
গর্গ স্পষ্ট বলেন, ইহার! তারামণডলে দৃশ্য হয়, অর্থাৎ অস্তরিক্ষে নহে। 
৮টি গ্রজাপত্তির সন্তান। দক্ষ প্রজাপতির মুগশিরঃ লইয়! অনেক 
আখ্যান পৌরাণিক জ্যোতিষে পাওয়া গিয়াছে। প্রজাপতি অর্থে 
মৃগশিরা নক্ষত্র বুঝিতে আপত্তি কি? এই সকল বিষয় বিবেচন! 
করিলে মনে হয়, গণক কেতু অর্থে হয়ত বা আধুনিক নামের নীহারিকা 
বুঝাইত। হয়ত বা এতত্বারা সুক্ষ তারাপুঞ্জ ব্যক্ত হইত। কিন্ত 
খালি চক্ষে নীহারিক৷ হুঙ্্ম তারাপুঞ্জাকার ব্যতীত আর কি দেখায় ? * 


ক. এই অনুমানের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। গণক কেতু সমূহ অণ্ডভফলদায়ী। 
উৎপল টিপ্লনী করিয়াছেন, ইহার। অনিয়তদিক্‌ জম্প্রভাঃ-__অর্থাৎ কোন্‌ দিকে দৃষ্ঠ 
হইবে তাহার ঠিকানা নাই । কিন্ত তেমনই কোন কোন নক্ষত্র গ্রহও অশ্রভফলদায়ী 
আছে। উৎপলের টিপ্লনীর গুরুত্ব স্বীকার করি, কিন্তু উৎপলের বাখা! দেখিলে তাহাকে 
একজন সাংহিতিক বলিয়া বোধ হয় না। তির্নি অনেক সংহিত। সংগ্রহ ও পাঠ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সংহিতার বিষয়ে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। 


প্রকৃত জ্যোতিষ- নক্ষত্র । ৪১৭ 


এই সমস্ত অনুমান ত্যাগ করিয়! এক্ষণে নক্ষত্র ও তারার বিববণ 
দেওয়া! যাইতেছে। নক্ষত্র ও তারা শব্দের অর্থকি? 

দীক্ষিত মহাশয় দেখাইয়াছথেন যে, খক্‌ সংহিতার হুইস্থলে (১1 
৫০।২,১০1৬৮।১১) সামান্ত তারক! অর্থে নক্ষত্র শব্ধ ব্যবহ্থত হইয়াছে। 
একস্থলে দৌরিব স্ময়মীনে! নভোভিঃ আছে। এখানে নভঃ শবের 
অর্থ তারক! বলিয়া! বোধ হইতেছে । অন্থত্র (১০৮৫২ ) আছে, 
অথে নক্ষত্রাণামেষাসুপস্থে সোম আহিত £-_নক্ষত্র দিগের মধ্যে সোম 
স্থাপিত হইয়াছে । এথানে নক্ষত্র শবে চন্ত্রমার্গের নক্ষত্র বুঝ! 
যাইতেছে । অন্থাত্র (২৩৪1২, ৪1৭৩), তারকা অর্থে সু শব্দের 
প্রয়োগ আছে। স্তু ধাতুর অর্থ বিক্ষেপ; কিরণ বিক্ষেপ করে 
বলিয়। সু । 

কিন্ত তৈত্তিরীয় সংহিতায় ( ৭1৫1২৫) মেধ্য অশ্বের রূপ বর্ণনস্থলে 
আছে, নক্ষত্রাণি রূপং তারক অস্থানি। এতন্বারা জানা যাইতেছে 
যে, তৈত্তিরীয় সংহিতা রচনা সময়ে নক্ষত্র ও তারা শব্দের মধ্যে প্রভেদ 
করা! হইত। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে ( ২1৭1১৮।৩) দেখা যায়, যাহা ক্ষত্র 
“হয় না, তাহ! নক্ষত্র । নিরুক্ত বলেন, ক্ষতি অর্গে গতি কর্ম । উক্ত 
ত্রাঙ্মণের অন্তর (১1৫1২) এইবূপ আছে, সলিলং বা ইদমন্তরাসীৎ ॥ 
যদতরন্‌ ॥ তত্তারকাণাং তারকত্বং॥ যে! বা ইহ যজতে ॥ অমুং স 
লোকং নক্ষতে ॥ তরক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বং ॥ দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি ॥_- 
অর্থাৎ মধ্যে সলিল ছিল। তাহার তরণহেতু তারকার তারকত্ব। যিনি 
ইহাতে যন্ত করেন, তিনি সেই লেকে গমন করেন; এনিমিন্ত নক্ষত্র 
দিগের নক্ষত্রত্ব । নক্ষত্র সমূহ দেবতার গৃহ । ইত্যাদি 

এখানে তারকা ও নক্ষত্র শব্দ ছয়ের ব্যুৎ্পত্তি পাওয়! গেল | পুর্ব- 
কালে লোকে বিশ্বাস করিত যে, পুণ্যাত্মা ব্যক্তি এই লোক হইতে স্বর্গে 
গিয়া তারা ও নক্ষত্র হইরা থাকেন। বায়ু মত্ম্ত লিঙ্গাদি পুরাণমতে 

২৭ 


৪১৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


“এই লোক হইতে এ লোকে স্থ্কতাত্মাদিগের তরণ হেতু তারক1। 
গুরুত্ব হেতু ইহাদের অপর নাম শুক্লিকা।” (২৬২ পৃঃ )1৯৯ 

নক্ষত্র শব্ধ সম্বন্ধে মত্ম্ত পুরাণ বলেন, 

ন ক্ষীয়তে যতস্তানি তম্মানক্ষত্রতা স্থৃত। ॥ 

অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহের ক্ষয় নাই বলিয়া নাম নক্ষত্র হইয়াছে। 
বাচস্পতি বলেন, ন ক্ষীয়তে ক্ষয়তে বা; শব্বকল্পদ্রম মতে, নক্ষতি 
শোভাং গচ্ছতি স্থানাৎ স্থানাস্তরং গচ্ছতি বা। ডাঃ মার্টিন হৌগ 
বলেন, নকৃ-সাগমনে ) নক্ষত্র-যন্্বারা বা যেখানে আগমন কর! 
যায়। কিংবা নকৃ_নক্ত-রাত্রি, এবং সত্র-সত্র; উভয়ে মিলিয়! 
রাত্রির নিমিত আবান। চীনদিগের সিউ এবং আরবীরদিগের মন্জিল 
শব্দের অর্থ যেখানে থাকা বায় বা আবাস। অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহ চন্দ্রের 
থাকিবার স্থান। খগ্বেদেও নক্ষত্র সোমের গৃহ । এই সমুদয় প্রাচীন 
বাক্য হইতে বুঝ। যাইতেছে যে, সর্ব প্রথমে তাঁরা ও নক্ষত্র শব্দের মধ্যে 
তাদৃশ গ্রভেদ করা হইত ন1। . পরে নক্ষত্র শবে চন্দ্র মার্গের কতকগুলি 
তারকা বুঝাইত। উভয় নামের সহিত পৌরাণিক বিশ্বান জড়িত 
থাকিলেও ক্রমে নৃক্ষত্র নাম জ্যোতিষিক স'জ্ঞা শ্বরূপ ব্যবহৃত হইতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। পরে নক্ষত্র অর্থে রবি পথের ২৭ ভাগের এক 
ভাগ হইয়াছে । 

বায়ু পুরাণ নক্ষত্র ও গ্রহ বলিয়! ক্ষান্ত হন নাই; যেখানেই 
নক্ষত্র ও গ্রহের উল্লেখ আছে, প্রায় সেইখানেই তারারও উল্লেখ 


৬৯ এখানে আর একটি কথা উল্লেখ যোগা। দেবগৃহা বৈ নক্গত্রণি হইতে শপষ্ট 
প্রতীতি হইবে যে, দেব তর্থে নক্ষত্র সঞ্চরী প্রতাক্ষ প্রকাশমান গ্রহ । এই হেতু দীক্ষিত 
মহাশয় মনে করেন যে, গৃর্কাতীতি গ্রহ £--এই প্রকার বুাৎপ ত্ত হইতে শুক্রাদি তেজোময় 
দেবতার নাম গ্রহ হইয়াছিল । 





প্রাকৃত জ্যোতিষ__নক্ষত্র | ৪১৯ 
শট ট টাার্লর্বার্র্্্ 
আছে। রঘুবংশের নক্ষত্রতারাগ্রহ-সম্ীলাপি সকলেরই স্মরণ আছে। 


এইন্প আমরাও গ্রহ নক্ষত্র তারা শবত্রয় একত্র ব্যবহার করিয়! 
থাকি। সুতরাং নক্ষত্র ও তারার মধ্যে গ্রভেদ করিয়! থাকি নক্ষত্র 
বলিতে প্রায়ই রাশিচত্রস্থ ২৭ বা ২৮ নক্ষত্র বুিয়া থাকি। তারা অর্থে 
অন্যান্য জ্যোতিঃ। কিন্তু সপ্তর্ষি নক্ষত্র, ধ্ব নক্ষত্র বলিতেও নিষেধ 
নাই। অথচ এগুলি রাশিচক্রের বাহিরে অবস্থিত । সবদিক দেখিলে 
নক্ষত্র শর্ষে পরস্পর নিকটস্থ কতকগুলি তারা বুঝায়। এই অর্থই 
বেদ-সংহিতাকালে ছিল, এবং তাহা হইতে পরে নক্ষত্র শব্ষের বিশেষ 
অর্থ ঈীড়াইয়াছে। এই বিশেষ অর্থে নক্ষত্র শব্দ রাখিয়! চন্ত্র পথের 
বাহিরের নক্ষত্র বুঝাইতে উপনক্ষত্র শব্ধ গ্রয়োগ করিলে সকল দিক্‌ 
রক্ষা হয় ।% 

আমাদের আর্যগণ আকাশের তাঁরা গণনা করিতে প্য়ামী হন 
নাই, কিংবা নভোমগুলস্থ সমুদয় তারাকে নক্ষত্রে বিভক্ত করিতে চেষ্টা 
করেন নাই। এ বিষয়ে প্রাচীন বরন জ্যোতিষীর আমাদের 
জ্যোতিষিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য খ-গোলকে যে 
৬৭টি নক্ষত্র কণ্সিত হইয়া থাকে, তাহাদের ৪৮টি টলেমী দিয়াছিলেন। 
তাহার পুর্বে হিপার্ক গ্রীঃ পৃঃ ১৫০ অবে ১০৮০টি ভাবার স্থান ও প্রভা! 
দিয়। এক তারা-নির্ঘন্ট প্রস্তত করিয়াছিলেন । টলেমী তাহার “মাজিস্ত' 
গ্রন্থে ১০৩০টি তারার অবস্থান দিয়াছেন । 

আমাদের আর্য/গণ নক্ষত্রচক্রস্থিত তার! লইয়াই সন্তষ্ট ছিলেন । 
পুর্বেবল! গিয়াছে, জ্যোতিষের যতটুকুতে নিতা প্রয়োজন হয়, তাহার! 
তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতেন। এইজন্ত নক্ষত্রচক্রস্থিত ২৭২৮টি নক্ষত্র 


++. নক্ষত্র -10027 25667151000 ০017566119007, তার-৮5027, উপনক্ষত্র 
00215611900) 17072517612], , 


৪২৩ আমাদের জ্যোতিষ । 


বর্ণনা করিয়া অনস্ত আকাশের অসংখ্য তারার বিষয় কিছুই বলেন 
নাই। তবে, সপ্তষি, গ্রব, ব্রন্হৃদয়, প্রজাপতি, অগ্নি, মুগব্যাধ, অগন্ত্য 
গ্রভৃতি যে সকল নক্ষত্র গণিত-জ্যোতিষের আরস্তের পুর্ববাবধি আর্ধ্য 
সমাজে নান। কারণে পরিচিত ছিল, এমন দুই চারিটিরও উল্লেখ পাওয়া 
যায়। তার্তাররাজ তৈমুরলঙ্গের পুক্র উলুখ বেগ পঞ্চদশ শতাবীতে 
সমরকন্দ নগরে তারাসমূহের অবস্থান দেখিয়া এবং টলেমীর তারা- 
নির্ঘণ্ট সংশোধন করিয়া আর এক তারা-নির্ঘণ্ট প্রস্তত করেন। কিন্তু 
আমাদের জ্যোতিষে প্রাচীন কালেও যতগুলি তারা৷ পরিচিত ছিল, 
বর্তমান সময়েও ততগুলি রহিয়াছে । সংহিতা এত কথ। আছে, 
কিন্ত সপ্তষি ও অগন্ত্য এবং রাশিচক্রের ২৮টি নক্ষত্র ব্যতীত অন্তের 
বর্ণনা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, সপ্তষি এবং সুদুরস্থিত অগন্ত্যের শুভা- 
শুভ ফলদাতৃত্ব বিবেচিত হইয়াছে, অথচ তদ্বৎ আরও কত নক্ষত্র 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । বেদে সপ্তষি ও অগস্ত্যের উল্লেখ আছে, বোধ হয়, 
সেই জন্গ ইহারা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, আধুনিক 
জ্যোতিবিৎ চন্দ্রশেখরও সিদ্ধাস্তোক্ত নক্ষত্র ছাড়িয়া ভপঞ্জরের অন্যান্য 
নক্ষত্রের প্রতি মনোযোগী হয়েন নাই । 

পুরাণে কয়েকটি নক্ষত্র ও তার! লইয়৷ উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। 
তৎ্সমুদ্রয় পৌরাণিক জ্যোতিষে বর্ণনা করা গিয়াছে । উপাখ্যান 
ত্যাগ করিয়া সংহিত৷ ও সিদ্ধান্তে যে সকল তারা ও নক্ষত্রের উল্লেখ 
আছে» তৎ্সমুদয় এখানে বিবৃত কর! যাইতেছে । 

অশ্বিন্তাদি নক্ষত্র সমূহের নাম সকলেই জানেন। কোন্‌ €কান্‌ 
তারা! লইয়া এক এক নক্ষত্র, তাহ! স্থলতঃ নির্দেশ করিতে পার! যায়। 
কিন্ত গ্রত্যেক নক্ষত্রের তারাসমুহ নির্দেশ করায় কয়েকটি বিপ্ন আছে। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষী যাবতীয় নক্ষত্রের তারা-সঙ্যায় 
এফমত ছিলেন না। সকলের করিত আকারও এক ছিল না। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--নঙ্গত্র। ৪২১ 
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সিদ্ধান্তে প্রত্যেক নক্ষত্রের প্রধান তারার স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্ত 
প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাঁসমূহের নাই। ' কোন কোন স্থলে যোগ-তারার 
স্থান নিদেশেও প্রভেদ দেখা যাষঘ। এই সকল বিষয় অয়নাঁংশ 
প্রস্তাবে বলা যাইবে। সম্প্রতত নক্ষত্র ও তারা পরিচগন করা যাউক। 
আমাদের নক্ষত্র মানচিত্র নাই। তৎসাহাযো যত সহজে নক্ষত্র ও 
তারা পরিচিত হয়, অন্ত কোন ক্রমে তেমন হয় না। এজন্ত ইংরাজি 
মানচিত্রের নক্ষত্র ও তাঁরার নামের সাহাষ্য লওয়া গেল। পাঠকের 
সুবিধার নিমিত্ত এই পুস্তকের শেষে নক্ষত্র মানচিত্র যোজিত কর! 
যাইবে । 


অশ্িন্যা্দে নক্ষত্রের নাম এই,_- 


১ ২ ৩ ৪ 
অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা । 
৫ ঙ ৭ ৮ 


মৃগশীর্ষস্তথা চারা পুনর্বস্থক পুষ্যকৌ ॥ 
৯ ১০ ১১ ১২ 
অশ্রেষা চ মঘা পুর্বফন্তহ্থাত্তরফন্তূনী। 
১৩১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 
হস্ত! চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিক! ॥ 
১৮ ১৭৯ ২০ ২১ 
জ্যেষ্ঠ মূলং তথাষাঢ়ে পূর্বোত্তরপদাদিকে । 
২২ ২৩ ২৪ ২৫ 
শ্রবণ। চ ধনিষ্ঠী চ শতভিষাদ্যভাব্িক1 ॥ 
২৬ ২৭ 
উত্তরাদিভাদ্রপদা রেবতী ভানি চ ক্রমাৎ। 


৪২২ আমাদের জে]াতিষ 


এতদ্ভিন্ন অভিজিৎ আর একটি । ইহার স্থান শ্রবণ! ও ধনিষ্ঠার 
মধ্যে। কিন্ত গণনায় ০ বল! হইয়। থাকে । এই ২৮টি নক্ষত্রের এক 
এক অধিপতি বা দেবতা কল্পিত হইয়া থাকে । এই সকল নক্ষত্রের 
নাম, দেবতা, এবং কোন কোন নক্ষত্রের রূপ ও নামের বুত্পতি 
প্রথমে তৈত্তিরীর সংহিতায় ( 8181১০) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্ষণে (১1৫1১) 
পাওয়া যায়। অবশ্ত কৃত্তিক হইতে নাম আছে। নক্ষত্র সমুহের 
বিশেষ বর্ণনস্থলে এই সকল শ্রুতির প্রমাণ উদ্ৃত হইবে । একটি কথা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই যজুবেদে যে নক্ষত্রক্রম দেখা ফুয়, তাহাই 
বর্তমান কাল পর্য্ত চলিয়৷ আসিতেছে । তবে,.*যুবেদের সয় 
হইতে আমাদের নক্ষত্রচক্রের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
এমন কি, দীক্ষিত মহাশয় দেখাইয়াছেন, খকৃসংহিতাতেও ওঁ ক্রমের 
আভাস পাওয়া যায়। উক্ত সংহিতার অথাস্থ হস্তে গাবোজুন্তোঃ 
পর্যুহাতে (১০,৮৫।১২ ), অপিচ অথ্বসংহিতায় মধান্থু হন্স্তে গাবঃ 
ফন্তুনীযু বুহৃতে (১৪।১১৩) হইতে অথা1-মঘা, অর্ভনী-ফন্তনী 
স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে । আরও স্পষ্ট হইতেছে যে, মধাঁর পর ফন্তুনী__ 
এই ক্রম খকৃসংহিতার সময়েই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল (জ্যোতিবিদ্যার 
আদান প্রদান প্রস্তাব )। 

এই সকল নক্ষত্রাধিপ এত প্রসিদ্ধ যে, নক্ষত্রের নাঁম না! করিয়া 
তাহার অধিপতির নাম ক্রিলেই চলে। এখানে একত্রে নক্ষত্রাধিপের 
নাম দেওয়া গেল। 


১২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 


অস্থি যম দহন কমলজশশিশুলভূদর্দিতি জীব ফণি পিতরঃ £ 
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 


ফোন্যররমদিনকৃৎতবষটু পবন শক্রাগ্িমিত্রাশ্চ ॥ 


প্রকৃত জেযাত্িষ-_নক্ষত্র। ৪১৩ 





১৮১৯ ২০ ২১০ ২২ ২৩ ২3 
শক্রোনিখতি স্তোয়ং বিশ্বে ব্রক্মা হরিবনূর্বরণঃ | 
$ ২৫ ২৬ ৭ 
অজপাদোইহির্বধনাঃ পুষ! চেতীশ্বরা ভানাম্‌ ॥ 

অর্থাৎ, আশ্বনীর অধীশ অশ্বিনীকুমারদ্ধয়, ভরণীর যম, কৃত্তিকাঁর 
অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, মুগশিরার চক্র, আর্াব রুদ্র বা মহাদেব, পুনবন্থুর 
অদ্দিতি, পুষ্যা'র বৃহস্পতি, অশ্লেষার সর্প, মঘাঁর পিতৃগণ, পূর্বফস্তনীর 
ভগ (আদ্রিত্য বিশেষ ), উত্তরফন্তুনীর অর্থম! (আদিত্য বিশেষ ), 
হস্তাঁর রবি, চিত্রারৎ্বষ্টা ( বিশ্বকর্ম্ম। ), স্বাতীর পবন, বিশাখার ইন্্রাপ্সি, 
অন্থ্রাধার মিত্র (মআাদিত্য বিশেষ), জ্যোষ্ঠার ইন্দ্র, মূলার নিখ্খতি 
(রাক্ষদ ), পুর্বাষাট়ার জল, উত্তরাষাঁড়ার বিশ্বেদেব, অভিজিতের বিধাতা, 
শ্রবণ!র বিষণ, ধনিষ্ঠার বস্থুগণ (অই), শততারকার বরুণ, পূর্বভাদ্রপদার 
অজপাৎ (আদিত্য বিশেষ ), উন্তরভাদ্রপদার অধির্বপ্্য ( আদিত্য 
বিশেষ ), রেবতীর পুষা (আদিত্য বিশেষ )। 

এই সকল নক্ষত্রের কোনটিতে একটি, কোনটিতে ছুই বা অধিক তার! 
আছে। নক্ষত্রের তারাসঙ্খা। বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত একমত নহেন। পরে 
প্রধান প্রধান মত দেওয়া যাইতেছে । বরাহ প্রাচীনকালের জে)াতিষী, 
এবং তাহার অভ্যুর্নয় সময় যেমন জান! গিয়াছে, শাকল্য সংহিতাদি 
যাহাতে নক্ষত্রের তারাসঙ্খা৷ পাওয়! যায়, তৎসমুদয়ের সময় তেমন জান! 
যায় নাই। এ সকল বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থই অধিক প্রামাণ্য বলিয়। 
এখানে বৃহতৎ্সংহিতা হইতে তারাঁসঙ্খযা একত্রে প্রদত্ত হইল। 

১ ২৩ ৪ ৫ ৬ থু ৮ ৯১০১১ ১২ 

শিখি গুণ রসে ভ্দরিয়া নল শশি ব্ষিয় গুণ ভর পঞ্চ বস্থ পক্ষাঃ। 

১৩১৪ ১৫ ১৬১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ 

বিষ য়ৈক চন্দ্র ভূতার্ণ বাগি কুদ্রাশ্থি বসু দহনাঃ॥ 


৪২৪ আমাদের জেোাতিষ 


২৩২৪ ২৫ ২৬ ২৭ «৫ 
ভূত শত* পক্ষ বসবে দ্বাত্রিংশচ্চেতি তারকামানম্। 
ক্রমশোহ শ্রিন্যাদীনাং কালস্তারাপ্রমাণেন ॥ + 
কিন্তু নক্ষত্রের তার। সংখ্য। ও একটি প্রধান তারার যোগ-তারার)** 
ফ্রবক ও বিক্ষেপ জানিলেই নক্ষব্রটি পাওয়া যায় না। এজন্য কয়টি 
তারায় কোন্‌ নক্ষত্র, এবং তারাগণ রেখাদ্বারা যোগ করিলে কি 
প্রকার আকার দেখা যায়, এই ছুই আবশ্তক হয়। নক্ষত্রের তারা- 
সংখ্যায় যেমন ভেদ আছে, তেমনই আকার কল্পনাতেও আছে। 
এখানে শ্রীপতির রত্বমালা হইতে নক্ষত্রের আকার ও তারাসঙ্য! 
দেওয়া গেল। - 
তুরগমুখসদূশং যোনিরূপং ক্ষুবাভং 
শকটসমমখৈণস্তোত্বমাঙ্গেন তুল্যং | 
মণিগৃহ শর চক্রাভানি শালোপমাভং 
শয়নসদৃশমন্তচ্চাপি পর্য্যঙ্কতুল্যং ॥ 


*. এস্বলে উৎপল লিখিয়াছেন, “শতং শতভিষজঃ। কেচিচ্ছরাঁঃ পঞ্চেতি পঠস্তি।» 
এই সকল আঙ্কিক শব্দের অর্থ এই পুস্তকের পরি শিষ্টে জরষটব্য। 


+ এখানে বলা আবষ্ঠক যে, যে নক্ষত্রে যতগুলি তারা আছে, তদমুসারে বিবাহ]দিতে 
বর্ষফল গণিত হইয়া থাকে । এজন্য সংহিতা নক্ষত্রের তার! সংখা। প্রদত্ত হইয়া থাকে ॥ 
**  সতারাগণমধ্ো তু যা তারা দীপ্তিমত্তর] | 
যোগত|রেতি সা প্রোক্ত নক্ষত্রাণাং পুর।তনৈঃ ॥ 
বৃঃ-সং-টাকায় উৎপল । 
উপরে নক্ষত্র ও তার! শবের যে প্রয়োগ বল! গিয়াছে তাহ! এই প্লোক হইতেও 
প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ অনেকগুলি তারাঁতে নক্ষত্র, হুতরাং নক্ষত্র স্দ 00256112007 1 


১। 
| 
৩। 


| 
ঙ। 
প। 


৮। 
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হস্তাকারমতশ্চ মৌক্তিকসমং*চান্যৎ 

প্রবালৌপমং ধিষ্ক্ং তোরণবৎ স্থিতং 

বলিনিভং সতকুগুলাঁভং পরং । 

জুস্ক্যৎ কেসরিণঃ ক্রমেণ সদৃশং এয্যাসমানং পরং 
চান্যদ্বস্তিবিষাঁণবৎস্থি তমতঃ শৃঙ্গাটকব্যক্তি চ ॥ 
ত্রিবিক্রমাভং চ মুদ্জরূপং বৃত্তং ততোইন্যদ্‌ যমলদ্বয়াভম্‌। 
পর্ধ্যহ্করূপং মুরজান্ুকারি চেত্যেবমশ্থ্যাদিভচক্রবূপং॥ 
বন্ছি ৩ ব্রি ৩ খাত্ব ৬যু ৫ গুণে ওন্দু ১ কৃত ৪ গ্রি- 
ভূত ৫বাণা ৫ক্ষি২ংনেত্র২শর ৫ভূ১কু ১যুগা৪ 
বি ৪ রাঁমাঃ৩। রুদ্র ১১ন্ধি ৪রাম ৩গ্তণ ৩ 
বেদ ৪ শত ১০০ দ্বি ২ যুগাং ২ দস্তা ৩২ বুদৈনিগদিতাঃ 


ক্রমশোভতারাঃ ॥ 


নিষ্ে নক্ষত্র সমূহের আকার ; এবং বরাহ ও লল্ল, রত্বমালা ও 
জ্যোতির্বদীভরণ মতে নক্ষত্র সমৃস্থের তার! সংখা লিখিত হইল । 


নক্ষত্র 


অশ্বিনী 
ভরণী 
কৃত্তিকা 
রোহিণী 
মৃগশিরা 
আর্দ্র 
পুনর্ববহ 
পুষা। 


আকার 


অশ্বমুখ 
যোন্যাকার 
ক্ষুর 
শকট 
মৃগশির 
মণি 

গৃহ 

বাণ 


তারাসংখ্যা তারাসংখ্য 
(বরাহ) ললশ্রীপতি ইত্যাদি 

ত 
৩ ৩ 
ঙ ঙ 
€ গু 
ও 5৪ ৩ 
১ ১ 
৫ ৪ 
ঙ ৩ 


৪২৬ আমাদের জেযাততিব 


৯। অঙ্পেষ! “চক্র 27 ৬ ৯ ৫ 
১০। ॥ মঘ »* শালা ১45. :28 র ৫ 
১১। পুঃ ফত্তনী ০.১ শষা। এ. ২ ২ 
১২। উঠফন্তনী ১. মঞ্চ শবা ১০২ ২ 
১৩। হস্ত! ০০ হস্ত 325. 8 ৫ 
১৪। চিত্রা রহ মুক্তা ৪ ১ ১ 
১৫। স্বাতী » প্রবাল 2) টা ১ 
১৬। বিশাখা ** তোরণ ০০৫ ১০ ৪ 
১৭। অনুরাধা ১» বলি 85৮: 18 ৮১2 ৪ 
১৮। জ্যোষ্টা »ত কুগুল ৪৮: - ৪ ৩ 
১৯। মুল! *** সিংহপুচ্ছ ৯০১১ 5 ১১ 
২০। পৃঃ আবাঢ়! *** মঞ্চ ১২ 5 ৪ 
২১। উঃআবাঢ়া **  হস্তিদস্ত * ৮ ৪ ৪ 
০। অভিজিৎ *** শুঙ্গাটঁক ০১ ৩ ৮ ৩ 
২২। শ্রবণ! »** ত্রিগদ ০৩ 2 ৩ 
২৩। ধনিষ্ঠা *** সুদ শত £€ * 
২৪। শতভিষা *** চক্র *** ১০৩৩ ০১৩০ 
২৫ । পুঃভা্রপদা *** যমলদ্বয় 2২ *** ২ 
২৬। উঃভাত্রপদ| .*. শা! ০০৮ 582 ২ 
২৭ রেবতী .**  সৃদঙ্গ * ৩২ তত ৩২ 


এক্ষণে এই সমস্ত ভূমিক! শেষ করিয়া! এক এক নক্ষত্র আলোচন! 
করা যাউক। 

১) অশ্বিনী ।_খগ্বেদে অশ্বিদবয় সম্বন্ধে অনেক খক্‌ রচিত হই- 
যাছে। তাহার! কে বা! কোন্‌ গ্রাক্কৃতিক ঘটনার রূপক, তাহা! এখানে 
বিচারের প্রয়োজন নাই | তাহারা যে ছুইটি, তাহাই এখানে জানা 
আবশ্তক। পুরাণে ছুইটি ব্যতীত তিনটি অশ্বিনীকুমার নাই। অমর- 
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কোষে “অশ্বযুজ+. অশ্থিনীর প্রতিশব্দ । তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে অশ্ববুজৌ, 
এবং প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'অশ্বিশৌ”, “অশ্বযুজৌ” এই প্রকার 
দ্বিবচনাস্ত পদ পাওয়। যায়। বরাহ ও সাকল্য সংহিতার মতে ২টি 
তারায় অখ্িনী নক্ষত্র। অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিপতি অশ্বি। বেদে 
সুধ্যের রশ্মির নাম অশ্ব । 

তবেই দেখ! যায়, প্রাচীন জ্যোতিষে ২টি তারায় অশ্বিনী নক্ষত্র 
কল্িত হইয়াছিল । প্রথমে তবে অশ্বিনীর অঙ্থবদন সাদৃশ্ত ছিল না,অখিনী 
অর্থে ছুইটি জ্যোতিঃ মাত্র বুঝাইত। ক্রমে আর একটি যুক্ত হইয়াছে । 
অশ্বী হইতে হয়ত ক্রমে ৩টি তারায় অশ্বমুখ হইয়াছে । খগ্‌বেদে (১5৪) 
অশ্বিদ্ধয়ের ব্রিকোণ রথের তিনটি চক্র বর্ণিত আছে। তাহাদের সঙ্গে 
আরও অনেক তিনের সম্বন্ধ আছে । ইহা হইতেও হয়ত অশ্বিনী নক্ষত্র 
ছইটি তারার পরিবর্তে কালক্রমে তিনটি তারা৷ আসিয়৷ পড়িয়াছে। 
কোন্‌ ২টি বা ৩টি তার! লইয়! অশ্বিনী? ইহা নির্ণয় করিবার 
পক্ষে তিন প্রকার আধার আছে। (১) পরম্পরাগত কথা, (২) সিদ্ধা- 
স্তোক্ত স্থাননির্দেশ, (৩) 'মাকার কল্পনা । সিদ্ধান্তে প্রত্যেক নক্ষত্রের 
যোগতারার প্ুবক ও বিক্ষেপ ছারা স্থান কথিত আছে। নক্ষত্রের 
মধ্যে যে তারাটি সর্বোজ্জন, সিদ্ধান্তে তাহার নাম সেই নক্ষত্রের যোগ- 
তার! হইলেও এই'নিয়ম সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। যোগ-তার! নাম 
হইবার কারণ এই বে, গ্রন্থের সহিত ইহাদের যোগ দেখিয়। নক্ষত্রের 
সহিত গ্রহের যোগ গণিত হইয়। থাকে । প্রচলিত হ্র্য্যসিদ্ধাস্তে যোগ 
তারা সমূহের যে ্রবক ও বিক্ষেপ প্রদত্ত হইয়াছে, সাকল্য সংহিত! (ত্রহ্ধ 
সিদ্ধান্ত) মতেও ঠিক তাই। ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্কর গণেশাদির মতে উহাদের 
ছুই একটার ফ্রবকে কিছু কিছু অন্তর দৃষ্ট হয়। তৎসমুদন সম্প্রতি 
উল্লেখ কর! আবশ্তক নহে। অয়নাংশ প্রস্তাবে এতদ্বিষয় বিচার কর! 
যাইবে। সমুদয় দেখিলে 9 এবং ৭ 4১1605 এই ছুই তারায় 


৪২৮ আমাদের জ্যোতিষ । 


প্রাচীন সিদ্ধান্তের অশ্বিনী । 1 40605 উহার যোগতারা । তিনটি 
ধরিলে উহাদের সঙ্গে « £11605 আসিবে । অনেকের মতে এই 
শেষোক্ত তারাটি অশ্বিনীর যোগতার1 | কিন্তু এবিষয়ে আমাদের কিছু 
সন্দেহ আছে। 

২ ভরণী।--ভরণ বা পোষণার্থ ভূ ধাতু হইভে ভরণী শবের 
উৎপত্বি। তৈঃসংহিতায় ইহার নাম অপভরণী। ভরণী নক্ষত্রের 
অধিপতি যম; তিনটি তারাতে ভরণীর যোনির আকার কল্পিত 
হইয়াছিল। এই নক্ষত্রের ভরণী নাম এবং অধিপতি যম কেন হুইল, 
তাহার বিশেষ বৃত্তাস্ত পাওয়া যায় না। 3, 39, ধা 411০65--ভরণীর 
তিনটি তার] । পাশ্চাত্য পুরাতন তারাচিত্রে এই নক্ষত্রের নাম [10508 | 
যোগতারা 35 £:1005, 

৩। কৃত্তিক1।--চলিত বাঙ্গালায় “সাত ভেয়ে”। এই নক্ষত্র লইয়! 
অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, তর্বিষয় পৌরাণিক 
জ্যোতিষে দ্রষ্টব্য (২৯৩)। কৃৎ ধাতু ছেদনে। মনোযোগ পুর্ব্বক দেখিলে 
কৃত্তিক| নক্ষত্র কর্তরিক। তুল্য দেখায় । কেহ কেহতাহাতেই অগ্নিশিখ! 
দেখিয়াছিলেন। এজন্য অগ্নি কৃত্তিকার অধিপতি । কৃথ্িকার ৬টি 
তারা সহজেই দেখা যায়। তাই ষ্ঠীমাতা। তীক্ষু দৃষ্টি থাকিলে ১০1১১ 
তার! দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশেও কথিত আছে, পূর্ব 
৭ টি তারা সুস্পষ্ট ছিল। বর্তমান কৃত্তিকার অনেকগুলি তার! চঞ্চল- 
গ্রভা। বোধহয় পুর্বকালে আর একটা এখনকার অপেক্ষা উজ্জ্বল 
ছিল। কৃত্তিকার একটি প্রাচীন নাম বহুল! ॥ অনেকগুলি বলিয়। এই 
নাম। ইংরাজিতে ইহার চলিত নাম 71190951 গ্রীক চ1519963- 
বহুল হইতে উৎপন্ন । ইংরাজি গ্রাম্যকথায় 1750. 200 ০110/309. | 
কতিকার যোগতার! £100179। 

৪। রোহিণী।_-রোহিণী শব রুহ ধাতৃ (উৎপত্তি, আরোহণ ) 


প্রাকৃত জোতিষ--নক্ষত্র ৷ ৪২৯ 





হইতে উত্পন্ন। যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হইত, তখন কৃত্তি- 
কার পরেই হৃর্যাকে রোহিণী নক্ষত্র দরিয়া আরোহণ করিতে হইত। কেহ 
কেহ বলেন, এই জন্ত আরোহিণী অর্থে রোহিণী নাম হইয়াছে 
(২৭৭ পৃঃ)। রোহিণী অর্থে লোহিতবর্ণও আছে | রোহিণী তারার বর্ণও 
লোহিত। মৎ্স্তপুরাণ (১২২ অঃ) বন্ন, রোহিত ব! কে হিত 
বলিয়া রোহিণী নাম । এনিমিত্ত রোহিণী নামটি সার্গক হইয়াছে। 
রোহিণী নক্ষত্রের দেবত৷ প্রজাপতি। শ্বীয় কন্ঠার প্রতি প্রজাপতির 
আসক্তির বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণ হইতে পূর্বে উদ্ধত কর! গিয়াছে। পাঁচটি তারায় 
রোহিণী নক্ষত্র দীর্ঘ ত্রিকোণ শকটের আকারে কল্পিত হইয়াছে। এই 
জন্গ এক নাম রোহিণী-শকট। এই নক্ষত্রের চলিত ইংরাজি নাম 
চ99০5, রোহিণী তারাটির নাম 4১106021217 | 

৫। মৃগশিরা ঝা! মুগশীর্ষ । মুগের শীর্ষের ন্যায় দেখিতে বলিয়া? 
এই নাম। কিন্তু সিদ্ধান্তে যাহাকে মৃগশিরা নক্ষত্র বলে, তাহাতে তিনটি 
অস্পষ্ট তার আছে। এই তিন তারা 01107. এর মন্তকে অবস্থিত । 
কিন্তু উহার| এত নিকটে নিকটে অবস্থিত যে, মার্জার পাদ প্রভৃতি যে 
কোন আকার কল্পিত হইতে পারে। সিদ্ধাস্তোক্ত মৃগশির প্রাচীন 
মুগশিরা নহে। শ্তরীবুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক মহাশয় সবিস্তরে প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় যাহাঁকে কালপুরুষ নক্ষত্র বলে,তাহার নিয়াদ্ধই 
প্রাচীন মুগশিরা (২৮১ পৃঃ)। কাল-পুরুষের (07197) ছুই পদ ও কটি 
লইয়া প্রাচীন মৃগণির! ঠিক মৃগের শিরের ন্যায় দেখায়। উহার বৈদিক 
নাম প্রজাপতি ব! যজ্ত। প্রজাপতির নামান্তর বঙ্সর। বৎসর কাঁল- 
পরিমাণ বিশেষ । সুতরাং চলিত কালপুরুষ নামটিরও ব্যবহার শাস্ত্র 
সঙ্গত যাহা হউক, উহার প্রাচীন নাম প্রজাপতি বা যজ্ঞ । কালপুরুষের 
কটিবন্ধ (01025 ৮916) যজ্ঞোপবীত অর্থাৎ যক্ত পুরুষের উপবীত। 
আজকাল যজ্জোপবীত অর্থে ব্রাহ্মণের সুত্র বুঝায়, এবং ব্রাহ্মণগণ 


৪৩০ আমাদুদর জ্োতিষ। 


স্বন্ধদেশ হইতে তাহ তির্য্যগ্ভাগে ধারণ করেন। কিন্ত বৈদিক সময়ে 
উপবীত নিবীত প্রভৃতি অর্থে কটিতে বেষ্টন করিবার বস্ত্রখণ্ড বা মৃগচন্ম্ম 
বুঝাইত। এখনও ব্রাহ্মণের যক্ঞোপবীত গ্রহণের সময়ে মৃগচন্দ আব- 
শ্যক হইয়। থাকে । পাঁপিরা এখনও তীহাদ্দের উর্ণানিমিত উপবীত 
( কোস্তি) কটিতে বেষ্টন করিয়া রাখেন। বস্ততঃ কর্মশীল আর্ধাঞখখষিগণ 
নিশ্চিত কোন প্রকার করিবন্ধ স্থত্র ব মেখল পরিধান করিতেন | যজ্ঞ- 
হ্ত্র ধারণের ইহাই উত্পত্তি, এবং গললম্িত না করিয়া কটিবন্ধ শ্বরূপ 
বাবহার করাই পূর্বে রীতি ছিল। তবেই যজ্ঞহুত্র গ্রহণ সময়ে যে অজিন 
মেখলা 01710295616 দণ্ড 9০1৭ ধারণ আবপ্তক হয়, তাহা বৈদিক 
প্রজাপতি নক্ষত্রেব রূপ অন্থকরণ মাত্র ।* মুগশিরা লইয়া অনেক 
পৌরাণিক উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। তৎসমুদরয় পৌরাণিক জ্যোভিষে 
দ্রষ্টব্য । 

মুগশিরা নক্ষত্রের দেবতা! সোম কেন হইল? টিলক মহাশয় বলেন, 
আমাদের সোম এবং পাপিদের হওম বৈদিক প্রজাপতি নক্ষত্র । সোম 
এক্ষণে চক্র হইয়াছেন । কিন্তু বেদে সৌম অর্থে সোমলতা ও সোমরস 
ইত্যাদি বুঝাইত। এই লত! ও অন্যান্য ওষধির অধিপতি চন্দ্র হওয়াতে 
কালক্রমে সৌম ও চন্দ্র এক হইয়! পড়িয়াছে। অন্য অনুমান পৌরা- 
ণিক জ্যোতিষে ক্ষীরোদ্ সাগর মন্থন ও পিতৃষধান উপাখ্যানে বলা 
গিয়াছে । সেব্যাখ্যা সদোষ বিবেচিত হইলেও দেখা যার, যজ্ঞে সোম- 
রস অত্যাবশ্তক ছিল। এই নিমিত্ত যজ্ঞ বা প্রজাপতি নক্ষত্রের সহিত 
সোমের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। কিন্ত বৈদিক নক্ষত্র ছাড়িরা সিদ্ধাস্তীর! 
কেন অপর নক্ষত্রকে মৃগশিরা বলিলেন ? ইহার কারণ অন্ধমাঁন করা 
দুরূহ | দুইটি কারণ হইতে পারে । সিদ্ধান্তের উৎপত্তি বেদক্রাঙ্গণা্দির 
অন্ততঃ ছুই সহজ বৎসর পরে । বৈদিক আখ্যান বৈদিক রীতি নীতি 

ষ্2%৫ 077%55, 74614877777 
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এ সময়ে অনেকেই ভূলিয়। গিয়াছিলেন। পুরাণে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 
পাওয়! যায়। সম্ভবতঃ নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণ এই প্রকার ভ্রান্তি। 
অপর কারণ এই হইতে পারে যে, বৈদিক মুগশিরা নক্ষত্র ক্রাত্তিবৃত্তের 
অনেক দক্ষিণে । নক্ষত্রগুলি ক্রাস্তিবৃত্তের যত নিকটে হয়, পরিমাণের 
পক্ষে ততই সুবিধা ঘটে। এজন্য হয়ত ষজ্ঞপুবষের নিম্নভাগ না 
লইয়া উদ্ধভাগে মুগশিরা কলিত হইয়া! থাঁকিবে। কালপুরুষের মস্তক 
মুগশির। হওয়াতে আর এক স্থবিধা হইল। মুগশিরার পরেই আর্দ্র 
নক্ষত্র। আর্র। কালপুরুষের দক্ষিণ বাহু। সুতরাং কালপুরুষের 
মস্তকস্থিত তাঁরাসমুহকে মৃগশিরা করাতে আদ্র? নক্ষত্রটি একটু দুরে 
আসিয়৷ পড়িল। 

প্রাচীন মৃগশিরা যে কাঁলপুরুষের নিয়ার্ঘ লইয়! কর্পিত হইয়াছিল, 
তাহা অমরকোষ হইতেও জান! যায় । তথায় পাওয়! যায়, 

মৃগশীর্ষে মুগশিরস্তস্মিনেবাগ্রহায়হী। 
ইন্বলাস্তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসস্তি যাঃ॥ 

অর্থাৎ মুগশীর্য মগশিরা ও অগ্রঙ্ঠায়ণী, মৃগশিরার পর্য্যায়। মৃগশিরার 
শিরোদেশে যে তারাগুলি আছে, তাহাদের নাম ইন্বগা। গকড় পুবাণের 
ইন্বলাঃ সোমটৈবত্য| হইতে প্রাচীন মৃগশিরা পাওয়া যাইতেছে । ইন্বলার 
নামাস্তর ইন্বকা বা ইন্বকা| ইহারা কালপুরুষের কটিস্থিত তারকা । 
এ স্থলে মুগশিরা অর্থে সিদ্ধান্তের মৃগশিরা হইতে পারে না। 
যে হেতু সিদ্ধান্তের মৃগশিরা বাহা, ইন্বল তাহাই হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তের 
মুগশিরার যৌগতার! ৯ 9110013. 

৬। আর্্র। ।__মার্্। অর্থে-জ্লসিক্ত। আর্দ্রার অধিপতি রুদ্র । 
বেদে রুদ্র ঝড়বৃষ্টির দেবত1। তবেই আর্্র'র সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ ছিল। 
সম্প্রত অ।যাটু মাসের ৭/৮ই দ্বিবসে সূর্য্য আর্্া নক্ষত্রে গমন করেন । 
বখন কৃত্িক| নক্ষত্রে বাসস্ত ব্ষুবদ্দিন হইত তখন জোষ্টমামের ৮/৯ই 


৪৩২ আমাদের জ্যোতিষ । 


দিবসে স্্ধ্য আর্দ্র নক্ষত্রে প্রবেশ করিতেন। বর্তমান খতু অনুসারে 
তাহা ১৭১৮ বৈশাখ । বৈশাখ মাসেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভব। অর্থাৎ 
তৎকালে আরা নক্ষত্রে স্ধ্য সমাগত হইলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে ভূমি 
জলসিক্ত হইত।* যাহ! হউক, আর্্রার সহিত জলের সম্বন্ধ, এবং আর্রার 
দেবত। রুদ্ররূপী শত্তৃ; এই ছুই অবলম্বন করিয়া ভগীরথের গঙ্গ! 
আনয়ন উপাখ্যান হইয়াছে। আর্ারূপী কত্র প্রজাপতিরূপ দক্ষের মুগ- 
শিরঃ ছেদন করিয়াছিলেন (পৌরাণিক জ্যোতিষ)। তৈঃ ব্রাঙ্গণে আ্্রার 
একটি নাম বাহু । তথায় উহ! দ্বিবচনাস্ত। যজ্ঞ পুরুষের ছুই বাহু 
(5 ৪0 % 0710715)1 সিদ্ধান্তের আর্দ্রীয় একটি তার! ৷ তাঁরাটির 
পদ্মরাগবর্ণ দেখিয়া বিদ্রম আকার কল্পিত হইয়াছে । আর্দ্র! তার! « 
0110115 বা 1396915656. 

৭) পুনর্বন্থ ।-বন্থ অর্থে দীপ্তি । ইহা হইতে বস্তু অর্থে রত্ব ও 
ধনাধ্যক্ষ কুবের হইয়াছে । পুনর্‌ু অর্থে দ্বিতীয়বার । তবেই পুনর্বন্থ 
অর্থে ছুইটি দীন্তি বা জ্যোতিঃ। তৈঃ ক্রতিতে দ্বিবচনাস্ত পুনর্বস্থ পদ 
দেখা বায। সাকল্য সংহিতার মতে ছুইটি তারায় পুনর্বস্থ নক্ষত্র । 1 
টিলক মহাশয় বলেন, ইহার এক নাম যমকৌ, এবং অনুমান করেন 
যে, শী যমকদ্য় যম ও যমী ( পৌরাণিক জ্যোতিষ )। ইহা হইতে মিথুন 
রাশির নর মিথুনাকার কল্পনা । বস্ততঃ মিথুন রাশির শিরংস্থিত দুইটি 


* আর্দ্র পদ্মকার বলিয়াও বর্ণন! পাওয়া যায়। জলজ পম্মের আকার কিংবা 
বর্ণ হইতে আর! নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। 

+ রখুবংশে (১১ । ৩৬) 

তে বিদেহনগরীনিবাপিনাং গাঁং গতাবিব দিবঃ পুনর্বন্থ | 

কালিদাসের সময়েও পুনর্বহ নক্ষত্রে দুইটি তার গণা হইত । বরাহ ৫টি গণিতেন। 
কালিদাস ও বরাহ সমস!মরিক ও একই নবরদ্বের ছুইটি রত্ব ছিলেন কি? 

মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, *তন্ত| দাক্ষায়ণা। শ্বাবয়বৌ অতে। দ্বিঝচনমিতি।” দাক্ষায়নী 
ৰ। অদিতির ছুইটি, অবয়ব বলিবার কারণ কি? ( পৌরাশিক জ্যোতিষ ) 
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সমোজ্জবল তার! লইয়! পুরর্বস্থ । ইংরাজিতে 089০7 এবং 7০118: 1 
পুরর্বন্থর দেবতা অদিতি। কেন এট দেবতা হইল? দীপ্তযার্থ বন্থ 
শব্দের এক অর্থ ্থ্য্য আছে । আদ্তোর মাতা অদিতি । বাজসনেয়ি 
সংহিতাঁয় (৪১৯) আছে, অদ্দিতির ছুইটি শিরঃ, “উভয়তঃ শিক ।” 
ধতরের় ব্রাহ্মণেও (১1২1৭) আছে যে, এক সময়ে দেব সকল হইতে 
যজ্ঞ চলিয়! গিয়াছিলেন, দেবতারা যজ্ঞ করিতে পারিলেন না । তখন 
তাহারা অদ্রিতিকে বলিলেন, “তুমি যজ্ঞ বলিয়া দাও 1৮ অদ্দিতি 
বলিলেন, “তথাস্ত, কিন্তু আমি এই বব চাই যে আমাতেই যজ্ঞ আরম্ভ ও 
শেষ হউক ।” ইহার অর্থে ব্যাখ্যাকাবগণ বলেন যে, এই নক্ষত্রেই 
যজ্ঞ ও সংবসরের আরম্ভ এবং শেষ হইত বলিয়। অদ্দিতির ছুই 
মন্তক। টিলক মহাশয় বলেন, কোন সময়ে পুর্বস্থনক্ষত্রে ক্রাস্তিপাঁত 
হইত। সেই বাসন্ত বিষুবদ্‌ দিনেই বর্ধারস্ত এবং বর্ষশেষ হইত।* বর্ষ ও 
বজ্ঞ একই ; সুতরাং বর্ষারভ্ত এবং ক্্যশেষ 9 যাহা, যক্ঞারস্ত ও যজ্ঞশেষও 
তাহা । অর্থাৎ পুনর্বস্থ নক্ষত্রে বর্ষাবস্ত ও শেষ বলিয়া উহার দুইটি মস্তক 
কল্পিত ভইয়াছিল। তবেই ছুইটি তারকায় পুনর্বস্থ নক্ষত্র। এই সকল 
বৃস্তান্ত উদঘাটন করিবার তাঁখ্পর্ধ্য এই ষে, প্রায় সকলেই বলেন 
যবনদ্দিগের নিকট হইতে মেঘ বৃষাদি ঘাদশ রাশি আমাদের জ্যোতিষে 
প্রবেশ করিয়াছে । পুবর্বস্থ নক্ষত্র লইয়। মিথুন রাশির নরনারী কল্পনা । 
এই সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত হইতে জান! যাইতেছে যে, অন্ততঃ মিথুন 
রাশির আকার কল্পনা এদেশেই বহুপূর্বকালে হইয়াছিল। আর এক 
উদ্দেশ্ত এই যে, কোন কোন জ্যোতিঃ শাস্ত্র মতে ৪টি তারকায় পুনর্বস্থ 


* কিন্ত এমনও হইতে পারে যে, পুনর্বঙ্ুতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত, এবং 
তৎকালে নববর্ধারম্ত গণিত হইত। কিন্তু তাহ! হইলে অশ্বিনীতে বিষুবন্‌ আসিয়া পড়ে। 
ইহা অমস্ভব। যেহেতু, বহুকাল পরে, বরাহের সময়ে এরূপ হইত। 


২৮ 


৪৩৪ ও আমাদের প্োতিষ 


নক্ষত্র । প্র চারিটি তার! গৃহাকারে সন্গিবিষ্ট | সম্ভবতঃ উহার! 2/%৫, 
6424, 2:45, /52/% 3610101| বরাহমতে পুনর্বস্থত ৫টি তারক1। 
এই পাচটিতে ধন্গুরাকার হইয়াছে । চন্দ্রশেখরও পুনর্বস্থর ধন্থুরাকার 
অঙ্গীকার করেন। এই পাঁচটির মধ্যে 08501, ৮০110) ৮০০০ 
এবং 91785 চারিটি, এবং 317189 (272%2 02015 17)9101) তারার 
পশ্চিম দ্িকস্থ 8৫4 08175 108)091: লইয়া পাঁচটি |)ঠক ধনুর আকার 
হুইয়াছে। পুনর্বস্থর যোগজার! ৮০110 । 

91103 তারার সংস্কৃত নাম মৃগবাধ বা লুব্ধক। এই ব্যাধ মৃগ- 
শিরাকে ইন্বকারূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে । কিন্তু চলিত ইংরাজীতে 
কালপুরুষ নক্ষত্রের নাম লুন্ধক (6০ 1১01706£) | যাহা! হউক তারা- 
গণের এই অবস্থান লইয়! বৃত্রবধাদি অনেক উপাখ্যান রচিত হইয়াছে । 
লুৰ্ধকের পাশ্চাত্য নাম শ্বা বা কুন্ধুব। বেদেও লুব্ধক সারমেয় আকারে 
যম দ্বার রক্ষা করিতেছে। যমের ছুইটি কুকুর। একটি 09119 শ্বন্‌, অপরটি 
০০৮০7 ব। প্রশ্বন। এতদ্বিণয় পৌরাণিক জ্যোতিষে দ্রষ্টব্য । 

৮1 পুধ্য বা পুষ্যা ।__-পোধণার্থক পুষ ধাতু হইতে পুষ্যা। পুষ্যার 
এক নাম তিষা, তুষ ধাতু (তুষ্টি) হইতে উৎপন্ন | অমর কোষ আর 
এক নাম, সিধ্য দিয়াছেন । বস্ততঃ পুষ/| গুভ নঙ্গাত্র। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
আছে যে, তিষ্য নক্ষত্রে বৃহম্পতি প্রথমে জন্মিয়াছিলেন । এইজন্য 
পুষার দেবতা স্থুরগুরু বৃহস্পতি, এবং পুষ্য। সহিত বৃহস্পতির যোগ 
শুভ বপিয়! সংহিতায় বর্ণিত আছে। তিনটি তারাতে পুষ্যা নক্ষত্র, 
আকারে অর্দচন্্র কিংৰ! শর | ০%/%4, 42, 2142, 0900৮ লইলে 
পুষ্যার শরাগ্র আকার হর) 62 050011) 10108561, %///2 ০8011 
ধরিলে অর্ধ চক্ত্রাকার হয়| পাশ্চাতা পণ্ডিতের! £//2 0001? কে 
পুষযার ষোগ-তারা মনে করেন । আমাদের বিবেচনায় পূর্বে প্রাচীনের! 
[১1০5566 কে তারাপুঞ্জ ন1ভাবিয়! একটি তার! বলিয়। গণ। করিতেন । 
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আরবি জ্যোতিষে 2:০০5০০০ একটি তারা । এতদ্‌ বিষয় অয়নাংশ 
প্রস্তাবে বিচার কর। যাইবে । কিন্তু 2:০০5৩৩ ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে কিছু 
দুবেঃ এবং 2%/44 ০8000 অত্যন্ত নিকটে । এই জন্যই হউক, কিংব! 
অগ্গ কারণে, 2 08707 পরবর্তী সিদ্ধান্তে যোগতারা হইয়াছে । 

৯। অশ্লেষা বা আগ্লেষা। শ্লিষ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন) এবং 
যাহ! আন্জিল করে, এই অর্থে এই নক্ষত্রের দেব্ত। সর্প হইয়াছে। 
বরাহমতে ৬টি তারাতে আশ্লেষ!, এবং অন্যান্ত মতে ৫টিতে চক্তাকারে 
অবস্থিত। এই পাঁচটি 17015 (অর্থ সর্প) উপনক্ষত্রের মন্তকস্থিত 
224, 5122, 22//2, £/52/2%, £%9 তার ।  ছয়টিতে শ্বপুচ্ছাঁকার ; 
যথা, 2%22) 2220, £5217%, 22//2, 512%2, 22. তারা । অশ্লেষা 
সম্বন্ধে কেহ কেন ভ্রম করিয়াছেন। এতদ্‌ বিষয এবং উহার ষোগতার। 
সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। 

১০। মঘা | মহ ধাতুর অর্থ পূজা! । এই ধাতু হইতেই মঘবন্‌ শব্ধ 
উৎপন্ন । মঘার দেবতা পিতৃগণ। যখন কৃত্তিকার অপ্ধীংণে বিষুবদ্‌- 
দিন হইত, তখন মঘ! নক্ষত্রে রবির উন্তরায়ণ হইত ( অয়নচলন চিত্র 
দেখ )। উত্তরার়ণের পর দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণের প্রাচীন নাম 
দেবযান, এবং দক্ষিণায়ণের নাম ষমপথ বা পিতৃযান ( পৌরাণিক 
জ্যোতিষ দেখ )। যে নক্ষত্রে পিতৃান আরম্ভ হইত, এজন্য তাহার 
অধিপতি পিতৃগণ হইয়াছিলেন (টিলক)। আমাদের মতেও এই 
বাধ্যাই ঠিক। খগ্বেদে মঘার নাম অঘাঃ অর্থ পাপ বা ছঃখ। মৃত্যু 
চিরকালই ভয়াবহ । বোধ হয়, ইহা হইতেই মঘা অশুভ নক্ষত্র হইয়। 
খাকিবে। ৫টি তারাতে মঘ! নক্ষত্র শালাকার * ব! লাঙ্গলাকারে অব- 





* শালাস্দীর্ঘ গৃহ, চাল1। মঘার একটি নাম কোষ্ঠাগার আছে। বখা; 
কোষ্ঠাগার গতে শুক্রে পুষাস্থে চ বৃহম্পতো। 
বিদ্যাত্তদ। সুখং লোকে শাস্তশত্রমনাময়ম॥-বৃঃ সং 


৪৩৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


স্থিত। চলিত ইংরাজিতে যাহাকে 51011, নক্ষত্র বলে, তাহারই 
নিয়া, অথাৎ 222): 22774) 622১ 2//4,1 %%/52/2% [01015 1 
তন্মধ্যে 2///2 [+50015 বা. 2০£৮185 মঘাব যোগতার|। পুষযার 
হ্তায় উহ৷ ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত । 

১১1 ১২। ফাল্তনী বা ফল্তনী। ফক্ত আর্থেমনোহর। ফক্তুনীর 
বৈদিক নাম অঙ্ঞরনী ( উজ্জ্ল)। পূর্ব ও উত্তর ভেদে ফন্তুনী দুইটি। 
অর্থাৎ পূর্বফান্তনীর উদ্য়ের পবে উত্তরফান্তনীর উদয় হয় বলিয়া এই 
নাম। এইরূপ, ছুই আষাঢ়া এবং ছুই ভাদ্রপদা! 'আছে। বিশাখার 
একটি নাম রাধা); নিশাখ। ও অন্ুবাধা, রাধা ও অনুরাধা; অন্ুুরাধ| 
রাধাকে অনুগমন করে। ২৮টি নক্ষত্রের মধো এই ৪টি নক্ষত্র ভাঙ্গিয়। 
৮টি হইয়াছে । হয়ত ব। অতি পুর্বকালে যখন ২৮টি নক্ষত্র কল্পনার 
প্রয়োজন তাদৃশ উপলব্ধ হয় নাই, তখন নক্ষত্র সঙ্খা ২৪টি ছিল 
(জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন )। ফাল্তনী, আবাচা! 
ও ভাত্রপদা নঞ্ত্রের পূর্ব ও উ্রভেদে প্রত্যেকটিতে দুইটি তারা 
আছে। ছই ফাল্তনী ও ছুই ভাত্রপদ্দাব প্রত্যেকের চাবিটি তারা 
আয়ভাকারে অবস্থিত। ইহা হইতে ইহ্থাদের আকার শষ্যানদূশ বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । যেন পর্যাঙ্কের চারি পাদে চারিটি তারা অবস্থিত 
হইয়াছে । ছুই ফাল্তনী এবং ছুই ভাদ্রপদা পৃথক পৃথক ধরিয়] 
প্রত্যেকটির আকাব ভারসদূশ (দণ্ডের হই পার্থর ছুই ভার ) বল! 
হইয়াছে । পুর্বফন্তনীর দেবতা ভগ, উত্তর ফন্তনীর অর্মা। ভগ ও 
অধমা, দ্বাদশ আদিত্ের মধ্যে ছুইাটির নাম। নক্ষত্রের সহিত এই 
দেবতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এখা- 
নেই নহে, অনেকগুলি নক্ষত্রের অধিপতি আদিতা, কতকগুলির কুদ্র। 
রুদ্রেরও সহিত নক্ষত্রের নামের সম্বন্ধ পাওয়! যায় না। পরে ইহার 
ৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে । যাহ! হউক, পূর্বফান্তনীর ছুইটি তার! ৫4০, 


প্রকৃত জ্যোতিষ- নক্ষত্র। ৪৩৭ 
তির িডি টির ররর 
£%4 14607019, উত্তর ফন্তনীর 97, 6০৫. 1.০0715 1 বরা পুর্বব- 


কন্তনীতে ৮টি এবং উত্তরাষাঢ়ায় ৮টি তারা বলিয়াছেন। কিন্ত আকার 
নির্দেশ ন। থাকায় কোন্‌ কোন ৮টি মনে করিতেন, তাহ! বলা ছুক্র। 

১৩। হস্তা। হাতের ৫টি অঙ্গুলির আকারে €টি তারা অবস্থিত 
বশিয়া এই নক্ষত্রের নাম ভস্তা। উহার অপ্রিপতি সবিতা (আদ্দিত্য- 
বিশেষ )। এত নক্ষত্র 0৮2, 21%/4) 05710%, 22712) 22/12 
০০07৮11 ইহার যোগতার! 44 00151 1 

১৪। চিত্রা । চিত্র অর্থে স্পষ্ট, উজ্জল । তারাটি উজ্জ্বণ বলিয়! 
এই নাম পাইযাছে। এজন মুক্তা সদৃশ বলা হইয়াছে । চিত্রার দেবতা 
্বষ্টা আদিভা বিশেষ, | ১টি ভারাতেই চিত্র! নক্ষত্র । হংরাজি 511০8 
বা. 2//%2 ৬ 11070151 

১৫। স্বাশীবাম্বাত। অত দাত হইতে উতৎপর ) অত ধাতু 
গর্থে গতি। স্বাতী যাহা দুরে চলিয়া গিয়াছে । তোত্রিরীয় ব্রাঙ্গণে 
হহার নাম গিষ্ট্য। ট্টিবধাতুব মগ শিবমন | নিষ্জামাত। দুরে প্রেরিত 
হহয়াছে। এঠরাপে নিষ্টা “বের এক অর্থ, চগ্ডাদা'দ নিকইঈ গাতি। 
স্বাতী নক্ষত্র ক্রাস্তরন্ধ হইতে বহুদুবে এবস্থিত বলিয়া শ্বম্তবতঃ এ 
ছু নাম গাইয়াছে। স্বাতার দেবতা পবন। সংহিতায় হ্বাতীযোগ 
প্রসিদ্ধ। কোঠিণা যোগে স্তায় শ্বাহাযোগের সহিত বুষ্টি ৪ বাত্যার 
সপ্ধন্ধ 'গ্রাচীনের! স্বীকাব রিঠেন 1 একটি ভারাতে শ্বাা নক্ষতধ। 
দেখিতে প্রবাল বা মুক্তাবং। বস্ততঃ স্বাতী 'তাবকা মুক্তার ন্যায় 
পীতবর্ণ। উতরাজিতে উহা 2105 বা 27/%4 13০9০ । 


* এখানে বৃহৎ সংহিত| হইতে স্বাতীযোগের একটি ফল উদ্ধত হইল। 
সপ্তম্যাং খাতিযোগে যদি পততি হিম মাঘমাদাদ্বকারে 
বায়ুর্ব। চণ্তবেগঃ সজলজলধরে বাপি গর্জতাজভ্রমূ। 


৪৩৮ আমাদের জ্যোতিষ 


১৬। বিশাখা । বিশাখার অর্থ শাখাশূন্ভ এবং শাখাযুক্ত, ছুইই 
হয়। 'মামাদের বিবেচনায় শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত। যখন কৃত্তিক1 
নক্ষত্রে শারদ বিষুবদ্‌ দিন হইত, তখন বিশাখ। নক্ষত্রের (রাশিচক্রে 

ংশ বিশেষ) মধ্যস্থলে বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইত। যেন বিশাখ! 
নক্ষত্রকে ছেদন করিয়। দুইটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। বস্ততঃ 
বিশাখার একটি নাম কার্তিকেয় 'আছে। রামায়ণে রাম লক্ষ্পণকে 
স্কন্দ ( কার্তিকেয় ) এবং ধিশাখের সহিত উপমা দেওয়া]! হইয়াছে । 
প্রাচীন গ্রন্থে বিশাঁখার দ্বিবচনান্ত *বিশাখে' পদ দৃষ্ট হয়।* 
বিশাখা নক্ষত্রের দেবতা? দুইটি, উদ্্রাপ্রি। ন্ুতরাং পুবর্কালে বিশাখ। 
নক্ষত্রে হ্টটি তারা গণ্য ৬৯ত। শাকলা সংহিতা মণেও ছুইটি তারায় 
বিশাখ|। ছুটি তারায় বিশাখ! হইলে 2///%% 9 62৫ [4072 ব্যতীত 
অন্য তারা মনে আসে না। কিন্তু পরবন্থী গ্রন্থে তোরণাকারে ৪টি 
তারায় বিশাখ। কপ্সিত ৪ইয়াছে। বরা» মতে আাবাণ «টিতে বিশাখা 
নক্ষত্র । কিন্তু কোন্‌ 9টি না ৫টি তারায় বিশাখ। নক্ষত্র, তাহা স্থির করা 
ছক্সহ। তোরণ অর্পে বহিদ্বীর । ইহা! ধরিয়া! এবং উপরি উক্ত দুইটি 
সমোজ্জবল তারাকে বিশাখ! পক্ষত্রের অন্তর্গত করিয়। বর্জে সাহেব 2০4. 
2//%2, 625,277 [80108 মনে করিয়াছেন । াকন্ত মহামহে|- 
পাধ্যায় চন্দ্রণেখর সিংহ মতে 12/2622, 42, 2০. এবং পশ্চিম 


বিছাক্মালাকুলং ব। যদি ভবতি নভো। নষ্টচন্ত্রকতারং 
বিজ্ঞেয়। প্রবুড়েষা মুদিতজনপদ| সবশস্তৈরুপেতা ॥ 
মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সপ্রমী ভিথি:ত চন্্র স্বাতী নক্ষত্রসুক্ত হইলে ধদি হিম ( তুহিন ) 
পতিত হয়, বায়ু চণ্বেগে বহিতে থাকে, অনুবাহ মেঘ (1)17105 ) অজস্র গর্জন করিতে 
খাকে, আকাশ বিছুম্মালায় বাপ্ত হয়, অথব। চন্ত্র হুর্ধা তারকার ( মেঘাচ্ছাদন বশতঃ ) 
অর্পন ঘটে, তাহ। হইলে এমন বর্ষা হয় যে সববিধ শন্ত জন্মে এবং লেক সকল প্রন্ৃষ্ 
হয়। 


ক শকুত্তলায়, কিস চিত্রং বদি বিশাখে শশান্কলেখ। মনুবর্তেতে । 


প্রাকৃত জ্্যোতিষ-_নক্ষত্র। ৪৩৯ 





দক্ষিণ দিকের ছুইটি ৬্ট্ট প্রভার তারা-__-এই ৫টি তারাতে বিশাখ!। 
তাহার মতে এই ৫টি তার! দ্বারে লাহ্বত মালার আকারে অবস্থিত। উহা- 
দের মধ্যে 2০৫2 [10125 যোগতার1। এ শারাটির প্রভা ৫ম। যাহা হউক 
24. [1095 ক্রাস্তিবুত্তের নিকটে, এবং ২য় প্রভাবিশিষ্ট। ইহাকে 
ত্যাগ করিয়! ৫ম প্রভার তারাকে যোগতারা বলিয়। গ্রহণ করিবার কারণ 
পাওয়। বায় না (পরে দেখুন ) | তবে দখা যায়, £০/৫ 1.1 স্বাতী ও 
মন্রাধার প্রায় মধাস্থলে অবাঙ্ত, 24/%/%4 1101 স্বাতীর অনেক 
নিকটে; বোধ হয়, এহ কারণে প্রাচীন চোগতারা পরিত্যক্ত হইয়! 
থা।কবে। 

১৭। অন্গরাধা। ধিশাখার একটি নান পানা । রাধধাতুর অর্থ 
সিদ্ধি। অন্রাধার র্থও হাই । পাপাকে অনুগমন করিতেছে বলিয়া 
অনুরাধা । দেবত| মিএ (মাণিতা বিশেষা)। শাকল্যমতে অনুরাধা নঙ্গত্রে 
৩টি তার! । বরা£মতে ৪টি । ৩টি ছারা খলির * আকারে অবস্থিত । 
এতদনুসারে এই নক্ষত্রে 67০, 474)? ১০০11১1০০15 হয় । "টি তারা 
ধরিয়া! এই নক্ষত্রের মআকাব সর কলিত হহয়াছে। তদমুনাৰে ইহ! 
14/52/9%) 8৫৫১ 222, 2 ১০০1০10151 হহার যবোগতার। 1৮%৫ 
5০010151015 । 

১৮1 জোঠ্া। অর্গে অগ্রজ বা গ্রেষ্ঠ। এই নামটি কেন হইল? 
দেখা যার, প্রাক ২০০০ খ্রীঃ পৃর্বান্বে যন মার্গশীধ বৎসরের প্রথম মাস 
হইত, তখন জ্োষ্ঠা নক্ষত্রে রবি থাকিতেন। সকল নক্ষতের মধ্যে এই 
নক্ষত্রে প্রথমে রবি মাসিতেন বশিয়া জ্োঙ্ট। নান হইয়] খাকিবে। তৈন্ি- 
রীর সংহিতায় জো্।র নাম রোহিগী। জোগ্ঠাব যোগতারাটি (4১005103) 


* শ্রীপতির ট্রীকাকার বলি শবে পুজ্জা করিয়াছেন। মূহুর্তচিস্তামশির পীযূবধারাটাকায় 
বলি শব্দে তক্তপুঞ্নী আছে । পুজা ও ভক্ত অর্থে নৈবেদ্য। 


৪৪০ আমাদের জেো]াতিষ 


রক্তপর্ণ বপিয়। এই নাম হইয়া থাকিবে (রোহিণী নক্ষত্র দেখুন )। 
জ্যে্ঠার দেবহ।ও দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, ইন দ্বাদশ আদিত্যের একটি । ইনি 
দ্যৈষ্ঠ মাসের মাপিতা'। এই লক্ষত্রে 52572, 2/2 £2% 50010101015 
নামক তিনটি তার! বরাহদ্তের গাকাবে* ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত। 
যোগতারা 2//%৫ 5০010101015 বা 4১0602165 । 

১৯। মুলা । অর্থাৎ গোষ্টার সায় নক্ষত্রের আদি। মৃগশিরার 
শেষভাগে বা আর্রাতে পূর্ণিমা হইলে মূণানক্ষত্রে রবি থাকেন । অতএব 
বোধ হয় যে -প্রচার কারণে জোষ্ঠ। নক্ষত্রের নাম জোষ্ঠ। হইয়াছে, সেই 
প্রকার কারণে মূল! নাম হঈয়। থাকিপে। পেণ্টলী সাহেব প্রগমে জোষ্ঠা 
ও মূলা নামের উপ'রউক্ত মর্থ দিরাছিলেন। বর্জেন সাহেব এই ব্যাথ্য। 
অনুমোদন করেন নাই, কিন্ত কোন মঙ্গত অর্থও দিতে পারেন নাই । 
তিনি বলেন, “সমুদায় নক্ষত্রের শামেব অর্থ নির্ণয় কর ছুবর্ূহ | মূলানক্ষত্র 
রাশিচক্রের দক্ষিণে অবস্থিত বাণঘা হয়ত উঠাকে মূল নক্ষত্র বল! হইয়! 
থাকিবে ।” কিন্ত তিন হুণিয়াছেন ষে, পুন্বকালে মূলার অবস্থান আজ- 
কালকাব মত ছিল ন।। টিণক মইশয়৪ আমাদের মত ব্যাখ” দিয়াছেন । 
তৈন্তিরীয় সংঠিতায় মুলার নাম শণচুতৌ? আছে । চুত ধাতু মর্গে গ্রন্থন 
এবং মোচন উভমই মাছে, অথণ্ব বেদে বি5তোৌ তার। দ্বয়কে রোগ- 
মোচক বলা হইয়াছে । উপহব পা ।শয়াছে, মুগশিরার শেষভাগে 
বাসন্ত, এবং মৃলাতে শারদ নিধুবদ্দন হইত। মুলানক্ষত্রে হর্ষ 
আমিলে কি রোগা'ধর শাগ্তি হত? ইদানা" যেমন আশ্বিন মাসের 
পুবেব রোগের বিস্তাৰ এবং পবে স্াগ দেখ! যায়, সেকালেও ভয়ত এই 
প্রকার দৃষ্ট হইত। মুণানক্ষতের দেবতা ও মন্দ, নি্তি (নগক্মী)। 
যাহা হউক, বিচুতৌ এই দ্বিবচনাস্ত পদ দেখিপে জান। যায় এই নক্ষত্রে 


মুহুর্ত চিত্তামণি মতে কুগুলাকার। 


প্রাকৃত জোতিষ-_ নক্ষত্র । ৪৪১ 


সি 


২টি তার। গণিত হইত। কিন্তু শাকল্য মতে ইহাতে ৯টি তারা সিংহ- 
পুচ্ছাকারে শবস্থিত। বরাহমতে ১২টি। ৯টি তারাই সর্ধদা গণা 
হইর। থাকে । আকার সিংহুপুচ্ছবৎ কিংবা! শঙ্খ বক্র। নক্ষত্রটি 
বৃশ্চকাকার বৃশ্চিক রাশির পুচ্ছে অবস্যিত। ভংরাজিতে £%/51/%, 
2775, 14 2014, 1013) 617) 2217) 1 2৫8১ 0757/0% 5০017 
0109115 1 ১২টি ধরিলে তারকার পূবদিকেব একটি, এবং ০%5242% তার- 
কাব পশ্চিমদিকের একটি গ্রহণ করিতে হয়। নক্ষত্রের যোগতার! 
4202. 50010101015 1 

২০২১ । আধাট়া বা গধটা। সম্কনার্থক সহ ধাতু হহচ্ছে উৎপন্ন, 
'র্গ অসহনীম বা অজেম | এহ নাম কেণ হইল, বলা কঠিন। পূর্ব ও 
উপ ভেদে আষাঢ় ৪ইটি।' পৃবাষাচাব দেকন্ত। আপ (অষ্টব্ন্তর এক 
দপ ), উনুবানাট়ার বথেদেখ (বণিক দেশবিশেষ ) ববাহমত্ে পবা 
ষাঢ়া ২টি ভাবা, উন্ধবাযাঢায় ৮টি! পৃরোতুর ফন্তণী ৪ আদ্রপদার 
তুণনায় দু মাষাট়াব প্রতযোকে ২টি হার! আস্টমিত ভঘ | মুইদ্রণণপতি 
ও নুহূনুচিগ্ঠামণ তাহার সবিষাছেন সুইঞচিস্তামাণর খিযৃযধারা টীকায় 
পুন্বোন্তরাষাঢাব ঠারা-সংখা। গণনাধ প্রচ্ছদ বচাণত হহসাছে । শেষে 
প্রতোকটিতে দুইটি তাপা গণা করিষা পুবামাঢ়ার আাকার গজদস্ত এনং 
উৎবাষাঢ়ার মঞ্চ (লিখি হ মাছে | কিন্ত সনেকেহ পুর ০ উপর আষা, 
গর প্রভোকটিতত গটি ভাবা নিদেশ কপিমাছেন |. ৪টিতে শধ্যাকার। 
চন্দ্রশেখর লিখয়াছেন, সুর্পাকার । পূর্ব আধষাঢ়ার ১টি হারা পরিলে 
£/521%) 2422. ১%16০11) এবং ৪টি পারলে 24770) 422, 
25612, ৫ ১৪16৮111 হয় | উত্তরাষাড়ার ৪টি 7/%2, 52272) £4%, 
5202 352105111 1  ৮টি পরিলে ই ৪টি বাত ত £/52/9%) £2, 25) 
1/52/2% 580105711 আনে। পুর্বাধাড়ার যোগ তারা 424 এবং 
উত্তরার 51%4 92016681711 


৪৪২ আমাদের জ্যোতিষ । 


২২। অভিজিৎ অর্থে জয়শীল। দেবতা! ব্রচ্গ।। শৃঙ্গাটক 
€পানিফল) আকারে তিনটি তারাতে অভিজিৎ নক্ষত্র।  2/% 
[জু বা ৬৪৪৪ ইহার যোগতারা, এবং তাহার নিকটবর্তা 
£/549%, 52 1512৩ অপর ছুই তারা । তৈত্তিরীয় সংহিতায় অভি- 
জিৎ নক্ষত্র-মধ্ো স্থান*পায় নাই। আবার কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে 
অভিঞ্জিৎ নক্ষত্রকে নক্ষত্রের আদি বল। হইয়াছে। যখন পুনর্বন্ 
নঙ্ষত্রে বাসস্ত বিষুবদূদিন হইত, তখন অভিজিৎ নক্ষত্রে শারদবিষুবদ্দিন 
হইত। টিলক মহাশয় বলেন, এন্সম্ত অভিজিতের 'প্রাধান্ত হুইয়াছিল। 
পরে অয়নচলন বশতঃ যখন বিষুবদ্দিন পিছাইয়। গেল, তখন অভি- 
জিতের আর গ্রায়োজজন রছিল না, কাজেই উহ! পরিত্যক্ত হইল। 
মহ্থাভারত হইতে দেখ! গিয়াছে যে, কুত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনার 
সময় অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ( ২৯৫ পৃষ্ঠ! ) | 

২২। শ্রৰণা। অর্থ কর্ণ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইহার নাম শ্রোণা 
আছে।' কেহ কেহ বলেন শ্রবণ! হইতে শ্রোণ। উতৎ্পন্ন । কিন্ত শ্রোণ! 
অর্থে খ্জ, রুগ্ন । বোধ করি, কর্ণ অর্থে শ্রবণেন্ত্রিয় নহে, জাত্য- 
অিভূজাদির কর্ণ (17/965709 )। নক্ষত্রের তিনটি তার! কর্ণ বা 
বাণের আকারে খু রেখায় অবস্থিত। ইহারা £4%%2, 2%//, 
682 8৭0119141% 2৭125 বা 108৫ ইহার যোগ- 
তারা । দেবত| বিষুং ব! স্র্যা,। বিনি পুরাণে ভ্িপদে . ব্রিভূবন 
বাপিগাছিলেন। 

২৩। শ্রবিষ্ঠা বাঁ ধনিষ্ঠা। শ্রু ধাতু হইতে শ্রবিষ্া । শ্রব *ফোর 
অর্থ প্রসিদ্ধি। প্রাচীন গণনায় শ্রবিষ্ঠা আদ্য নক্ষত্র ছিল। ধনীন্‌ শখ 
হইতে ধনিষ্ঠা উৎপন্ন । নক্ষত্রের দেবত। বস্তু (ধনী বা উজ্জল) বঙ্গ 
আট বলিয়া প্রপিদ্ধ ।. মহাভারত মতে (আদি পঃ ৬৬ অঃ ) তাহাদের 
নাম এই,--ধর গ্রুব সোম অহঃ অনিল অনল প্রত্থায প্রভাধ। হা 


প্রাকৃত জ্যোতিষ নক্ষত্র । ৪৪৩ 


প্রজাপতির পুত্র। ধনিষ্ঠাতে বর্ষারস্ত গণিত হইলে ধনিষ্ঠার দেবত। 
বস্থগণকে বর্ষ ব1 প্রজাপতির পুত্র জ্ঞান করা বিচিত্র মছে। শাকলা 
মতে ৫টি তারাতে এই নক্ষত্র, আকার মুদজের স্ঞার। তৈপ্তিরীয় ব্রা্ধণে 
তারা সংখ্যা! ৪টি দেওয়! হইয়াছে । ৪টি তার! লইলে মৃদঙ্জের আকার 
আসে না। ৫টি তার। 22, 2%6, 42142) 5৫44) 5442 10৩1” 
21011) বোগতারা 2%% 10610112111 

২৪1 শতভিষক্‌, শতভিবা ব1 শততারক!। শততিষজজ, হইতে 
শতভিয! হইয়াভে, অর্থ যাহাতে শত ভিষক্‌ বা বৈদ্য আছে ব| জাবহাক . 
হয়। শততিষ। নক্ষত্রে চত্্র থাকিবার সময় রোগ হইলে নাকি শত 
বৈদে)ও তাহার উপশম করিতে পারে না। শত অর্থে বহুসংখাক। 
এই নক্ষত্রে বহুনংখ্যক তারক! আছে বলিয়! নাম শততারক1 হইয়াছে । 
আকাশের এই স্থানে (কুস্তরাশিতে ) অনেক তার! দুষ্ট হয়| -ঈৎ* 
সমুদায় মগ্ডলাকারে কল্পিত হইয়া! এই নক্ষত্র নামে অভিহিত হইক্আাছে। 
নক্ষত্রের ছেবতা বরুণ | যোগতার। 22552 2388111 1 মেহতা বয়স 
হইবার কারণ অগস্ত্যোপাখ্যানে বলা গিয়াছে (০৯৯ পৃঃ )। 

২৪৫1 ২৬ ভাত্রপদ বা ভত্রপদা। | তঙজ--নুদার। পদ বাযায়। 
ইহার অপর নাম প্রোষ্ঠটপদা। প্রোষ্ঠ--গো, গর্ব সত গ্ 
াহার। পুর্ব ও উত্তর ভেবে ভাজপদ! হুইটি বক্ষ । পটাহোক দক্ষ 

সই ছুইটি তার আছে। তাঁরাগুলিও উজ্জল, ২য় এরড়ার়। বাব হা, 
প্রতেকের ২টি তারাকে ছইটি পদ, ও গরুর দবিখডিত গুরের পতি কলা 
হইয়াছে। ছইট নক্ষত্রের ৪টি তার! লইর়! শব করিও ঘি 
ভক্মধ্যে পূর্বভাতপদায় ৯) ৮4৭ চলনা রং ১১১০১১১০ 





৪৪৪ আমাদের জেযাতিষ 


অহিত্র্ধ (বুগধ্য বা ব্রন অর্থে বৃক্ষমূল ; বৃক্ষমূলের সর্প) । এই ছুই 
দেবতা একাদশ রুদ্রের মধ্যে দ্রুইটি। 

২৭। রেবতী । রেব্‌ ধাতুর অর্থে লম্ফন। ইহার সহিত মীনের 
কোন সম্পর্ক আছে কি না, কেজানে। রেবতী মীন রাশিতে অব- 
স্থিত। দেবতা পৃষা ('মাদিত্য বিশেষ )। নক্ষত্রে ৩২টি তারা আছে। 
কিন্তু তৎ্সমুদয় নিশ্চয় কর! দুরহ। রেবতীর আকার কেহু ব৷ মুদের 
মত,.কেহ বা মীনের মত বলিয়াছেন । তন্মধ্যে যোগতারাটি 2৫৫৫ 
7150107) বপিয়াই বিবেচিত হইয়াছে । তারাটি কিন্তু ৫ম প্রভার | 

'মভিজিৎ সহ এই অষ্টাবিংশ নক্ষত্র ব্যতীত আরও কয়েকটির নাম 
পাওয়া যায়। 

২৯। অশস্তা। অগন্তা নামক বৈদিক খাঁষর নামে এই তারার 
নাম হইয়াছে । ইগার পার এক নাম কুভ্তসস্তব। ইহার সম্বন্ধে 
অনেক কথা আছে, পৌরাণিক জেযোতিষে দ্রষ্টব্য । ইংরাজিতে অগন্তা 
তাবা 0809003 । অমবকোষে অশ্িন্যাদি নক্ষত্রের নাম কাবণার সময় 
অগন্তা ও তৎ্সঞ্জেলোপামুদ্রার নাম মাছে, অগন্তোর স্ত্রীর নাম লোপা- 
মুদ্র। ছিল। বোধ কার, তিনিও তাবাত্ব গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগন্তা 
তাবার পুর্বদক্ষিণদিকে মে ক্ষুদ্র তারাটি ( ঘর্থ প্রাভ। ) আছে, সম্ভবতঃ 
তাহাই লোপাযুদ্র! বল! হঠত। ( বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী দেখুন )। 

৩০। মুগব্যাধ বা লুব্ধক এই তারার নাম ব্যাধ কেন হইল, তাহ! 
পৌবাণিক জ্যোতিষে বল! গিয়াছে । ইতরাঁজিতে হার নাম 91189 | 

৩১। অগ্িবা হুতভূক্‌। বৃষ রাশিতে অবস্থিত, 222 12011 1 

৩২ । প্রজাপতি বা ব্রহ্মা । অনেকে এই তার! 4/7/2 ঠি৪11€ক 
মনে করিয়াছেন । চক্দ্রশেখর 6৫ 20116 বিবেচনা করেন। এই 
মতই ঠিক বোধ হয়। 

৩৪1 ৩৫। অপাম্বৎস ও আপঃ। এই ছুইটি তারকা অতিশয় 
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্ুত্র (৬ প্রভার)। চিত্রার অল্প উত্তরে অবস্থিত। পৃর্বকালে এই 
ছুই তারার নিশ্চয় প্রাধান্ত ছিল । আকাশের অনেক বড় বড় তার! 
থাকিতেও সিদ্ধান্তে ইহাদের উল্লেখ আছে। বরাহ শ্বাতিযোগ ফল 
বলিতে বলিতে অপাংবৎস তারার ফল স্বাতিষে।গের তুলা ৩অয়ন্কর 
বলিয়াছেন । চিত্রা তাগা দিয়া উ্তরদিকে হৃুত্র ধারলে অপাংবৎস এবং 
আপঃ তারাদ্ধয় ভেদ কারয়৷ যায়। আমাদের বোধ হয়, এই ঘটন। 
হইতেই ইহাদের প্রাধান্ত হইয়াছিল। এক সময়ে চিত্র। তারায় ব্রশস্তি- 
স্ত্র যাইত। তঙ্কালে চিত্রাকে মূল তারা (09100817007 41 5081) 
জ্ঞান করিয়! অগ্তান্ত তারার ধ্রুবক নিরূ"ণের স্থাবধা &ইত | পরেও 
চিন্রার এহ উপযোগিত গেণ না। সঙ্গে সঙ্গে চত্রার মহিত এক গ্রব- 
সুত্রে অবস্থিত অপাংখহস ৪ আপঃ ভারাদ্বয় তবধকাম্যে সবিশেষ 
উপযোগা রভিল ।* 

৩৬। গ্রব। অর্থাৎ স্তিণ। পৃথিবীর ৭ নভোমগডলের আবর্ডনে 
সমুদায় তারার পশ্চিমগাতি দৃষ্ট হয,।কন্ত রবের হয় ৭1 411/%4 ঢাল 
1010017 এক্ষণে ফ্রুঠারা (9০16 5081) 1 অর্থ আকাশের কব 


*. বর্জেল সাহেব লিখিয়াছেন, 120205৮0170 17500 9019 05 5০৪৮ 
16160. 2120. 0190071560100 10157001705 01 2 010 0017)001600 200 51791)015 
55500 06516]127 25007001775 00100) 70501505615 10012061915 075 
50101701906 16001750000101) 06 079 111700 29170150709 07775061700 079 
ঠ510 06190706076 25170001767 007 00651016509 1715 106810901 5৫ 
115 20155 06 010019007.”চকন্ত প্রত গণিত ঢচ্চার পুর্লোহ বা এ ছুই তার! 
কেন এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ? পুরাণে অনেক তার! লইয়া কখ। রচিত হইয়াছে, 
এই ছুই তার1 লইয়! ন|ই কেন? আমাদের অনুমানে চিত্রা 00043100051 55 কপ 
বাবহৃত হইত। বেধযন্তর স্থাপন সময়ে এ দুই তারা স্থারা বিশেষ সাহাবা হইত। এ 
সম্বন্ধে অয়ন।ংশ প্রস্তাব দেখুন । 
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(9০19) সন্নিহিত তারা । যেহেতু এই তার ঠিক গ্রুবে অবস্থিত ন। 
হর] এক্ষণে ১১৫ অংশাদি দুরে থাকিয়। এক অহোরাত্রে এক ক্ষুদ্র 
বৃন্তপথে ভ্রমণ করে। অয়নচলন বশতঃ আকাশের গ্ুব চিরকাল একই 
ভাবার নিকটে থাকে না । আকাশের গ্রুববিন্দু তইতে 2%% 0759 
[10075 চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে প্রায় ৯ অংশ দুবে ছিল । শ্রীষ্টের জন্ম 
সময়ে উহ! প্রায় ১২ অংশ দুরে ছিল। তাহার দুষ্ট তিন সহ বৎসর পূর্বে 
21/%2 [018০01715 বা [18087 নিকটস্থ ছিল। ন্ুতরাং ফ্রবতাবা 
বলিতে বনু পূর্বকালে প্রচীনের। যে তারাটি বুঝতেন, তাহ! বর্তমানকালের 
ঞ্রুবহার। হইতে নিশ্চিত ভিন্ন ছিল। গ্রীষ্টেব জন্মসময়ে আমাদের 
জ্যোতিষের বর্তমান আকার মারস্ত তয়। সে সময়ে প্রাচীন জ্যোতি- 
যীবা নিশ্চত দেখিয়াছিলেন যে, 2///%% [01525 01100145 তারাটি ঠিক 
ফ্র্তাবা নহে । এ নিমিত্ত সিদ্ধান্তের ঞ্রুব শন্দে ধ্রুবতার! বুঝায় না, এবং 
ফ্রুনতারা বলিলেও সিদ্ধান্তে ধ্রুব বুঝাইত না। বেদের সময়ে গ্রুবতার। 
21714 10180092015 ছিল | 

পৌরাণিক ফ্ুবোপাখান পৌবাণিক জ্যোতিষের নক্ষত্রাধ্যায়ে বগা 
গিয়াছে | সেখানে দেখা গিয়াছে যে, গ্রবের স্ত্রী শু 12760, 
ফ্রবের মাত সুনীতি 24, এবং পিতা উত্তানপাদ 8 0:59 
1)110115 হইয়াছিলেন | (2/%%%6 [01৯2৮ 0710015 স্ুকুচি অনুমান 
কর। অন্তায় নহে । 

বিষুণপুরাণে (২1৯ ও ২১২) ও বায়ুপুরাণে (৫২ অঃ ) আছে যে, 
আকাশে শিশুমারাকৃতি তারাময় ভগবান্‌ বিঞুর রূপ দেখিতে পাওয়া 
ষায়। শিশুমারের (শিশুক ) পুচ্ছদেশে গ্রব সংলগ্ন রহিয়াছে । উত্তান- 
পাদ এ শিশুমারের উত্তর হস, নক্ষত্ররূপী ষন্ত তাহার অধর, ধর্ম তাহার 
মন্তক, নারায়ণ হৃদয়, অ্থিনীকুমারদ্ধয় সম্মুথস্থিত পদঘয়, বরুণ ও 
অর্ধমা পশ্চাৎ্পদ্দবয়ের উরু, পুংচিহ্ব সন্বৎসর, মিত্র অপান, এবং অগ্নি 
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মহেন্্র কশ্তপ ও ফ্রুব পুজ্ছমূল হইঙ্ে পরে পরে বর্তমান। শিশুমারের 
পুস্ছস্থিত এই চারিটি তারক অস্তগমন করেন না ।* 

শিশুমাবের মবস্থান কিরূপ? মত্শ্পুবাণে (১২৪ অঃ) দেখ! 
যায়, চতুর্দশ নক্ষত্র শিংশুমাব ব্যবস্থিত।1 অশ্বিনী হইতে গণিয়া গেলে 
চিত্র! চতুর্দশ নক্ষত্র হয; [চিত্রাব দিকে কিন্ত শিংশুমারারুতি পাওয়া 
যায় না। কৃন্তকা হইতে গণিলে বিশাখা নক্ষত্র চতুদশ হয়। সেট 
বিশাখাব দিকেই শিশুমাবের আরতি বিস্তৃত দেখা যায়। বোপ করি, 
মত্স্তপুরাণের এই বণনাটি বনু প্রাচীনকালের, যখন কৃত্তিক| আদি নক্ষত্র 
বলিম! গণা হইত। 

শিশুমারেব পুচ্ছস্তিত চারিটি হাব 'ন্তগমন কবে না (01081010181 
৯০79) | স্থতরাং উহার; ঞ্রবতারার নিকটম্থ। পঞ্জাব হইতে দেখিলে 
015৭ 701701 নক্ষত্রটি অস্তগমন করে না । সিদ্ধান্তে ইহার নাম ধ্রুব" 
মতম্ত ও শিশ্ুমার নাম মাছে । এ নক্ষরের 2%5217%) 222, :247%17%15 
চান [111008 দেখিলে যেমন পর পর অবস্থিত বোধ হয়, খ্রব্তারার 
নিকটস্থ অপর কোন তাবা ০তমন বোধ হয় না। ভাপা বিশাখ। 
নক্গত্রাভিমুখে অব্িত। বোপ হয় হারাই যথাক্রমে অগ্নি মন্েন্দ 
ও কম্তপ তারা । অনন্ত এই আগ্রি নামক তারা এবং সিদ্ধান্তে 
অগ্রিতারা এক নঠে। নক্ষত্ররূপী শিগুমারের অন্যান্ত অঙ্গাস্থত তারকা 
ইতঃপুর্বে পাগয়া গিয়াছে । পর্মব! যম ভরণীর, নারায়ণ শ্রবণার, 


ক. পুচ্ছেইযিশ্চ মহেন্দ্র কগ্তপোহধ ততো! ফ্রব:। 
তারকাশিশুমারল্ নাস্তমেতি চতুষ্ট্যম্। ২১২৩৩ 


1 বোহনৌ চতুদ্ঘশক্ষে ধু শিংগুনারো বাবস্থিতঃ। 
উত্তানপাদপুঞ্জোহলৌ মেটীভূতো ফ্ুবো! দিবি ॥ 
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বরুণ শতভিষার, অর্ধমা উত্তরফন্তনীর। এবং মিত্র অন্ুরাধার 
দেবতা |* 

৩৭। সং্র্ধি। সাত জন পুরাতন খবির নামান্ুনারে এই নক্ষত্রের 
সাতটি তারার নাম হইয়াছে । ইহার অপর নাম চিত্র-শ্রিখণ্তী। চিত্র 
অর্থে উজ্জ্বল অথবা আকাশ এবং শিখণ্ড অর্গে ময়ূর পুচ্ছ। এইরূপে 
চিত্রণিখণ্ডী অর্থে ষাহ! আকাশের ময়ুরপুচ্ছ, অথব! যাহার আকার উজ্জ্বল 
ময়ুরপুচ্ছের মত। এই নাম হইবার কারণ এই যে সপ্তর্ধি নক্ষত্রের 
সাতট তার ময়ুরপুচ্ছাকারে বক্রভাবে অবস্থিত। সাতটি তারার 
নাম এই, 

মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্তা পুলহঃ ক্রতুঃ । 
বসিষ্ঠশ্চেতি সপ্তৈতে জ্ঞেয়াশ্চিত্রশিখগ্ডিনঃ ॥ 
ইহারা নিম্নলিখিত ক্রমে অবস্থিত । 


পূর্বভাগে ভগবান্‌ মবীচিরপরেস্থিতো বসিষ্ঠোইম্মাৎ্। 
তন্তাইলি রাস্ততোতত্রিস্তস্তাসন্নঃ পুলস্তযশ্চ ॥ 

পুলহঃ ক্রতুরিতি ভগবানাসন্লানুক্রমেণ পুবাদযাঃ | 

তত্র বসিষ্টং মুনিবরমুপাশ্রিতারুন্ধতী সাধবী ॥ বৃঃ সংহিতা । 


* ভাগবতপুরাণে শিশুমারের আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে । এই পুরাণে কবিত্বের 
আধিকা দ্ৃষ্ট হয়। আকাশের কতকগুলি প্রধান প্রধান নক্ষত্র শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে 
সন্নিবেশিত কর। হইয়াছে । কিন্ত প্রদত্ত অবস্থান হইতে শিশুম।রের আকার নির্ণয় করা 
ছুরহ। বোধ হয়, আকাশের নক্ষত্রসমূহ ভগবানের রূপ বলা ভিন্্ প্রকৃত শিশুমারাকার 
কল্পনা উদ্দেশ ছিল না। এই সঙ্গে নক্ষত্র পরিচয় করানও অভিপ্রায় থাকিতে পারে। 
তৈত্তিগীয় ব্রাঙ্মণে (১1২1২ ) নক্ষত্রীয় প্রজাপতির বর্ণনা আছে । তীহার শিরঃ চিত্রা, 
হৃদয় স্বাতী, হস্ত হস্তা, উরু বিশাখা, পদ অনুরাধা । বোধ করি, পুরাণের শিশুমারাকৃতি 
ভগবান্‌ কল্পনার যুল এই। 


প্রাকৃত জ্যোতিষ নক্ষত্র । ৪৪৯ 





অর্থাৎ পূর্বদিকে ভগবান্‌ মরীচি (৫৫৫ [01598 012)0119) অবস্থিত ! 
তাহার পশ্চিমে বসিষ্ঠ (5242) তাহার পশ্চিমে অঙ্গিরা (%5%/%), তাহার 
পরে অত্রি (4৮42), অধ্রির নিকটে পুলত্তা (74) তাহার পরে 
পুলহ (6৮), ও ক্রুতু (৫///2) ৷ ইহাদের মধ্যে সাধবী অরুন্ধতী মুনিবর 
বসিষ্টের সেবা করিতেছেন ।* 

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সপ্তার্ধগণের গতি বর্ণিত আছে। তদ্বিষয় 
যুধিষ্টিরের আবির্ভাব কাল গ্রাপ্ডাবে বল! যাইবে। 

৩৮। শূল। আল্বেরুণী লিখিয়াছেন, “পাল বলেন, গ্রীষ্মকালে 
মূলতানের লোকেবা অগন্তোর এ্রবন্থতের |নম্মে লোহ্তবর্ণ একটি তার! 
দেখিতে পায়। তাহাকে তাহারা শুল বলে। হিন্দুর] তারাটাকে অমঙ্গণ- 


* খ্বরশাস্ত্রে, 
অরুদ্ধতীং ফরবনৈব বিষোন্ত্রিণি পদান চ। 
আযুহীন। ন পশ্যপ্ঠি চতুর্থং মাতৃমও্লং ॥ 
অর্থাৎ যে পুরুষ অরুন্ধতী, ফব, এবণ: এবং মাতৃমণ্ডল (কুত্তিক1) দেখিতে না পায়, 
তাহার শীন্ত্র মৃত্রা হইবে | হহ হইতে কিপ্বদন্তি আছে, বুড়া চয়মাস পুবে অরুদ্গতী 
দৃশ্ত হয় না। অকদ্ধতী তারাটি *ষ্ট প্রভার । কাজই পৃদ্ধ বয়সের চক্ষুদোষে তাহা 
দেখিতে পাওয়া যায় না । মহাভারতে (আদ ২৩৪ অঃ) এ সম্বন্ধে একটু উল্লেখ আছে। 
*বসিষ্ঠ বিশ্দ্ধপ্রকৃতি ও ভাদ্যার প্রিয়্কাধো নিরস্ুর রত থাকতেন, তথাপি অরুত্ধতী 
বসিষ্ের প্রতি বাভিচার আশঙ্কা। কপিতেন। এইরাপ গছিত চিন্তা কর!তে ধুনারূণ 
সমপ্রভ', অনভিরূপা কখন লঙ্গা। ও কখনও অলক্ষা। হইয়া ছুনিনিত্তের স্থায় লেকের 
[দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন ।” বসিষ্ঠ ভিন্ন অন্য খবিদিগের পত্থী নাই কেন, তাহার উত্তর 
মহাভারতে আছে (২৯৪ পৃঃ )। 
এইরূপ কয়েকটি অরিষ্ট বায়ু পুরাণে € ১৯ অঃ) উক্ত আছে। মথা-_ 
জরুদ্ধতীং ফ্রবঞ্চেব সোমচ্ছায়।ং মহাপথং। 
যে ন পঠ্যেৎ স নো জীবেন্নরঃ সংবৎসরাৎ পরং ॥ 
হুশ্রতসংহিতায় ( সুত্রস্থানে ) এইরূপ লক্ষণকে পঞ্চেজ্িয়ের বিষয়-বিপ্রতিপত্তি বল! 
হইয়াছে । তথার, 
ন পঞ্ঠতি সনক্ষত্রতাং ঘশ্চ দেবীসরুদ্ষতীং। 
ফ্রবমাকাশগঙ্গ।ং বা তং বদসত্তি গতাযুষং ॥ 


২৯ 


৪৫০ আমাদের জ্যোতিষ 


করমনে করে। এজন্য পুর্বভাপ্্পদা' নক্ষত্রে চন্দ্র থাঁকিলে তাহার! 
দক্ষিণদিকে যাত্রী করে না । কারণ উক্ত তারাটি দক্ষিণদ্দিকে 
অবস্থিত ।৮ 

কে শ্রীপাল ছিলেন, তাহা! আল্বেরুণী বলেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি 
মূলতান বাসী কোন জ্যোতিষী ছিলেন। €ম যাহ! হউক, শূল নামক 
তার! দ্বার! প্রাচীনেরা কোন্টিকে নির্দেশ করিতেন? অগস্ত্ের অধিক 
দক্ষিণে স্থিত তার! মূলতান হইতে দেখিবাব সম্ভাবন! নাই। মুলতানের 
অক্ষাংশ প্রায় ৩০1০ | অগন্তোর দক্ষিণক্রাস্তি প্রায় ৫৩ অংশ | সুতরাং 
মুপতানের ক্ষিতিজ হইতে অগন্তয ৭ অংশ মাত্র উচ্চ আসতে পারে । 
এত্দপেক্ষা দক্ষিণের তার! দেখিতে না পাইবার কথ! | শুলতার! সম্বন্ধে 
যে বিববণ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদ্দয় বিচার করিলে 4%/%2 চ211091 
(৯০051067 ) ব্যতীত অন্ত কোন তার! মনে আসে নাঁ। উহা অগন্ত্য 
তারা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণে এবং পূর্বভাদ্রপদার সমক্রান্ত-সথত্রে 
অবস্থিত। সম্ভবতঃ মুলতানের লোকের! ভারতের দক্ষিণে আসিয়! 
তারাটি দেখিয়! গিয়াছিল। কেননা, মূলতানের ক্ষিতিজের ৭ অংশ 
মাত্র উপরে অগন্তয এবং ২ অংশ মাত্র উপরে উক্ত তারাটি উঠে। 
সেখান হইতে অগন্ত)ই দেখা সহজ নহে । 

অন্থরাধিপতি জয়সিংহ আকাশকে ৪৮ ভাগ করিয়! প্রায় সহঅতারার 
স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন (প্রায় ১৬৪৭ শক)। কিন্তু এবিষয়ে তিনি যবন 
জ্যোতির্বিৎ উলুঘ বেঘের পথে গমন করিয়াছিলেন। ন্থৃতারং তাহার 
তারা-পত্রকে আধুনিক ও যাবনিক মনে করাই সঙ্গত । এই তারা-পত্র 
দুপ্রাপ্য। এজন্য ইহার বিবরণ দ্িতে পারিলাম না । 

আকাশ গঙ্গা! বা ছায়াপথ সম্বন্ধে “পৌরাণিক জ্যোতিষে” বল 
গিয়াছে! সিদ্ধান্তে ৭ সংহিতায় উহার প্রয়োজন হয় ন1। 

তারাগণের বর্ণ এক প্রকার নহে। প্রাচীন্রো আকাশের সমুদাঃ 


প্রাকৃত জ্যোতিষ-_নক্ষত্র ৷ ৪৪১ 





তারা বিচার করেন নাই । যে ২৭।২৮ টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
রোহিণী ও জ্ধ্েষ্ঠা ষে রক্তবর্ণ, তাহ। উহাদের নাম হইতেই প্রকাশিত 
হইতেছে । আর্দ্রাকে মণিস্বরূপ বলিয়া তাহাকেও রক্তবর্ণ, এবং ম্বাতীকে 
মুক্তাবৎ বণিয়] পীতবর্ণ বল! হইয়াছে । শৃলতারাও রক্তবর্ণ বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । বল। বাহুল্য উক্ত কতিপয় তারার মধ্যে এই গুলির 
বর্ণ সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। 
গ্রাচীনেরা ধ সকল তারার প্রভাও স্থলতঃ নির্দেশ করিয়াছেন। 
উদয়াস্তাধিকারে হুর্য্য সিদ্ধান্ত তারাগণের দৃশ্তাংশ দ্বারা তাচাদিগকে 
প্রভান্ুষায়ী ভাগের চেষ্টা করিয়াছেন * | যথা,-- 
দৃশ্তাংশ ১৩. দৃশ্তাংশ ১৪. দৃষ্তাংশ ১৫. দৃশ্তাংশ ২৯ দৃশ্তাংশ১৭ 


স্বাতী হস্তা কৃত্তিক ভরণী অবশিষ্ট 
অগস্ত্য শ্রবণা অন্ুরাধ। পুষ্যা সমুদয় 
মুগব্যাধ ফন্তুনীদ্বয় মূল! মৃগশিরা 

চিত্রা শরবিষ্ঠা অশ্লেষা 

জোষ্ঠ। রোহিণী আর্া 

পুনর্বন্থ মঘ। আধাঢ়াদ্য় 

অভিজিৎ বিশাখা 

্রহ্মদয় অশ্বিনী 


তরেই আধুনিক জ্যোতিষের ভাষায় স্বাতী প্রভৃতি ৮টি তারার প্রত 
প্রথম । এইরূপে হস্তাঁদি দ্বিতীয়, কৃত্বিকাদি তৃতীয় প্রভা বলিলে 
অন্ায় হইবে না। স্বাতী প্রভৃতি তারা সম্বন্ধে কোন কথা নাই। 
উচ্ভাদের সহিত রোহিণী শ্রবণা মঘ| আর্ত প্রভৃতি কয়েকটি তার 
প্রদত্ত হল না কেন? আধুনিক প্রভামানে কিন্ত উহাদ্দিগকে প্রথম 


* ইহাদের সহিত গ্রহগণের দৃপ্তাংশ তুলনা করা ফাইতে পারে । ৪১১ পৃষ্ঠা দেখুন ৪ 


৪৫২ আমাদের জে]াতিষ 


প্রঙার তারা বল! ধায়।* কিন্তু সিদ্ধান্ত-কার প্রভানুসারে তারা গুলিকে 
ভাগ করেন নাই। কোন্‌ তারা কতদুরে থাকিলে দৃশ্ত বা অধৃষ্ত হয়, 
ইহাই বল! তাহার অভিপ্রায় । তত্তিন্ন, গ্রাভামান যষ্ত্রে মতই প্রভা! নিরূ- 
পিত হউক, রোহিণী ও মঘ! তারার সঙ্গে পুনর্বন্থ ও জ্যোষ্ঠ। কঠিলে বড় 
একটা দোষ হইত না। এখানে একটি বিষয় বিবেচ্য আছে | বিশাখা ও 
অশ্বিনী ফন্তনী প্রভৃতির দৃশ্তাংশ সমান। ইহাতে বোধ হুয় প্রাচীন 
ছু্য্য সিদ্ধান্ত মতে ০ ০: 1192 মধ্যে কোন একটি বিশাণ। ছিল। 
নুতন স্থর্য্য সিদ্ধান্তে এই তারা বিস্বৃত হইয়াই হউক বা সংস্করণ অভি 

প্রায়েই হউক, পরিতাক্ত হইয়া থাকিবে । আরও বিস্ময়ের বিষয়, শত 
তার! ছুই ভান্রপদ| রেবতী অগ্নি ব্রহ্মা অপ অপাংবৎস্ত, এই সকলেই 
ভরণী পুষা! ও মুগশির! অপেক্ষা দীপ্তিশাণী বিবেচিত হইয়াছে । যোগ- 
তার নির্ণয়ে কত ধিদ্ব, তাহা! এখন কতকট। বুঝা যাইবে । উক্ত তারা- 
বিভাগের সময় সিদ্ধাগ্তকার তার। সমূহের দীপ্তও লক্ষ) করিয়াছিলেন । 
নতুব প্রথমে তাঠাদের দৃষ্তাংশ দিয়া শেষে লিখিতেন না, “অভিজিৎ 
্রহ্মহৃদয় স্বাতী শ্রণ! ধনিষ্ঠ। এবং উত্তরভাদ্রপদ্র! উত্তর দিকে অবস্থিত 
বলিয়। হুর্যয কিরণে কখন অন্ত গমন করে না.” ইহার অর্থ এই যে, 
এই ছয়টি তার! হ্ুর্য্যের সমস্থত্রস্থ হইলেও, যে প্রদেশে হৃর্য্যসিদ্ধাস্ত 
লাখত হইয়াছিল, সেখান হইতে দেখলে ইহাদিগকে স্ৃ্য কিরণে অদৃষ্ঠ 
হইতে দেখায় না । অর্থাৎ সৃধ্যান্তের পরেও দেখা যায়, হৃর্ষেযোদয়ের 
পূর্বেও দেখ! যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাদের সহিত প্রজাপতি 
তারার উল্লেখ নাই। বিশ্থতি হহার কারণ কি না, বলিতে পারি না। 
যাহ! হউক সে স্থানটা কোথায়? পরে তাহ! নির্ণয়ের চেষ্টা রুর 
যাইবে। 


ঈ* এই অসঙ্গতি দেখিয়া বজে'স সাহেব হুর্যা সিদ্ধান্তকারের প্রতি বক্রোক্তি করিতে 
বরত হয়েন নাই । 


প্রাকৃত জ্যোত্তিষ__জগতের উৎপত্তি। ৪৫৩ 


চুরির 85728887187 

নক্ষত্রসমূহের দীপ্তির কারণ সম্বপ্জে বৃদ্ধগর্গ পরাশর আর্ভট বরাহাদি 
প্রাচীন ফ্র্যোতিষীরা বিশ্বীস করিতেন যে, স্থধ্যকিরণই তাহার কারণ। 
তারাগণের অপরিষেয় দুরত্ব বিষয়ে তাহার! বড় একা জানিতেন না । 
অবশ্ত জানিতেন যে, তারাসমূহ প্রা" স্থানাদির বহুদুরে অবস্থিত ॥ 
পৌরাণিকেরা এবং বোধ হয় সিক্ান্তীরাও গ্রুবন্ারাকে সমুদয় জ্যোতি” 
ক্কের উর্ধে অবস্থিত মনে করিতেন । 

ওজ্জল্য দেখিয়া তারা সমূহ স্থুলতঃ ছুইভাগে বিভক্ত হইত। যে 
তারাগুলি ম্প্ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা অতিশয় ক্ষুদ্র দেখায়, 
সেগুলিকে প্রাচীনের স্ক্্র তারা৷ বলিতেন। তারার রূপবিকার ও 
বনুরূপতা লক্ষিত হয় নাই  তারাপুঞ্জ সন্ধে ক্ত্তিকাই বর্ণনার একমাত্র 
বিষয় হইয়াছিল । তাহাও অন্ত কারণে। ফলতঃ দেখা যাইতেছে, 
এ সকল বিষয়ে প্রাচীন আর্ধ্যগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। 


৮ $ জগতের উৎপত্তি । 


জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দর্শনশাস্ত্রের বিচাধ্য হইলেও জ্যোতিঃ 
শান্ত্রেওও অনুসন্ধেয় । পৃথিবী গ্রহনক্ষজাদি, যেটি যেমন দেখিতেছি, 
পূর্ব সেটি তেমন ছিল না, পরেও থাকিবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য 
্যোতিষীরা নীহারিকা! হইতে নবগ্রহসমান্বত সথধ্যের, তথা উদ্ধা। ধূমকেতু 
নক্ষত্রের অভিথ্যক্তি অনুমান করেন। কেহ বা নিয়ত ভ্রাম্যমীণ 
উন্ধাপিণ্ড হইতে উহাদের পিগীকরণ অনুমান করেন। কিন্ত উা- 
পিওও এককালে নীহারিকাবৎ বান্পীয় আকারে ছিল তাহ! সহজেই 
অনুমিত হয়। তবেই পাশ্চাত্য জ্যোতিষীর! বাষ্প হইতে জগতের 
অভিব্যক্তি অনুমান করেন। 


8৫৪ আমাদের জ্যোতিষ 


আমাদের জ্যোতিষী ও দার্শনিক, স্মার্ভ ও পৌরাণিক, সকলেই 
জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এক মত, এ'ং শ্রুতিই সকলের উক্তির মূল ! 
র্যযসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে জান! যায়, “এই জগৎ প্রথমে অন্ধকারময় 
ছিল। সেই ঘোর অন্ধকারে বাসুদেব (ধাহাতে সমস্ত জগৎ বাস 
করে, তিনি বান্থ ; দ্েবন ব1 দীপ্তিহেতু দেব ১, পরব্রদ্ষ (যাহা কিছু 
আছে, তাহাই ধাহার যৃত্তি ), পরম পুকষ, অতীন্দ্রিয়, নিগুণ, শান্ত, 
পঞ্চবিংশতির (১৬ বি্কতি, ? প্রকৃতি বিকৃতি, মূলপ্রক্কৃতি ও জীব-_সাঙ্খা) 
পর, অব্যয়; যে প্রকৃতি বাহিরে ও ভিতরে সর্ধশ্র ব্যাপিয়। আছে, 
সেই শ্রুতি ধাহাতে স্থিত, সেই সঙ্বর্ষণ (যিনি আকর্ষণ করেন ), 
প্রথমে অপ-স্থষ্টি করিয়। তাহাতে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । সেই অপ. 
শক্তির সহিত মিলিত হইলে একটি স্বর্ণ অণ্ড হইল। অগ্ডের সর্বত্র 
তখনও শমসাবৃত। সেই অণ্ডে অনিরুদ্ধ (বাহার নিরোধ হয় না) 
সনাতন প্রথমে ব্যক্জীভূত ( অভিব্যক্ত ) *ইলেন, (তিল হইতে তৈল 
যেমন অভিব্যক্ত হয়, পরস্ত উৎপন্ন হয় না)। এজন্য বেদে ইহার নাম 
হিরণ্যগঙ্ড, প্রথমে অভিব্যক্ত বলিয়! 'মাদিত্য, ুগতের প্রন্থৃতি বলিয়৷ 
সূর্য্য: এই হুর্ধ্-ধাহার অপর নাম, সবিতা, যিনি অন্ধকারনাশক, 
প্রাণিসমূহের উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারক (ভৃতভাবন ), ভুবন সমুহকে 
প্রকাশ করিতে করিতে সদা ভ্রমণ করিতেছেন । * * জগত স্াষট 
নিমিত্ত তিশি ব্রঙ্ধা সুষ্টি করিলেন। তাহ! হইতে চন্দ্র হুর্য্য, প্ঞ্চতারা- 
গ্রহ, নক্ষত্র, ভূমি, বিশ্ব সমুদায় উৎপন্ন হইল। সর্ধবলোকপিতামহ 
সেই অওমধ্যে প্রতিঠিত, এজন্য সেই অওই ব্রহ্গাগ্ড। ব্রন্মাণ্ডের অস্তর্ভাগে 
ষেত্দবকাশ আছে, তাহাতেই ভূতূবাদি এই জগৎ অবস্থিত, বাহিরে 
নছে। উহা! গোলাকৃতি, যেন ছুইটি সমান কটাহ সম্পুট ( সম্মুথদিকে 
মিলিত ) হইয়াছে। 

হুর্যযপিদ্ধাস্তে থাকিলেও এই জগৎস্থষ্টিপ্রকরণ দর্শন শাস্ত্রে 


প্রাকৃত জ্যোতিষ--জগতের উৎপত্তি। ৪৫৫ 





বিচার্ধ্য। * স্থুলতঃ ছুই এক কথা বল! যাইতে পারে। দেখা যায়, 
প্রথমে অপ. স্থষ্ট হটঝাঁছিল। তপ. অর্থে সকলেই জল বুঝিয়াছেন। 
জল বণিতে যে কেবল ভ্রব জল বুঝিতে হইবে, এমন কোন প্রনাণ 
নাই। জলীয় বাম্প বাবাপ্প মাত্র অর্থ &ইচ পারে। পরম্ধ অপ 
শবে বায়ুও আছে, এবং ধাত্বর্থ ধরিলে উহা! বাম্প ব! বায়ু বুঝাং। তবে 
প্রথণে এই জগৎ অন্ধকারময় এবং বাষ্প পূর্ণ ছিল। তাহাতে শক্তি 
সঞ্চারিত হইপণে একটি সৌবর্ণ অণ্ড হইপ। সৌবর্ণ অর্থে উৎপল 
তেজোময় সহআাংগু-সন্নিভ করিয়াছেন 1 মনুসংহিতোভ, জগত্স্থ্টির 
বণথ্যাস্থলে কুল্লুক স্পষ্ট বলিয়াছেন, “&ৈম তুল্য, শুদ্ধি গুণ যোগ বশতঃ”, 
বস্ততঃ হৈম নহে 1 সমস্ত সৃষ্টির নামাস্তর ব্রহ্গা। তাহা অগ্ডাকার, 
অর্থাৎ দৃশ্ত জগৎ ঠিক গোলাকার নহে সক্কর্ষণ প্রভাবে তাহ! হইতে 
নক্ষত্র স্থ্য্য প্রভৃতি সঞ্লের উৎ্পত্তি। সবিতা সেচ অগুমধ্যে সদ! 
ঘুর্ণমাণ রহিয়াছেন। অর্থাৎ সেই আদি অপের সঙ্গর্ষণ শক্তি ও ঘূর্ণন 
শক্তিবশতঃ সমুদয় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । 

উপরে যে ব্যাখ্যা! দেওয়। গেল, তাহাতে কষ্ট কল্পন1] নাই । স্থুতরাং 
উহ্াই সহগ্ অর্থ বলিতে হইবে। তাহা হইপে আধুনিক নীহারিকা- 
বাদের সহিত উহার প্রভেদ কোথায়? 

প্রহ্মাণ্ডের ( 5151016 01015150 ) পরিধির নাম ব্যোমকক্ষা। 
তাহার মধ্যে আকাশে নক্ষত্রগণ এবং অধোহ্ধঃ ক্রমে শনি বৃহস্পতি 
মঙ্গল হৃর্য্য শুক্র বুধ চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রের অধোভাগে 
নিদ্ধগণ, তাহাদের অধোভাগে বিদ]াধরগণ, এবং তাহাদের নিয়ে মেঘ 
সমূহ রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ধপ্রদদেশের মধ্যস্থলে কেন্দ্র-্বরূপ ভূগোল 


*. মনুস্থতির প্রথম অধ্যায় দেখুন। 
1 বুঃ সং উপনয়নাধ্যায় ৬ গ্লোকের বিবৃতি । 


৪৫৬ আমাদের জ্যোতিষ 


আকাশে অবস্থিত। ব্রহ্মার ধারণাক্সিক! শক্তিপ্রভাবে উহা নিরাধার 
হুইয়াও স্থির রহিয়াছে ।” ( হৃঃপ্রিঃ) 

প্রাচীন জ্যোতিষী ও পৌরাণিকের! ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি অন্ুমান 
করিতেও ছাড়েন নাই। ভাস্কর বলিতেছেন “কোন কোন জ্যোতিঃ- 
শাস্্রবিৎ বলেন যে, ব্যোমকক্ষার পরিপি ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ 
যোজন। কেহ কেহ বলেন, উহা! ব্রহ্মাগুকটাহ-সম্পুটের পরিমাণ । 
কোন কোন পৌরাণিক বুলন, উহা! লোকালেক পর্বতের বেন । 
কিন্তু ধাহার্দের নিকট সকল €গোলগণিত করতলগত আঁমলকব্ অমণ 
বোধ হয়, তাহারা বলেন যে, যত দুর পর্যন্ত দ্িনকরের কিরণমালা 
অন্ধকার বিনাশ করে, উহ! তাহারই পরিমাণ। ব্রন্মাণ্ডের পরিধি 
অত হউক আর ণাই হউক--এ বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই-_ 
আমার মত এই যে, এক কল্পে (ব্রহ্ম দিনে ) প্রত্যেক গ্রহ অত যোজন 
অতিক্রম করিয়া থাকে । এইজন্ত পৃর্ববাচার্ধ্গণ উহাকে খ-কক্ষ! 
€ ব্যোমকক্ষা ) বলিয়াছেন 1” 

তবেই ভাস্কর ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি পরিমাণে বিশ্বাস করিতেন ন1। 
কিস্ত পৌরাণিক মতও উপেক্ষার বিষয় নহে। এজন্ত তিনি 'কক্ষা” 
শব্দ সাহাষে; গ্রহগণের গতিপথের পরিমাণে আগিয়া উভয় দিক্‌ রক্ষা! 
করিয়াছেন । 

চেষ্টা করিলে উক্ত ব্যোমকক্ষ। পরিমাণ আধুনিক জ্যোতিষের 
মতানুযায়ীও করিতে পারা যায়। স্থুলতঃ উহ! ১৭ ১ ১০৬ মাইল। 
কাজেই উহার ব্যাসার্থ ২৭৮১০১*। এক 'আলোক-বর্ষ” (1151, 
5%58:) প্রায় ৫৯১১০* মাইল বা স্থলতঃ ৬৯১০১ মাইল। 
ব্যোমকক্ষার ব্যাসান্ধ তবে প্রায় ৫১৫১০* আলোকবর্ষ”! আর্ধ্যগণ তবে 
দৃশ্ত জগতের সীমা কম অনুমান করেন নাই ! 

হুর্য্য সিদ্ধান্তে ভ-কক্ষাও (ভ-নক্ষত্র) প্রদত্ত হইয়াছে। এ 


প্রাকৃত জোতিষ--জগতের প্রলয় । 8৫৭ 





কক্ষাঁয় নক্ষত্রগণ ভ্রমণ করিতেছে । ইহার পরিধি স্থর্য্যের পরিধির 
ষাটগুপ বা ২৫৯৮,০০১২ যোৌজন। ৯ মাইলে এক যোজন ধরিলে 
তার! সমূহের দুরত্ব ৭৪ €১০+ মাইল ব! এক “আলোকবর্ষ” অপেক্ষাও 
অল্প। তারাগণের দুরত্ব নিরূপণে প্রাচীনের। যে ভ্রম করিবেন, 
তাহাতে আশ্চর্য; কি? কিন্ত উঠ যে সর্ষের দুরত্বের ষাইট গুণ, তাহা 
কিরূপে তাহার! পাইয়াছিলেন £ হয়ত তারাবিষ্ব অর্ধকল1] অনুমান 
করিয়া হ্থ্ধ্যবিদ্ব ব্যাসের প্রায় ষষ্ট্যংশ মনে করিয়াছিলেন । 

এই জগতের শেষ পরিণাম কি এ সম্বন্ধেও দার্শনিক জ্যোন্তিষিক 
পৌরাণিক এক মহ প্রচার করিয়াছিলেন। ভাস্কর বলিতেছেন 
( ভূবনকোশ ), “এক ব্রাহ্মদনে ( সহত্র চতুর্ষ,গে ) পৃথিবীর চারিদিকে 
একযোজন বৃদ্ধি হয় (অর্থাৎ উহার ব্যাস এক যোজন বুদ্ধি হয়), 
যেহেতু উহাতে বুক্ষাদি নানাবিধ পদার্থ জন্মিয়া মরিতেছে। ব্রাক্ষণয়ে 
সেই বুদ্ধিটুকুর নাশ ঘটে। দিনে দিনে ভূত সমূহের যে মৃত্যু হইতেছে, 
তাহা দৈনন্দিন প্রলয় । ব্রহ্মার দিবাপানে ভুত সকল ব্রহ্মার শরীরে 
প্রবেশ করে। তাহ! ব্রাহ্মপ্রলয়। ব্রহ্মার নিজের অত্যয়ে সমুদ্বায় 
প্রকৃতিতে বিলীন হয়। তাহ] প্রাকৃতিক প্রলয়। প্রাকৃতিক প্রলয়ে 
অখিল পৃথিবীর নাশ হয়; তাহার পর প্রকৃতির বিকারে আবার 
সমুদয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানাগ্সি দ্বারা ষাহাদের পাপপুণ্য দগ্ধ 
হইয়াছে, ধাহাদের মন নিবৃস্তি পাইয়াছে, ধাহাদের চিত্ত পরমেশ্বরে সম।- 
হিত হইয়াছে, সেই সকল যোগী মৃত্যুর পর এমন অবস্থা প্রাপ্ত হুয়েন, 
যেখান হইতে আর ফিরিরা আসিতে হয় না। ইহ! আত্যন্তিক প্রলয় । 
চারি প্রকার লয় এই |” | 

দৈনন্দিন ও আতাস্তিক প্রগয় ছাড়িয়। দিলে ত্রাঙ্গ প্রলয় ও 
প্রাকৃতিক প্রলয় থাকে । ব্রহ্মার দিনে স্থষ্টি, রাত্রে নাশ হয়। “ব্রাহ্গ- 
প্রলয়ে পৃথিবীর যোজন বৃদ্ধিটুকুর নাশ হয়, অখিল পৃথিবীর হয় না । 


৪৫৮ আমাদের জ্যোতিষ। 


ব্রহ্মার আযুঃ শেষ হইলে যে প্রলয় হয়, তাহাই মহাপ্রলয়। তখন 
বরহ্ধ ব্রহ্গাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে, ভূ জলে, জল তেজে, তেজঃ বামুতে, 
বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্বে, মহত্তবব প্রকৃতিতে,-- 
এইবূপে সকল ভূবনলোক অব্যক্তে প্রবেশ করে। আবার ভগবান্‌ 
স্্টিমানস করিলে প্রকৃতি পুরুষের ক্ষোভ (৫156158009) উৎপন্ন 
হয়, পূর্বের উৎপন্ন ভূত সকলের পাপ পুণ্য ক্ষয় না হওয়াতে আবার 
তাহার! প্রকৃতি হইতে নিঃসরণ করে।” 

ইহ| হইতে দেখ! যায়, প্রাকৃতিক প্রলয়টা বিশ্ব জগতের গ্রলয়। 
সেই মহাপ্রলয় মহান্কালে সম্পন্ন হয়। দার্শনিকের! ইহার আলোচনা 
_করিবেন। ব্রাহ্মপ্রলয় আমাদের কতক আলোচা। এই প্রলয়ে সৃষ্ট 
ভূতগণের বিনাশ ঘটিয়। থাকে । ব্রহ্মার দিনে * অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০০৩ 
সৌরবর্ষে স্থ্ট হয়। আবার অত সময়ে নাশ হয়। স্থষ্টির সমর 
পৃথিবীর বৃদ্ধি অসম্ভব নহে, যেহেতু বায়ু ক্রমশঃ মুগ্ময় ভূগোলে যুক্ত 
হইতে থাকে। যাহাহউক, ভূত স্থিতিকাল সম্বন্ধে প্রাচীন পৌরাণিকেরা 
যাহ! বলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য পৌরাণিকেরাও প্রায় তাহাই বলেন। 
পৃথিবী অনাদি অজর| অমর! নহেন; তাহার শৈশব কৈশোর ছিল, 
জরামরণও আছে। এদেশে পৃথিবীকে কেহ কখনও অনাদি বা অনন্ত 
কাল স্থায়ী বলেন নাই, অথবা ভূত্থষ্টিকাল চারি বা ছয় সহস্র বৎসরে 
গণন। করেন নাই । জগতের অভিব্যক্তি, জীবসমূহের অভিব্যক্কি-বাদ 
আমাদের নিকটে নৃতন নহে। দশবিধ সৃষ্টি প্রকরণ পুরাণে যে 
প্রকার বর্নিত আছে, সেই প্রকার সিদ্ধান্তে আমিতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
গণকে তাহাদের শান্ত্ররূপ বিষম নিগড় ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। 


* ইহার জ্যোতিধিক অর্থ কল্পযুগাদি প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য । 


ওসল্িম্পিভ £ 
ফলিত জ্যোতিষ । 


১$ সংহিতা! স্ন্ধ। 


পূর্বে (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের জ্যোতিষ 
ত্রিঙ্কন্ধ। তন্মধ্যে গণিত জ্যোতিষ এ গ্রন্থের আলোচা, সংহিতা 
ও হোরারপ অন্ত ছুই স্ন্ধ নহে( কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষের 
এই ছুই সুবিস্তীর্ণ শাখার উল্লেখ না করিলে বর্তমান গ্রন্থ অত্যন্ত 
অসম্পূর্ণ হয়। পাশ্চাত্যদেশে গ্রহ্থগতি গণনা ও গ্রহফল গণন! 
পৃথক্‌ হইয়া প্রাচীন জ্যোতিষের গ্রহফলগণনা বিজ্ঞানবিদের নিকট 
হইতে এক্ষণে নির্বাসিত হইয়াছে । কিন্ত ইতিহাসে উভয়ের মূল্য 
সমান । এজন্য এখানে ফলিত জ্যোতিষের যতকিঞ্িৎ উল্লেখ কর! 
আবশ্তক বোধ হইতেছে। 
যদ্দি গণিত ও ফলিত, এই ছুই ভাগে প্রাচীন জ্যোতিষকে ভাগ 
কর! যায়, তাহা হইলে সংহিতা ও হোরা ফলিত-জ্যোতিষের অন্তর্গত 
হইবে। বরাহ বলিয়াছেন, “যে শাস্ত্রে জ্যাতিঃ-শাস্ত্রের নিরবশেষ 
কথন থাকে, তাহার নাম সংহিত1।» বস্ততঃ গ্রহগতিগণিত (বা তন্ত্র) 
এনং গ্রহলগ্রবশে প্রত্যেক ব্যক্তির শুভাশুভ গণনারূপ হোরা বা জাতক 
ছাড়িয়! যাহ! কিছু শুভাশুভ গণনা! হইতে পারে, তৎসমুদ্য় সংহিতার 
বিষয় । কিংবা সমাজ জাতি ব! দেশ বিশেষে যে ফল ঘটে, তাহার গণন 
ংহিতার বিষয়; এবং ব্যক্তি বিশেষে যাহা ঘটে, তাহার গণন 
হোরার বিষয়। প্রকৃতিতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ঘটে 


৪৬০ আমাদের জ্যোতিষ 


তাহারই কিছু না কিছু ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কারণ 
আমরা প্রকৃতির ভিতরে, বাহিরে নই । কিংবা প্রাক্কৃতিক ঘটনায় 
বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে প্রত্যেক ঘটনা দ্বারা আমাদের শুভাণুভ অনুমান 
করা যাইতে পারে। বোধ করি, এইনূপ তর্ক করিয়া আমাদের 
গ্রাচীনেরা বিপুল সংহিতা দ্ব্যোতিষের স্থষ্টি করিয়াছিলেন ।* 

বরাহমিহিরের বুহৎ সংহিতার বিষয়গুলি দেখিলেই সংহিতা 
গ্রন্থের বিপুলতা৷ ও উপযোগিতা! বুঝা যাইবে। যে যে বিদ্যার সহিত 
যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তদনুসাঁরে বিষয়গুলি বিভক্ত কর। গেল। 

(১) জ্যোতিবিদ্যা। রবি সোম রাহু মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ধুমকেতু 
অগন্ত্য সপ্তর্ধির চার ব। রাশি সঞ্চরণহেতু শুভাশুভগণন! ; কুর্মবিভাগ অর্থাৎ 
ভারতবর্ধকে নয় ভাগ করিয়া! এক এক ভাগে যে যে নক্ষত্র আধিপত্য করে, তাহার 
বর্ণন ; নক্ত্রব্যহ-__ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উপর বিভিন্ন নক্ষত্রের ফল; গ্রহতক্তি--এরূপ 
শ্রহের ফল ) গ্রহযুদ্ধ বা গ্রহসমাগমে ফল; চন্ত্রের সহিত অস্যগ্রহের সমাগমে ফল ) 
গ্রহবর্ধকল--পঞ্জিকায় প্রদত্ত হইয়া থাকে; গ্রহশূঙ্গাটক- চক্র ধনুঃ শৃষ্নাটক 
€পানিফল--ত্রিকোণ ) ইত্যাদি আকারে শ্রহসমাগম হইলে ফল; সম্তজাতক--গ্রহ- 
স্থিতি অনুসারে ভাবী সন্তের অবস্থা জ্ঞান । 

(২) আবহবিদ্যা । গর্ভলক্ষণ। ধারণা, প্রবর্ষণ, রোহিণীযোগ, স্ব।'তিযোগ, আধাটী- 
যোগ,--ভাবী বর্ধাগণন1; বাঁতচক্র-_পবন ত্বার! ভাবীবর্ধাগণন! ; সদ্য বৃষ্টিলক্ষণ ; সন্ধা, 


*. অনেকেই জ্যোভিষসংহিতার ইংরাজি ]ব8/8:5] 25০01089 করিয়াছেম। কিন্ত 
সংহিতার সকল বিষয় 250:0108% নহে । গ্রহনক্ষত্রাদিহেতু যে ফল ঘটে, তাহাকেই 
25001089 বল। যায়। কিন্তু সংহিতায় বহবিষয় অছে, যাহাদের সাহত গ্রহনক্ষত্রের 
কোন সম্পর্ক নাই । বৃহৎসংহিতার বিষয়গুলি দেখিলেই এই কথ! প্রতিপন্ন হইবে । এমন 
কে আছেন, ধিনি বৈজ্ঞানিক কারণ না পাইয়াও কোন না কোন ঘটনার ফলে বিশ্বাস ন 
করেন? বদি সৌরকলক্কের আবির্ভাব তিরোভাবে সমগ্র পৃথিবীর বা দেশবিশেষের ইষ্টা- 

€ লিষ্ট গণনা ৪50:010£% না হয়, তাহা হইলে সংহিতা জ্যে।তিষও নহে । 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা । ৪৬১ 


দিগ্ৰাহ, উক্কী, পরিবেষ, ইন্তরধনুঃ, গন্ধর্বনগ্গর *, প্রতিনূর্ধা, ্রজঃ ব1 আবহে ধুলি, নির্ধাত 
লক্ষণ । 


€৩ উত্তিদবিদ্যা। কুহমলতাধায়--কুহইমলতার বুদ্ধি দেখিয়া! ভাবী শক্তাদির 
অবস্থাগণণন। ; বৃষ্ষাযূ্বেদ__বৃক্ষরোগচিকিৎসা। 

(৪) প্রাণিবিদ্যা । গে!কুকুর কুকুট কুম” ছাগ অশ্ব গজ লক্ষণ। 

(৫) তৃবিদ্যা। ভূকম্পলক্ষপ, উদকার্গল--ভূমি নিম্নে কোথায় জল আছে, তাহা 
উপলব্ধির উপায় 1। 

(৬) আয়ুর্বেদ | কান্দর্পিক বা বাজীকরণ; গন্বাযুক্তি-গন্ধদ্রবা করণ; পুংস্ত্ী 
সমাযোগ । 


* ১৩০৯ সালের ২০শে ভাদ্রের হিতবাদী পত্রিকায় গন্ধরনগরের এক বর্ণনা ছিল । 
“আসাম সিলং হইতে পত্রাস্তরে কোন সংবাদদাত। লিখিয়াছেন, “কয়েকদিন হইল সন্ধ্যার 
এক ঘণ্টা পরে একটা বিচিত্র দৃশ্য নয়নগেচর হইয়/ছিল। শ্ামকাস্ত শৈলশ্রেণীর কিঞি- 
ু্ঘে,নুর্ধান্ত স্থানের ঠিক উপরিভাগে যেখানে মেঘমালা দ্বিধা বিভিন্ন হইয়াছিল, সেইখানে 
বিভক্ত জলদজালের বাবধান-মধ্যে ম্যাজিক ল্নের আলোকে প্রতিফলিত বিচিত্র চিত্রের 
স্কায় এক অপূর্ব দৃষ্ত আবিভূি হইয়াছিল । দৃশ্যটা একটিপ্রাঠা নগরীর মনোহর অনুকৃতি ; 
তাহার সহশ্র স্ুচার মৌধ, সুরম্য হর্দা। সমুন্নত সমাধিস্তত্ত, অসংখা তবন ও স্মৃতিন্তত্ত 
গুত্রোজ্বল আলোকে নীলাম্বরে চিত হইয়াছিল । শৃম্যমার্গে এই অপূর্ব পুরী অপ্সরা- 
দিগের লীলাস্থলীর ম্যায় দেখাইতেছিল। প্রায় ১৫ মিনিট আমি এই অদ্ভুত দৃশ্য অব- 
লোকন করিয়াছিলাম। তাহার পর সেই আলোক-রশ্মি ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া 
বিলুপ্ত হইল এবং মায়ানগরাও অদৃষ্য হইয়া! গেল।' 

হুঞ্রুত গন্ধর্বনগর দর্শনকে অরিষ্ট বলিয়াছেন। নুত্রস্থানে, বিমান যান-প্রাসা দৈর্যশ্চ 
সঙ্কুলমন্রং। ইত্যাদি । 

+:10157705 ৪০7, একালেও পাশ্চাতাদেশেও উদকার্গলে বহুলোকের বিশ্বাস 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেদেশে 'হেজেল' নামক বৃক্ষবিশেষের শাখা দ্বারা ভূমির নিয়ত 
জলপ্রাপ্তির সম্তাবনা নিশ্চিত হইয়া থাকে । 

আশ্চর্যোর বিষয়, বৃহৎসংহিতায় এত কথা আছে, কিন্তু আগ্নেয়গ্রিরির উৎক্ষেপের কথ। 
নাই। উৎক্ষেপের বিষয় আধ্যগণ শুনেন নাই, একথা বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরাণে 
( যেমন বায়ু পুরাণে পুঞ্ধরবার উপাখানে ) রসাতলাগ্নির উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ 
হয়, সংহিতা-জ্যে।তিষ আর্যগণের, এবং তাহারা যাহ! প্রত্যক্ষ করেন নই, তদ্‌বিষয়ে 
লেখেন নাই। 


৪৬২ আমাদের জ্যোতিষ 


(৭) বাস্ত ব। শিল্পবিা। বাস্তবিদ্য।__গৃহাদিনির্্াপ : প্রাসাদ-লক্ষণ ; বজবলেপ-- 
বজ্জবৎ দৃঢ় লেপ করণ, প্রতিমা লক্ষণ; প্রতিমার কাঠ্ঠ নিমিত্ত বনসংপ্রৰেশ; প্রতিমা- 
প্রতিষ্ঠাপন। 

(৮) রাজব্যবহার | পুধান্নানবিধান-_চলিত পুষ্যাভিষেক ; পট বা মুকুট লক্ষণ ; 
খড়া, চামর,; ছত্র, বস্ত্রচ্ছেদ, শয্য।সন লক্ষণ; দীপ ও দস্তকাষ্ঠ লক্ষণ; বজ ব! হীরক, মুক্তা, 
পদ্মরাগ, মরকত পরীক্ষা; ইন্্রধবজ লম্পৎ__ইন্্ধ্বজ রোপণ; নীরাজনবিধি-_যুদ্ধযাত্রার 
পুর্ধ্ব রাজকৃত্য। 

€») বাণিজ্যা। দ্রবানিশ্যয়--গ্রহ ও রাশি অনুসারে দ্রবাদির হুলভতা নির্ণয় ; 
অর্থকাও-_গরহস্থিতি অনুদারে দ্রবাদির ভাবী মূলা নির্ণয়ঃ সম্যজ(তক । 

(০) অঙ্গবিদা!। অঙ্গবিদা-_ প্রশ্নগণন1; পিটক বা ব্রণ-লক্ষণ; পুরুষ, পঞ্চমহাপুরুষ. 
ও কম্তার লক্ষণ-__সামুদ্রিক। 

(১১) শাকুন শান্তর ( পশুপক্ষ্যাদির চেষ্টিত দ্বারা শুভাশুভগণন! )। খঞ্জন দর্শন; 
শাকুন ; শ।কুন শব্দ; স্বা, শিবা, মুগ, গো, অশ্ব, হস্তী, বায়স চেষ্টিত ও শব্দ 

€১১) বিবিধ.। মযূরচিত্রক--সংহিতায় কধিত ফল সমূহের পুনঃকীর্ভন; উৎপ ত- 
লক্ষণ --প্রকৃতির বৈপরীতা লক্ষণ; প|কাধ্যায_-কত দিনে কোন্‌ ফল ঘটে। 

০৩) মুহুর্ত-বিচার। নক্ষত্র তিথি করণ গুণ; বিবাহনির্ণয় ; বিবাহপটল ॥ 
(পরে ডষ্ট বা) 

€১৪) জাতক । রাশি প্রবিভ।গ ; নক্ষত্র জাতক ; গ্রহগে।চর | পেরে দ্রষ্টবা) 


এইরূপ ১০৮ অধ্যায়ে বৃহতসংহিতা বিভক্ত। এই সংহিতার 
উৎপত্তি কি? বরাহ লিখিয়াছেন, প্প্রথম মুনি (ক্রহ্মা ) কর্তৃক যে 
সতাম্বরূপ বিস্তীর্ণ শান্তর ছিল, তাহার অর্থ বিচার করিয়া তিনি এই 
নাতিলঘু-বিপুল রচনা করিলেন। ব্রঙ্গা হইতে মুনিগণবিনিঃল্যত 
্রস্থবিস্তর অবলোকন করিয়! সংক্ষেপে এই শাস্ত্র বলিতেছেন।” 
বস্ততঃ দেখ! যায়, তিনি গর্গ পরাশর অসিত দেবল বুদ্ধগর্গ কম্তপ 
ভৃগু বসিষ্ঠ বৃহম্পতি মনু ময় সারস্থত খধিপুভ্রের নাম করিয়! তাহাদের 
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতত্িন্ন, বহুস্থানে নাম, না করিয়! “অনেকে 
বলেন” এইরূপ বলিগ়্াছেন। উৎ্পলের টীক! দেখিলে সংহিতোপবুক্ত 


ফলিত জ্যোতিষ-_সংহিতা।। ৪৬৩ 





গ্রন্থের বিস্তার আরও বুঝা যায়। তিনি এ টাকায় আধ্যভ্ট খষিপুক্র 
কণাদ কপিলাচার্ধয কশ্তপ কাত্যায়ন কামন্দকি কাশ্তপ কিরণাখ্যতন্ত্র গর্গ 
চরক ছন্দঃশান্ত্র দেবল নগ্রজিৎ নন্দি নারদ নিঘণ্ট্‌ পরাশর পাণিনি 
পুরাণকার পুলিশ বলভদ্্র বৃহস্পতি ব্রহ্গপ্তপ্ত ভদ্রবাহু ভরদ্বাজ ভানুভট্ট 
ভৃগু মন্গ ময় মহাভাষ্য (পতগ্রলি) মাগুব্য যম ঘনেশ্বর রাত লৌকায়তিক 
বররুচি বরাহ ( পঞ্চসিন্ধান্তিকা, বুহজ্জাতক, সমাসস'হিতা, যোগধযাত্র! . 
বিবাহপটল ) বসিষ্ঠ বিশ্বকর্ম৷ বিষুচন্ত্র বীরভত্র বীরসোম (হন্তি- 
বৈদ্যককার) বুদ্ধগর্গ ব্যাস শক্র শালিহোত্র শ্রুতি সমুদ্র সারস্বত 
সারাবলী সিদ্ধসেন স্থুর্ধ্যসিদ্ধাস্ত স্বৃতি হরণ্যগর্ভ-_ইহীদের বচন স্থানে 
স্থানে বরাহের অনুরূপ মতের প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন। এই 
দীর্ঘ নামপত্র হইতে দেখ! যাইবে যে, এমন বিদ্যাই ছিল না, যাহার 
কোন না কোন বিষয় সংহিতাবিদের আলোচ্য হইতে না পারিত। 

এই সংহিআাতেই বরাহ যবনদ্দিগের জ্যোতিষিক জ্ঞানের প্রশংস। 
করিয়াছেন (৪৭ পুঃ)। তিনি সাংবতসরিকের ( দৈবজ্ঞের) প্রশংস! 
করিতে করিতে লিখিয়াছেন, 

শ্রেচ্ছা হি যবনান্তেষু সম)ক্‌ শান্ত্রমিদং স্থিতম্‌ । 
খষিবৎ তেইপি পুজ্যন্তে কিং পুন দৈবিবিদ্দবিজঃ ॥ 

ইহার অর্গে উৎপল লিখিয়াছেন “যবনের! ম্রেচ্ছজাতি ৷ তাহাদের 
মধ্যে এই জ্যোতিঃশান্ত্র স্কটতর স্থিত আছে। কারণ তাহার! 
পুর্বাচার্যগণের নিকট হতে পাইয়াছিল। তাহারাও যদি খষিবৎ 
পূজার যোগ্য হয়, তবে দৈবধিত ব্রাহ্মণের কি কথা !” 

বরাহের এই শ্লেকটি বহু লোকে বহু বার উদ্ধত করিয়াছেন । 
যবনদিগের নিকট আমাদের প্রাচীনগণ জ্যোঁতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
_-এই মত গ্রতিপাদনের নিমিত্ত এই শ্লোক উদ্ধ'ত হইয়া থাকে. এরূপ 
চেষ্টা অল্পস্ত পাশ্চাত্য. পঞ্ডিতগণের নিকট সম্ভাবিত হইতে পারে। 


তত আমাদের জ্যোতিষ । 


কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এ 'দেশীয় ধ্ীতিহাসিকেরাও পাশ্চাত্য গডডলিকা- 
গ্রবাছে নিমগ্ন হইয়াছেন | এতদ্‌ বিষয়' জ্যোতিবিদ্যার আদান 
গ্রদান প্রস্তাবে বিচার করা যাইবে। এখানে দেখ। উচিত, বরাহ 
কোন্‌ শাস্ত্রের কথা বলিতেছেন, এবং কোন্‌ শাস্ত্রে যবনদিগের পাগ্ডিত্য 
বলিয়াছেন । ধাঁহার! জ্যোতিষ বলিলে কেবল গণিতজেটাতিষ বুঝেন, 
তাহাদের নিকট অধিক আশ! কর! যায় না। এমন স্পষ্ট সংহিতার 
মধ্যে এই শ্রশংস।, এমন স্পষ্ট দৈবজ্ঞের প্রশংস! দেখিয়াও কিরূপে 
গণিতস্কন্ধের কথ। মনে আসে, তাহা দ্বেষভাঁব কিংবা! অল্পজ্ঞত! শ্বীকার 
না কারলে কিছুতেই বুঝা যায় না। 

আর একট! বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্তক। এই সংহিতা- 
জ্যোতিষই দেখুন, বরাহ্ন গর্গপরাশরাদ্ির নাম করিয়াছেন, কিন্ত 
কুত্রাপি যবন বাঁ যবনেশ্বরের নাম করেন নাই। অথচ উৎপল 
(বৃহজ্জাতকের টীকা) লিখিক্লাছেন, এক যবনেশ্বর শকারন্তের পুরে 
ডিলেন। উৎপলের বৃহত্সংহিতার বিবৃতিই দেখুন, উহাতে বনু 
ব্যক্তির বছ বচন উদ্ধৃত হইয়াছেঃ যবনেশ্বরেরও হইয়াছে। কিন্তু যবনে- 
শ্বকে কোথায় কতবার আনিয়াছেন ? সুধাকর দ্বিবেদী প্রকাশিত বুহৎ- 
সংচ্িতীয় দেখিতে পা, ১৬টি স্থানে যবনেশ্বর আসিয়াছেন। কোন্‌ 


কোন্‌ বিষয়ে আমিয়াছেন ? 

(১) সর্ধকর্মে লগ্নশুদ্ধি (২ শ্লোক), (২) ্রহগেচরাধযায়ে নবম একাদশ দ্বাদশ 
স্থানে রবিফল (৬), (৩) নবম দশম দ্বাদশ স্থানে চত্্রফল (৬), (9) দ্বাদশ স্থানে 
মঙ্গলফল (৬), ( ৫) একাদশ ঘ্বাদশস্থ বুধফল (৬), (৬) দশম একাদশ দ্বাদশস্থ 
গুরুফল (৬), (৭) একাদণ ঘ্বাদশস্থ শুক্রফল (৬), (৮) দশম একাদশ দ্বাদশস্থ 
শনিফল (৬),(৯) বিবলগ্রহের শুভগোচরফলে নৈক্ষপ্ (১), (১০) রবিষারে হে) 
ষেকর্ম বিহিত (১), (১১) সৌমবারে এ (১), (১২) মঙ্গলবারে এ (১), (১৩) 
বুধবারে এ (১) (১৪) গুরুবারে এ (১ ), (১৫) শুক্রবারে র ৯(৯),(৯) 


শনিবারে উ (১)। 


ফলিত জ্যোতিষ-_-সংহিতা | ৪৬৫ 





এই সকল বচনের মধ্যে একটিও গণিত জ্যোতিষের নহে ( নয়টি স্থলে 
গ্রহগোচরফল, সাতটি স্থলে বারফল। গণিত বিষয়ে উদ্ধুত করিবার কিছু 
থাকিলে উৎপল নিশ্চয়ই ছুই এক স্থানেও ছুই একট! বচন উদ্ভূত 
করিতন। অথচ সেরূপ স্থলে তিনি আর্ধ/ভষ্ট, ব্রহ্মসিদ্ধাত্ত (ব্রহ্গ- 
গুপ্তের ), পুলিশঙিদ্ধাস্ত, ভট্টবলভদ্্; গর্গ, বসিষ্ঠ সিদ্ধাস্ত, পঞ্চসিদ্ধাস্তকা, 
নিজের উৎপল-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে গুলে বরাহের পঞ্চ- 
সিদ্ধান্তিকায় লিখিত যবন ব| রোমক নাম আসিয়াছে, সেই ছুই এক 
স্থল বাতীত অন্থত্র নাই। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অন্যায় 
নহে যে, যবনের! গণিতজ্ঞ হইলেও গাহাদের প্রমাণ গ্রাহ্‌ হইত ন। 
(১৬৭পৃঃ ), কিংবা তাহারা! এমন গণিতজ্ঞ ছিল ন! যে তাহাদের নিকট 
কিছু শিখিবার ছিল । -জাতক-স্কন্ধে তাহারা অভিজ্ঞ ছিল, এবং আর্ধ্য- 
গণও তাহাদের শাস্ত্রের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে 
অধিক বলিবার এ স্থান নহে। 


সংহিত। গ্রন্থ আমর। আর ছুইখানি দেখিয়াছি । নারদ সংহিতা ও উৎপাততরঙ্গিণী | 
নারদ-মংহিত। কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে, উৎপাততরঙ্িণী মুদ্রিত হয় নাই (৩৭৯ পৃঃ টিঃ)। 
উহাতে কেবল উৎপাতের বিষয় জাছে। বরাহ নারদ-মুনির মতে বলিয়াছেন, কেতু 
এক, কেবল বহুরূপ ( ৩৭৭ পৃঃ)। উৎপলও নারদ হইতে একটি প্লোক উদ্ধত করিয়া- 
ছেন॥ মুপ্রিত নারদ-সংহিত।য় ঠিক সে ক্লোকটি নাই, কিন্তু উৎপলের উদ্ধৃত ক্লোকের 
অনেকগুলি শব্ধ আছে, এবং উহাতে কেতু একই বলা হইয়াছে। একটি শ্লোক 
হইতে মুজ্রিত ও উৎপলের নরদের ্রক্যানৈক্য প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। 
তবে, বোধ হয়, প্রাচীন নারদ সংহিতা অল্লাধিক রূপাস্তরিত হইয়া বর্তমান জাকারে 
পরিণত হইয়াছে । এই মুদ্রিত নার দ.সংহিতার বিষয় হুচী দেখিলেও ইহাকে প্রাচীন 
কালের সংহিতা মনে হয়। যথা, "শান্ত্রোপনয়ন, সংবতৎসরাধিপাদি বিচার, সুর্যা চক্র 
মঙ্গল বুধ গুরা শুক্র শনি রাহু কেতু চর, সংবৎসর প্রকরণ, সংবৎসরফল, তিথি বার 
নক্ষত্র যোগ করণ প্রকরণ. মুহুর্তবিচার, উপগ্র্ সংক্রান্তি গোচর প্রকরণ, চন্ত্র.ও লগ্ররল, 
প্রথমার্তব আধান পুংসবন সীমস্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ অননপ্রাশন চূড়াকয়ণ- 

৩০ 


৪৬৬ আমাদের জ্যোতিষ 


মজলান্ুরারোপণ (মঙ্গলকার্ষের পূর্ব্বে যবাদি শস্তের অস্কুরোৎপত্তিকরণ ) উপনয়ন 
ছ্ুরিকাবন্ধন (ক্ষত্রিয়াচার ) সভা বর্ণন বিবাহপ্রশ্ন কম্যাবরণ বিধাহপ্রকরণ, নুর (দেবতা) 
প্রতিষ্ঠা, বাস্তবিধান, বাস্তলক্ষণ, যাত্রাপ্রকরণ, প্রবেশপ্রকরণ, সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ, কুম- 
বিভাগ, উৎপাতাধায়, কাকমৈথুন, পল্লীসরটফল (টিকটিকি ও গিরগিটি ), কপোতশাস্তি, 
শিথিলীজনন, নিমিত্তশাস্তি, উক্কা পরিবেষ ইন্দ্রচাপ গন্ধ প্রতিহূর্ধায নির্ধাত দিগদ্রান্ত 
রজঃ ভূকল্প লক্ষণ, নক্ষত্রঞজাতফল, মলমাসাদিবিচার, মিশ্রকাধ্যায়, শ্রান্ধলক্ষণ।” এই 
সকল বিষয়ের অনেকগুলি বরাহের বৃহৎ সংহিতায় পাওয়। যায় । অপর কতকগুলি 
পরে মুহুর্তগ্রস্থের তআালোচা বিষয় হইয়াছিল। 
মিথিলারাজ লক্ষ্মণসেন পুক্র বল্লালসেন ১০৯০ শকে বহুবিশেষ সহিত 
সংহিতারূপ অদ্ভুতসাগর প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্ুুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় 
এই অদ্ভুতসাগরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, প্র'চীন আচাধ্যগণ ও বরাহ 
লিখিত ফল অপেক্ষা ইহাতে অধিক আছে। এজন্ত তিনি প্রাচীন 
ইতিহাসরসিককে সম্পূর্ণ সাগর যত্তপূর্বক দেখিতে বলিয়াছেন। দুঃখের 
বিষয়, এই গ্রস্থের এক থানি অসংলগ্ন অশুদ্ধ অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি মাত্র 
আছে। ইহাতে গর্গ বৃদ্ধগর্গ পরাশর কশুপ বরাহসংহিতা বিষুধর্মোত্তর 
দেবল বসস্তরাজ বটকণিক! মহাভারত বাল্মীকিরামায়ণ যবনেশ্বর মত্স্ত- 
পুরাণ ভাগবতপুরাণ ময়ুরচিত্র খষিপুত্র রাজপুত্র পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা ব্রহ্মগ্ুপ্ত 
ভট্টবলভদ্র পুলিশ স্ৃর্যযসিদ্ধাত্ত বিষুন্দ্র 'গ্রভাকর--ইহীদের বচন 
পাওয়া যায়। দ্বিবেদীমহাশয় অদ্ভুতসাগরের গ্রহণ-কারণ হুইতে দেখা 
ইয়াছেন যে, সেকালে বুধনুর্ধযযুতি ও শুক্রযুতি প্রসিদ্ধ ছিল (৩৯০ পৃঃ)। 
বরাহের পূর্ব্বে আচার্য্যগণ সংঠ্তা জ্যোতিষের উৎকর্ষ করিয়া- 
ছিলেন (মহাভারত দেখ)। বরাহের পরে আর কেহ সংহিতাজ্যো্তিষের 
উন্নতি সাধন করেন নাই । তাহার পর সংহিতার একাংশ ক্রমশঃ বিপুল 
আকার ধারণ করে। সে অংশ প্রারুকিক বিবরণ নহে, যাবতীয় 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের গুভাগুভ কালবর্ণন মাত্র। বৃহত্সংহিতা ও 
স্বতিশান্ত্রে শুতক্ষণ নির্ণয়ের যে হৃচন! হইয়াছিল, তাহাকে পরবর্তী 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা । ৪৬৭ 





গ্রন্থকার সকল স্ব শ্ব রচনায় বিস্তারিত করিয়াছিলেন | অর্থাৎ তৎকালে 
স্বাধীন পর্য)বেক্ষণ ও গবেষণায় বিরত হইয়া প্রাচীনোক্তির বিচার 
বিতর্কে নিধু্ত হইয়াছিলেন ৷ পুরাণ প্রসারের সময় প্রাচীন কীর্ডি- 
কলাপ ম্মরণ বাতীত নৃতন উদ্ভাবন! ছিল ন। 

কোন্‌ পূর্বকালে আর্ধাগণ সংহিতাজ্যোতিষের আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
তাহ। নিরূপণের চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র | বোধ করি, মাঁনবমনের স্বাভাবিক 
ধর্মই এই যে, উৎপাত দেখিলে তাহ! অশ্ভ ৰলিয়। গণন1 করে। 
যাহ! স্বাভাবিক, যংহ। নিত্য ঘটে, তাহা অশণুভ হইতে পারে না। 
যাহ। কদাচিৎ ঘটে, বিশেষতঃ যাহার কোন বিশিষ্ট কারণ পাওয়া যায় 
না, তাহাতেই আশঙ্কা জন্মে। এইরূপে বলা যাইতে পারে, সংহিতা 
জ্যোতিষের আদি মানবের আদির সহিত হইয়াছিল। বৈদিকত্রাঙ্মণে 
যখনই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রসার হইল, তখন €ইতেই সংহিতার বাঁজ 
রোপিত । তবে ইহার স্পষ্টপ্রমাণ অধর্বজ্যোতিষে, মহাভারতে, কল্পস্থত্রে 
পাওয়া যাঁয়। অথব্জ্যোতিষে কেবল নির্থাতাদি নহে, মুহুর্ত বিচাঁরই 
আছে। উহাতে রৌদ্র শ্বেত মৈত্র সারমট সাবিত্র বৈরাজ বিশ্বীবন্ছু 
অভিজিৎ মুহূর্ত, দ্বাদশান্থুল শস্কুর ছাঁয়ার দৈর্ঘ্যান্ুদারে পথ্মাণ করিবার 
কথা আছে সেইরূপ, রৌদ্র মুহুর্তে রৌদ্রকম: করিবে, মৈত্র মুহূর্তে 
মৈত্রকর্ম করিবে, ইত্যাদি বিধি আছে | মহাভারতের উদ্যোগ (৫ অঃ), 
আদি (১২৩ অঃ), বন (২৮২ অঃ) পবে“মুহুর্ত বিচার আছে। গ্রহের 
বক্রগতি (উঃ ১৪২, ভীঃ ৩, কর্ণঃ ১৮, ২০, শাস্তিঃ ৬১ অনুঃ ১০৬, ১০৭ 
অঃ), ও গ্রহধুতি ( কর্ণঃ ১৮, শল্য ১১ অঃ) আছে। গ্রহাদির স্থিতি 
অনুসারে শুভাগত কল্পন। বহুস্থানে আছে । কন্পসত্রের ত কথাই নাই। 
মন্ুম্থতিতে সংস্কারকাল স্থলতঃ নির্দিষ্ট হইয়াছে | কিন্তু অন্তান্ 
স্বতি হইতেই বর্তমানের স্মার্ভব্যবস্থা চলিতেছে । রঘুনন্দনের স্মৃতির 
অধিকাংশ মুহূর্ত-নির্ণায়ক গ্রন্থ । 
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বস্ততঃ জ্যোতিষসংহিতাকে স্ুলতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পার! 
যায়। (১) এক ভাগে গ্রহনক্ষত্র রাশির সম্পর্ক নাই, (২) অন্য ভাগে 
সম্পর্ক আছে। প্রথমৌক্ত ভাগকে প্রাক্কৃতিক বিবরণ * বল! যাইতে 
পারে। এই ভাগের ক্রমশঃ লোপ হইয়া দ্বিতীয় ভাগের প্রসার 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগকেও অন্ত ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা 
যায়। (১) এক ভাগে মুহূর্ত, অন্ত ভাগে রাম্তাদিতে গ্রহগোঁচর । 
এই ই ভাগ পুর্কালে তত প্রকট হয় নাই। কালক্রমে গ্রহগোচর 
ফল গণনা জাতকের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। এতদ্‌ বিষয় পরে জাতক 
স্কন্ধে বলা যাইবে। 

বরাহের সংহিতা হইতে মুহূর্ত বিচারের উল্লেখ কর! গিয়াছে । 
পৃথক ভাবে, __শ্রীপতির রত্রমালা মুহূর্ভবিষয়ক শ্রস্থ। অন্ততঃ পরবর্তী 
মুহুর্ত গ্রন্থে যে যে বিষয় বার্ণত হইয়াছে, তত্তৎ্ বিষয় রত্বমালাতে আছে । 


রত্বমল|র বিষয়গুলি এই,__সংবৎসরাদি তিথি বাগ গুণ, যোগ প্রকরণ, করণপ্রশংসা, 
নক্ষত্রফল, ন্গত্রক্ষণগুণ, রবিসংক্রমণজাত উপশ্রহফল, গোচরফল, চন্দ্রফল, লগ্নচিন্তা, 
সংস্কারাদিবিধি, নৃপাভিষেক, যাত্রা, বিবাহবিধি, গৃহারন্ত, গৃহপ্রবেশ, নববন্ত্রপরিধান, 
দেবত।প্রতিষ্া । তিনি লিখিয়াছেন, গর্গাদি মুনি ও বরাহ লল্লাদি প্রণীত শাস্ত্র দেখিয়া 
জ্যোতিষরত্বমাল। রচনা! করিয়ছন। 

বত্তমানকালে মুহুর্ত চিস্তামণি নানক গ্রন্থ বনু প্রচলিত। অনস্- 
পুত্র রাম এই গ্রন্থ ১৫২২ শকে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (১১৭ পৃঃ) 

ইহার বিষয়গুলি দেখিলে মুহুর্তাবিচার গ্রস্থের উদ্দেন্তঠ সমাক্‌ বুঝা যাইবে। 
যথা, শুভাশুভ, নক্ষত্র, সংক্রান্তি, গেচর, সংস্কার, বিবাহ, বধুপ্রবেশ, দ্বিরাগমন, 
অগ্নাধান, রাজা ভিষেক, যাত্রা, বাস্তু, গৃহপ্রবেশ,_-এই ১৩টি প্রকরণ আছে। বর্তমান 
কোন পঞ্রিক1 দেখিলে এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন বুঝা! যাইবে । বস্ততঃ পঞ্জিকার 
গ্রশিতভাগ ছাড়! অপর ভাগ মুহুর্ত বিচার মাত্র। রামের জোক্রাতুপ্ুত্র গোবিন্দ 
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১৫২৫ শকে মূহূর্ত চিন্তামণির প্রদিদ্ধ পীযুষধারা টীকা লিখিয়াছিলেশ। দীক্ষিত 
বলেন, রামভট (রাম দৈবজ্ঞ) নিজেই এক টীকা করিয়াছিলেন। সে টাকার নাম 
প্রমিতাক্ষরা । পীয্যধার] টীক! হইতে কয্সেকজন গ্রস্থকারের ও গ্রস্থের নাম কর! 
যাইতেছে । সমরসার, বশিষ্টসংহিতা, ভাস্কর, গর্গের দৈবজ্ঞমনোহর, দীপিকা, চতুভুজি- 
মিশ্রনিবন্ধ, জগন্মেহন জ্যোডিঃসারসাগর, শাঙ্গী, গার্গার বিবাহপটল, বাবহার চণডেশ্বর। 
চাবন, বৃহৎসাত্রাঃ কেশবার্ক, জোতিনিবনন্ধ, বাবহারসমুচ্চয, ভূপালবল্পভ, মুক্াবলী, 
নীলকণ্ঠপুত্রগেবিন্ন, ভীমপরাক্রম, বাবহারতত্ব, জ্যোতিঃনাগর, সারসমুচ্চয়, ভূজ বল, 
জ্যোতিঃপরাশর, জয়ার্ণব, দেবকীর্ডি, বুদ্ধব শিষ্ঠ, সাস্থিৎপ্রক(শ, যটত্রিংশৎ মত্ত, শ্রৃতিচন্ত্রিকা, 
বাবহারনির্বদ্ধ, কালনির্ণয়, শ্রীধর, জাতুকণা, খক্ষে।চ্চয়, প্রয়োগপারিজ[ত, শালংকায়ন, 
বিধিরত্ব, মহেশ্বপ। লোমশসংহিতা, স্মৃতর্থনার, মাধব, নৃসিংহ প্রসাদ, জ্ঞানভাম্কর, 
বিধানথও, চূড়।রত্ব, তট্টকারিকা, স্মৃতিচন্জ্ি কা, জোতিঃ প্রক।শ, বৃদ্ধনারদ, ইত্যাদি। 


এক্ষণে মুহূত্ত বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থে নাম করিরা সংচ্তাস্কঞ্জের 
উপসংহার কর। বাট্টক। এরণ গ্রন্থ আমরা অত্যল্প* দেখিয়াছি । 
দ্বিবেদি মাণয় অন্তান্ত জ্যোতিষের সহিত প্রপঙ্গতঃ ছুই এক স্থলে 
এরূপ গ্রন্থের নাম করিয়াছেন | দাক্ষি৩ মহাণষ পৃথক্‌ ভাবে করিয়া- 
ছেন বটে, কিন্ত তিনিও এই গগাধ সমুদ্রে আপিক দুব গ্রাবেণ করেন 
নাই | যান হউক, তাঠার গ্রন্থকে প্রধান আধার করিয়া নিয্নপিখিত 
গ্রন্থ ও গ্রস্থৃকারেব নাম কর! গেল। 

দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, লল্লের (৮১ পৃঃ) রত্বকেশ আধার করিয়] শ্রীপতি 
(১৮১ পৃঃ) জেো।তিমরত্বম।লা করিয়াছিলেন । কিন্তু রতুকোশ গ্রন্থ অদ্যাবধি অজ্ঞাত | 
্রীপতিও প্রথমে লিখিয়াছেন যে, তিনি কেবল লল্প ন৷ দেখিয়া গর্গাদি মুনির ও বরাছের 
প্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রতুমালার টীক। মাধব (১১৮৫ শক) করির়।ছিলেন। 
তাহাতে বহু গ্রস্থের নাম পাওয়া যায়। যথা, প্রীধর, এবং বাস্তপ্রকরণে ব্রহ্মশভু ও 
যোগেশবরাচার্যা ; ভান্বরবাবহার, ভীমপরাস্রম, দৈবজ্ঞবল্লভ, আচারসার, ভ্রিবিক্রমবশত, 
কেশবব্যবহার, তিলকব্যবহার, যোগধাত্রা, বিদা।ধরীবিল।স, বিবাহপটল, বিশ্বকর্মশাস্ত্র ; 
লুজাতক, যবনজাতক, বৃদ্ধজাতক; নরপতিজয়চর্ধা! নামক তান্ত্রিক জ্যোতিষশাস্ত্র ; 
বিষজ্জনবল্পভ নামক প্রশ্নপরস্থ। প্রসঙ্গতঃ অস্থান্ গ্রন্থের নাম আছে। যথা, স্তায়কিরণা- 
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বলি, কণাদকুত্রের গ্রশত্তকরভাষ্য, ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, মৎস্তপুরাণ, শিবরহস্য, বৌধায়ন, 
গৃহস্থধর্মসমুচ্চয়, স্মৃতিমঞ্রী, সৌরধর্ধোত্তর, স্বনদপুরাণ, বিধুধর্থোত্তর, বিশ্বরূপ, বিজ্ঞানে- 
স্বর, পুরাণসমুচ্চয়, বাগ ভট,যাজ্জবস্কাস্মৃতি, দুর্গসিংহ, গরুড়পূরাণ, বিশ্বাদর্শভাযা। বৈদ্য নির্ঘণ্ট, 
সুশ্রুতচিকিংদিত। মাধব নিজের বাসস্থান ২৪ অক্ষাংশে ভানদ্দপুরে বলিয়াছেন। 
শ্রীগতির আর এক টীকাকার মহ!দেব। তাহার বাসস্থান বা! সময় অজ্ঞাত । 

ভোজকুত রা'জমার্ততণ্ডের বিষয় পূর্বে ( ৯৭ পৃঃ ) উল্লেখ করা গিয়াছে । নন্দিগ্রামের 
কেশব (১০৮পৃঃ ) মুহূর্তৃতত্ব লিখিয়াছিলেল। ইহার গ্রস্থে নৌকা প্রকরণ নামক এক নূতন 
প্রকরণ আছে। তাহাতে *ন।ল” প্স্বকাণ” শব্ধ দেখ! যায়। ইহার টীকাকান গ্রণেশ 
দৈবজ্ঞ ( ১৪৫০ শক ) বলেন, "এই ছুই শব্দ লৌকিক” । নাবপ্রদীপ নামে হহার এক 
যাত্রা গ্রন্থ আছে । গণেশ দৈবজ্ঞ উহারও টীকা করিয়াছিলেন। এই ট্ীকায় নৃতন 
্রস্থকারের নাম পাওয়া যাধ । বথা, বসস্তরাজ, ভূপাল, নৃসিংহ। বিবাহপটল, জোতিঃ- 
সার, শান্তিপটল, সংহিতাদীপক, সংগ্রহ, মুহূর্তসংগ্রহ, অর্ণব, বিধিরত্ব, শ্রীধরীয় 
জ্যোতিষার্ক, ভূপালবল্পভ, জোোতিষপ্রক।শ । রা 

নারায়ণকৃত মুহুর্তমার্তণ্ডের উল্লেখ পূর্বে করা গিয়ছে € ১১৯ পৃঃ)। এই গ্রস্থের 
জীকায় তিনি গোপিরোজ, মেঙ্গনাথ, হমালুগী, এবং উদ্ধাহতত্ব, মুহুর্তদর্পণ, কশ্যপপটল, 
সংহিতাসার।বলি, ব্যবহারসার, শিল্পশান্ত্র, বুহৎ্বাস্তপদ্ধতি, সমরঙ্গণ। ব্যবহারসারস্বত, 
রত্বাবলী, স্কট করণ (গণিত ), ও |জাতকোত্তম.( জাতক ) গ্রন্থের নম করিয়াছেন । 
এতদৃভিন্ন, কালনির্ণয়দী পিকা, ধনগ্রয় কোশ, অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী ( কোশ ), স্মৃতিসারা" 
বলি, শুন্বসত্র, হলারুধকোশ, ধর্বপ্রণীপ, আদিতাপুরাণ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। 
মুহর্তমার্ত ছাপা হইয়াছে । 

নীলকণ্ঠ (২১৭ পৃঃ) কুত তে।ডরানন্দ, শিবকুত, ুহর্ূড়ামনি 2 
বিদদলদীক্ষিত (১৫৪৯ শক ) কৃত মুহূর্তৃকল্পদ্রম এবং মুহুর্তৃকল্পক্রম-মঞ্জরী ন।মক টীকা, 
কঞ্চপলু (১৪৭৯ শক 1) কৃত জ্যোতিষদর্পণ, কাশীর রঘুনাথ (১৫৮২ শক) কৃত মুহূর্তমালা! 
ভূজ ( কচ্ছ) প্রদেশের কাস্থজিপুত্র মহাদেব (১৫৮৩ শক) কৃত মুহুর্ত"দীপক, গুর্জর 
প্রদেশের হরিশঙ্করপুক্র গণপতি (১৬০৭ শক) কৃত মুহূর্তগণপতি, কালিদাস গণৰ 
€১১৬৪শক ) কৃত জ্োতির্বিদাভরণ (১০৫পৃঃ) এবং মহিমাপ্রভ শরির শিষা ভাবরত্বের 
স্থখবোধিকা টীকা (১৬৩৬ শক), শিবদাসের (১৪৪৬ শক পূর্বে) জ্যোতি নির্বন্ধ 
রুত্রভটপুত্র সোম দৈবজ্ঞের (১৫৬৪ শক ), সংবংমর ফল, আছে । 


ফলিত জ্যোতিষ--সংহিতা। ৪৭১ 





বিবাহবিষয়ে কেশবকৃত বিবাহ বুন্দাবনের টীকা গণেশ দৈবজ্ঞ করিয়াছিলেন 
(১১০পৃঃ)। ॥ত্বমালার টীকাকার মাধব (১১৮৫ শক) টীকায় কেশবের নাম করিয়াছেন। 
বোধ হয়) এ দুই কেশব এক বাক্তি ছিলেন। তাহা হইলে বিবাহবৃন্দাবন এ সময়ের 
পূর্বের হইবে। শাঙলধরকৃত বিবাহপটলে হেমার্রি ও মাধবের নাম আছে। পীতাম্বর- 
কৃত বিবাহপটলের (১২৪৬ শক) টীকায় শাঙ্গ ধরকুত বিবাহপটলের নাম আছে। পুনশ্চ 
গণেশ দৈবজ্ঞ (১৪৫০ শক ) কৃত মুহূর্ততত্বের টাকায় শ।ক্জধরের নাম আছে। অতএব 
শাঙ্গধর ১৪০০ শকের পূর্বে ছিলেন। পীতাম্বর নিজের বিবাহপটলের নিরণয়ানৃত 
নামক টীক। করিয়াছিলেন। ইহীর পিতার নাম রাম. এবং পিত।মহের নাম জগন্নাথ 
ছিল। ইনি গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং মহীনদী (1 মহানদী) মুখের নিকটে 
স্তস্ততীর্৫ঘে ইহার বাম ভিল। উহার টীকায় নৃতন গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া 
যায়। যথা, প্রভাকর, বৈদ্যনাথ, মধুশ্দন, বসম্তরাজ, হুরেশ্বর। বামন, ভাগুরি, 
আশাধর, অনপ্তভট, মদন, ভূপালবল্লভ ; এবং চিন্তামণি, বিবাহকৌদমী, বৈদানাণকৃত 
বিবাহপটল; ব্যবহার তন্বশত, রূপনীরায়ণ গ্রন্থ, জ্যোতিষপ্রকাশ, সংহিভা-প্রদীপ, 
চড়ারত্র, সংহিতা সার, মৌগ্রীপটল. ধর্মতত্বকলাবিধি, সংগ্রহ, ব্রিবিক্রমভাষা, জোতিস্‌- 
সাগর. জ্যে।তিনিবগ্ধ, সন্দেহদোযৌধধ, সজ্জনবল্লভ. জ্যোতিশ্িন্ত।ঘণি, জো1তিবিবরণঃ 
জ্যোতিবিবেক-ফল প্রদীপ, গোরজপটল, কালবিবেকঃ তাজিকতিলক, সামুদ্রতিলক এবং 
শব্দরত্বাকর নামক কোশ। 

বিদ্বজ্জনবল্পব নামক গ্রন্থ ভোজকৃত বলিয়া তপ্লাবর মহারাষ্ট্রালকীয় পুনস্তকালয়ের 
গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু ভোজের রাজমর্তও নামক সংহিতা স্বদ্ধের এক এস্থ আছে 
(৯৭পৃঃ)। এজনা দীক্ষিত মনে করেন যে, এই বিদ্বজ্ঞনবন্পভ তোঞ্জের না হইতে পারে। 
রষ্ুমালার মাধবকৃত টাকায় এই গ্রস্থের নাম আছে। অতএব ইহাকে ১১৮৫ শকের 
1পুর্ব্বের বলিতে হইবে। 
% যমুনাপুরের কুষ্দাসপুত্র পদ্মনাভ বাবহার প্রদীপ করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে ভীম- 
পরাক্রম, গ্রীপতির রত্বমালা,দীপিক', রূপনারায়ণ, রাজমার্তও, সারমাগর, রত্ু।বলি.জঞো।তি- 
সতন্্র (গণিত ), বাবহারচণ্ডেশ্বর, মুস্তাবলীর বচন আছে। ভান্করাচার্যা বীজগণিতকার 
এক পদ্মন[ভের নাম করিয়াছেন। ঘ্বিবেদী মনে করেন, এই পগ্মনাভ সেই। কিন্ত 
দীক্ষিত _ দেখাইয়াছেন ভাম্করের পদ্মনাত ৭০০ শক পূর্বে ছিলেন। পরস্ত ব্যবহার 
প্রধীপে রত্বমাল! ও রাজমার্তণ্ের উল্লেখ, আছে, এবং জ্যোতিততন্্ হইতে উদ্ধৃত 


৪৭২ আমাদের জ্যোতিষ 


চারিটি শ্লোক সিদ্ধাস্তশিরেমপিতে আছে। এজন্য দীক্ষিত এই পদ্মনাভকে ১০৭২ 
শকের পরবন্তী মনে করেন। 

শীকুন বিষয়ে খক্সংহিতায় 'প্রথম আভাস পাই (৪৫পৃঃ)। তদনস্তর 
সংহিতার এই অঙ্গ চলিয়া আসিতেছে । মহাভারতের বহু স্থানে 
এবং ববাহের বুহৎ সংহিনতার মনেকগু/ল অধ্যার শাকুন শান্ত্র। 
নরপতিঙয়চর্যয। নামে এক প্রাচীন গ্রন্থ আছে । দীক্ষিত এই গ্রন্থকে 
শাকুন শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়! লিখিয়াঁছেন, ধাবা] নগরীর আঅদেবপুক্ 
নরপতি ১০৯৭ শকে ইহ! রচন! করিয়াছিলেন | আরও বলেন, নরপতি 
গৈনধন্মমাবলথী ছিলেন । কিন্তু নরপতিজয়চর্ধ্য গ্রস্থকৈে শাকুন না 
ভাবিয়। তান্ত্রিক জ্যোতিষ বলিলেই ঠিক হয়| যাহার বিষয়ে প্রশ্ন, তাহার 
নামের ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ হইতে শুভাশুভ গণন1 এই গ্রস্থের উদ্দেশ্য | 

ইহার ৮৪ চক্র, ও প্রায় তত সংখাক ভূমি, মন্ত্র হস্ত্রাদি দেখিলেই প্রস্থখানিকে তাস্ত্বিক 
সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিতে সংশয় হয় না। সপ্ত যামল, যুদ্ধজয়ার্ণ, কৌমারী, কৌশল, 
যোগিনীজয়, রক্ত দান্ত, ত্রিমুণ্ড স্বরসিংহ, স্বরার্ণব, ভূপাল, গারুড়, লম্পট, স্বরভৈরব, রণা- 
জদা-তন্ত্, দিদ্ধান্ত, জয়পদ্ধতি, পুস্তকেন্দ্র, টোকপ্রীঃ জোঁতিষদর্শন এই সকল গ্রন্থ হইতে 
জার সংকলিত। আমরা যে ওড়িয়াক্ষর লিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার শেষে “ইতি শ্রীমহা- 
রাজ সুধ্যবংশ পল্মার্দিতা ভোঁজদেব বিরচিতায়াং ব্বরোদয়ে গ্রহশাস্তি বিবরণম্” আছে। 
এই গ্রন্থের আরস্তে ব্রন্ম। ও ভারতীকে নমস্কার করিয়া নরপণ্ডিরিতি লোকে খ'ত- 
নামাভিধান্তে নরগতিজয়চর্ধ্যা নামকং শান্তরমেতত্, লিখিত আছে। আমাদের বোধ 
হয় নররপপতি ভোজদেব এই গ্রন্থের কর্থী ছিলেন। তিনি নরপতি এবং নরপতিদিগের 
যুদ্ধে জয়লাভের উপায় বর্ণিত বলিয়। গ্রস্থের নাম নরপতি হইয়াছে । দীক্ষিত বলেন, 
বসম্তরাজ নামক শাকুন শ্রশ্থকার এবং গণিতসার ও চুড়ামণি নামক গ্রন্থদ্বয়ের কর্তী নরপতি 
'বলিয়! চলিয়। আসিতেছে, অতএব এই সকল গ্রন্থ ১০৯৭ শকের পুর্বে ছিল না। রাজ- 
মার্তও চুড়ামণির উল্লেখ আছে (দীক্ষিত)। অতএব চূড়ামণি নামক মুহুরতগ্রন্থ ৯৬৪ 
শকের পূর্বের গ্রন্থ । তাহা হইলে কিন্তু চুড়ীমণিকার নরপতি হইতে পারেন ন!। 
যাহা হউফ নরপতিগ্য়চর্ধ্যার উপর নরহরি ভূধর ও রামনাথের টীকা আছে। তন্মধো 
নরহরির ট্রীক। প্রসিদ্ধ । হরিবংশকৃত জয়লম্ত্রী নামী টীকাও নরপতির জো[তিষ- 


ফলিত জ্যোত্িষ-_-জাতক। ৪৭৩ 





কল্পবুক্ষ নামক গণিত জ্োতিষ দীক্ষিত উল্লেখ করিয়ছেন। নরপতি জয়চর্যাঃ 
কাশীতে মুক্রিত হইয়াছে। 


২ $ জাতকস্কন্ধ। 


পূর্বে বল! গিয়াছে, ফলিত জ্যোতিষ সংহত ও হোরায় বিভক্ত । 
ংহিতার ফালত জ্যোতিষও দু ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 
(১) মৃহুর্তবিচার ও (২) গ্রহগোচরফল। মুহুর্ত বা ব্যবহারবিষয়ক 
গ্রন্থের নাম করা গিয়াছে । যেমন নংহিতার মুহূর্তবূপ এঙ্গ পৃথক্‌ 
হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে, তেমনই উচ্ার গ্রহগোচরফলগ পৃথক্‌ হইর 
ক্রমে হৌরায় নিবিষ্ট হয়। কেহ কেহ বা সংহিতার "প্রাচীন অর্থ 
স্মরণ করিয়া মুহূর্তগ্রস্থকে সংহিতা বলিয়াছেন। কহ বা তৎসঙ্গে 
মুহূর্তগ্রন্থে গ্রহগোচরও মোগ করিয়াছেন | 
বরাহের পুর্বে হোরাশাস্ত্ও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। 
তিনি বৃহজ্জাতকের আরম্তে লিখিয়াছেন, “বনুতর পটুবুদ্ধি পণ্ড তগণ 
পটুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হোরাফলজ্ঞান শিমিন্ত পৰ-্যায়-সম্বালত বহুশাস্ত্ 
প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই হোরাতন্ত্র্প মহার্ণৰ প্রতরণে তগ্লোদ।ম 
বাক্তিগণের নিমিত্ত আমি এই স্বল্প কিন্তু অর্থবহুল শাস্ত্রূপ তেলা নির্মাণ 
করিতেছি ।” 
কিন্তু হোর! কি? বৃহজ্জাতকে বরাহ পিখিয়াছেন, “কেহ কেহ 
বলেন, অহোরাত্র শব্দের পূর্বাপর বর্ণ (অ, ত্র) লোপ পাইয়! বিকল্পে 
হোর! হইয়াছে । মেযাদি দ্বাদশ লগ্ন রাশি অহোরাত্র আশ্রয় করিয়া 
থাঁকে বলিয়া হোরা নাম।* এই হোরা! শাস্ত্র দ্বার! পূর্বজন্মের সদসৎ 


* হোর! শবের অনা অর্থ রাশির নর্ধ ও লগ্নের অন্ধ। লগ্ন-নান ভ্ুলতঃ ৫ দও। 
উহার অর্ধ, ২ দও (ইং ১ ঘণ্টা) হোরা। 
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গুভাগুভ কর্ম্দের ভোগ জানিতে পারা যায়। * উৎপল এ বিষয়ে তর্ক 
করিয়াছেন । “যদি পূর্বজন্মের শুভাণুভ ফল অবশ্তস্তাবী,তবে তাহ! জানি- 
বার প্রয়োজন কি? | অর্থাৎ যাহ! হইবার তাহা ত হবেই) পূর্বে জানিয়! 
ফল কি? ] কিন্তুশুভাশুভ দ্বিবিধ। (১) দৃঢ়কর্ম্মোপাজজিত, (২) অর্ু- 
কর্দোপাজিত। দশ! গণন! দ্বার দৃ়কর্মোপাজিত ফল জানিতে পারা 
যায়। সেই দশা অশুভ জানিলে অশুভফপদায়ক কর্ম্ম পরিহার এবং শুভ 
জানিলে দানকর্ম্ম করিতে পারা যায় । অষ্টবর্গ দ্বারা অদৃঢ়কর্ম্মোপাঞ্জিত 
ফল অশুভ জানিলে শাগ্জি দ্বারা উপশম করিতে পারা যাঁয়। 
যবনেশ্বরও বলেন, “জন্মকালে গ্রহনক্ষব্রযোগ হেতু মন্ষ্যের বিধান নিয়ত 
আছে। সেই বিধানকে ভাগ্য বলা যায়। দশাবর্ষ দ্বারা মনথুষোর 
সেই ভাগ্য জানিতে পারা যাঁয়। অভিজ্ঞেরা বলেন, দেই ভাগ্য 
দ্বিবিধ,স্থির ও ওৎপাতিক। কাণান্ুসারী জাতক ( হোর!) দ্বার! 
যাহা নিশ্চিত আচ্চে, তাহা স্থির; এবং সপ্তগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে 
গ্রবেশহেতু যাহা ঘটে, তাহা! ওৎপাতিক। শাস্ত্যাদি দ্বারা এই অস্থির 
অশ্ডভ ভাগ্যের উপশম করিতে পারা যায় ।” ব্যাসও বলিয়াছেন, 
“বিদ্ধান্‌ ব্যন্তি স্বীয় পৌরুষ দ্বারা ছুর্বল দৈন্তকে পরাভব করিবেন 1” 
অর্থাৎ প্রাচীন শাস্ত্কারগণের মতে, আমাদের ভাগ্যের কিয়দংশ 
নিশ্চিত, কিয়দংশ 'অনিশ্চিত। যে ভাগ্য নিশ্চিত, তাহা। পুর্বে 
জানিতে পারিলে তদন্ুরূপ কর্ম করিতে ও অশ্তভ সময়ে সাবধান 
হইতে পার! যায়। অনিশ্চিত ভাগ্য পুরুষকার ও দানাদ্ি দ্বার৷ পরি- 
বর্তন করিতে পারা যায়। যথা, পুরুষকার দ্বারা অতিবুষ্টি বশতঃ 
অশ্ভ উপশম করিতে পার! যায়। কিন্ত পূর্বন্মাজিত কর্মের ফল 
কিছুতেই পরিহার করিতে পারা যায় নাঁ। এবিষয়ে পরে বলা 
যাইবে। 
্* কর্মার্জিতং পুবতিবে সদাদি যত্তস্য পক্তিং সমভিব্যনক্তি। 
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এই হোরাশান্ত্র এত বিপুল যে,ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! করাও ছুঃসাধ্য। 
ইহাকে স্থলতঃ তিন ভাগে ভাগ কারয়া প্রত্যেক ভাগের প্রধান প্রধান 
ছুই একটি কথা বলিয়! নিবৃত্ত হঈতেছি। গ্রহগোচর, অষ্টবর্গ ও দশাফল 
গণনা,_এই তিন ভাগ উপরে পাওয়! গিয়াছে। গ্রহগোচর ও অষ্টবর্গ 
দ্বারা অস্থির ফল, এবং দশাগণন! দ্বার! স্থির ফল জান! যাঁয়। 


(১) গোচর ফল। 


জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, তাহার নাম জম্ম রাশি। গণনাকালে গ্রহগণ 
সেই জন্মরাশি হইতে যে যে রাশিতে ( গৃহে ) গত দেখ! যায়, তদনুসারে ফল প্রদান 
করেন। যথা, জন্মরাশি হইতে ববি ৩, ৬, ১১ গৃহে শুভ ফল দেন। এইরূপে, রাহ- 
কেতুনহ নবগ্রহ এক এক ঘরে আসিলে শুভ, এক এক ঘরে আসিলে অশুভ ফল ঘটে। 

এই গণনায় জন্মকালীন চন্দ্র রাশি ব্যতীত অন্য গ্রহের রাশি জানা আবশ্যক হয় না। 
শৃতরাং যে সকল বাক্তির জন্মরাশি এক, তাহাদের সকলেরই গোচরের ফল এক । বস্তুতঃ 
এতদ্বারা পৃণিবীর যাবতীয় মন্থুযোর ভাগা € অস্থির বাঁ ওৎপাতিক ) ১২ ভাগে ভাগ 
কর! হইয়াছে । অতএব এই গণনা স্থুল এবং সংহিতার উপযুক্ত । 


(২) অষ্টবর্গ গণনা । 


এই গণনায় সপ্তগ্রহ ও লগ্র আবশ্যক । জন্মকাঁলে যে রাশির উদয় হয়, তাহা জন্মলগ্র। 
এই আটের প্রতোকের অষ্টৰর্গ আছে। রবি ধরিয়া অপর সপ্তের অষ্টবর্গ, চন্ত্র 
ধরিয়। অপর সপ্তের অষ্টবর্গ, মঙ্গল ধরিয়া অপর নপ্তের অষ্টবর্গ, এইরূপ অষ্টবিধ 
অষ্টবর্গ। যথা, রবির অষ্টবর্গ করিতে হইলে জন্মনময়ে রবি যে ঘরে থাকেন, সেই 
ঘরে (ন্বস্থান), ও তাহা হইতে ২, ৪) ৭) ৮ ৯, ১০,১১ ঘরে শুভ । তন্ত্র শ্বগৃহ 
হইতে ৩, ৬, ১০১ ১১ ঘরে শুভ, ইত্যাদি রবির অষ্টবর্গ। এইরূপ, চন্দ্রের অষ্টবর্গ 
করিতে হইলে চন্দ্রের স্বগৃহ, এবং তাহা হইতে ৩, ৬, ৭, ১০, ১১ ঘর, রবির ন্যগৃহ হইতে 
৩, ৬. ৭, ৮, ১০, ১১ ঘর, ইত্যাদি ক্রমে চন্দ্রের অষ্টবর্গ। এইরূপ সপ্তগ্রহ ও লগ্নের 
আষ্টবর্গ। এই নকল ঘর চিহ্নিত করিব|র নিমিত্ত রেখাপাতের নিয়ম আছে। দেখা 
যাইবে, প্রত্যেকের অষ্টবর্গে দ্বাদশ রাশির ( ঘরের ) কোন কোন রাশিতে ৪ বা অধিক 
রেখা এবং কোন কোন রাশিতে ৪ এর নান রেখা পড়িবে। কোন রাশিতে একটি রেখাও 
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পড়িতে না পারে । যে গ্রহের অষ্টবর্গ সেই গ্রহ ৪ বাঁ অধিক রেখাধুক্ত রাশিতে শুভ । 
ইহা! জন্মকালে নির্দিষ্ট হই) থাকে, এবং তদমুনারে সেই গ্রহের শুভাশুভফল নির্ধারিত 
হয়। অনা সময়ে গ্রহ নিজের শুভ রাশিতে অসিলে অধিক শুভ করেন। 

শেষোক্ত গণনা গোচর গণনার তুল্য বল! যাইতে পারে । এজন্য . অষ্ট বর্গ-গণনার 
গোঁচরাপবাঁদ আছে। বিবাহদি সময়ে কোন গ্রহ গোচরে অনিষ্টকারী দেখা গেলেও 
বদি সে গ্রহ অষ্টবর্গে শুভ থাকে, তাহ! হইলে তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। ইষ্টকারী দেখা 
গেলেও অষ্টবর্গে অশুভ থাকিলে তত শুত হয় না| নেখা। যাইবে, গোচর গণন। অপেক্ষ। 
অষ্টবর্গগণন। সুক্ষ । এখানে লগ্রতেদ বশতঃ যাবতীয় মনুযোর ভাগা দ্বাদশবিধ বটে, 
কিন্তু জন্মস্থানভেদে লগ্নের বুভেদ বশতঃ জাতকের ভাগাও দ্বাদশবিধ না হইয়া অসংখ্য 
প্রকার হয়। 


(৩) দশাফল গণনা ৷ 
আজ কাল প্রাচীন সংহিতার গোচরফল কিংবা বরাহের অষ্টবর্গ 
গণন। বড় একট চলিত নাই। দশ! গণনাই এখন উহাদের স্থান 
গ্রীণ করিয়াছে । জাতকের (যাহার জন্ম হইয়াছে ) জন্মপত্রিকা ব! 
কোণ্ঠীর (যাহাতে কোষ্ঠ বা রাশিগণের গৃহ প্রদর্শিত থাকে ) বিষয় 
সকলেই অল্লাধিক অবগত আছেন। এই জাতক গণন! অত্যন্ত রূহ, 
এবং ইহার এত ভেদ আছে যে, তৎসমুদয় লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড 
পুথি হইয়া পড়ে। এখানে জাতকগণনার কয়েকটি স্থৃল স্থল বিষয় 

ংক্ষেপে বলা যাইতেছে । 

জাতকগণনায় গ্রহ ও রাশি, প্রধান ছুই অঙ্গ বল! যাইতে পারে । 
নক্ষত্রও আবশ্তক হয়, কিন্ত গ্রহের স্থিতি অবগত হইতেই প্রায় আব- 
শ্তক হয়। রাশির সহিত জাতকগণনার লগ্নরূপ অন্য প্রধান অঙ্গ 

পাওয়। যাইবে | 

ক। জাতকে রাশি। 
রাশির নাম । রাশির নামান্তর ক্ষে, গৃহ, খক্ষ, ভবন 
ইত্যাদি জাতকে বিশেষ প্রচলিত। কোষ্ঠ ব। গৃহ হইতে কোঠী শব্দের 
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অর্থে রাশিপত্রিক। বুঝায়। মেষবৃষাদি দ্বাদশ রাশির নাম সংস্কৃতে 
ছিল, তথাপি বৃহজ্জাতকে, ও তাহা হইতে পরবর্তী গ্রস্থে কয়েকটি 
রাশির যাবনিক সংজ্ঞা! হইয়াছিল । যথা, 
ক্রিয়-তাবুরি-জিতুম-কুলীর-লেয়-পাথোন-জুক-কৌপ্্যাখ্যাঃ | 
তৌক্ষিক আকোকরো! হৃদরোগ শ্চান্তাভং চেখং ॥ 
মেষের নাম ক্রিয়, বৃষের তাবুরি, মিথুনের জিতুম, কর্কটের কুলীর, 
সিংঞ্ের লেয়, কন্ঘার পাথোন, তুলার জুক, বৃশ্চিকের কৌর্পা, ধনুর 
তৌক্ষিক, মকরের আকোকর, কুস্তের হৃদরোগ, মীনের অস্ত্যত। 
ইহাদের মধ্যে কুলীর, হৃদরোগ, অস্ত্যভ, শব্ধ সংস্কৃত, অন্য শব্গুলি 
যাবনিক। 
এই সকল যাবনিক নাম হইতে বুঝা যাইতেছে, জাতকক্কক্ষে 
যবনজ্োোতিষ বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা হইতে এমন বুঝায় ন! 
যে, এ দেশে জাতকক্কন্ধ ছিল না| পরে এ বিষয় বিচার কর! ষাইবে। 
রাশির আকার |-_গাণত জ্যোতিষে মেষাদি দ্বাদশ রাশি 
ক্রাস্তিবৃত্তের ত্রিশ ত্রিশ অংশ মাত্র। কিন্তু জাতকজ্যোতিষে রাশির 
আকার কল্পিত হইয়াছিল। বরাহমিহির লিখিয়াছেন,__ 
মৎদৌ ঘটা নৃমিথুনং সগদং সবীণং 
চাগী নরোহশ্বজঘনো মকণো মুগাস্তঃ | 
তৌলী সশস্তদহন! প্লবগ! চ কন্ত! 
শেষাঃ স্বনামসদূশাঃ স্বচরাশ্চ সর্ব ॥ 
অর্থাৎ মীনরাশির আকার ছুই মত্ত পরস্পর পুচ্ছাভিমুখে স্থিত। 
কুস্তরাশি স্কন্ধে ঘটধারী পুরুষ । মিথুন স্ত্ী-পুরুষ, পুরুষের হাতে গদা, 
স্ত্রীর হাতে বীণ| | ধনু ধনুর্ধারী নরাকার, কিন্তু নিম়াদ্ধ অশ্বতুল্য চতুষ্পদ । 
মকর মৃগমুখ । তুলা তুলাধারী পুরুষ । কন কুমারী নৌকায় অবস্থিত, 
এক হস্তে শস্ত, অন্য হ্ডে অগ্নি। মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক স্বত্ব 
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নাম সর্ৃশ। ইহার! সকলেই স্ব স্ব যথাযথ দৃষ্ট স্থানে অবস্থিত। 
জ্যোতির্বিদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাবে এই সকল মূর্তি কল্পনার বিচার 
কর! যাইবে। 
রাশির বিভাগ |-_প্রত্যেক রাশির নাম ক্ষেত্র। রাশির 
অর্ধাংশ হোরা, তৃতীয়াংশ দ্রেক্কাণ ব1 দ্রেক্ষাণ, নবাংশ নবাংশ।' এইরূপ 
দ্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ | ক্ষেত্রহোরাদি ছয়টি ষড়বর্গ নামে খ্যাত। এক 
এক গ্রহ এই সকল ষড়বর্গের অধিপতি কল্পিত হইয়াছিল। ক্ষেত্র 
হইতে ত্রিংশাংশ, স্থল ৩০ অংশ হইতে ১ অংশে ভাগ মাত্র। রাশির 
কোন্‌ অংশে কোন্‌ গ্রহ অবস্থিত, তাহ! দেখিয়া অধিপতি অস্থুসারে 
গুভাশুত কল জ্ঞান হয়। দ্রেকাণ সংজ্ঞাটি যাবনিক। 
জন্মকালে যে রাশি ক্ষিতিজের উপরে উদয় হইতে থাকে, তাহার 
নাম লগ্ররাশি বা লগ্। লগ্ন দ্বারা অহোরাত্রের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সময় 
বুঝায়। এতদ্বিষয় লগ্নমানাধ্যায়ে বলা যাইবে । জন্স-লগ্ন রাশি 
হইতে দ্বাদশ রাশির বিশেষ সংজ্ঞা! আছে। অর্থাৎ লগ্ন হইতে গণিলে 
প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি যে গৃহ বা রাশি পাওয়া যায়, সেই সকল রাশি 
হইতে এক এক বিষয়ের জ্ঞান হয়। যথা, লগ্ন বা ১ম রাশি হইতে 
জাতকের দেহ, ২য় হইতে ধন, ৩য় ভইতে সহজ (ভ্রাতা! ), ৪র্থ হইতে 
বন্ধু, ৫ম হইতে পুত্র, ৬ষ্ঠ হইতে শক্র, ৭ম হইতে স্ত্রী, ৮ম হইতে আযু। 
৯ম হইতে ধর্ম, ১০ম হইতে কর্ম, ১১শ হইতে আয়, ১২শ হইতে ব্যয়। 
এই দ্বাদশ ভাগে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিভক্ত হইরাছে। লগ্ন লইয়! 
কেন্জ্রাদি কয়েকটা বিশেষ স্থান আছে । তৎসমুদয় এখানে বর্ণনা কর! 
অনাবশ্তাক | 
খ। জাতকে গ্রহ। 
গ্রহনাম ।-_পৌরাণিক জ্োতিষে গ্রহগণের নাম প্রদত্ত হই- 
যাছে। সে সকল নাম ব্যতীত জাতকে অন্য নাম পাওয়। যায়। যথা, 
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বৃহজ্জাতকে, স্থ্ষেযর অন্য নাম হেলি, বুধের হেয়া, মঙ্গলের আর, শনির 
কোণ, শুক্রের আস্মুজিৎ। এই নামগুলি যাবনিক। এখানে ন্সরণ 
রাখিতে হইবে যে, জাতক গ্রন্থের ব্যবহারার্থ এই মকল যাসনিক সংজ্ঞা 
হইয়াছিল 
গ্রহসংখ্য। ।--আজকাল জাতক গণনায় রাহ কেতু লইয়া 
নবগ্রহের ফল গণিত হইয়া থাকে । কিন্তু বরাহের সময়ে, তাহার পুর্বে 
এবং পবেও বন্কাল পধ্যস্ত দশাগণনায় রাহ কেতু ছল না। অর্র্ব 
জ্যোতিষে জাতকগণনার স্থত্রপাত দেখিতে গাই । সেখানে কিন্ত 
সপ্তগ্রহ। মহাভারতে (ভীঃ ১৭, ১০১ অঃ) সপ্ত মহাগ্র», অন্থাত্র রানু 
কেতু আছে। প্রাচীন একট! শ্লোকে গ্রহ সপ্ত। বথা, ( শব্কলদ্রমে ) 
লোকানত্রীন্‌ হ্বরান্‌ ধাতুন্‌ মুনীন্‌ দ্বীপান্‌ গ্রহানপি। 
সমিধঃ সপ্তসংখ্যাতাঃ সপ্তুলিহ্বা হবিভূর্জঃ ॥ 
অর্থাৎ সপ্ত লোক, সপ্ত পর্বত, সপ্তশ্বর, সপ্ত ধাতু, সপ্ত খষি, সপ্ত 
দ্বীপ, সপ্ত গ্রহ, সপ্ত সমিধ কান্ঠ, অগ্নির সপ্ত জিহ্বা | বরাহে ইহার 
স্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান । তিনি বৃহজ্জাতকে সপ্তগ্রহ ও লগ্ন, এই আটটি 
লইয়! গণনাক্রম বলিয়াছেন । তিনি যখনাদি যে সকল প্রাচীন আচা- 
ধ্যের নাম করিয়াছেন, তাহারাও গ্রহ সপ্ত গণনা করিতেন। উৎপল 
যবনেশ্বরের বচনে ( ১অঃ ওষ্লেঃ টাকা ) “মপ্ত গ্রহাণাং” উদ্ধত করিয়া- 
ছেন। শ্রীপতির সময়েও (৯৬১ শক ) দশাগণনায় সপ্তগ্রহ দেখিতে 
পাই। তাহার রত্বমালার একস্থলে নবগ্রহের উল্লেখ আছে। গ্রহ- 
শাস্তির ব্যবস্থায় তিনি রাছ কেতুর নিমিভ গোমেদ ও বৈদুর্ধ্য (দরিদ্র 
হইলে রাঁজাবর্ ) ধারণ করিতে বলিয়াছেন । এখানে টাকাকার মহাদেব 
বিশ্মিত হইয়াছেন, এবং তাহার নিজের মতানুসারে শ্রীপতির প্রতিকূল 
কথনের উত্তর দিয়াছেন । বোধ করি, শ্রীপতির সময় হইতে দশাগণনায় 
রাহুকেতুর গ্রহত্বে বিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু বরাহের পূর্বে ব৷ 
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ত্বাহার সময়ে যে রাহুকেতুফলে একেবারে আবশ্বাস ছিল, এমনও 
বলিতে পারা যায়। গ্রহগোচর গণনায় বরাতের বৃহৎ সংহিতায় 
রাহুকেতুর ফল বর্ণিত হইয়াছে । সংহিতাগ্রস্থ অনেকটা লৌকিক বা 
পৌরাণিক মতের সমষ্টি। সুতরাং তাহার অন্তর্গত গ্রহগোচরে রাহু- 
কেতু আসিয়া পড়িয়াডিল ৷ নতুবা যে বরাহ রাহুকেতু লইয়া! শৌরাণিক- 
গণকে উপহাস করিয়াছিলেন (৩৮৪ পৃঃ), তিনি যে উহাদের ফলদাতৃত্বে 
বিশ্বাস করিতেন, এমন বোধ হয় না। পরস্ত সংহিতায় রাহুকেতুর ফলে 
বিশ্বাস করিতে অধিক যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না। কারণ সেখানে 
রাহুকেতু চন্দ্রহুর্ষে;র গ্রহণকারী ছাঁয়া। গ্রহণ বশতঃ পার্থিব নিসর্গের 
পরিবর্তন অসস্ভাবনীয় নহে। তদ্‌ভিন্ন, সংহিতায় বরাহের হাতও 
ছিলনা । জ্যোতিষ আগম শাস্ত্র (যে শান্তর বহুকাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছে ) বলিয়! তিনি তাহার নিজের মত দেন নাই। 

স্বরূপ ।--জাতকে গ্রহগণ বিগ্বাকার জ্যোতিঃপদার্থ নহে। 
এখানে তাহারা মানবের ভাগ্যনিয়ামক, স্ৃতরাং দেবমুর্তিবিশিষ্ট | 
আশ্চর্যোর বিষয়,বরাহ সংহিতায় কিম্বা জাতকে গ্রহগণের দেব ব৷ নরব্ধপ 
বর্ণনা করেন নাই । সংহিতায় দেবপ্রতিম! বলিবার সময় কেবল চন্দ্র 
সর্ধ্যের গ্রতিমালক্ষণ দিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে পৌরাণি- 
কেরাই গ্রহগণের ম্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। গ্রহগণকে শুভাশুভ 
ঘটনার কারণ অনুমান করিলেই দেবতার নায় তাহাদের মুর্তি কল্পনা 
করিতে হুয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রহ পুজা, যাগ, শাস্তি গ্রভৃতি ব্যবস্থাও 
আসিয়! পড়ে । পরস্ত গ্রহগণ যে আমাদের গুভাগুভ ফলের কর্তা, 
এন্সপ বিশ্বাসের চিহু বরাহাদি প্রাচীন জাতক গ্রন্থে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। 
যায় না। হোর! শাস্ত্রের প্রয়োজন বর্ণনায় (৪৭৪ পৃঃ) বরাহ গ্রহগণকে 
আমাদের পূর্বজন্মের কর্মাফলের ব/ঞক বলিয়াছেন, এ জন্মের সুখ ছুঃখ 
ভোগের কর্তা বলেন নাই। এ বিষয় পরে বলা যাইবে। 
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মতস্তপুরাণে (৯৩ অঃ) দেখা যায়, রবি পল্মাসন, পল্পগর্ভতুল্য বর্ণ, স্বিতুজ--এক হস্তে 
পল্ম, অন্ক হস্তে সপ্ত অঙ্বের সপ্ত রজ্ছু। চন্্র শ্বেতবর্ণ শ্বেত অঙ্থারূচ, দ্বিভূজ-_-এক হস্তে 
গদা, অন্য হস্তে বরদাঁন করিতেছেন । চত্র্রের বলনও শুত্র। মঞ্জল রক্তমাল! ও রক্তবস্তর- 
ধারী, চতূতূ্জ-চারি হস্তে শক্তি শূল গদা৷ ও বর। বুধ কর্ণিকার তুল্য বর্ণ, গীত মালা 
ও বন্ত্রধারী, সিংহবাহন, চতুতূজ-_খড়া চর্দদ গদা বর । বৃহস্পতি-_পীতবর্ণ, চতুভূজ__ 
দণ্ড বর জপমাঁল! ও কমগুলু। শুক্র শ্বেতবর্ণ, অন্যান্য বিষয়ে বৃহস্পতি তুলা। শনি 
ইন্জনীলবর্ণ, গৃধ,বাহন, চতুর্ভূ'্জ-_শৃল বর বাণ ধন্ুঃ। রাহু নীল সিংহাসনে স্থাপিত। 
[রাহুর মস্তক ব্যতীত অন্থান্ত অঙ্গ নাই।] কেতু সংখ্যায় অনেক; সকলে ধুস্রবর্, 
দ্বিভুজ, বিকৃতানন, গৃধ-আসন, দ্বিভুজ--গদ। ও বর । 


অগ্নিপুরাণেও গ্রহগণের প্রতিম। বর্ণিত হইয়াছে । মংস্পুরাণ হইতে তাহা কিঞ্চিত 
ভিন্ন। গ্রহযাগতত্বে সুর্াদির ধানে গ্রহগণের জাতি, গোত্র, জন্মভূমি, বর্ণ, দেহের 
প্রমাণ, বসন, বাহন, হস্তধৃত পদার্থ, অধিদৈবত, প্রত্যধিদৈবত উত্ত আছে । এই সকল 
বিষয়ে কতক পুরাণকল্পনা, কতক জাতকগরণনা মিশ্রিত হইয়াছে । শান্তর ব্যতীত প্রাচীন 
কালের কল্পিত গ্রহরপ প্রস্তরে খোদিত পাওয়া যাঁয়। এ বিষয়ে অতি সুনার দৃষ্টান্ত 
পুরীর নিকটস্থ কোণার্কক্ষেত্রে (কণারক মন্দির, ১২০০ শক) পাওয়| যায়। সেখানে 
দেখা যায়, প্রত্যেক গ্রহের মন্তকে মুকুট ও আসনে পদ্ম । রবির প্রতিমা সৌম্যমুর্ি, 
ছুই করে প্রশ্ষ,টিত পদ্ম উত্তোলিত রহিয়াছে । চন্দ্রের প্রতিমূর্তি রবির তুলা, কিন্ত 
বাম হস্তে কুণ্, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমাল। | মঙ্গল, বুধ, বৃহম্পতি, শুক্র, শনির প্রতিম। এক 
গ্রকার। কেবল বৃহস্পতির দীর্ঘ শ্শ্র আছে। রানুর প্রতিমৃত্তি অর্ধাঙ্গ, নিয় হীন, 
মুখ রাক্ষন তুলা, মুখ বাদান করিয়া আছে, এবং মুখের এক পার্থ এক বৃহৎ হবদস্ত 
বহির্গত হইয়াছে। মস্তুকে গোলাকার মুকুট ; মুকুটে তিনটি সোপান। এক হাতে 
গোল|কার বূর্ষাপিও, অন্য হাতে তর্দচন্ত্র। কেতুর প্রতিমূর্তির উদ্ধ ভাগ অন্যান্য 
গ্রহের ম্যায়, কিন্ত নিষ্নার্ঘ কুগুলীভূত সর্প । বাম হনে দীপ, দক্ষিণ হস্তে খড়গ 
উত্তেলিত। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত গড়িশার প্রত্বতত্ব নামক গ্রপ্থ হইতে কোণর্ক 
ক্ষেত্রের নবগ্রহের প্রতিযৃষ্তি প্রদর্শিত হইল । ভুবনেশ্বরের নিকটব্তা ব্র্গেশ্বরের মন্দিরে 
এবং বুন্দেলখণ্ডের খজুরাছের মন্দিরে ও নবগ্র্ের প্রতিমা খোদিত আছে। উভয় মন্দিরই, 
ধ্বীঃ ১০ম শতাব্দীতে নিমিত। এই খীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন মন্দিরে নবগ্হত্ি 
অদ্যাপি পওয়। যায় নাই । বোধ হয়, এই মময়ে কিংবা ছুই এক এক শত বৎসর পর্বে 

৩১ 


৪৮২ আমাহ্দর জ্যোতিষ 





নবগ্রহ প্রতিম! কল্পনার আরম্ভ হইয়াছিল। নবগ্রহের নিমিত্ত নবরত্ু গণনার কাল বিচার 
করিলেও এই প্রকার সময় পাওয়া যায় (৪৭৯ পৃঃ )। 

স্বরোদয়াদি তান্ত্রিক জ্যোতিষ গ্রহগণের রূপ অন্থাপ্রকার ঘটিয়াছিল । উহাতে রবি 
রক্তবর্ণ বর্ত নি চনত শ্বেতবর্ণ অর্দচন্ত্র, মঙ্গল লোহিতবর্ণ ক্রিকোণ, বুধ পীতব্ণ 
ধনুর।কাতি, বুহম্পতি গীতবর্ণ গদ্াককৃতি, শুক্র 
শ্েত বর্ণ চতুষ্কোণ, শনি বৃ্বর্ণ খ্গাকৃতি। 
রাছ শ্বেতরজ্তগীতনীলমিশ্রবর্ণ মকরাকৃতি, 
কেতু মিশ্রবর্ণ সর্পাকৃতি (*ম চিত্র)। 
গৃহাপরি শিষ্টে, অর্বজো।তিষে, মত্ত কু 
অগ্নি পুরাণাদিতে, দক্ষ ও কাত্যায়ন সর্ধহ- 
তায়, রুদ্রযামলে গ্রহ্যজ্ঞ আছে। 





*ঈম চিত্র। গ্রহগণের তান্ত্রিক রূপ। গ্রহস্বভীব । এক এক গ্রহ 
দ্বার এক এক বিষয় অবগত হইতে পারা ষায়। সেই সকল 
বিষয় লইয়া গ্রহগণের স্বভাব কল্পিত হইয়াছিল । এস্বলে মনে 
রাখিতে হুইবে, গ্রহগণের স্বভাব অর্থে গ্রহ্গণ দ্বারা মানবের 


হ্বভাবজ্ঞান । যথা, 

বৃহজ্জাতকে। কু্ণপক্ষের চন্দ্র এবং রবি, মঙ্গল ও শনি পাগগ্রহ ; বখন বুধ উক্ত পাপ- 
প্রহের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহাকেও পাগগ্রহ বল যায়। অতএব শুর্লপক্ষের চন্দ্র, 
বৃহস্পতি, শুক্র এবং পাগগ্রহ বিষুক্ত বুধ,-ইহার! শুভ্ভ। রবি মধুপিঙ্গলচক্ষু, চতুরত্র- 
তন, পিত্বপ্রকৃতি। অল্পকেশবিশিষ্ট। চক্র কশবর্ভ, লা, অতান্ত বাতকফগ্রকৃতি। 
প্রা সৃদুবাক্‌, হুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট । মঙ্গল ক্তুরচন্ধু, যুবমূত্তি, উদার, পৈত্তিক, হুচপল, 
কৃশমধাদেশবিশিষ্ট | বুধ শ্লিষ্টবাক্‌, সতত হান্তযুক্ত, কফপিত্তবাযুপ্রকৃতি । বৃহম্পতি 
বৃহত্তনু, শিঙ্গল চক্ষু ও কেশ বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠমতি, কফাত্মক। শুক্র সখী, মনোহরদেহ, 
স্থলোচন) বায়ুকফধাতু, কুঞ্চিতকৃষ্কেশ। শনি অলস, কগিলচক্ষু, কুশদীর্ঘগাত্র 
স্থলদস্ত, কর্কশ রে।ম কেশ, বায়ুপ্রকৃতি, ইত্যাদি । এই সকল স্বভাবকল্পনার মূলে আকাশস্থ 
গ্রহণের দৃষ্ট শ্বতাব কতকট! ছিল। রবি পিত্তপ্রকৃতি, চন্দ্র কফপ্নকৃতি না হওয়াই 
আশ্চর্য্য; কারণ রবিগ্রহ উগ্রকিরণবাপণ্ত, চন্ত্র জলময়। এইরূপে প্রহ্গণের সমুদয় 


ফলিত জ্যোতিষ--জাতক। ৪৮৩ 





স্বভাব অবশ্য আরোপিত হয় নাই। কিন্ত একব!র যূল পাইলে তদুপরি শাখা প্রশাখা 
বিস্তার কর] অসস্ভাবা নহে । 
উচ্চস্থান । এক এক রাশিতে এক এক গ্রহ সমধিক ফল 
দেন। সেই রাশি সেই গ্রহের উচ্চস্থান। যথা, বৃহজ্জাতকে, রবির 
উচ্চ মেস্তের ১০ অংশে, চত্ত্রের উচ্চ বুষের ৩ অংশে, মঙ্গলের উচ্চ 
মকরের ২৮ অংশে, বুধের উচ্চ কন্ঠযর ১৫ অংশে, বৃহম্পতির উচ্চ 
কর্কটের ৫ অংশে, শুক্রেব উচ্চ মীনের ২৭ অংশে, শনির উচ্চ তুলার 
২০ অংশে ৷ এই সকল রাশির সপ্তম রাণি এ সকল গ্রহের নীচ স্থান। 
গ্রহগণের এই উচ্চ বাঁ তুঙ্গস্থান কল্পনার মূল কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই 
সকল স্থানের সহিত সিদ্ধান্তের উচ্চস্থানের এঁকা নাই। দেখা ষায়, সিদ্ধান্তেক্ত উচ্চ 
স্থানের সহিত ১০ যোগ করিলে জাতকের উচ্চ স্থান প্রায় আসে। কেবল মঙ্গলের 
বেল। এই নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে । যথা, 


সিদ্ধান্তে উচ্চ জাতকে ভচ্চ 
র ১৮ ২১৭ » ওরাশি ১ + ১০ সু ১ ১ রাশি 
ম 51১০ 7৫ ৯,1৮5 শ৩ ১০ 
বু ১১ 91১০ সং :৮৮ ৮4৮ ল্য ৬ 
বৃ 20২১ 7৬ ৩275 ৯৪ ৪ 
শু ৮১১ ২২০ ০ ৩০১45 ৯2১ ১২ 
শষ, ৮২১ লা ৯:52 বাত শু এ দূ 


যখন জাতকে গ্রহগণের উচ্চস্তান 'অংশ ধরিয়া উক্ত আছে, তখন 
তাহার সহিত সিদ্ধান্তের কিংব! নক্ষত্রপ্তিতির সম্বন্ধ থাকাই সম্তীব্য। 
গ্রহের দৃষ্টি | অন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে থাকেন, 
তাহার সপ্তম রাশিতে সেই গ্রহের সম্পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে 
তিন পাদ, পঞ্চম এবং নবমে অর্ধ, তৃতীয় এবং দশমে এক পাদ 
দৃষ্টি হয়। 


* শনির মন্দোচ্চ অনেক সিদ্ধাত্তমতে ৭২৭, কিন্ত ব্রদ্ধ গুপ্ত মতে ৮২১। 





৪৮৪ আমাদের জোতিষ' 


এস্থলে সপ্তম বাঁ ঠিক সন্মুখের রাশিতে পূর্ণদৃষ্টি অনুমান কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু ত্রিপাদ দ্বিপাদ একপাদ দৃষ্টির কোন কারণ 
পাওয়! যায় না। 


দশাঁকাল। কোন্‌ গ্রহ কত কাল মানব-ভাগ্য ভোগ করেন, 
তর্দবিষয়ে বমত আছে । যে মতে মানবের যত পরম 'আযুঃ, সে 
মতে তদন্ুসারে গ্রহগণকে তত বর্ষ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
আজকাল ছুই মত চলিত আছে । কেরল বা বিংশোত্তরী, এবং আষ্টো- 
ত্বরী। কেরল মতে মানুষের পরম আযুঃ ১২০ বর্ষ; রাছুকেতু সহ 
নবগ্রহ এত বর্ষ ভোগ করেন । ১২০ বর্ষ বলিয়! নাম বিংশোত্তরী। 
অষ্টোত্তরী মতে পরম আয়ুঃ ১০৮ বর্ষ। এই গণনায় রাহুর ভোগ 
আছে, কিন্ত কেতুর নাই। চলিত কথায় এই গণন! নাক্ষত্রিকী গণনা 
নামে খ্যাত। পরস্ত বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী, উভয় মতেই নক্ষত্র ধরিয়। 
জন্মদশ! গণিত হইয়। থাকে | যথা, 


কেরল মতে, ৩, ১২, ২১ নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবিদশায় জন্ম ৪, ১৩, ২২ নক্ষত্রে জন্ম 
হইলে চন্দ্রদশীয় জন্ম ; ইত্যাদি । তিন তিন নক্ষত্রে এক এক গ্রহদশ] । অস্টরোত্তরী মতে 
৩) ৪) ৫ নক্ষত্রে রবিদশ ; ৬, ৭, ৮, » নক্ষত্রে চন্্রদ্শা ইত্যাদি তিন চারি তিন চারি 
ইত্যাদি ক্রমে ৮টি গ্রহের দশ! শেষ হয়। এই মতে তভিজিৎ লইয়া ২৮টি নক্ষত্র গণিত 
হয়। অভিজিৎ লইয়া গণকেরা এখন একমত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
কুত্তিকা হইতে উভয় গণনার আরম্ভ, অশ্বিনী হইতে নহে । বঙ্গদেশে অষ্টোত্তরী দশা, 
এবং পশ্চিমে দক্ষিণে বিংশোত্তরী দশ গণন! চলিত । 

বৃহজ্জতকমতে রাহ কেতু গ্রহ নহে । সেই মতে রব্যাদি সপ্তগ্রহ ও লগ্ন,_এই 
৮টির দশ! গণিত হইয়াছে । বরাহের সময়ে অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী গণনা ছিল ন|। 
বরাহ বলেন, লগ্নে কোন পাগগ্রহ থাকিলে জাতক পূর্ণামুঃ হয় না। জীবশর্দ্া বলেন, “ 
পরম আয়ুঃ ১২০ বর্ষ ৫দ্িন। উহাকে সাত দ্বারা ভাগ করিলে যত বর্ধাদি (১৭ বর্ষ 
১ মাস ২২ দিন ) হয়, প্রত্যেক গ্রন্থ তত কাল ভোগ করেন। সত্যাচার্যা বলেন, গ্রহ 
কর্তৃক নবাংশ ভোগানুসারে দশাভোগ নির্দিষ্ট হয়। এইক্প, প্রাচীনকালে বহুবিধ দশা 
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গণিত হইত। শ্রীপতি ভাহার জাতকপদ্ধতিতে দ্বাদশ প্রকার দশ! পাক উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। বৃহৎ পারাশরীতে (বন্বাই, জ্ঞানসাগর মুদ্ণালয়ে শ্ীধরকর্তৃক প্রকাশিত ) 
৪২ প্রকার দশা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কোন দশাগণনায় রাহু কেতু আবগ্তক, কোনটায় 
নহে । সকল গ্রহের দশাভোগও সমান নহে। কিন্তু নানাপ্রকার দশা গণনা থাঁকিলেও 
অভিজ্ঞ গণকেরা বলেন, সকলের ফলে প্রায় সাম্য দেখা যায়। 


(১) গোচর দ্ধ! প্রভৃতি গণনার ক্রম দেখিলে সহজেই বুঝা যায় 
ষে, প্রথমে গোচর গণন! এবং পরে দণ! গণনার স্ত্রপাত হইয়াছিল। 
গেচরে রাশ্ঠাদি, দশায় লগ্রাদি গণন। শাবস্তক | রাশি অপেক্ষা লগ্ন 
সুঙ্। লগ্ন বলিলে বিশেষ কাল বুঝায় । তেমনই, অমুক রাশিতে 
চন্ত্র ছিলেন, বলিলে কাল বুবাঁয়। লগ্ন নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, 
এক রাশিতে চন্দ্র প্রায় ২” দিন থাকেন। অতএব বোধ হয়, পূর্বে 
চন্দ্রের রাশি দেখিয়৷ জাতক গণিত হইত, পরে লগ্নার্দি গণনা আরম্ত 
হইয়াভিল। ইতিহাসে 9 দেখিতে পাই, প্রথমে সংহিতার অঙ্স্বরূপ 
গোচর-ফল ছিল, পরে লগ্রাদি ফল গণন! হইয়াছল। কিস লগ্ধাদি 
ফল গণনা প্রচলিত হইলেও চর ফল গণনা গেল না। বর্তমান 
কালে প্রাচীন রাশ্তাদি ফলে লোকের তাদৃশ বিশ্বাস দেখ! বায় না। 
কেবল উপনয়নাদি ষোড়শ সংস্কারে উহার ব্যবহার আছে। জাতকের 
শুভাশুভ দশা গণনায় লগ্র।দিফল গণনা নান। আকারে চলিয়া আসি- 
তেছে। এই গণনায় জন্মকালীন গ্রহস্থিতি ধরিয়া সারা জীবনের স্থখ 
ছুঃখ ভোগ গণিত হয়। ইহা পরে অধস্তব বা অসম্পূর্ণ বো হইয়াছিল। 
এজন্য তাজিক বা তাজক গণনাব স্থাষ্ট হইয়াছিল। তাজিকগ্রন্থ- 
রচয়িত! নীলকণ্ঠ জন্সকালীন গ্রহাস্থাতকে মূল ধরিয়া বর্ষে বর্ষে নৃত্তন 
গ্রহস্থিতি অনুসারে দশা গণিতে বলিয়াছেন। ইহাকে বর্ষপ্রবেশ বলে। 
ইহাতে প্রতিবর্ষের এক নুশন কোঠী করিতে হয়। ইহ! ক্রমশঃ স্থুক্ৰ 
হুইয়! মাসগ্রবেশ, দিনপ্রবেশ গণনায় ঈাড়াইয়াছিল। 


৪৮৬ আমাদের জ্যোতিষ । 


(২) মেষবুষাদি রাশি যখন ফলগণনার প্রধান ভিত্তি, তখন যে 
কালে মেষবুষাদ্দি রাশি কল্পিত হয় নাই কালে বর্তমান কালের 
গেচর বা জাতক গণনা ছিল না। মেষবুষার্দি সংজ্ঞা গ্রীষ্টজন্মের 
পঞ্চম শতাব্দী পূর্বে ছিল না; এঁ শতাব্দীতে উহার স্থষ্টি বলিতে পার! 
যায়। অতএব এ সময়ের পরে গোচর এ জাতক-গণন! আরুস্ত হইয়া- 
ছিল। রামায়ণে রাশ্ঠাদি জাতক আছে, মহাভারতে নাই । 

কিন্তু এ সময়ের পুর্বে যে কোনরূপ জাতক-গণন! ছিল না, এ কথা 
বলিতে পারা যায় না । রাশিচক্র পরে উদ্ভাবিত বটে, কিন্তু নক্ষএচক্র 
কল্পনা এদেশে বন্থপৃর্বকালে চালত ছিণ। পরস্ত অথর্ব জোতিষে 
জন্মনক্ষত্র ধরিয়া এক প্রকার জাতক গণনার আভাস পাওয়া যায়। 
উহাতে মেষাদি সংজ্ঞা নাই, অথচ জাতক আছে । অতএব বলিতে 
হবে, বিদেশ হইতে জাতকগণনার পুষ্টি লাভ হইলেও উহার মূল 
এদেশেই ছিল। আঁধকাংশ দশ! গণনায় কৃন্তকাি নক্ষত্র লইয়! রব্যা- 
দ্রির দশা দেখিতে পাই । এতম্ারা জানা যাইতেছে যে, অশ্বিগ্ত।দি (বা 
মেষাদি ) গণনার পুর্বে দশা! গণনার হ্বত্রপাত হইয়াছিল। নিম্নে 
ইহার অন্ত প্রমাণ পায় যাইবে । 

রাষ্াদি গণনার সহিত আর একটি বিষয় জড়িত। পুর্বকালে যখন বরাহাদি 
জ্যোতিষীর! জাতক লেখেন, তখন অয়ন|ংশ ছিল ন। | তৎকালে সকল রাশি সায়ন ছিল। 
নেই সায়ন রাশি ধরিয়! জাতকের শুভাশুভ গণন। নিশ্চিত ব| কল্পিত হইয়াছিল 
অতএব বর্তমান কালে যে সকল গণকের সায়ন গণন। করেন না, তাহাদের গণন। এক 
প্রকার ভিত্তিহীন বল! যাইতে পারে। বরাহের পরবর্তী জ্যোতিষীর! অয়নাংশ সংস্কার 
করিতেন বটে, কিন্তু তন্বারা রাশিসমূহকে ক্রাস্তিবৃত্তের কেবল ভাগম্বরূপ পাইতেন, 
পুর্বে স্কায় ঠিক রবি সম্বদ্ধীয় ভাগম্বরূপ পাইতেন না। প্রাচীন সায়ন গণনায় ফলে 
মিলে না নিরয়ণ গণনায় মিলে, অন্ততঃ কোন জ্যোতিষীকে এরূপ পর্যালোচন| করিতে 
দেখা যায় ন।। পশ্চত্য দেশে সায়ন গণনাই চলিত, এবং এদেশে ও কেহ কেহ সায়ন 
গণনার পক্ষপাতী । 
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(৩) ফলিত জ্যোতিষের প্রধান অঙ্গ, গ্রহ। উপরে দেখ! গিয়াছে, 
প্রাচীন কাশে রাহু কেতু সহ নবগ্রহ গোচর গণনায় আবশ্তক হইত, 
জাতক গণনায় হইত না। অন্ততঃ এ বিধয়ে বিস্তর মতভেদ ছিল। যে 
অথর্ব জোতিষে জাতকের ্ুৃত্রপাঁত দেখিতে পাই, সেখানে গ্রহ সপ্ত, 
নব নহে। *কিন্ত যদি রাহ কেতু গোচরে ফল দ্দিতে পারে, তবে জাঁতকে 
দেগয়া৭ সম্ভাবা। পুর্বে বল! গিয়াছে, সংহিতা শান্তর অনেকট! 
লৌকিক শাস্ত্র ছিল। লৌকিক শাস্ত্রের সহিত অভিজ্ঞের মত সর্ধত্র 
এক হয় না। তদ্‌ভিন, সংহিতার গোচর-্ফল এক কথা, জাঁতকে দশা- 
গণন। একবারে ভিন্ন কথা । গোচরে গ্রহগণ কম্ম্নকত্ত1, জাঁতকে 
তাহার! বাঞ্জক মাঞ্। সাপারণের নিকট ত্র ছুই 'প্রভেদ অনৃ্ঠ হওয়া 
অসম্ভব নহে। যাহ! হউক, গোচরে শ্রহফলে শ্বাস বছ পুর্বকাল 
হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে ! খক্‌ সংহিতার বেন, পরবর্তণ 
কালের শুক্রের সহিত বুষ্টির সম্বন্ধ পৃর্বকাল হতে চলিয়া আমিতেছে। 
আর্দ্র নক্ষত্রে রবি গত হইলে বুষ্টি হয, ইহা সংহিতায় দেখিতে পাই; কিন্ত 
আর্দ্র! নক্ষত্র নাম বৈদিক । চন্দ্র শুক্র নিকটন্ত হলে পূর্ণ বৃষ্টি হয়, উহা 
সংহতার কথা । কিন্তু উহাদের জলময়ত্ব কল্পন। সংহিতার পূর্বের 
এই সকল ক্ষীণ আলোক সাহাযো অনুমেয় যে, খক্সংহিত্তাব সময় 
হইতে, কিংবা! মানব-স্থষ্টির আরম্ত হইতে, গ্রহ-গোচর-ফলে বিশ্বাস 
জন্ময়াছল। সে ফলরাম্তাদি লইয়া নহে, নক্ষত্রাদ লইয়। গণিত 
হইত । 


এক্ষণে জাতক লেখকগণের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া! জাতকন্ন্ধ শেষ করা যাইতেছে। 

*এ বিষয়ে দীক্ষিত মহাশয়ের গ্রস্থকে প্রধান আধার কর! গেল । 
আজকাল যে সকল জাতকগ্রস্থ পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে গৌরীজাতক এবং কালচক্র- 
জাতক ব। কালজাতক নামক ছুইখানি দৈব গ্রন্থ দীক্ষিত দেখিয়াছেন। আব গ্রন্থের মধ্যে 
পারাশরী, জৈমিনী হুত্র, তৃগুসংহিত! প্রভৃতি আছে । পারাশরী হোরা॥ বৃহৎ ও ছু, উভ. 


৪৮৮ আমাদের জ্যোতিষ 


য়েই মুদ্রিত হইয়াছে । বরাহ তাহার বৃহজ্জাতকে পরাশরের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎ 
সংহিতার গ্রহগোচরাধ্যায়ে মাওবোর উল্লেখ আছে । ভট্টোৎপল বুহজ্জাতকের টাকায় গার্গী, 
বাদরায়ণ, যাজ্ঞবহ্ধা, মাওব্য, জাতক বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্ার্থীর বচন বহু- 
স্থলে উদ্ধত হইয়াছে । বোধ হুয়, এই পাঁচ আর্য জাতককার বরাহের পুর্বেবে ঠিলেন। 
তদ্‌ভিন্ন, সতা, ময়* মণি, বন, জীবশর্মা, বিষুঃগুপ্তের নাম ধরিয়া বরাহ তাহাদের মত 
বলিয়াছেন। দেবশ্বামী ও 'সিদ্ধসেন, শক্তি ও ভদত্ত বা তদন্তের নাম আছে। উৎপল 
বলেন, শক্তি ও পরাশর এক, এবং ভদদস্ত ও সতা এক ছিলেন। সে যাহা হউক 
এই খানেই বরাহ শেষ করেন নাই । *অন্যে” 'কেহ কেহ» 'পুর্ববশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক 
স্থলে লিখিয়াছেন। অতএব বরাহের পুর্বে বহু পৌরুষ গ্রন্থকার জাতক লিখিয়াছিলেন। 
বরাহের লিখিত বিষুগুপ্তকে উৎপল চাণকা বলিয়াছেন। ইহাকে চন্ত্রগুপ্তমন্ত্ী 
চাণক্য বলিয়াই বোধ হয়। হুতরাং বরাহের অন্ততঃ ৮০০ শত পূর্ব হইতে এদেশে 
জাতকক্কন্ধ প্রচারিত ছিল। পূর্বে বল! গিয়াছে, শকের প্রা।য় ৫০০ বর্ষ পূর্বে মেষবুষাদি 
সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছিল । বোধ হয় তখন হইতেই বর্তমান জাতকস্কন্ধের আরম্ভ । 
ইহারও পূর্ব্বে অধর্বব জ্োতিষে জাতক পদ্ধতি ছিল। গাশ্চাতা পণ্ডিতের! বলেন, 
গ্রহগণিত এদেশে উৎপন্ন হয় নাই। দীক্ষিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এ দেশের 
গ্রহগণিত ও সংহিতা, যজ্ঞ ও অন্যান্ত কারোর নিমিত্ত মুহূর্তজ্ঞান এবং জাতকগণনার 
ফল মাত্র। (জ্যোতিধ্বদ্যার আদান প্রদান প্রস্তাব দেখুন )। 


লঘু পারাশরী এদেশে বিলক্ষণ চলিত । উহী। “কেরল বিয়াল্লিশ' নামে খ্যাত। 
লঘু নাম হইতেই বুঝ! যায়, বৃহৎ পাঁর।শরী ছিল বা আছে। কিন্তু যে বৃহৎ পার!শরী 
বোম্ব।ইতে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কতদূর ঠিক, তদ্‌বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। 
উৎপল লিথিয়াছেন, (বৃঃ জাঃ ৭ অঃ৯ শ্লোকটীক1) যে, “পরাশর ব্রিক্বদ্ধ জোতিষ 
লিখিয়(ছিলেন ; বরাহও শক্তির ( পরাশর ) উল্লেখ করিয়।ছেন। পরস্ত আমি পরাশরের 
সংহিতামাত্র দেখিয়াছি, জাতক দেখি নাই।” অতএব উৎপলের সময়েই (৮৮৮ শক ) 
পারাশরী প্রসিদ্ধ ছিল না। লঘু পারাশরীতেও প্রথমেই দেখ! যায়, কেহ প্রাচীন 
পরাশর অনুমরণ করিয়৷ লিখিয়াছেন। 


জৈমিনীশুত্রের উল্লেখ বরাহে ও উৎপলে আছে। মলবার প্রদেশে চারি অধ্যারযুক্ত 
পদ্যাত্বক এক ক্ষুত্রগ্স্থ প্রচারিত আছে। ভৃগুসংহিতার নাম হইতে জার্ধ বলিয়া 
বোধ হয়। কিন্তু বরাহ বা উৎপল উহার নাম করেন নাই। যেভৃগুনংহিত। পাওয়া 


ফলিত জ্যোতিষ--জাতক। ৪৮৯ 





যায়, দীক্ষিত বলেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন লগ্ন ও রাশি ধরিয়া ৭,৬,৪৯,৬০০ জন্মকুণ্জলী 
আছে । ভূগুসংহিতার তুলা জাতককল্পল্তা নামক গ্রন্থে ২০৩ কুওলীর বিচার আছে। 
ভূগুসংহিতা অপেক্ষাও বিপুল নাড়ীগ্রস্থ বা শুক্রনাড়ী নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে ।* 
চিদম্বরম অয়র (বি, এ, ) লিখিয়াছেন, "নাড়ীগ্রস্থে ভূত ভবিষাৎ বর্তমান সর্ধবলোকের 
জন্মশত্রিকা লিখিত আছে।” তিনি পাচখানি নাড়ী্রন্থ দেধিয়াছেন, এবং অন্য পাচ- 
খানির করা শুনিয়ছেন। “তন্মধো সতা।চার্যাকুত ফ্রুবনাড়ী উত্তম। তাহাতে প্রতোক 
সন্ুযোর জন্মকালীন নিরয়ণ স্পষ্ট গ্রহ আছে।” বেলেরীর নুর্যানারায়ণ রাও (বিঃ এ ) 
জ্যোতিষীর মুখে এই নাড়ীগ্রস্থ বিষয়ে আমরাও শুনিয়াছি। 

বরাহ ববনাচার্ষোর নাম করিয়াছেন। ভটোৎ্পল লিখিয়াছেন ( বুঃ জাঃ ৭ অঃ৯ 
শ্লোকটীকা) “যবনেখর কফ হজিধ্বজ (কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে শুচিধবজ্জ ) শক কালের 
পর অন্ত শাস্ত্র করিয়/ছিলেন। বরাহমিহির এই শবনচার্যোর পূর্বব ষবনাঁচার্যোর মত 
দিয়াছেন। সেই পুরাতন যবনাচার্যের গ্রন্থ আমি দেখি নাই, হ্মজিধ্বজ কৃত গ্রন্থ 
দেখিয়াছি । তাহাতে আছে, 'ষবনা উচ্‌ং।” অতএব !বোধ হইতেছে, বরাহের পূর্বের 
অনেক যবন জাতকগ্রস্থকার ছিলেন। উৎপলের কথায় জানা যাইতেছে, শকারস্ত 
পুর্ব্বে ধবন জাতক ছিল | মীনরাজ জাতক নামক এক গ্রন্থ পাওয়াযায়। উহা 
বৃদ্ধযবনঞ্জাতক বা ববনজাতক নামেও প্রাদদ্ধ। উহার আরত্তে আছে, “পূর্বমুনি 
ময় যে এক লক্ষ হোরাশান্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহাকে মীনরাঞ্জ আট সহমত করিলেন ।” 
ভট্োৎপল রাশি স্বরীপাধ্যয়ে (বৃঃ জা ১মঃ «৫ শ্লোক টীক। ) যবনেশ্বরের এক গ্লেক 
উদ্ধৃত ক্ষারয়াছেন। দেই প্লোক মানরাজ জাতক পাওয়া যায়। কিন্তু উৎপল 
ববনেশ্বরের নামে অপর যে বনু প্লোক চদ্ধত করিয়|ছেন, দীক্ষিত বলেনঃ তৎনমুদয় 
মীনরাজজাতকে নাই । অতএব বোধ হয়, ক্ষ,জিধ্বজ, মীনরাজ এবং বরাহের বন, 
তিন বাক্তি ছিলেন। 

বরাহের বৃহজ্জাতক ও লঘুঞ্জাতক, এবং ঠাহার পুত্র পৃথুযশার ফট পঞ্চাশিক। (৮৯ পৃঃ) 
মুদ্রিত হইয়াছে । তিনেরই উপর উ$পলের চীক্।/ আছে। গ্রহলাঘবকাগ গণেশ 
দৈবজ্ঞের বন্ধু অনন্ত ১৪৫৬ শ:কর মধো লঘুঞ্জা ঠকের টাক। করিয়াছিলেন । বৃহজ্জাঙকের 


+* থিয়োসোফিষ্ট নামক পত্রিকায় ভূগুনংহিতা ও নাঁড়ী গ্রন্থের পরিচয় আন্ধে 


৪৯০ আমাদের জ্যোতিষ । 





উপর বলভদ্রের, এবং মহীদাদের ও মহীধরের টীক1 আছে ( দীক্ষিত)। এই ছুই 
এবং লীলাবতীর চীককার মহীদাস ও মহীধর এক হইতে পারেন। স্থাবোধিনী নায়ী 
আর এক চটীক। বুহজ্জাতকের আছে। মীনরাঙ্গ জাতকে লল্লের এক বকা আছে। 
জাতকসারপ্রস্থর চয়িত। 'নৃহরি জাতক গ্রন্থকারদিগের মধো লল্লের নাম করিয়াছেন। 
অতএব বোধ হয়, লল্ল জাতক গ্রস্থও লিখিয়াছিলেন। উৎপল সারাবলী হইতে বহু 
বচন উদ্ধত্ত করিয়াছেন। সেই সকল বচনের মধ্যে এক স্থানে বরাহের নার্ম আছে। 
_ অতএব সারাবলী বরাহের পর এবং ৮৮৮ শকের পূর্বের প্রণীত হইয়াছিল । আলবেরুণী 
সারাবলীর নাম করিয়াছেন) দীক্ষিত একখানি সারাবলী দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহাতে উৎপলোদ্ধত বচন ছিল না । এ নারাব্লির কর্তা কোন কল্াণবর্া। তিনি 
আপন|কে বটেশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন । বটেশবর নামে এক জ্যোতিষী প্রায় 
৮২১ শকে ছিলেন। আল বেরুণী লিখিয়াছেন, নাগরপুরের ভদন্ত ( মিধস্ত ) পুত্র 
বিত্তেশ্বর ৮২১ শকে করণসার লিখিয়াছিলেন। এ করণনারে কাশ্মীরের অক্ষাংশ 
(৩৪1৯) প্রদত্ত ছিল। উহাতে সপ্তর্ষগাতি অনুনাররে কাশ্মারের লৌকিক কাল ছিল। 
বোধ হয় করণপারেয় গ্রন্থকার কাশ্শীরবাসী ছিলেন। দীক্ষিত অনুমান করেন, 
. বটেশ্বর ও বিত্েশ্বর হয়ত একই। সম্ভবতঃ উৎপলো।দ্ধূত সার।বলী ও কল্যাণবর্্মার 
 সারাবলী এক। দ্বিবেদী নিখিয়াছেন, কলা।ণবন্ম(র সারাবলীতে মন্দিল।, হীদেব- 
কীর্তিরাজ, কনকাচার্যের নাম আছে । তিনি অনুমান করেন, রীব। নগরের করণদেব 
(৬১৫ শক) রাজার নাম কল্যাণদেবের অপত্রংশ, এবং এই বংশের আদিপুরুষ 
কল্যাণবর্্থ। ছিলেন । এইরূপে দ্বিবেদী কল্যাণবর্শাকে ৫০০শকে আনিয়াছেন। কিন্ত 
এই অনুম!নের পক্ষে আরও প্রমাণ আবগ্তক। উৎপলের টাকায় দেবকীর্তি ও শ্রুত- 
ক্বীর্তির নাম আছে। 
শ্ীপতির জাতকপন্ধতি নামে এক জাতক প্রপিদ্ধ। এই জাভকের ও রত্ুমালার 
উপরে মাধবের টীকা আছে। অতএব বোধ হয় এই জাতকপদ্ধতির শ্রীপতি ও 
রত্বমালার শ্রীপতি এক। রত্বমালার টাকায় বৃদ্ধজাতক নাম আছে। অতএব বৃদ্ধ- 
জাতক ১১৮৫ শকের পুর্ব্বের | নন্দিগ্রামের কেশব (শক প্রায় ১৪১৮) ১০৮ পৃঃ) নিজের 
জাতক পদ্ধতির টীকায় শ্রীধরপদ্ধতি, হযালুগীপদ্ধতি, দামোদর, রামকৃষঃপদ্ধতি, 
কেশব মিশ্র, বঙাধুপদ্ধতি, হোরামকরন্দ, লঘৃপদ্ধতি, গ্রস্থ ও গ্রন্থকারের বাম করিয়াছেন 
€দীক্ষিত)। প্রথম চারি নাম বিশ্বনাথের টীকাতেও আছে। অতএব ইহার! ১৪১৮ 
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শকের পূর্বে ছিলেন। ভাম্করাচার্ধ্য বীজগণিতকার এক শ্রীধরের নাম করিয়াছেন, 
রত্বমালার চীকাকার মাধব মুহুর্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে এক শ্রীধরের নাম করিয়াছেন। এখানে 
জাতকপদ্ধতিকার এক শ্রীধরের নাম পাওয়া গেল। এই তিন বাতীত গণিতসার- 
রচয়িতা এক-প্রীধর ছিলেন ( ১০২ পৃঃ)। এই চারি শ্রীধর এক কি না, তাহ। বলিতে পার! 
যায় না ॥দ[মোদর ভটতুলাকরণ রচয়িতা (১৩৩৯ শক)। নন্দিগ্রামের কেশবের এক খানি 
ক্ষুদ্র পন্ধতিবকেশবী নামে বহু প্রমিদ্ধ। উহার উপর নিজের টীকা, বিশ্বনাথের উদাহরণ, 
নারায়ণ ও দিবাকরের টাকাও আছে (১১২পৃঃ)। বিদ্ারণোর ভাবনিৎয়, ঢুণ্িরাঙ্জের 
জীতকাভরণ (১৪৬০ শক ), অনন্তকৃত জাতকপদ্ধতি (১৪৮* শক), মুহূর্ত 'ার্ভণ্ডের 
(১৪৯৩ শক) টীকায় জাতকোত্রম, শিশ্বনাণী টাকায় শিবদাসকৃত জাতকমুক্তাবলী, 
বীরমিংহ রাজার অনুজ্ঞায় বামপুত্র বিশ্বনাথকুৃত হোরাক্কদ্মনিরপণ বা বীরসিংহোদয় 
জাতক গও্ড (১৪৬০-_+১৭১০ শক মধো) আছে। শেষোক্ত গ্রন্থ জন্মপত্রিক। সাধন 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী ( দীক্ষিত)। উহাতে পুরাতন গ্রস্থকারের ও অনেক গ্রন্থের নাম 
আছে। বথা, শৌনক, গুণাকর, এবং সমুদ্র জাতক, হোরা প্রদীপ, জন্মপ্রদীপ | নূহরি- 
কৃত জাতকসার নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ, সারাবল, হোরাপ্রশীপ, জন্ম প্রদীপ ইত্যাদি 
সাহায্যে লিখিত । গ্রণেশের জাতকালক্করর প্রসিদ্ধ। গণেশের পিতামহ কাস্থজী 
গুর্জরাধিপতির সভাপগ্ডিত ছিলেন। তাহার তিন পুত্রঃ সুর্যাদান, গোপল, এবং 
রামকুষ্ক। গোপালের পুত্র এবং শিবদসের শিষা গ্রণেশ ব্রপ্নপুরে ১৫৩৬ শকে 
জাতকালম্কার লিখিয়াছিলেন। উহার উপর কৃষ্ণপুত্র হরভ।নুর টীক। 'আছে। দিবাকরের 
পদ্মজাতক (১৫৪৭ শক, ১১২ পৃঃ), জলবগ্রামনিবাসী রুদ্তটাত্মজ দে|ম দৈবজ্জের পদ্ধতি- 
ভূষণ (১৫৫৯ শক), এবং 'উহ।র উপর দ্রিনকরের টাকা (১৭২৯ শক ), দ[গোদগপুত্র 
বলভদ্র কৃত হোরারত্ব (১৫৭৭ শক), নরহরির পুত্র গোবিন্দ কৃত হোরাকৌস্তত 
(১৫৭৭ শক ), নারায়ণকৃত হোরাসারহধানিধি এবং নরজাতক বাথা। (১৬৬০ শক ), 
কাশীর পরমানন্দকৃত প্রশ্মমাণিকামালা (১৬৭০ শক), রাঘবকৃত গদ্ধতিচন্দ্রিকা 
(১৭৪০ শক, ১২১ পৃঃ), কাশীর গোবিন্দচারী কৃত সাধনহৃবোধ, যোগিনী দশ ইত্যাদি 
(১৭৭৫ শক ), সোলাপুরের অনন্ত/চার্যা হমালগী কৃত অনন্তষ্লদর্পণ ও আপাতটা 
জাতক (১৭৯৮ শক )।_এই সকল জ্যোতিষীর নাম দীক্ষিত করিয়াছেন। তিনি 
ঠিকই লিখিয়াছেন, শত শত জাতক গ্রন্থ আছে, তৎসমুদ্রয় অবলোকন করা কঠিন। 
যাহা অল্প দেওয়া গেল, তাহ সমুদ্রের এক কণিক! মাত্র । 
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এখন ৪ হোরাস্বন্ধের শাখ। প্রশাখার নাম কর! হয় নাই। প্রশ্নগণন! 
নানাবিধ আছে । তন্মধো প্রশ্রকালের লগ্ ধরিয়া গণন। করিবার 
এক ক্রম আছে। সেই ক্রম হোরাসঙ্কন্ধের অন্তর্গত। কিন্ত প্রশ্ন 
বিষষে এমন অনেক ক্রম আছে, যাহাতে জ্যোতিষের কিছুমাত্র সম্বন্ধ 
নাই । প্রশ্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। প্রশ্ননারদী নামে এক ক্ষুদ্র 
আর্ধ্যগ্রস্ন আছে। তাহা নারদসংহিতার অন্তর্গত, এরূপ লিখিত 
আছে। কিন্তু সম্প্রতি যে নারদসংহিত। পাওয়। যায় (৪৬৫ পৃঃ) 
তাহা বৃহৎ সংহিতা তুল্য; এবং তাহাতে প্রশ্নপ্রকরণ নাই। 
পৌরুষ গ্রন্থের মধ্যে ভট্টোৎপলের প্রশ্নজ্ঞান ব৷ প্রশ্নসগ্ততি গ্রন্থ 
প্রাচীন । 

প্রশ্গণনার স্তায় সামুদ্রিক গণনায় রাশি ও গ্রহ লাগে, লাগে৪ না। 
বৃহৎ্সংহিতায় দেখিতে পাই, “মন্থয্যের উন্মান ( দৈর্ঘ্য ), মান (ভার ), 
গতি, সংহতি ( অঙ্গুলিদশনাদির পর্ব), সার ( মেদমজ্জারক্কমাংসাদি ), 
বর্ণ (নেত্র করতলাদর ), স্সেহ'( জিহ্বাদস্তনে ত্রাদির স্সিগ্কত। ), কস্বর, 
প্রকৃতি বা সত্ব ( ক্ষিত্যপতেজাদি দেবনররাক্ষন পিশাচাদি ), অনুক 
(মুখের আকৃতি), ক্ষেত্র (পাদ গুলফজজ্বা দি), ও মৃজা (দেহের কান্তি)__. 
এষ সকল বিষয় শিক্ষিত সমুদ্রাবৎ বিচার করিয়া গত ও অনাগত, 
উষ্টানিষ্টফল বলিবেন।” সমুদ্র নামে শাস্ত্র ৬ইতে সামুদ্রিক নাম হই- 
য্লাছে। এই শাস্ত্রের উৎপত্তি বরাহের পূর্বে হইয়াছিল । উৎপল পুরুষ 
ও কন্যালক্ষণে সমুদ্রের বহুবচন টদ্ধত করিয়াছেন) সমুদ্র ব্যতীত গর্গ 
ও পরাশরের নাম দেখিতে পাই । মহাপুরুষের করতলে শ্রীবৎস ধবজা- 
সাদি চিহ্ন দর্শন বহুকাল হইতে চলিতেছে । মহাভারতে (সভাঃ ৫» 
উঃ ৩৪, ১০২, কর্ণঃ ৫০, অশ্বঃ ৮৫) সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। 
তথায় সামুদ্রিক শব্বই আছে। অতএব এই শাস্ত্র খ্রীঃ পৃঃ অন্ততঃ 
পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। পরে রাশ্যাদি গণন! চলিত হইলে 
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করতলাদির রেখ! দেখিয়! জন্মরাশিচক্র ও তাহা হইতে শুভাশুভ গণনা 
বৃহৎ সামুদ্রিকে আরস্ত হইয়াছিল । 

পাশকবিদ্যা, পার্ক গণন| বা রমল নামে এক প্রশ্নবিদ্া। আছে |. 
বঙ্গদেশে এই বিদা| তত 'প্রচলিত নাই । আট খানি পাশার পৃষ্ঠে চিন্ত 
করিয়া পাশাগুলি ফেলিয়। দিলে যে যে অঙ্ক পাওয়! যায়, তাহা হইতে 
প্রশ্ন গণিত হইয়া থাকে । 

রমল শব্দটি আর্বি; ইহা! হইতে আপাততঃ বোধ হয় যে, রমল 
গণনার মূল মুসলমানদিগের নিকট হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিন্ত 
দীক্ষিত বলেন, প্রাচীন গুপ্ত রাজাদিগের সময়ের লিপিতে ভূর্জপত্রে লিখিত 
এক পুস্তক বাবর নামে কোন যুরোপীয় দেখিয়াছিল। অতএব সেই 
পুস্তক থ্রী; ৩৫০--৫০০ মব্ব মধো লিখিত। তাহ! বর্তমান কালেৰ 
রমল তুলা ; কিন্তু 'অনেক সংজ্ঞ। সংস্কৃত ও কোথাও বা প্রাকৃত । তঞ্জাবর 
রাজকীয় পুস্তকাঁলয়ে গর্গসংহি্খা নামক পুস্তক আছে । তাহাতে পাণক।- 
বলী নামে এক প্রকরণ আছে। তাহাতে “ুন্দুভি” সংজ্ঞা আছে । এই 
শব্দ উপরের লিখিত গ্রন্থেও আছে । এই হেতু দীক্ষিত বলেন যে, রমল- 
বিদ্যার মূল এদেশে ছিল। বাববেব পুস্তকের পাশকাবলীর ভাষ৷ হইতে 
বোধ হর ষে, তাহা শকের তিন চারি শত বর্ষ পূর্বের। অত'এব 
তখন হইতে এদেশে পাশকবিদ্যা আছে। কালক্রমে প্রাচীন পারা 
গণনা এদেশে লোপ পাইলে আর্বি গ্রন্থ হইতে রমল গণনা সংস্কৃতভাষায় 
লিখিত হইয়াছিল। অস্করেচণ্রন্থস্চীতে ভক্টোৎপল ও শ্রীপতির রমল- 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে । ১৬৬৭ শকের রমলামৃত গ্রন্থে শ্রীপতি ও ভোজের 
রমল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। শক সপ্তম শতাব্দীতে সিদ্ধুপ্রদেশ 
হইতে হিন্দু জ্যোতিষী আরব দেশে গিয়াছিলেন। আব্বির , রমল 
গণনার মূল আমাদের পুরাতন পাশক বিদ্যা কি না, তাহ! জানা নাই। 

রমল বিষয়ে বহু গ্রন্থ আছে। চিস্তামণিকৃত রমলচিন্তামণির এক 
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প্রতিলিপি ১৬৫৩ শকে লিখিত আছে । অতএব তাহা এ সময়ের 
পৃবের রচিত। খানদেশের জয়রাম কৃত রমলাম্ৃতও (১৬৬৭ শক) 
. আছে। (গ্রন্থ নির্ঘণ্ট দেখুন ) 

রমলগণনা অপেক্ষ। বিদেশায় তাজিকগণন! এদেশে অধিক প্রচলিত । 
তাজিক শব আর্বি। আর্বিতে তাজিক বলিলে আরব ও তৃফির 
অধিবাসী ভিন্ন অন্ত লোককে বুঝায়। এইরূপে যাহারা আরবদেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়! পারস্তন্দেশে লালিত পালিত হয়, তাহাঁর1 কিংব! পারস্তের 
লোকমাত্রেই তাঁজিক। অতএব বোধ হয়, পারস্ত দেশ হুইতে তাজিক 
গ্রস্থ এদেশে আসিয়াছে । দামোদরপুত্র বলিভদ্রকৃত হায়নরত্বে 
লিখিত আছে, “যবনাচার্ধ্য পারসীক ভাষাতে জ্যোতিংশাস্ত্রের এক- 
দেশরূপ ফলশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সমরসিংহাদি ব্রাহ্মণের! 
সেই শান্তর সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করেন” পার্থপুরের টুণ্টিরাজতনয়' 
গণেশ প্রায় ১৪৮০ শকে তাজিকভূষণপদ্ধতি নামে গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

প্গর্গাট্যে্ধবনৈশ্চ রোমকমুখৈঃ সত্যাদিভিঃ কীর্তিতং। শান্ত্রং 
তাঁজিকসংজ্ঞকং...*** 1৮ 

যবনদিগের নিকট হইতে যে তাজিক আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । সুধু তাজিক নামে নহে, উহার পারিভাষিক আর্বি শব হইতেও 
উহার যাবনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । একটা কথা স্মবণযোগ্য।, 
তাঁজিক শাস্ত্রেও গর্গের নাম সংশ্লিষ্ট ছিল। দীক্ষিত বলেন, “তাজিক- 
শাখা মবন হইতে প্রাপ্ত, ইহার অর্থ এই যে, বর্ষপ্রবেশকালীন লগ্ন 
অর্থাৎ বর্ষলগ্ন হইতে ফলকথন এবং সেই সম্বন্ধে কোন কোন সংজ্ঞা 
যবনদিগের নিকট প্রাপ্ত। কিন্ত লগ্নকুগ্ডলী এবং তাহা হুইতে ফল* 
কথনের নিয়ম জাতকস্কন্ধের প্রমাণে তাজিকে আছে। অতএব তাজি- 
কের মূল এদেশের বলিতে হইবে ।* ( জ্যোতিবিদ্যার আদান প্রাদান 


গ্রস্তাব ) 
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এখন তাঞ্জিক বিষয়ে কয়েকখা'নি গ্রন্থের নাম করিয়া এত দূবিষয় শেষ কর। যাইতেছে । 
অধাপক ভাগ্ারকর খ্রীস্্ীর় ১৩শ শতাব্দীর তেলপিংহকৃত এক তাজিকগ্রস্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সমরসিংহকৃত তাজিকতন্ত্রনার (১৩৫৬ শক) নামক এক গ্রন্থ আছে। 
বোধ হয়, এই সমরসিংহ হায়নরত্বের লিখিত সমরসিংহ | অতএব শকের ১২শ শতাব্দী 
হইতে এদেশে মুসলমানরাজা বিস্তারের পর তা্জিকগ্রস্থ সংস্কত রূপ ধারণ করিয়াছিল। 
নন্দিপ্রামের' কেশবের তাজিকপত্ভুতি, এং তাহার উপর মল্লারি ও বিশ্বনাথের টাক! আছে। 
হরিভটকৃত তাজকসার (প্রায় ১৪৪৫ শক), জ্ঞানরাঁজপুত্র হুর্াকৃত তাজকালম্ক।র (১০৭পৃঃ), 
নীলকণ্ঠকৃত তাঁজিক নীলকণ্ঠী,( ১৫০৯ শক, ১১৭ পৃঃ), এবং তাহার উপর গোবিন্দের 
রসাল! নায়ী টীক1 (১৫৪৪ শক ), নীলকঠের পৌল্র মাধবের টীকা (১৫৫৫ শক )) ও 
বিশ্বনাথের টীকা আছে। তাজিক নীলকগ্ঠী সবিশেষ প্রচলিত আছে । তাপ্তীর উত্তর- 
তীরবর্তী প্রকাশ 'নামক স্থানের বালকুষ্ণকৃত তাঁজিককৌস্ভ (১৫৭১ শক ), এবং 
নারায়ণ কৃত তাজকহধানিধি (১৬৬০ শক, ১২৩ পৃঃ) নামক এক বিস্তৃত গ্রস্থ আছে। 

জাতকম্কন্ধের এই ক্ষীণ আভান হইতে জাতকগণণার দুবহতা এবং অনিশ্চয়তা 
উপলন্ধ হইবে । জাতকগর্ণন! সতা কি মিথা।? এ প্রশ্ন সময়ে সময়ে অনেকে ঝিজ্ঞাস। 
করিয়া থাকেন। আমর! ইহার উত্তর দিতে অক্ষমঃ কারণ ইহার উত্তর দিতে হইলে 
যাদৃশ আলোচন! আবশ্তক, তাদৃশ আলোচনা করি নাই। তবে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
যাহা শুন। গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্ত কর! যাইতেছে। 

বিপক্ষ । জাতকগণন! ষে ঠিক, তার কি প্রমাণ আছে? 

স্বপক্ষ। প্রতাক্ষ প্রমাণ আছে । প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষ দৃঢতর প্রমাণ ন।ই। 

বি। জন্মকালে দূর আকাশে কোথায় কি গ্রহ ছিল; তাহার! জাতকের ভাগা- 
নিয়ামক হইবে, এ কথ। তাম্তকর | 

স্ব। ভাগা অর্থে কর্মফল ভোগ । আমাদের ষড় দর্শন বলেন, মানুষ যে কর্প্পু করে, 
এক জন্মেই হউক, কি বহুজন্মেই হউক, তাহার শুভাশুভ ফলভোগ করতেই হয়। 
কর্ধ স্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃটি। এ জন্মের কর্ণ দৃষ্ট, কেন না দেখা যায় ; পূর্ব্ব জন্মের কর্ণ 
অনৃষ্ট, কেন ন! দেখ! যায় না। কর্দফল নিবারণের তিন উপায় আছে ; দৃষ্ট ব৷ লৌকিক, 
বৈদিক) এবং তব্বজ্ঞান। ওষধাদ্ি লৌকিক উপায়; যাগব্ঞ স্বস্তায়নাদি বৈদিক উপায়। 
উক্ত ভ্রিবিধ উপায় দ্বার! দৃষ্টকর্মের ফলতোগ নিবারিত হইতে পায়ে । জ্ঞান স্থার। 
মুক্তিলাভ হইলে অদৃষ্টকর্ের ফলভোগ করিতে হয় না। কিন্ত জীবন্মুক্ত (মুক্ত কিন্ত 
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জীবিত ) বাক্তিরও প্রারন্ধ (ষে কর্মের ফলভোগ আরস্ত হইয়াছে ) বতক্ষণ শেষ ন! হয়, 
ততক্ষণ তাহাকে ফলভোগ করিতে হয়। ইহা ষড় দর্শনের মত। সেই মতের সহিত জাতক 
গণনার কিছুমাত্র অনৈকা নাই । ফলিত জোতিষে ছুই প্রকার গণনা হয়। (১) দৃষ্ট" 
কর্মফল, (২) অনৃষ্ট কর্মফল । গ্রহগণ এ জদ্মে সকলেরই শুভাশুভ করিতে সমর্থ। 
রৌজ্রে বেড়াইলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে যেমন তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তেমনই চক্র 
নুর্্য গ্রহণে, ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে গ্রহগণের আগমনে ও সমাগমে আমাদের ইষ্টানিষ্ট হয়। 
এই ইঞ্টনিষ্ট গণনা সংহিতা করিয়া থাকে। [পাশ্ডাত্য দেশে এ প্রকার গণনা নাই, 
এমন নহে । ভবিষাতৎ কালের ঘটন1 বলিতে গেলেই কোনরূপ গণনা আবশ্যক । 
সেইরূপ গণনাই সংহিতা । সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সহিত বৃষ্টি বাত্যার সম্বন্ধ 
নির্দেশ সংহিত1 করিয়া থাকে ।] কিন্ত জাতক গণন। সেরূপ নহে। পূর্ববজন্মার্জিত 
কর্মের কি ফল হইবে, তাহা জন্মকালীন গ্রচস্থিতি লক্ষা করিয়া বলিবার নামই 
জাতকগণন। । এখানে গ্রহদিগের কর্তৃত্ব নাই, তাহারা ফলমচক মাত্র (৪৭৪পৃঃ)। 
স্ব স্ব কর্মানুনারে লোক সুখ দুঃখ ভোগ করে ; এ কথ! সকলেই জানেন । 


বি। তবে জাতকগণনায় গ্রহবল, চেষ্টা, দৃষ্টি প্রভৃতি সংজ্ঞ! কেন? 

স্ব। সেসকল সংজ্ঞ! মাত্র। সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত এরূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি 
হইয়ছে । নতুবা গ্রহের পুংস্ত্ী শুভাগুভ ইত্যাদি কোন ভাগই নাই। যেগ্রহদ্বারা 
যে বিষয় জানিতে পার! যায়, সেই সকল বিষয় অনুসারে গ্রহগণের ভাগ হইয়াছে । 

বি। জাতকের জীবনের সহিত গ্রহস্থিতির কেন সম্বন্ধ থাকিবে? 

স্ব। কেন থাকিবে না, তাহাও বলিতে পার! যায় না। জগতে এমন কি বস্তু 
আছে, যাহার সহিত বলগতের মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই। আমর! সর্বদাই এরূপ সম্বন্ধ 
স্বীকার করিয়! কর্ম করিয়া থাকি। এসকল সম্বন্ধের অধিকাংশই পার্থব বস্তুর 
সহিত বটে, কিন্তু আর্ধাগণ এরূপ সম্বন্ধ দুরস্থিত গ্রহগণেরও সহিত নির্ধারণ 
করিয়াছিলেন । 

বি। এরূপ সম্বন্ধ অনুমান করিত বিস্তর পরিদর্শন, বিস্তর স্তায়সঙ্গত আলোচনা! 
আবশ্তক ৷ এত পরিদর্শন, এত আলোচনা হইয়াছিল কি? 

স্ব। প্রাচীন আর্যাগণ বিন! পরিদর্শনে কেবল কল্পন| দ্বারা জাতক্থন্ধ স্ষ্টি করিয়া" 
ছিলেন, এ কথার প্রমাণ নাই । বরং ইহার বিপরীত প্রমাণ আছে। বরাহাদি সকলেই 
বলিয়।ছেন, জ্যোতি আগম শান্ত্র_ অর্থাৎ .যে শাস্ত্র বহুকাল চলিয়া আদিতেছে। 
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অতএব উহা! একজনের কি ছুইজনের উদ্ভাবন৷ নহে । বহু ব্াক্তি বহু সময়ে উহ! পরীক্ষা 
ও আলোচন। করিয়াছেন । এই প্রকার আলোচনার ফলেই নান। ষত হইয়াছে । কিন্ত 
কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে বড় একট! মতভেদ নাই। অধিকত্ত গণনাক্রম ভিন্ন 
হইলেও ফলে প্রায় এক দীড়ায়। ন্বিতীয়তঃ, যাহারা কপিল কণাদের দর্শন শিক্ষা! 
করিতেন, তাহার! তুক্তি তর্ক বুঝিতেন না, বলা ধুষ্টতামাক্র । বরাহ তাহার বৃহৎসংহিতার 
প্রথমেই কপিলের প্রকৃতি পুরুষ আনিয়াছেন। 

বি। ফলিত জ্োতিষকে আধুনিক বিজ্ঞানের তুলা বলিতে পারেন? 

স্ব। আধুনিক বিজ্ঞান অর্থে যদি এরূপ বুঝায় যে উহ সম্পূর্ণ, উহার শেষ পাওয়। 
গ্লিয়াছে, তাহ। হইলে ফলিত জো1তিষ আধুনিক বিজ্ঞানের তুলা নহে। উহার আরনত 
মাত্র হইয়াছিল। যেসকল কারণে অস্ঠাস্ শাস্ত্রের অধিক উন্নতি হয় নাই, সেই সকল 
কারণে ফলিত জ্যোতিবেরও হয় নাই । কিন্তু উহার গণন। সর্বৈব মিধা।, একথ বলিতে 
পার! যায় না। 

বি। কিন্তু অনেক গণন।ই ত মিলিতে দেখ বায় না? 

স্ব। অনেক গণন! যে মিলে, তাহ। যাহার! গণন| করাইয়াছেন, তাহারাই ম্বীকার 
করিবেন । আয়ুর্বেদ শান্্র আছে। কিন্ত তদ্বার! সকলেই কি সকল রোগ উপশম 
করিতে পারেন? ইহাতে শাস্ত্রের দোষ, শান্ত্রবাবসায়ীর দোষ থাকিতে পারে । তথ!পি, 
আযুর্ধ্বেদ ষে শাস্ত্র নে, এ কথা কেহ বলে ন|। যদি দশট! গণনার মধ্ো দুইটা মিলে, 
তাহা হইলেই উহাতে কিছু সতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ইত্যাদি 


প্রথম ভাগ সমাপ্ত। 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সুচী । 
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নাগনাথ ১০৭ 

নগেশ ১১৪ 

নারদ ৪৯, ৫৩১ ৫৮। ৫৯) ৬১,৪৬৩, ৪৬৫ 

নারায়ণ ১১৯। ১২০১ ৪৯১, ৪৯৫ 

নামনদ বা নমণদ ১১৮ 

নাবপ্রদীপ ৪৭০ 

নিত্যানন্দ ৬৮, ১২২ 

নির্ণয়ান্থৃত ৪৭১ 

নিস্ষ্টার্থদুতী ১১৬ 

নীলকণ্ঠ ১১৭. ১১১ 

নীলাম্বরশর্ম্ম। ১২১ 

নুদিংহ ১০২,১১১ । ১০৭ । ১১০,১১৪ । 
৪৬৯ | ৪৭০ 

নৃহরি ৪৯০, ৪৯১ 

স্তায়কন্দলী ১০২ 

স্তায়কিরণাবলী ৪৬৯ 

পঞ্চ সদ্ধাস্তিক1 ৮% ৫৩) ১৮০ 

পঞ্চাঙ্গকৌতুক ১১৯ 

পঞ্চাঙ্গারকক ১২১ 

পটবর্দনীপঞ্চাঙ্গ ১৩৫ 

পদ্মজাতক ১১২, ৪৯১ 

পদ্মনাভ ১০১, ৪৭১। 

পদ্মা দিতা ৪৭২ 

পদ্ধতি-চল্ট্রিকা ১২১ ।-- ভূষণ ৪৯১ 

পরমানন্দ ৪৯১ 

পরমেশ্বর বাঁ পরমাদীশ্বর ৭৪টি, «৭ 

পরশুরাম ১১৪ 

পরাশর ৫০০৫, ৫৮-৬১) ১৪৫৯১ ১৮৩ 
৪৬২ ৪৬৩ 

পাণিনি ১৩৮১ ১৪৬ 

পাতগ্রলযোগপুজবুত্তি ৯৭ 

পারাশরা হোরা ৪১৭ 

পাশকাবলী ৪৯৩ 

পিওপ্রভাকর ১২৮ 

পীতান্বর ৪৭১ 


১১৮। ৪৭১ 


৫০৭ 


১১৭,৪৬৯ 

পুর্জরাজ ১২৩ 

পুরাণ সমুচ্চয় ৪৭০ 

পুলস্ত্য ৫৮৮ ৬১ 

পুলিশ ৫৯, ৪৬৩ 

পৃথুষশ। ৮৯ 

পৃথুদক ৯৪, ৭৭টিঃ 

পৈতামহসিদ্ধাত্ত ৩১, ০-২, ১৬৫ 

পৌলিশ ৭০১ ৫৮, ৬০, ১৬৭-৯ 

প্রদ্ায় ৭১ 

প্রভাকর ৯৯, ৪৬৬১ ৪৭১ 

প্রমিতাক্ষরা ৪৬৯ 

প্রয়োগ-পারিজাত ৪৬৯ 

প্রশ্ন-জ্ঞান বা সপ্ততি ৪৯২।-_তত্ত্র ১১৭। 

- নারদী ৪৯২ ।-_ম।ণিকামাল1 ৪৯১ 

বলভদ্র ৯৪টি, ৪৬৩, ৪৬৫। ১২২, 
৪৯১; ৪৯০ 

বল্লাল ১১৫, ১১০ ।--সেন ১০৩, ৪৬৬ 

বল্পযুপন্ধতি ৪৯০ 

বাদরায়ণ ১০৬টি, ৪৮৮ 

বাপুদেব ১২৭, ১৩৪ 

বাবিল।ল ১১৪, ১৭৬ 

বালক ৪৯৫ 

বালবোধিনী ১২৬ 

বুদ্ধিবিলাসিনী ১১০ 

বীজগণিত ৯৯; ১১৬, ১২১ 

বুহজ্জাতক ৮৮৭ ৪৮৪১ ৪৯০ 

বৃহস্পতি ৪৯, ৪৬২ 

বুহৎ আর্ধামিঃ 'মহাধ্যসিং দেখ 

বৃহৎ-তিথিচিস্তামণি ১০৯ ।২-রতুমাঁলা 
১২৩ ।--মংহিতা ৮৭, ৪৬০-৩। 
-_ যাত্রা ৪৬৯ ।-__বাস্তপদ্ধতি ৪৭০ 

বোপদেব ১০৩ 

বৌধায়ন ৪৩, ৪৭০ 

ব্রন্মগুপ্ত ৯০১ ৬২ ১০২, ১০৯, ১৭৮৯ 


আমাদের জ্যোতিষ । 


ব্রহ্মতুল্য--করণকুতৃহল দেখ 

ব্র্দদেব ১৭৭ 

ব্রন্মণত্ডু ৪৬৯ 

ব্রহ্মসিদ্ধাস্ত ৬২ 

্রহ্মজ্ক/ট সিদ্ধান্ত ৯০ 

ব্রহ্মদিদ্ধান্ত পৈতামহসিঃ দেখ 

্রহ্মসিদ্ধান্তসার ১২০ রি 

ব্রহ্মা ৭৮, ৬১ 

ব্রাহ্মণ (বৈদিক) ১৩৭-৮ ।--কাঁল ১৬১ 

ভটকারিক1 ৪৬৯ 

ভটতুলা ১১৮, ১৭৭ 

ভট-দীপিক ৭৪টিঃ।__প্রকাশিক। ৭৪ 

ভদ্রত্ব বা ভদন্ত ৮৮, ৪৮৮১ ৪৯০ 

ভদ্রবাহু ৪৬৩ 

ভরদ্বাজ ৪৬৩ 

ভবভূতি ৪৮, ১০৩ 

ভবিষ্যোস্তর পুরাণ ৪৭০ 

ভাগবতপুরাণ ৪৬৩, ১৯৯ 

ভাগুরি ৪৭১ 

ভানুওট ৪৯, ৪৬৩ 

ভাভ্রমরেখানিরূপপ ১২৮ 

ভারতি ৮৭টিঃ 

ভাব-প্রকাশ ১২১ রত ৪৭০ 

ভারতীয় জো।তিঃশান্ত্র ১১৮ 

ভাঙ্করভট ৯৯, ৪৬৯ 

ভাক্কর-ব্যবহার ৪৬৯ 

ভাক্কপাচার্যা ৯০, ৪৮ ৯৩; ৯৫, ১৮৩ 

ভাম্বতী ৯৭, ১৭৬ 

ভামপরাক্রম ৪৬৯, ৪৭১ 

ভুজবল ৪৬৯ 

ভুলা ১২০ 

ভূধর ৪৭২ 

ভূপাল ৪৭০১ ৪৭২।-_-বল্লভ ৪৬৯, ৪৭০) 
৪৭১ 


' ভৃগ্ড ৫৮-৯, ৪৬২ 


গ্রন্থ ও গ্রস্থকার হৃচী | 


ভোজরাজ ৯৭, ৯৫ 
মকরন্দ ১১৮, ১৭৬ । 
-_ উদ্দাহরণ ১১১।-__বিবরণ ১১২ 
মণিথ ৮৮. ১০৬টি, ৪৮৮ 
মণি প্রদীপ ১২২ 
মণি-রঙ্গ ১০৬টিঃ।-_-রাম ১২০ 
মংহ্যপুরধি ৪৬৬: 8৭০, ১৯৯ 
মথুরানাথ ১২৫ 
মদন ৪৭১।--স্ুরি ১১৫ 
সধুস্থদূন ৪৭১ 
মধ্যগ্রহনিদ্ধি ১১৪ 
মনু ৪৬১ ৫৮৪ ৫৯? ৪৬২ 
মনোরথ ৯৯ 
মনোরম ১১৯ 
মন্দিল ৪৯০ 
ময় ৬০১১ ৬৩, ৬৭, ৮৮১ ১০৯১ ৪৬২, 
৪৮৮ 
মরীচি ৫৮ ।--১১৬১ ১০২ 
মলয়েন্দু স্থার ১১৫ 
মল্লারি ১১১,৪৯৫ 
মহাদেব ৯৪)৪৭০:১১২।১১৪।১১৫।১১৯ 
মহাভারত ১৪৬,১৬ ৩-৪ 
মহাভাষা ১৬৪ 
মহানিদ্ধান্ত বা মহার্ধ্য সিদ্ধান্ত ৭৮,১৮১ 
মহীশ্দাস ৪৯০ ।--ধর ৪৯০ 
মহেন্জ্র স্ুরি ১১৫ 
মহেখ্বর ৯৯ ।-:৪৬৯ 
মাগুনি ১১৪ 
মাঘ কবি ১৭৯ 
মাওবা ৬১,৪৬৩,৪৮৮ 
সাধব ৯৭।১১৭।১২০1৪৬৯।৪৯৫।৩১৬ 
মানমন্দির বর্ণন ১২৭,১২৫ 
মার্ভও বল্লভ1 ১১৯ 
মালতীমাধব ৪৮ 
মাহাদেবী ১১৪,১৭৯ 


 রঙ্গনাথ ১১৩। 
৷ রত্ব-কঠ ১১৯।__কোশ ১৮১, ৪৬৯ 


০৩ 


মীনরাজ জাতক ৪৮৯,৪৯০ 

মুক্ত চিন্তামণি ১২৬ 

মুক্তামণি ১২৬ 

মুক্তীবলী ৪৬৯) ৪৭১ 

মুনা ৯৫ 

মুদ্ব।রাক্ষন ৪৮ 

মুনীশ্বর ১১৬,১০১,১১৩ 

মুহূর্ত কল্পদ্রম ৪৭৩।-__মপ্রী ৪৭৩।-- 
গণপতি ৪৭০।__দীপক ৪৭+০।-- 
মাল। ৪৭০1-_-মার্ভও ১১৯,৪৭৩ »- 


সংগ্রহ ৪৭০।-_চিস্তামণি ১১৭, 
৪৬৮।-_ চুড়ামণি ১১২।- তত্ব ১০৮ 
১১০,৪৭০ 

মেনাথ ৪৭০ 

মৈত্রেয় ৬১ 


মৌন্রীপটল ৪৭১ 

য্তুবদীয় জ্য'তিষ ১৪০ 

যন্ত্র-চিন্তামণি ১২১।-_রত্রাবলী ১১৮।-- 
রাজ ১১৭।--র।জ ঘটন। ১২৫ 

যম ৪৬৩ 

যবন ৫৮, ৫ ৯, ৮৮১ ৪৬৩, ৪৮৮ 

যবনেশ্বর ৪৬৩, ৪৬৪১ ৪৮৯ 

বযবনজ।তক ৪৬৯, ৪৮৯ 

বযশোবনণ ১০৩ 

যাঞ্জবন্ষা ৪9০ ৪৮৮ 

যান্ক ১৩৮১ ১৪৪ 

যুদ্ধঞয়ার্ণৰ ৪৭২ 

যোগবাত্রা ৮৮, ৪৬৯ 

যোগিনী জয় ৪৭২।-_-দশ| ৪৯১ 

যোগেশ্বরচার্যা ৪৬৯ 

রধূনন্দন ৪৭, ১২৬ 

রঘুনাথ ৪৭০ ।--দান 1৩৭৯ ।-শর্া 
১২২ 

১১৬ 


০9 


রত্বমাল] ৯৬১ ১৮১১৪৬৮ বৃহৎ ১২৩। 
_-বিবরণ ৮১ টিঃ, ১৮১ 

রত্বাবলী ৪৭৩, ৪৭১ 

রণাঙদাতন্্র ৪৭২ 

রমল-চিন্তামণি ৪৯৩ ।-_-অমৃত ৪৯৩৪ 

ব্লসালা ৪৯৫ 

রাখব ১২১ ।- আনন্দ ১২২ 

রাজপুত্র ৪৬৬ 

রাজ-মার্তগড ৯৭ ।-__মৃগান্ক ৯৭১ ১৭৯ 

সাত ৪৬৩ 

ক্বাম ১১৭।১২০।১২৯।১৭১।৪৯১ 

রামকৃষ্ণ ৪৯১ ।-__ পদ্ধতি ৪৯০ 

রাম-নাথ ৪৭২ ।-__ভট ১৭৬ 

রামবিনোদ ১১৭১ ১৭৫ 

লামায়ণ ৬৬১ ১৬৪ 

ব্বাস্তাদিজাতক ৪৮৬ 

রুদ্রভট ৪৭০ 

কূপনারায়ণ ৪৭১ 

রেখাগণিত ১২৩, ১২৭ 

রোমক ৬৯১ ৫৮৬০) ১৬৬৭, ৮৫ 

লক্দী-দাস ১১৫, ৬৮ ।--ধর ৯৯ 

লগধ ৬৪, ১৪০, ১৬৮ 

লঘু আর্াসিদ্ধান্ত ৭৮।-_-জাতক ৮৮, 
৪৮৯ -_তিথিচিস্তামণি ১১০ ।-- 
পারাশরী ৪৮৮ 1-_ভঙ্গীবিভঙ্গী 

১১৩।-মানস ৯৫।-_বাসিষ্ ৬৩টিঃ 

লম্পট ৪৭২ 

লল্ল ৭৯, ১৮০১ ৪৯০ 

লাট ৬৪, ৬৯-৭২১ ৮৩-৪১ ১৬৮১ ১৭৫ 

লাধ ৬৪-৫ 

লীলাবতী ৯৯, ১১০, ১১৬৪ ১২১৭ ৪৯০ 

লোমশ ৫৮, ১৭৬) ৪৬৯ 

লৌকায়তিক ৪৬৩ 

বজ ৩৫০ 

বটকপিকা ৪৬৬ 


আমাদের জ্যোতিষ । 


বটেম্বর ৪৯০ 

বররুচি ১০৬টিং) ৪৬৩ 

বরাহ ৮, ৪৮? ৫১০২ ৯৫ 

বযুপভট ৯৫, ১৭৯ 

বর্ষতন্ত্র ১১৭ 

বসন্তরাজ ৪৬৬) ৪৭৩০-২ 

বসিষ্ট সিদ্ধান্ত ৫৮-৯১১ ১৬৬, ৪৩২ (-- 
সংহিতা। ৪৬৯ 

বামন ১২১১ ৪৭১ 

বায়ু পুরাণ ২৫৬, ১৯৮, ২৫১২ ২১৬টিঃ 

বার্ষিকতম্ত্র ১২০ 

বাসনা-ভাষা ১০২।-_বার্তিক 
১১১ 

বাচম্পতি মিশ্র ১১৫ 

বাস্তবচন্্রশৃঙ্গোন্রতিলাধন ১২৮ 

বাস্তশান্ত্র ৬৬ 

বিক্রমাদিতা ৮৩, ১০৫ 

বিজয় নন্দী ৬৯ 

বিজ্ঞানেশ্বর ৪৭০ 

বিতেশ্বর ৪৯০ 

বিদগ্ধতোষিণী ১২২ 

বিঙ্দাপ ১২০ 

বিদ্দল ৪৭০ 

বিদ্বব্জনবল্লত ৪৬৯; ৪৭১ 

বিদ্যাধরী বিলাস ৪৬৯ 

বিদ্যারণ্য ৪৯১ 

বিধান-খণ্ড ৪৬৯ 

বিধিরত্ব ৪৬৯১ ৪৭০ 

বিবাহপউল ৮৮1৪৬৯1৪৭০৪ ৭১ 

বিবাহবৃন্দাবন ১০৫১ ১১০, ৪৭১ 

বিশ্বকশ্পা ৪৬৩।-_প্রকাশ ৪৬৯ 

বিশ্বনাথ ১০৯, ১১১১ ১১৮ ৪৯১১ ৪৯৫। 
১১৫ 

বিশ্বরূপ ১১৬ । ৪৭০ 

বিশ্বাদর্শভাষ্য ৪৭০ 


১০২, 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সথচী। 


বিশুদ্ধ দিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৩৪ 
বিধুঃ ১১০, ১১১।-গপ্ত ৮৮১ ১২৬, 
৪৮৮ ।- চন্দ্র ৬০) ৬১, ৬৩) ৭১, ১৬৬ 
বিষুরধর্তোত্তর ৪৬৬, ৪৭০।--পুরাপ 
১৯৬-৬, ১৯৯) ২৫৬ 
বীরগদ্র ৪৯৪৬৩ 
বীরগ্লোম ৪৬৩ 
ঘীরসিংছোদয় ৪৯১ ৮ 
বেতালভট্ট ১০৬ টিঃ 
বেদাঙ্গ জোতিষ ২৭-৯, ৬২, ১৪০, 
১৪৩, ১৬৩ 
বৈদিক সাহিতা ১৩৭১ ১৪৮-৯,_ কাল 
১৬১০২ 
বৈদানাথ ৪৭১ 
বৈষবকরণ ১২৫ 
ব্যবহার-চণ্ডেশ্বর ৪৬৯।--তব ৪৬৯। 
তত্বশত ৪৭১।-_প্রদীপ ৪৭১। -- 
সমুচ্চয় ৪৬৯ ।-_নির্ধবন্ধ ৪৬৯ ।-- 
সারম্বত ৪৭০ 
ব্যাস ৪৯, ৫৮, ৫৯ 
শক্তি ৮৮, ৪৮৮ 
শঙ্কর ৯৭। ১১৯। ১২৫1 ১০৩, ১২৫ 
শঙ্কু ১০৬ টিঃ 
শক্রু ৪৬৩ 
শতপথ ব্রক্মণ ১৩৮, ১৫১-৩ 
শতানন্দ *৭, ১৭৬ 
শল্তৃহোর! প্রকাশ ১২৩ টিঃ 
শব্দ-রত্াকর ৪৭১ 
শাকলা সংহিতা! ৬২, ১৭৭ 
শান্তি পটল ৪৭০ 
শান্ব ৮১ 
শাঙাঁ ৪৬৯ 
শান্স'ধর ১৭১ 
শালংকায়ান ৪৬৯ 
শালিহোত্র ৪৬৩ 


৫০৫ 


শিল্পশান্ত্র ১৪০,৪৭৩ 

শ্রিব ১১২।১১২1১২২।--দাস ৪৭০,৪৯১। 
বহন ৪৭০ 

শিশুবোধিনী ১১৭ 

শিষাধীবৃদ্ধিদ ৯ 

শুকভট ১২৫ 

শুক্রনাড়ী ৪৮৯ 

শুদ্ধি-চন্দ্রিক] ১০৭।__দীপিকা ১০৬টিঃ। 
১২৬ 

শুহহ্ত্র ৪৩৪৭০ 

শেষ ১৪০ 

শৌনক ৫৮-৯,৬১৯১৭৬ 

শ্াদ্ধানিনির্ণয় ১১০ 

শ্বীকশ্্বাণ ৬৩ টিং 

শ্রীৰর ১০২,১৩৩।৪৯০ ৪৯১1৪৬৯। 
৪০ 

শ্রীনিবাস ১২৬ 

শলীপতি ৯৬, ৪৯০১ ৪৯৩ 

৪৫০ 
বা সেন ৬৯৭১৭ ১৬৬ 

শ্রত-কীর্তি ৪৯০ ।-__সেন ১০৬ টিঃ 

শ্বেতাৎপল ৯৫ 

ষট্পঞ্চাশিকা। ৮৯ 

ষট্ত্রিংশতমত ৪৬৯ 

গ্রহ ৪৭০-১ 

সংজ্ঞাতস্ত্র ১১৭ 

সংছিতা-দীপক ৪৭০।__ প্রদীপ ৪৭১। 
--সার ৪৭১।-- সারাবলী ৪৭০ 

সজ্জনবন্তুত ৪৭১ 

সত্যাচারা ৮৮, ১০৬ টিই) ৪৮৪১ ৪৮৮-৯ 

সন্দেহ দোযৌষধ ৪৭১ 

সপ্তবামল ৪৭২ 

মমরঙ্গণ ৪৬০ 

পমর-সার ৪৬৯ ।-_-সিংহ ৪৯৪ 

সমাস সংহিতা ৮৭ |] 


€০৬ 


সমুদ্র ৪৬৩, ৪৯২ ।--জাতক ৪৯১ ।-- 
তিলক ৪৭১ 
সব তোভদ্রযন্ত্র ১০১ 
সম্বংসর ফল ৪৭০ 
সম্ঘিৎপ্রকাশ ৪৬৯ 
সাধনহবোব ৪৯১ 
সায়ণ।চার্যা ১২টিঃ. ১৬টি, ১৭৯ 
সামুদ্রিক চিস্তামণি ১২০ 
সারম্বত ৪৬২ 
সারাবলী ৮৯১ ১২৬, ৪৬৩, ৪৯০ 
সিংহ ৭১, ৮৩ 
সিন্দ হিন্দ, ৯২ 
সিদ্ধসেন ৪৯, ৮৮, ১২৬) ৪৬৩ 
সিদ্ধাত্তচুড়ীমণি ১১৩ 
* তত্ববিবেক ১১২, ৬১, ১৭৬ 
* দর্পণ ১৩১ 
* রহস্য ১২২ 
» রাজ ১২২, ৬৮ 
» বাসনাপাঠ ১০৮ 
* শিরোমণি ৯৮, ৬৮৭ ১০৭ 
১১০১ ১১১১ ১১৬ 
» শেখর ৯৭ 
* সম্রাট ১২৩ 
* সারসমুচ্চয় ১০৭ 
» সার্বভৌম ১১৬, ১২২ 
» সুনর ১০৭ 
মুখবোধি ক ৪ ৭০ 
হ্বধাকর দ্বিবেদী ১২৮ 
সুধারন ১১৯ 
স্থবোধ-মগপ্ররী ১২২ 
হবোধিনী ৪৯০ 
সুরেশ্বর ৪৭১ 
নুশ্রুত চিকিৎলিত ৪৭৩ 
হুর্যাদ।স বা স্থুরি ১০৭। ১২৩ 
সু্যদেবধজ্জা ৭৪ 


আমাদের জ্যোতিষ 


সুর্যা প্রকাশ ১০৭ 
৬২ 
» দিদ্ধাস্ত (প্রাচীন ) ৬৩, ৫৮৬১১ 
১১১২১ ১৬৮-৯১ ১৭৫ 
» সিদ্ধান্ত ( বর্তমান ) ৬৭, ১১৬, ১২০ 
১২৬-৭, ১৭৬ 
» সিদ্ধান্ত ( বৃহৎ )৬৮ 
* সিদ্ধান্ত প্রকাশ "৯ টিঃ 
হুর্যারুণ সংবাদ ৬০ 
সোম ৫৯, ৬১) ৬৩-৪, ৬৭ 
» সিদ্ধান্ত১৭৩ 
সোমভট ১২২১ ৪৯১ 
সোমবৈবজ্ঞ ৪৭০ 
সোমাকর ১৪০ 
সৌরপক্ষগণিত ১১১ 
সৌরভাষা ১১ ১৪ ১৭৬ 
সৌরধর্ট্োন্তর ৪৭৩ 
স্কন্দপুরাণ ৪৭০ 
স্প্টীকরণতুঙী ১১৩ 
্ক.জিধবজ ৪৮৯ 
ক্ষ করণ ৪৭০ দর্পণ ১২৬।-_ ব্রহ্ম 
সিদ্ধান্ত ৬২ 
স্মৃতি-চক্ত্রিকা ৪৬৯ ।__মঞ্ুরী ৪৭০ ।-_. 
সারাবলী ৪৭০ 
স্বত্যর্থদার ৪৬৯ 
স্বর-ভৈরব ৪৭২।-__সিংহ ৪৭২।-_- 
সাগর ১২০।-_অর্ণব ৪৭২ 
হমালগী ৪৭০১ ৪৯০, ৪৯১ 
হরভানু ৪৯১ 
হরি ১০৬টিই।-ভট ৪৯৫।__-বংশ ৪৭২ 
হলাযুষ কোশ ৪৭০ 
হায়নরতু ১২২. ৪৯৪ 
হিরণ্যগর্ভ ৪৬৩ 
হেমার্জি ১০৩, ৪৭১ 
হোরা-কৌন্তভ ৪৯১।-_প্রদীপ ৪৯১ 


চে 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার হুচী। 


হোরা-মকরন্দ ৪৯০।---রত্ব ৪৯১1-- 
ক্বদ্ধনিরপণ ৪৯১।-_সারম্ধানিপি 
১২০ 

হো'লিকানির্ণয় ১১০ 





স্বদেশীয় অন্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, 


অমরটিকাষ, কালিদাস ( রঘুবংশ, শকু- 

স্তল।, বিক্রমোর্বণী, পুরাণ ( কুর্দব গরুড়, 

পদ্ম, মাকণেয়, শিব, লিঙ্গ প্রভৃতি ), 

মহিয়ন্তো ত্র, সশ্রুত, স্বরশান্ত্র ইত্যাদি; 

ওর্ণন।ভ, ছুর্গাচার্ধা, সায়ণ ; রখুনন্দনঃ 

গদাধর, পগ্ডিতসর্ববস্ব, ধন্মসিন্দু, ইত্যাদি। 

আধুনিক 

কাণীনাথ তেলাঙ্গ ১৬৪ 

কেরোলম্ঘ্রণ ছত্রে বা কেরোপন্তনাণ! 
১৩৫ 

চিদম্বরম্‌ অয়ার ৪৮৯ 

চিন্তামণি রুঘুনাথ আচার্ধা ১৩৫ 

তিলক বা টিক, বালগন্জগাবর ১৫১ 
ইতাদি 

ভাউদাজী (বস্বের এসিয়াটিক সোসাইটীর 
সভ।পতি-প্রতিনিধি শক ১৭৮৭-৯৫) 
৭২, ৫৯) ৬৪, ৬৯১ ৭০, ৭৯৮৫১ ৯৯ 

ভাগডারকর, রামকুঞ্চ গোপাল, ১৬৪ 

মহেশচন্দ্র স্যায়রতু ১৩৪ 

মাধবচন্ত্র চট্টোপাধায় ১৩৪ 

রঘুনাথ লেলে ১৩৫ 

রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ইতা।দি 

রাজেন্্রলাল মিত্র ২৫৬টিঃ,৩৩৭১৪১ ২টিই, 
৪৮১ 

শঙ্কর পাণ্ুর্ পণ্ডিত (পবেদার্থত্রপকার) 
৩৫৯, ১৭১ 

সতাব্রত সাম্শ্রমী ১০১ ১১, ১৩-১৬ 

হুর্যানান।যণ রাও ৪৮৯ 





৫০৭ 


বিদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 

( সমুদয় শক কাল। আধুনিকদিগের 

কাল প্রদত্ত হইল ন1।) 

অবেস্ত। ( আবিষ্তা, পাদাঁজ।তির বেদ, 
আমাদের বেদের সমসাময়িক) ২৭৩ 

আল্বেরুণ (মুসলমান এঁতিহ।সিক, 
১০ শতাব্দ) ৬৪টিঃ, 4০১ ৮৯) ৯৪, 
১৬৭, ১৯৫) ২০১১ ৪৯০ 

ইলিয়ট (11101. আবহ ইংরাজ) ৩৬৫ 

আনাক্ষিমান্দার (4১1)901100067-শ্রীক 
দার্শানক, ৭ পুর্বশতাব্দ ) ৩৪৮টিঃ 

আরিষ্টটল (£১775:90৩- শরীক দার্শনিক, 
৪ পূর্ববশত।ব্ ) ৪১৪ 

আরিষ্টারককস (2517505101505, যবন 
জোতিষা, ৪ পুর্ববশ তাব্ৰ ) ৩৮২ 

ইরাটহিনিজ (177210501)01765, যবন 
জো।তিষী, ৩ পুর্ববশতাব্ব) ৩১৮টিঃ 

উলুগবেগ (তার্ত(ররাজ ও আমাদের 
জয়সিংহ-তুপা জ্যোতিষী, ১৪ শতাব্দ) 
৪২০, ৪৫০ 

কর্ণ (1), 15177. খুহৎ্সংহিত! ও 
বাবাঙটায় সম্পাদক) ৫০১ ৫৫) 
৬৯১ ৭০) ৭১, ৭২, ৭৫টিঃ 

কেপল।র (15119. জর্মাণ জো[তিষী, 
১৩ শতাব ) ৪৮, ৩৬৭টি, ৩৮২, 
৪০০] 

কোপার্ণক (00007171005, প্রুপিয় 
জ্যোতিষী, ১৭ শতাব্দ ) ৭৬, ৮২ 

কোলক্র্* (0০1079০1, প্রাচ্যবিৎ 
ইংরাজ, ১৮ শতান্দ ) ২ টিঃ, ৫১, 
৯২. ৯৫ 

গ্ালিলিও 0৫ 02011009. ইটালির 
জোতিবী, ১৫ শতাব্দ ) ৩৬৭টিঃ 


গ্রেকবি (19০০7 জন্মাণ পভ ) ২০, 


১৪৪ 


৫০৮ আমাদের জে]াতিষ । 


টড (1.0. 001. 1০. রাজস্থানের মিজান্তি বা মাজিত্ত (১11725950. ববন 


ইতিহাস-লেখক ইংরাজ, ১৭৫৪) টলেমীর জ্যোতিষ গ্রন্থ ) ১২৩, 
১২৪, ৩৬৪ ৪১৪, ৪১৯ 

টলেমী (৮0০15075, যবন গ্যোতিষী, মোক্ষমূলর (€ 019507011৩7. সংস্কৃত 
১ শতাব্দ ) ৬৫-৬) ৯২, ১২৩, ১৬৯, বিৎ জন্দরণ ) »টিঃ, ১৮টি) ৩১টি, 
৩৮২, ৪১৪, ৪১৯ ৮খ) ১১৪, ১৯৬, ৩০৪ 


তায়কোব্রাহি (7০15০ 7:81. ডেন য্যুর (917 7 101 প্রাচ্যভাধাবিৎ 
ক্ো।তিষী। ১৬ শতাব) ৪৮, ৮২১৪১০ ইংরাজ ) ২২৭টিঃ ইতাদি 
খিব (10171770800 সংস্কৃতবিৎ মুরিদ €7:00110. যবন গণিতবেত্। 


জন্মাণ) ৪৪, ৬১) ৬৩, ৬৯১ ৭১, ৭২, ৪ পুর্ববশতাব ) ১২৩ 

১৫১ রোথ (7২০01. প্রাচাভাষাবিৎ জন্দর্প ) 
থেলন্‌ (11:9165. গ্রীক পণ্ডিত, ৭ পূর্বব ১৯৪টি, ২১৬টিঃ 

শতাব্দ ) ৩৪৮টিঃ লড বিক (7,007. জর্দদণ পণ্ডিত) ১৯, 
নিউটন (০৮০০. গণিতবেত্তা লাসেন (7,550. নরবের প্র।চাবিৎ ) 

ইংরাজ, ১৭ শতাব্দ ) ৩৪১টিঃ ৭৯টিঃ 
পিখাগোরসূ (7/0798০755. যবন বেবর (1১:০2 ০০৩৮. সংস্কৃত বিৎ 

পণ্ডিত, ৬ পুর্ব্বশতাব্দ ) ৯৫, ২০৭ জর্াণ ) ১৮টি, ২৬, ৬৪, ৬৫, ৭০, 
পৌলস (790105 4১15350011705 ১৪৪ ১৬৮ 


যবন ফলিতবেদীঃ ৩ শতাব্দ) ৭০,১৬৮ হনণ্টার (ভা. ৮/. হা 0091) ৯৫ 
প্রিনী (15. রোমক পদার্থবিৎ, ১ পুর্ব্ব হম্ৰেণ্ট (170105010 জন্মাপ 
শতাব্দ ) ৩৩৭ পরধাটক, ১৮ শতাব্দ ) ৩৭৯টি: 
বর্জেস (7২6৬, ঘি, 19072955. মার্কিপ- হিপাক (171707101705 বন 
পণ্ডিত, স্র্যাসিদ্ধান্তের ইংরাজি জোোতিষী, ৩ পুর্বশতাব্দ ) ১৬৯, 
অনুবাদক, শক ১৭৮২) ৩৪৭১ ৪৩৮, 


৩৮২১ ৪১৯ 
৪৪০, ৪৪ ৫টিঃ, ৪৫২টিং হিরারিদিজ (77578015155. বন 
ব্রেডিচিন (13150101010, কুষীয় দার্শনিক, ও পূর্ববশতাব ) ৯৫ 
জ্যোতিষী ) ৪১২টিঃ | ছকার (917 79561, চ0০০/০০ 
ব্রণে। (13701)0 (1০70277- ইটালির ইংরাজ উতদ্ভিদ্বেৰ! ও পর্যাটক ) 
দার্শনিক, ১৫ শতাব্দ ) ৩৭৯টিঃ ৩৬৫টিঃ 


বেন্টলী (737010)" হিন্দু জোতিষের হৌগ (7985. প্রচাবিৎ জন্বাণ, ১৮ 
ইতিহান লেখক ইংরাজ, ১৬৪৭) শতাব) ২১টি) ৩৭, ১৪৪, ১৪৮-৯ 
৭৯5 ১৮২, ৪৪০ ৩৯২টিঃ 

মউ (যবন )৮৮ 

অনিয়র বিলিয়ম্স (11 070151 ৬/711121075, 

ংস্কত বিৎ ইংরাজ ) ২২টিঃ 


বিষয় সুচী । 


(অঃ অর্থ, জাঃ জ।তক, পুঃ পুরাপ, ভ।ঃ মহাভারত, পেঃ বেদ বেঃ আঃ 
বেদাঙগ জ্যোতিষ, সং জ্যোতিষ সংহিতা, সিঃ সিদ্ধান্ত ) 


২হুম্পতি ১৫৫-৭-৮ 

আগন্তা তার। ৪8৪, ৫১7 নক্ষত্র পুঃ 
২৭৩, ২৯১, ২৯৬, ২৯৮-৯, ৩০৯ 

অগ্রি্২৪৪ ; তারা ২৯৬, ৩০৭৭ ৪৪৪ 

অঘ। ১৮, ৪২২ 

আগর তারা ৪৪৮; পুঃ ২৪৪ 

অদিতি ২১৫১ ২৩১১ ২৭৪, ৪৩৩ 

অধিমাস বে ১১, ৩২ ১৫৬, 

অনুমতি ১৫৪, ২৩৬ 

অনুরাধা ৪৩৯ 

অন্তরিক্ষ ৮১ ২০৪, ২৩৬। ৩৭৭ 

অপাংবৎন ৪৪৪ 

অভিজিৎ ৪৪২, ২৪, ২৯৫ 

অমোঘ ০৫৮ 

অয়ন কাল-_হবঃ ৩৯, বে জো: ১৪২, 
১৪৬, সং ৫২, ভাঃ ১৬৪, বরাহে 
৮৬; উত্তর দক্ষিণ বে ২৭২ পুঃ 
২২০, ২৫২, ২৫৯; চলন ৫৪+ ৯৩, 
৯৬7 বেগ ৮৬ 

অরুন্ধতী ৪৪৯) ২৯৪, ২৯৭ 

অন্ঞুনী ১৮, ৪২২ 

অবম ৩২ 

অশনি ৩৫৩টিই, ৪১৪ 

অশ্বী ২২, ১৭২-৩ ২৮৮১ ৩০৬ 

অশ্বিনী ৪২৬, ১৪৫; ২২২, ৩০৬ 

আঅঙ্লেষ। ৪৩৫, €১ 


১৫৮ 


অষ্টমী ২৩৭, ৩২৮ 7 ভীম্ম-৩৩১ ; 
মহা-৩৩৪ 

অনুর অঃ ২২৪ ; বাস ২১৩ 

অহন্‌ ১৫৩ 

জহর্গণ ৩২ 


আহোরাত্র-কারণ বেঃ ২১১ লিঃ ৭৬১ 


পুঃ ২১৯, ২২১, ২৫১; ভাগ বেঃ 
জো ৩০, ৩৩) পু ২৫১; পিজা 
২৩৫; দিবা ২৭১ 

আড়ক প্রস্থ ৩০টি, ৩৫২ 

আদিতা অঃ ২১৬, ২৫২-৩, ৪৫৪ ; উৎ- 
পত্তি ২৩১7 দ্বাদশ ২১৫-৬; বেঃ 
২২২৫৫ 

আপঃ ৪৪৪ 

আর ৪৩১, ২৮০, ২৮২ 

আবহ-বিস্তার ৬৪৯, ৩৯৫ ; দিঙ নির্ণয় 
৩৫২; বিদা। ৪৬০ পুঃ ২০৩ 
১১টি; শ্ীম্ম ২১৬ 

অ।বাঢ। ৪৪১ 

ইন্দ্রধনু ৩৫৫, ৩৬০ 

ইন্থক1 বা ইন্্রলা ৪৩১; পুঃ ২৭৭, 
৩০২ 

উচ্চ ৪০৫7 জাঁঃ ৪৮৩7 নীচ-৩৯৭+ 
৪০২ 7 শীঘ্র ৪০৩, ৩০৪ 3 মন্দ-৪০৩৫ 

উৎপাত ৩৫৯, ৩৩৫ 

উত্তানপাদ ২৪৬ ; পুঃ ২৬০ 

উন্ধ। ৪১৪ 

উষ। ১২, ২০ 

খক্ষ ৮ 

ধতু অঃ ২৪; কারণ ২১৬-৭, ২৫৩, 
বে১৮; মাল ১৫৫, ১৬১, বেঃ 
৩৯, সং ৫৩ 

একাদশী ৩৩২ 

এরাবত ৩৫৮ 

কপাল বস্ত্র ৩০, ৩১১ ৪১ 

করণ অঃ ৪, ৮৬ ১-অবা ৮০; কাল ১০৪ 

কল! ৩৬৪ : ৩৬৮ 

কার্তিকের ১৯৩ 


৫১০ 


কাল--অংশ ৪১১ )--চক্র ১৩ ১ 
২৭৯ ;-_মান ২৫২১ ৩১৫ 

কাশ্ঠপী ৩১০ 

কীলক (তামস) ৩৭৫ 

কুহু ১৫৪, ২৩৬ 

কুম্ণবতার ২৭৯ 

কৃত্তিক। ৪২৮ 7 বেঃ ২৫, ২৬, পু ২৯৬ 

কেডু-মঃ ২২৮, ৩৭৭-৮ % গণ ক-৪ ১৫ 
_ভেদ ৪১২ ; ধুম-৪১২ 

ক্রান্তি-বৃত্ত ৩৯৭, পুঃ ২৩১ -_-পাত ২২৫ 

ক্ষয়-তিথি ৩২ 7;-মাস ১৫৮ 

ক্ষীরোদ সাগর ২২৫ 


গঙ্গানয়ন ২৬৩ 
গশিত-_-অঃ ৩-৪ : ভাগ ৪; কুটক *২; 
পা্টী বা বান্ত ৯২; বীঙ্গ ব' 


অবাক্ত ৯২) ১৭৯; বাস ১০১ 
গন্ধব্পুর ব! খপুর ৩৬১, ৪৬১ 
শ্রহ-_অঃ ৩৯২, ৪১৮টি: ; আদি ২৫৭; 

আবিক্ষার ১৭০, ১৭৫7 উচ্চ 

৪০৫, জা ৪৮৩; উদয়াস্ত ৪১১ 7 

কক্ষাক্রম ৩৯৪, পু ২০১, ২০৫, 

২৫৭; কক্ষাযোজন ৪০৭; কালাংশ 

৪১১ ; গতি ৩৯৬১, ৪০০) পু ২০৭, 

২৫৫; গঠি দর্শন ২৫৯; গোচর 

জা ৪৭৫; গ্রহণ ৩৯০) দশ1জাঃ 

৪৮৪ ; দিনগতি ৩৯৭১ ৪০০ 

দীপ্তি ৪১০, পুঃ ২৫৮; দীপ্তি 

কারণ ৩৯৫) দৃষ্টি জা ৪৮৩; 

নাম জাঃ ৪৭৮) পাতগতি ৩৯৯; 

পুর্ণীপরগতি ৩৯৮ ; ফল জাঃ ৪৫, 

৪৭৭; মধ'ম--৪০১ 1 ভগণকাল 

৪০৬০৭ ; খুদ্ধ ৪০৮৯) ভাত ৪৬৬, 

৬৭ 7 বিম্বকল] ৪০৯, পুঃ ২৫৮; 

বিক্ষেপ ৪০৬; বাসযোজন পুঃ 

২৫৭; সংখ্যা ১৪২, ৪৭৯, আর- 


আমাদের জ্যোতিষ । 


প্যকে ২৪, বেংজোঃ জেন 
মতে ২১৭ 7 শৃণ্ঠে স্থিতি পুঃ ২০৭ ; 
স্পষ্ট ব ক্ফট-৪০১ ; স্বক্মপ ৪০৭) 
জ।ঃ ৪৮০১ পুঃ ২৫৮টি, ৪৮০; 
শান্তি ৪, ৪৮২ 

গ্রহণ ভাঃ ২২৯১ ২৩০, বেং ১৭ রবি" 
শশীর কারণ ৩৮৪-৫ ; চারা-গ্রহের 
৩৯০ প্রভেদ ৩৮৫, ৩৮৮ ; সম্ভ।- 
বনা ৩৮৪, ২৮৫ টিও) ৩৯১; মোক্ষ 
৩৮৭ 

চক্র-ভাগ ১০টিঃ; ব্যাসপরিধি ৩৪৬-৭, 
পুঃ ২৫৭ 

চন্দ্র- মস্তর ৩৬৯-৭২, পৃঃ ২০১, ২০৫ £ 
উদয়াস্ত ৪১১ ; কক্ষাযোজন ৩৭২) 
৪০০ ? গতি বে ৮ঃবেঃ জ্ো।8 ১৪১, 
পৈতামহে ৬২, দিঃ ৩৬৯,৪০৬) পুঃ 
২৫৪; জন পুঃ ২২৩,২২৭; দীপ্তি 
পুঃ ২৫৮, কারণ ৩৬৭, বেঃ৮) 
নক্ষরে ৩২-৫ ; নামের অর্থ ২৩৪ ; 
পতঠী পৃঃ ২৩০-১; ভগ্গপণকাল 
৩৬৯; রথ ২৩৬7 রাহুর সম্বন্ধ 
২৩২, লম্বন ৩৬৯,৩৭৩; লাঞ্ন 
২৩৭)৩৬৭ টিঃ; বিশ্বকলা ৪০৯ 7 
ব্াাসযোজন ৩৭২, পুঃ ২৫৭: 
স্বরূপ ২৩+,৩২৭১৩৬৭ ; হ্রাসবৃদ্ধি 
৩৬৮, পুঃ ২৩৫ 

চাতুমণস্ত ৩৩২ বেঃ ১০ 

চান্দ্রমান ২৩৫,২৫৪,৩১৭ ;--কৃতা ৩১৯ 

চিত্রা ৪৩৭ 

চৈত্রাদিসংজ্ঞা ১৫৯-১৬১১৩১৬-৭ 

ছায়াপথ বা স্বরগঙ্গ। ২৬৪ 

জন্ুম্বীপ ৯০৮,২১৪ 

জহ, ২৬৪,২৬৬ 

জাতক অঃ ৪,৪৫৯; আরম্ভ ৮৮১৪২, 
৪৮৬১৪৮৮; ভাগ ৪৭৩ 


১৪২, 


বিষয় সুচী । 


জোষ্ঠ! ৪৩৯১২৮৯ 

জ্যোতিষ-শান্ত্র অঃ ৩; ত্রিক্ষন্ধ ৪৫৯) 
ফলে বিশ্বাস ৪৫-৬)৪৮৫; প্রসার 
৯৩,৪৬২; ফলিত ৪৫৯ 7 পুরাণে 
১৮৯; প্রয়োজন ১৩৭-৯ 

ঝুলনযাত্র। ৩৩১-৩-৬ 

তন্ত্রতসঃ ৩ 

তাঞ্জক বা তাজিক অঃ ৪৮৫, উৎপত্তি 
৪৯3 ঃ প্রসার ৮৯ 

তার অঃ ২৬২টি, ৪১৭, ৪১৪) অন্তর 
৪৪৫৬, পৃ ২০১,২৫৭ /--গ্রহ ৪০, 
১৭০-৫১২৫৫; দীপ্তি ৪৫১ ৪৫৩ 
পুঃ ২৫৯; পুপ্তী ৪৫৩, পুঃ ২৬২; 
দেবগৃহ ২৫৫; বর্ণ ৪৫০; বাস- 
যোজন পুঃ ২৫৯) সংখা! ২৫৯) 
স্বরূপ ২৫৯ 

তিথি অঃ ১২,১৫৪১৩৬৮ ;--কৃতা ৩২৭- 
৯ গণনা ৩২ 

ক্িবিক্রম ১৯৪ টিঃ 

ত্রিশঙ্কু ৩১১ 

তিষ্য ২৪,১৭৩ 

তুরীয়যন্ত্র ১৮,১২১ 

ত্রেলোকা বেঃ ১৪, ২০৪১ পুঃ ২০১, 
১৩ 

দক্ষ ২৩১ ; -যজ্ঞনাশ ২৮৩ 

দও ৩৫৭ 

দধধীচি ২৮৮ 

দশহরা ৩৩৫ 

দিন:কু-১০টিঃ ৭৬; চান্দ্র-১২ (তিথি) ) 
গণনা ১৫৪ 7 না ক্ষত্র-৩১৫ ; প্রবৃত্তি 
৩২১ ৭৮, ৮৪ ১ সাবন-৩৭, ১৫৩, 
৩১৫; সৌর-১০টিঃ, ১৫৫ 

দিবামান বেঃ জেযোঃ ২৭, পৈতামহে ৩২, 
৬১ পু$ ২২০, ২৫১ 

স্ীপাঙ্গী ৩৩১ 


৫১১ 


দেব ১৭১, ২৫৫১--পথ ২২৫--যান 
৩৮, ৩৬৭ ; দিব্যস্থান ৩৭৭ 

দেবাহর দেশ ২১৩-৪,২২৫)--সংগ্রাম 
২২৪২২৯,২৩৪,২৪০টিঃ 

দোলযাত্রা ৩৩৩ 

ধনিষ্ঠা ৪৪২,২৭১৬২ 

ফ্রুব ৮টিঃ, ৪৪৫ ;--উপাধান ২৬০) 
-মত্ত্য ৪৪৭ 

নক্ষত্র অঃ ৯,২৯১৪১৭) অধিপ ৪২২, 
১৫০১২৪ ; গণনাক্রম ৪২২7; চস্রু 
অশ্বিন্তাদি ২৬, ১৪৬, ১৬৩) কৃত্তি- 
কাদি ১৪২, ১৪৭) ১৫০-৩ ; চক্র 
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